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নিবেদন 
গিরিশেচজ্রের জীবদ্দশায় তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় 

নাই। কিন্তু তাহার রচনার প্রভাব আমি মর্ধে মর্শে অন্থভব করি । 

তাহার “সিরাজদ্দৌলা” প্রথমে আমাকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্ধ্ধ করে, 

তাহার সামাপ্রিক, ধর্দমূলক ও নৈতিক আদর্শ বরাবর আমার হৃদ স্পর্শ 
করে এবং তাহার এমরকাশিমে” পরিকল্পিত জাতীয় নেতৃত্বের পূর্ণাদর্শও 

প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল । গিরিশের সহিত, 

আমার এই নিবিড় সম্বন্ধই “গিরিশ প্রতিভা” রচনায় আমার প্রধান সহান্প 

ও উদ্দীপনা । 

দ্বাদশ বৎসরের কথ।--আমি বখন মহাকবি গিরিশচক্জের জীবনী 

লিখিবার সঞ্ষল্প করি, তখন জনশ্রুতি ভিন্ন আমার কিছুই সম্বল ছিল ন1। 
এইজন্য আমাকে গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাত। গুমৎ গ্বামী সারদানন্দের আশ্রয় 

লইতে হয়। আমার স্বর্গগত বন্ধু শোকহুরণ মজুমদার মহাঁশয়ই স্বতঃপ্রবৃত্ত 

হইয়৷ আমাকে উদ্বোধন মঠে স্বামিজীর কাছে লইয়! যান।” স্বামিজী 
আমাকে গিরিশচন্দ্র পিতৃস্বস-পুক্র প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
বন্থ মহাশরের নিকট পাঠাইক্সা দেন। দেবেজ্জবাবু যে গিরিশচন্দ্রের 

নিকট আতম্মীযর়ঃ কেবল তাহাই নহে, বয়সের অনেক পার্থক্য থাকিলেও, 

শুনিয়াছি--গিরিশচন্তর ইহার সহিত বন্ধুর সভায় ব্যবহার করিতেন। দেবেজ্ 

বাবু আমাকে সন্গেছে ও সযত্বে সহান্নত করিতে স্বীকার করেন, কিন্ত 

তিনিও প্রথমেই “এমারসনের* কয়েকটী কথ। আবৃত্তি করিস! আমাকে 
বলেন £-- 
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র্দিন হইতে দেবেক্মবাবুর উপদেশ ও সম্পূর্ণ সহাক্তায় প্গিরিশ- 
প্রতিভ।”' লিখিতে আরম্ভ করি । অনুসন্ধ/নে যে সকল বিষয় জানিতে 

প(রিয়াছি তাহ। গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্ত 'আমি গিরিশচক্্রকে প্রধানতঃ 
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খুঁজিয়াছি তাঁরই রচনায় মধ্যে । এই বিষয়ে দেবেজ্বাবুর উপদেশ 
এবং পরামর্শ আমি সাধ্যান্সার়ে যথাসম্ভব মানিয়। চলিয়াছি। *গিরিশ- 

প্রতিভ।” নামটিও জাহারই প্রদণ্ড। তাহার নিকটে আমার খণ চিরদিনই 
অপরিশোধনীয় থাকিবে । 

গিখিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে মতামত এবং “রঙ্গমঞ্চে গিরিশের 

স্থান”--এই ছুইঠী অধ্যায় আমাকে পইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর" কাগজপত্র 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছে । লাইব্রেরীর 
কর্তৃপক্ষগণকে অন্তরেব সহিত কুতল্ঞত জ্ঞাপন করিতেছি । অর্দেনু- 
নাট্য-পাঠাগার, অমুতবাজার পত্রিক!, মীরার ও “রেইশ ও রায়ত' প্রভৃতি 

ংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষগণও এ বিষয়ে আমাকে সহাগ্নত। করিয়াছেন । 

বাহারা এই অনুষ্ঠানে নানা ভাবে আমাকে সহায়ত করিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট আমি চির তজ্ঞ রহিলাষ । 

আজ “০ স্পন্ধনু* জীবিত থাকিলে সর্বাপেক্ষা বিশেষ 

আনন্দিত হইতেন। তিনি জেলে থাকিতেই সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া! এই 

গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। খষিকল্প স্বামী 

সারদানন্দ মহারাজেরও গ্রস্থখানি দেখিবার জন্ত তুল্য আগ্রহই ছিল। এই 
মহাপুক্ুন্য়ের আশীর্বাদ মস্তকে লইয়াই পাঠকের সন্তুথে অমি উপস্থিত 

হইলাম। গিরিপচন্ত্রের অন্তরঙ্গ ভক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল, 

দেবেক্দ্রবাবুর সুযোগ্য একমাত্র পুত্র পার্বতীনাথ বন্থ ও বন্ধুবর শোক হরণ 

জীবিত থাকিলেও বিশেষ আনন্দিত হইতেন। কয়জনের স্বতিই আজ 
মানায় মর্মপীড়। দিতেছে । 

গিরিশচক্ররের জীবনী ও গ্রন্থাদির আলোচন। ইতিপূর্বে গিরিশচক্ত্রের 
শস্তরঙগ ভক্ত শ্রীমুক শপচন্ত্র যতিলাল ও নুত অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যাক্ 
মহাশয় করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে আমি 

সাহাধ্য পাইয়াছি। 

এই পুস্তক প্রণয়ণে মামার ছুইজন বন্ধুর সহায়ত। বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য । একজন কবি-সমাগোচক শ্রীযুক্ত কালিবাদ রায় কবিশেখর, 
আর একজন "গিরিশ স্বতিব" সুবক্ষ লেখক মুসাহিত্যিক শ্রীনু্ কুমৃত্দ্ধ 
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লেন। গ্রন্থের শৃঙ্ঘপা ও সৌকর্ধ্য সাধনার্ধথে ইহাঁদের পরামর্শ ও আহুকৃল্য 
আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে । 

“কালীতারা” প্রেসের সত্বাধিকারী গযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
মহাশয় ও তাহার পুত্র অধ্যাপক শ্ীমুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচাষ্য এম্-এ, প্রুফ 

হত্যাদি সংশোধন ব্ষিয়ে আম।কে সুহায়ত! প্রদান করিয়্াছেন। আহি 

তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । সুহৃত্বর শ্রীযুক্ত চারুচক্ত্র মিত্র ও মতিলাল 
চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরের উকীল, আমার আবাল্য সুহৃদ শীমান্ তৃপেন্দ্রনাণ 
দাশ (বেসিন) লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠ-আন্দলনের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত 

সুশীল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে (চন্দননগর ) কোন কোন বিষয়ে 

'আমাকে সাহায্য করিয়াছেন । ৃ 

ধঙ্গ-লাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের খণ স্বীকার করেন না, এরূপ লোকের 

খ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেতর। অধিকাংশ সাহিতাসেবিগণ ও সাহিত্য- 

রূসজ্ঞগণ গিরিশচজ্জ্রকে বুগ প্রবর্তক মহাকবি, বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যের গুরু 

ও নাটামন্দিরের জনক বলিয়া স্বীকার করেন । গ্রন্থথানি তাহাদের 

প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলেই 'আমি সকল শ্রম সফল মনে করিব । 

অনিবার্য কারণে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে--পাঠক নিজগুণে 

জরা মাঞ্জনা করিবেন । 

৩১, হালদারপাড়। রোড, 

কালীঘাট । | শ্রীহেমেক্্রনাথ দাশগুপ্ত 
১৭ই জ্যোষ্ঠ। ১৩৩৫ । 



ভূমিকা 
[ ইবুক ..দবেশ্ছনাথ বনু শিখিত] 

পারশচত্র জানা [লিখিবার বড় পক্ষপাতা ছিলেন না। বণিতেন, 

“শত কেবল একালতা করা হয়। লামি চাই 1511)6 7779 25 1] 817- 

আমি ঘেমন, তেমন ভাবে !চত্রিত কর। তারও দখকান নেই, যে আমাকে 

জান্তে চাইবে, আমার লেখার মধোই সে আমাকে পাবে” । শ্রীমান 

হেমেক্্নাথ দাশ গুপ্ত মহাশয় ৫সই ভাবেই গিরিশচক্দ্রের জীবন চরিত 

'আলোচন। করিয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্রের জীবনী গিখিবার প্রকৃত অধিকারী শ্যুক্ত শ্রীণচন্্র 

মতিলাল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন। 
ইহারা তিনজনেই তীহার অসীম ন্নেহভাজন এবং শেষ জীবনের নিত্যসজী 

ছিলেন। তন্মধ্যে তাহার পুত্রপ্রতিম স্রেহের পাত্র অবিনাণ ছিলেন 

তাহার কন্মচারা এবং সর্বদ! সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। ১৩১ সালে 

ইনি যখন গিরিশ গীতাবলী” প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে কবির 
একটি অসম্পূর্ণ জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাই গিরিশ জীবনীর 
প্রথম উদ্ভন। অতঃপর গিরিশচন্দ্র লোকান্তপিত হইবার প্রায় এক বৎসর 

পরে শ্রীযুক্ত মতিলাল থু প্রসিদ্ধ “উদ্বোধন” পত্রিকায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত 

সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করেন। ইহাই দ্বিতীয় উদ্ধম। তারপর শ্রীমান 
অবিনাশ “গিরিশচন্দ্র” শীর্ষক গ্রন্থ লইয়! পুনরাক্স আসরে অবতীণ হন্। 

ইহাতে “গীতাবলী*” পুস্তকে প্রকাশিত জীবনীর পরিশিই্, গিরিশ-প্রসঙ্গ 

ও কবির জীবন-সংক্রান্ত অন্যান্ত কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। 

এই তৃতীয় উদ্ধমের পর অবিনাশ পুনরায় একখানি সুবৃহৎ সম্পূর্ণ জীবন- 

চরিত প্রকাশিত করিয়াছেন । ইতিমধ্যে "্ৰঙ্গবাণী” মালিক পত্জিকায় 

( অধুনা বিলুপ্ত ) শ্রদ্ধেয় নুহৃত্বর শ্রীবুক কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় কর্তৃক 

গিরিশচন্দ্রের কয়ে কট স্থৃতিচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে । ইহ! গিরিশচন্দ্রের 

জীবনী নহে, কবির ভাবমক় জীবনের প্রতিচ্ছবি। 

গিরিশ জীবনী সন্থন্ধে শ্রযুকত হেমেক্্রনাথের উদ্যম যষ্ঠ উদ্ভম | 
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এ পর্য্যস্ত উল্লেৎযোগা যে কেহ গিরি*জীবনীর আলোচনা করিয়াছেন, 

তন্মধ্যে এই করখানিই প্রধান, এবং উহাদের প্রত্যেকেরই আলোচনার 

একটী একটী নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। : শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত মতিলালের 
বৈশিষ্ট্য গিরিশের ধর্্জীবনের ইতিহাস। অবিনাশ বিশেষভাবে 

আলোচন। করিয়াছেন তীহার রঙ্গালয়-সংক্রান্ত কর্ধীবন। কুমুদবন্ধু 

প্রদান করিয়াছেন কবির ভাবময় জীবনের চিত্র । হেমেন্ত্রনাণের প্রয়ান 

. গিরিশ-প্রতিভার পরিচয় । 

হেমেন্্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে কখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই । তবে 

। কি অধিকারে ইনি এই বহু আয়াস-সাধ্য প্রয়!সে তস্তক্ষেপ করিয়াছেন ? 
সাধক ভক্ত যে অধিকার লইয়! আরাধ্য দেবতার গুণকীর্তন করেন, 

গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় .শ্রদ্ধাঃ অচলাভক্তি ও তাহার রচনার প্রতি 

'ঈীকাস্তিক অনুরাগ হেমেন্ত্রনাথকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনা করিবার উদ্দেশ্রে সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর 

পূর্ব্বে যখন ইনি আমার সহায়তা চাহিয়াছিলেন, তখন ইহাকে ,আমি 
কয়েকটা বিষয় বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ করি । প্রথম 

গিরিশচন্জ্রের রচনার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের, তথ! শ্রাীবিবেকানন্দের প্রভাব । 

সর্বশেষে বঙ্গ রঙ্গশালার একট) ধারাবাহিক ইতিহাস । শেষোক্ত 
অনুরোধটী পালন করিতে হেমেন্দ্রনাথ স্বার্থত্যাগী হইয়া! যে উৎকট 

পরিশ্রম শ্বীকার করিয়াছেন, তাহ! "অমানুষী* বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
স্বদেশের আহ্বানে ময় সমস ইহাকে কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে এবং 

তন্মধ্যে এক সময় ইহাকে কারাবরণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে । কিন্ত 

কল অবস্থাতেই ইহার একচিস্তা ছিল “গিরিশ-প্রতিভা” ও বঙ্গ রঙ্গশালার 
ইতিহাস। জেল হইতে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এরূপ একনিষ্ঠ এঁকান্তিক সাধন। কখনও 

ব্যর্থ হয় না। তাহার ভূল-ভ্রাস্তিও দেবতার বরে সার্থক হইয়া! উঠে । 

“গিরিশ-প্রতিভা”, গিরিশচন্দরের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় । হেমেন্্র 

নাথ বহুভাবে তাহাকে পাঠকের মানস-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

এই ছায্প।-চিত্র যে কোথাও মলিন, অস্পষ্ট বা বিকৃত হয় নাই, সে কথ! 
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₹ল। ছুঃসাহসিক তা। প্রথম পরিচয়ে হেমেজ্নাথ যে জানার সহায়ত। 

চাহিয়াছিজেন এবং স্বামী সাব্দাদন্দ (এক্ষণে নিত্যধাম গত) মহারাজের 

আদেশ রক্ষা করিতে ভামি তাহাকে যে প্রতিস্রাত দান করিয়াছিলাম 
নানাকারণে তাহ! পালন করিতে পারি নাই | যে সময় “গিরিশ-প্রতিভ।” 

রচনার সুচন! হয়, তাহার পর যুগ বহিয়া গিয়াছে । স্বদেশের কল্যাণ 

এবং দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের ভহ্বান হেঠেজনীথকে মহত্তর কার্ধ্ে 

নিয়োজিত করিয়া! তাহার জখবনে বৃহত্তর পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। 

ইতিমধ্যে বলহর। জরা আফিয়া ধীরে ধীরে আমার দেহ অধিকার করিয়া 

আমার উৎসাহ, উদ্ভম, সকলই হরণ করিয়। লইয়া গেল। কিন্তু হেমেন্্র- 

নাথ সংঅ কর্মের ভিতরেও তাঁহার জীবনের সাধন! শিশ্বৃত হন্ নাই। 

আমার স্তায় জরাজীণ, রোগনীর্ণ, শক্তি সামর্যহীন বৃদ্ধের মুখাপেক্ষী নাহইয়। 

অবিচলিত চিত্তে দঢ়পদে তিনি তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন । 

কখন যে বিপথগামী হন্ নাই, এমন কথা৷ বলিতে পারি না। বিস্ত তাহা 

হইলেও দীর্ঘকাল-ব্যাপী তাঁহার এই একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও উদ্ভমের যে 

কিছু কৃতিত্ব ও প্রশংসা, একমাত্র তিনিই তাহার অধিকারী । 

হেমেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক নাটকের মর্দোদ্াটন ও 

চরিত্রবিষ্নেষণ পুঙ্বানুপুজরূপে করিয়াছেন । অনেক স্থলেই তাহার সহিত 

আমার মতের মিল নাই । হইতেও পারে না। তাহার শ্বাধীন মতামতের 

উপর আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই। 

সাধারণ পাঠক কি ভাবে এ পুস্তক গ্রহণ করিবেন, বলিতে পারি ন1। 

কিন্ত যিনি এই আখ্যারিকার নায়ক, বাহার উদ্দেশে এট ভক্কি ও প্রীতির 

পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে, তিনি এখন থে লোকেই থাকুন, এই একনিষ্ঠ 

তক্তের শ্রদ্ধার অঞ্জলি যে ত্তাহার পরম গ্লীতিপ্রদ হইবে এবং তিনি থে 

প্রসারিত-করে পরমাদরে তাহা গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে আনার অপুমা্র 

নন্দেহ নাই। তথাপি আমি একাস্তচিত্তে কামনা করি, হেমেশ্রানাথের 

এই স্থারথশৃন্ত আয্লাস-পূর্ণ প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হউক! 
প্রদেষেজ্ছনাথ বন্ছ। 

২গ1৫1২৮ 



| সৃচিপঞ্র 

প্রথম পরিচ্ছদ-_“গ্পাহহ্য জীম্বন* ১৫৩ 
গিরিশের পূর্ব পুরুষের কলিকাতায় আগমন, জন্ম, পিতামাতা, শ্রীধর- 

সেবা, বাল্যে পুরাণ-প্রপঙ্গ, পিতৃবিয়েেগ, সত্যপ্রিয়তা, উচ্ছ জ্খলতা, ঈশ্বর- 
গু, চাকুরী জীবন, অধ্যয়ন-ম্পৃহা, সথের যাত্রা ও থিয়েটার, লোকসেবা! ও 
হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, পত্বীবিয়োগ ও কবিতা, ভাগজ্পুরের ঘটনা-_ 

দ্বিতীয় বার- বিবাহ--রঙ্গালস্জে শ্পক্লঞ্হুহক্েন্নেশ্ল 
শহ্রিভ্ড ভি্িজন্ম-_বিজ্ঞান-চর্চ, দ্বিতীয় পত্বীর বিয়োগ, শিশু 
পুলের শোক, ষ্টার থিক্ে্টোরে কর্দুচ্যুতি, গণিতালোচন1) হোমিওপ্যাথি 

চিকিৎসা, ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গালয়ে, পীড়া ও মৃত্যু । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__“ম্নউ-জ্জী স্বভ্ন* ৫৫--৭৬ 
রঙ্গালয়ে অন্ুরাগঃ গীতরচন! ঠাকুর বাড়ীতে থিয়েটার, বাগ্বাজার 

এমেচিয়ার থিয়েটার, গিরিশের শিক্ষকতা, সধবার একাদশী অভিনয়, 

দীনবন্ধুর অনুরোধে লীগাবতী, রাজেন্দ্রপালের বাড়ীতে স্থায়ী ষ্রেজ, 

হ্যাসনাল থিয়েটার ও নীলদর্পণ, দলত্যাগ, উধাহরণ, ক্কষ্ণকুমারীতে 

ভীমসিংহ, দুইদল ও পুনম্মিন, ভূবন নিয়োগী, নাট্যকার গিরিশ, 

পার্কারের কর্মত্যাগ ও বৈতনিক ভাবে প্রতাপ ভহরির থিয়েটারে 

অধ্যক্গতা, গরম খ রায় ও ষ্টার, মভিনেতা স্বত্বাধিকারী, গোপাল শীল ও 

এমারেন্ড, টার রঙ্গালয় নির্মাণে শিষ্যদিগকে ১৬০০০২ দান। 
ধারে নসীরাম, এমারেন্ডে পর্ণচন্ত্র বিষাদ, ষ্টারে প্রফুল্ল হারানিধি, 

মিনার্ভায় ম্যাকবেথ জনা, ষ্টারে নাটাচার্যয, ক্লাসিকে, মিনার্ভায় সীতারাম, 

পুনরায় ক্লাদিকে, মিনার্ভায় বলিদান, সিরাজদ্দৌলাঃ কোহিনুরে, মিনার্ভায় 
শাস্তি কি শাস্তি, শঙ্করাচারধ্য, অশোক ও তপোবল, গিরিশের সহিত 

গ্যারিকের তুলনা, নটের সাধনায় গিরিশের অভিমত 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ--ঞ্ধর্্মজীন্বভ্ব--৭৭--১২৯ 
যৌবনে নাস্তিকতা, নানারূপ অবস্থা ও তারকনাথের শরণাপন্ন, 
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গুরুলাভে বাকুলত1, চৈ কী, গরুর সহিত সিজন, গুরুর নানাদর্শন, 
বকলম! গ্রদান, গুকভক্তি ও গুঞণকে ঈশ্বর জ্ঞান, পবমহংসদে বের মেহ। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_-ল্গিল্লিস্প-ম্নাউচেে 
অলী সল্প স্ডান্ম-১৩০--২১৮ 

বিশ্বমঙ্গণঃ রূপ সনাতন, পূর্ণচন্ত্র, বিষাদ, নপীরাম, কালাপাহাড়ে 
চিন্তামণিঃ মনের মতনে ফকির, স্বপ্লের ফুন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ--জাক্ভী-্সভ্ভান্ 
লিশ্লিস্পচ্ অুদ্ু--২১৮২৪০ 

' স্বদে শ্রম, গরুঢ়, জাতীয়] প্রচার, হিন্দুমুসলমান একতা, রিলিজিয়ন- 

ইউনিটি, সত্নাম, আত্মত্যাগ, চও্ড, মহাপুক্জা, খেষকথা ও তার! । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--গিিল্লিস্প ও ন্িিন্লেক্ষাম্নল্-_ 
২৪১--২৫৩ 

সেবাধর্মে কালীকিক্কর, কুলগলাল, কিশোর, মন্মথঃ হরমণি। অনাথা- 

আশ্রম বা মাতৃ-মন্দির ৷ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ--ঞ্রীভি্ডহুহীজিিক্ষ ্লাভিক্ক-__ 

২৫৪-৮২৮৮ 

সিরাঁজদ্দৌলা ও মিরকাসিম সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের. পত্র, উপক্রমণিকা_ 

তিহাসিক তুত্ব,সরাজ চরিত্র, বাঙলার অবস্থ।, ইংরাজের গুণ, মিরকাসিম 

ও জহরা,কর্ররিম চাচা, 'অন্তান্ত চরিক্রালোচন।, শিবালী, ভ্রান্তি, চণ্ড, সৎনাম, 

আনন্দরহে। | 

অষ্টম পরিচ্ছেদ--ত্লাহ্মাক্জিক্ষি স্বাউচ্কষ-_ 

২৮৯--৪৩৫ 

বিভিন্ন চরিত্র গঠন, সামাজিক বিয়োগান্ত কেন? নায়ক চরিত্র, 

যোগেশঃ হরিশ, কাণীকিক্কর, করুণাময়, প্রসন্ন কুমার ও উপেন্দ্র নাথ । 

বিধবাবিবাহ নান। ধুক্তিঃ উচ্চ লক্ষ্য । বরপণ ও কিশোর, কন্তাসমন্তায় 

আমাদের কর্তপ্য। আদর্শ বিধব।-_নির্্মনাঃ অন্নপূর্ণা ও বিরজা। 
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গৃথ্ণিগণ--গ্গানদ1, মণতী, সরম্বতী ও পার্বতী | প্রকুল্প, জোবি, 

হরমণি, ফুলী, রঞ্গিণী। ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, 8190101006, সুরেশঃ 

পৈলেন, রমেশ, মোহিনী, নীরদঃ নীলমাধনঃ ভজহরিঃ অঘোরঃ হুলধরঃ 

অবধৃত, হেবো, সুশীলা, সরোজিশী,*কিরন্ময়ী ও বিন্দু । 
উপসংহার ও গিরিশের সাম।ঞ্জিক নাটকে বৈশিষ্ট্য । 

নবম পরিচ্ছেদ--ট্িশিল্িস্প-ন্বিতেিহ্যঘী- ৪৩৬7৪৭৯ 

গিরিশচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ ও মমূল্যবাণী, স্ত্রী শিক্ষ-_-জ্যো তির্দযীঃ 
চন্ত্র ও রঙ্গিণী। ৫০৩্রহ্ম_ লীলা, বিষাদ ( সবস্বতী ), মুকুল মুঞুরা, 

অন্নদ।, ছুলাল চাদ, চঞ্চলা, জহর।, গুলসানা১ রঙ্গিণী, ফুলী) মেনকা', 

বিশ্বনঙ্গল, অনাথ নাথ, ইমান । ঠৈতন্য লীশাক় প্রেনতত্ব, সনাতন, 

নিত্যানন্দ প্রেমের ভিখারা । 

ভ্বদ্লী ্ল্িিভজ্র-_পুতদ! বাই, ুন্দরা, স্ুনেত্রা, অভিম।নিনী 
চন্দ্রা, মাতৃত্ব জন।, ভিজিঝাই। স্বদেশ প্রেমে তারা । পতিতার প্রেম-_- 

কাদন্বিণী, সোণাঃ গঙ্গ।। সুভদ্র। নবীনচক্ত্র ও পাগুবগৌরৰ । 

দশম পরিচ্ছের --্পীলালিক নাতি কক --৪৮০--৫৪৯ 

পুরাণেব শ্রেষ্টত্ব, পৌরাণিক নাটক জাতীয়ত। প্রণেদিত। রাবণ-_. 
দর্প, মনুষ্যহ, গুণে দোষে বিরাট, মধুস্থরন ও সীতাহরণে। শ্রম, 

বানীবধ, [1155100.1 সীতাত্যাগ ও লক্মণবঙ্জনে--রামের মানবত্ব । 

লক্ষণ ও প্রেমের এক্তি। সীতার লক্ষষবকে তিরক্কার, বাল্মিকী ও মধুনুদন। 

মন্দোদরী-_নির্ভকতা৷ ও সতীত্বগৌরবৰ । মহাভারত-_দক্ষবজ্জে 106০7) 
০ 08116/ হিতবাদ, শ্রীংৎসচিন্তার় ফরানী-বিদ্রোহ, জন।, ভীম, 

শহ্কর|চার্যয, দর্শনের উন্দেগ্ত । অন্বৈত জ্ঞান, সোণ। লোহার বন্ধন উভপ্নই 

মায়া--মায়ালোপে ব্রহ্মজ্ঞান | 

তপোবল, বশিষ্ট ও বিশ্বামি ত্র, কলপুষ্প স্যষ্ট ও নবন্বর্গ, জড়শপ্ডি-_ 
তপোনলে ব্রহ্মপক্তি--বশিষ্টের ক্ষমাশ্থ বিশ্বামিব্রেল জ্ঞান। অশোক, 

তৃতীপ নরন, সদাঁনন্দঃ বাতুণঠ আকাল, "জগন্নাথ 'ও মারায় 
'আত্মঙ্জান। 
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একাদশ পরিচ্ছেদ-__ক্বাউক্ষ ও অভিন্নস্ভ 
৩নম্ক্্ছে ক্ভাম্স---৫৫০-৫৬৮ 

নিমটাদে জিশ সারদ। মিত্র। “বুদ্ধে” 917 19010 4১101 0, 
মেঘনাদ বধে পসাধারণী, বিষ্বমঙ্গলে বিবেকানন্দ, ঠৈতন্যলীলায় শল্ত 

মুখার্জি ও কর্ণেল অলকট, ম্যাকবেথে ইংরাজী সংবাদপত্র, মিঃ এন্ এন্ 

ঘোষ বলেন করাসী সংক্করণ অপেক্ষাও গিরিশের বঙ্গানুবাদ প্রশংসনীয় । 

গগচ্যজ্ে নীর/র, £ার ও মিনার্ভার প্রফুলে মীরার । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--ল্লক্রসব্যেে 

গ্রিল্িশ্পেন্ল ভ্যাম্ম--৫৬৯--৬২৮ 
১৭৯৫বৃষ্টাবের ৭ছল্মবেশ” হইতে ১৯২৮খু্বের “(তন্ততভ্নী” 

পর্যন্ত প্রত্যেক ন।টকাভিন্য়ের তারিখ, স্থান ও অভিনেতা অভিনেত্রী 

পরিচয় । 

জ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ--গ্গিল্লিস্পভত্জেল্ল 

অভ্ি্বম্সম্পিন্ক্া--৬২৯--৬৩৮ 

শিক্ষায় বিশেষত্ব ও পতিতার উচ্চলক্ষ্য | 

উপসংহার ও 

ভক্ত ন্নেন্ল ান্পী £ 

৮৬২৮ পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে “নর্জুন” স্থানে তমুধিষ্টির হইবে । 
৫৮ পৃষ্ঠায় ২৭ লাইনে পড়িতে হইবে-্ 

প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার” 





তরী 

০ উদ কু উত৪ ১০ লিল পি ১ ট্ ত স্ি ৬০ ৩ ্ রর ৪৮১৮১১১০০ 
চি $ ং রণ ১৫ ১ 



গিরিশচন্দ্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

গাহৃস্থ্য-জীবন 

গিরিশচন্ছের গাহ্স্থ্য বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অধিক কিছু 
বলিবার নাই। বাঙ্গলার সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ যেভাবে জীবনযাপন 
করেন, গিরিশের জীবনও সেইভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল । আঁমা- 

দিগের ক্ষুপ্র আখ্যায়িকাঁর নায়ক যে ঘোষ-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন 

তাহাদের আদিনিবাস ছিল হরিপালে। কি হ্ত্রে গিরিশের প্রপিতামহ 
রামলোচন জন্মন্ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করেন, তাহা 
জান! নাই। কথিত আছে রামলোচনের মাতা, কার্তিকচন্দ্রের সহ্ধন্মিণী, 

গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন। হরিপাঁল হইতে 
স্থানান্তরিত হইয়া কিছুকাল বাঁগবাঁজারে বাঁস করিবার পর গিরিশের 

পিতাবহ রামরতন বস্থপাড়ায় একখানি বসতবাটা ক্রয় করেন। এই 
বাটীতে সন ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্ন (১৮৪৪ খুঃ অঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ) 
সোমবার গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। 

গিরিশের পিতা নীলকমল সওদাগরী আফিসে বুককিপারি করিতেন । 

ইহার পরোপকারিতা ও সাংসারিক বিচক্ষণতার অনেক কাহিনী 

আছে। তন্মধ্যে হুই-একটি এইস্থলে উদ্ধত করিতেছি । 



৮ গিরিশচন্দ্র ৰ 

কোন সময়ে এক ব্যক্তি দুরবস্থায় পতিত হইয়া নীলকমলের নিকট 

একটি কম্মপ্রাথী হয় । নীলকমল কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্তী 
কহিয়া তাহার প্ররুতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি বুঝিয়৷ লইয়া তাহাকে নিজ 
আঁফিসে একটি কম্ম করিয়া দিতে স্বীকৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব 

করেন যে তাহার মাসিক বেতন হইতে পাঁচ টীকা করিয়া কাটিয়। 

তাহাকে দিতে হইবে । এই অদ্ভুত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি অগত্যা স্বীকৃত 

হইয়া কর্ম গ্রহণ করিল। শীলকমল তাহার বেতন হইতে মাসিক 

পাচ টাকা কাটিয়া লইতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য ই ব্যক্তির আত্মীয়- 

স্বজন নীলকমলের নিন্দা করিতে ক্রি করিল না। এইরূপ পরোপকার 

ত ব্যবসা মাত্র। কয়েক বৎসর কর্ম করিয়া & ব্যক্তি মারা গেল; 

এবং তাহার পরিবারবর্গ একেবারে নিরুপায় ও নিঃস্ব হইয়া পড়িল। 

নীলকমল তখন তাহার পরিবারকে ডাকাইয়। বলিলেন, “তোমার স্বামী 

আমার নিকট মাসিক পাঁচ টাক। করিয়। জম৷ রাখিরাছে এত বৎসরে 

এত টাকা হইয়াছে এবং তাহার সুদ এত” বলিয়৷ হিসাব করিয়া তিনি 

বিধবাকে সমস্ত টাকা অর্পণ করিলেন । 

অন্য কোন সময়ে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পিতা৷ আসিয়া নীলকমলকে 

বলে যে, “ছেলেটা মোটেই মানুষ হল নাঃ হছ্"পয়সা আনা চুলোয় যাক্, 

সংসারের হ-একটা কাজ কর্ম করে যে আমার উপকার করবে, তাও 

নয়, কেবল মাঁছ ধরে” বেড়ায় ।” নীলকমল বলিলেন, “তুমি এক কাজ 

কর নাকেন? ওকে গোটা কয়েক পুকুর জমা করে” দাও ; তা”তে মাছ 

ধরবার সখও মিটবে, আর মাছ বিক্রী করে ভুপয়স৷ ঘরেও আসবে ।” 

এই ব্যবসায়ে এ উচ্ছৃঙ্খল যুবক কালে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। 
প্রবৃত্তি অন্ুযায়ী ব্যবসার নির্দেশ করিয়া দিতে বিচক্ষণ নীলকমল সময় 

সময় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে 
গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিত এবং ভাড়াটে গাড়ীর আস্তাবলে গিয়। 

দিনের অধিকাংশ সময় ঘোড়ার তদ্বির করিত। নীলকমল উহার 
পিতাকে অনুরোধ করিয়া ভাড়া খাটাইবার জন্য গাড়ী-ঘোড়া করিয়া 
দেন। এ ব্যক্তিও কালে উক্ত ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল । 
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গিরিশের মাতা! সিমুলিরার বিখ্যাত ভক্তবংশোদ্ভৰ গোবিন্দরাম বস্থর 
কন্ঠা। গিরিশের প্রমাতামহ চুণিরাম গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিবার জন্ত 
হরিসঙ্কীর্তনের সঙ্গে পদব্রজে বাত্রা করিয়াছিলেন । গিরিশ বলিতেন, 

“তখনকার কেতামত চুণিরাম আয়নার সামনে বসে” হাতে বাধা পাগড়ী 

পরছিলেন। হঠাৎ একটা উকি উঠে একটুখানি জল উঠল, তা”তে 

তিনি রোজ থে গিরিধারীর প্রসাদ খেতেন তার একটি ভাত ছিল। 

চালটি তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে তখনই মাথায় রাখলেন, তারপর 
বললেন, “এ শরীরে যখন গিরিধারীর প্রসাদ জীর্ণ হয়নি, তখন এটাও 

জীর্ণ হয়েছে, আর টি'কৃবে না । আমার আর দেরী নাই, চল।+ * গিরিশের 
জননীও এই অব্যভিচারিণী ভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। গিরিশ- 

চন্দ যখন “জনা” নাটকে বিদূষকের মুখে, “খুব ভাল শালগ্রাম-_গিরি- 

ধারী” এই উক্তির আরোপ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তাহার মনে 

তাহার মাতুলবংশের এই গৃহ-দেবতার কথাই উদয় হইয়াছিল । 
গিরিশচন্দ্রের পিতকুলের গৃহ-দেবতা *শ্রীধরে”র নিত্য-সেবার ভার 

গিরিশচন্দ্র মাতার হন্তে ছিল। একদিন ভশ্রীধ৫রকে ভোগ দিবার 

নিমিত্ত তিনি একটি কাঠাল অতি যত্থে রক্ষা করেন। পরদিন নৈবেস্ছে 

এ কাঠালটি দিবার সময় প্রকাশ হয় যে তাহার কয়েকটি কোয়৷ 

অপহৃত হইয়াছে । অগ্রভাগ ভূক্ত হইয়াছে দেখিয়া গিরিশের জননী মনে 
মনে ক্ষুঞ্ন হইলেন এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দেবতাকে অর্পণ করিতে সাহসী 

হইলেন না। কিন্তু এ রাত্রেই স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক অতি মনোরম 
নীল শিশু আসিয়। হাসিয়া বলিতেছেঃ “আমি কাঠাল ভালবাসি, তুমি 

আমায় কাঠাল দাঁওনি কেন? হলই বা উচ্ছিঃ, আমিও ত তোমার 

ছেলে-পুলের মধ্যে, এ কাঠাল কাল আমায় দিও ।” গিরিশচন্দ্র “বিষাদে” 

এই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন__ “মার কথা মিথ্যা নয়, 
জান ত? মাকে দেখেছো ত? গোপালজী তাঁর কাছে কথা কয়ে লাড়, 

চাইতেন ।” 

তৎকালীন প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকষ্ণ বস্থ গিরিশচন্দ্রের মাতুল 

ছিলেন। গিরিশের সহোদর অতুলকৃষ্ণ বলিতেন, “মামা খুব বিদ্বান 
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ছিলেন, তাঁর বিবেক বুদ্ধি অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল। এক সময়ে 

ছুটি রোগী তার হাতে আসে। তার মধ্যে তিনি যেটি বাচবার আশ! 
করেছিলেন, সেটি মার! যায়, আর যেটির জীবনের কোন আশা ছিল 

না, সেটি বেচে উঠে। মামা বল্লেন “এরূপ অনিশ্চিত ব্যবসায়ে টাকা 

রোজগার কর! মহাঁপাপ”__এই ঘটনার পর তিনি ডাক্তারী ছেড়ে দেন।” 
ইহার পর তিনি 51 ২1012910 751015 কর্তৃক নাগপুরে চ৮%, 

48551508106 001010)155101561 নিযুক্ত হন । 

নীলকমলের প্রথম এক পুত্র হয়, তাহার নাম নৃতাগোশাঁল। ইনি 

এক সময়ে সামগ্রিক উন্মত্ততা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং আরোগ্য 
লাভ করিবার কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু হয়। নৃত্যগোপালের পর ছয় 

কন্তা জন্মে। তৎপরে অষ্টম গর্ভে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশের 

পর আর তিনটি পুত্র হয় এবং অবশেষে এক মৃত কন্ঠা প্রসব করিয়। 
গিরিশচন্দ্র জননী তীহার অনন্য-আশ্রয় কুলদেবত। *শ্রীধর/-চরণে 

দেহ-বিসজ্জন করেন । 

ছুঃখ গিরিশচন্দরের আজন্ম সহচর ছিল। *শ্রীবৎস-চিন্তার” বাতুলের 
মুখ দিয়া তিনি আপনার জীবন-কথাই বলিয়াছেন, “মহারাজের হছুঃখের 

সঙ্গে নৃতন আলাঁপ-_-আমার বহুদিনের প্রণয়, ছুটো একটা ঠা্টা বোট 
কেরা চলে ।” “মীয়াবসানে” এই ভাব আগও পরিষ্ফুট, “জীবনে ছুঃখই 
সার্থক । ভূমিষ্ঠ হয়ে ছুঃখ, আজীবন ছুঃথ, মরণে হুঃখ |» বিধাতা 

গিরিশচন্দ্রকে কোমল হস্তে লালিত করেন নাই। নিরতি তাহাকে যাহা! 
কিছু ভোগ্য-বস্ত দিয়াছিলেন, কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব-নিকাশ করিয়। . 

তাহার জুদ পর্য্যস্ত কাটিয়া লইয়াছিলেন। 
এক পুত্র ছয় কন্তার পর অষ্টম গর্ভের পুত্র-সম্তান জন্মিতে “দান 

বাগ্ধ ছুলি রবে” গৃহে মহোত্সবের হুচনা হইল। গিরিশের খুল্পপিতামহ 
ও জ্যেষ্ঠতাত একরূপ কল্পতরু হইয়৷ উঠিলেন। জীবনের শেষভাগে 
গিরিশ “গৃহলক্্মী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্মৃতির একটু উল্লেখ 
আছে, “তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাক-ঢোল রাখেন নাই, 
তুমিও খুব ঢাঁক-ঢোল বাঁজালে”। কিন্তু যে অভ্যাগত আগন্তকের 
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অভ্যর্থনার জন্য এত আনন্দ উচ্ছাস, প্রন্থৃতির স্থতিক পীড়া হেতু তাহার 
ভাগ্যে জননীর স্তন-সুধা শুকাইয়া গেল। মাতৃন্তন্ত-বঞ্চিত শিশু বাগ্দিনীর 
স্তন্তপানে পালিত হইতে লাগিল। গিরিশ এই শৈশব-স্থতি তাহার 
“গোবরা” নামক ছোট গল্পে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্বৃদ্ধ বয়সে 

চাঁটুর্য্যে একটি পুত্রসন্তান লাভ করিল। জন্মদিনে বৃদ্ধের আর আনন্দের 
সীমা নাই । বাজনা-বাগ্ি, হিজড়েরা আনন্দে আশীর্বাদ করিতে করিতে 
ফিরিল ।+---৮৮, কিন্তু গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অস্থথ। 

জাত-শিশুর নিষিন্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাণ্দিনী, 
মণি তাহার নাম__সেই মাইদিউনী হইল। মণি বাঙ্দিনী বড় দজ্জাল ). 
কিন্তু সম্তান প্রতিপালনে মণি সাক্ষাৎ জননী রূপ ধারণ করিয়াছে ।” 

অতঃপর এই আনন্দ-কোঁলাহল-সুখর-ভবনে দগুপাণি শমন আবিভূর্ত 
হইলেন । যে খুল্পপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত গিরিশচন্দ্রকে তাহাদের ক্ষুদ্র 
সংসারে রাজাধিরাজ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার! তাহাদের 

নয়ন-পুত্তলিকে ছয় মাসের শিশু দেখিতে দেখিতে অতৃপ্ত নয়ন চিরতরে 
নিমীলিত করিলেন । করুণ ক্রন্দনরোল শিশুর তরুণ শ্রবণ বিদীর্ণ 

করিতে লাগিল। কিন্তু শোকসন্তপ্ত পরিবারে পাছে নবীন অতিথির 

কোনরূপ যত্রের ক্রুটি হয়, তাই নীলকমল তাহাকে পরম আদরে হৃদয়ে 
তুলিয়া লইলেন। 

পিতার আদরের সন্তান ক্রমে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্ত 

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশ দেখিলেন একদিকে পিতার যেমন প্রচুর 

*আদর, অন্যদিকে মাতার তেমনি কঠোর তাড়না । এই সময়ে নীল- 
কমলের সংসারে আবার হাহাঁকাঁর উঠিল, পিতা-মাতার বক্ষে নিদারুণ 
শেল হানিয়! গিরিশের জ্যেষ্ঠ সহোদর লোকান্তরিত হইলেন। এই 
হূর্ঘটনার পর গিরিশের উপর মাঁতা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিলেন। 

এক বিন্বু আদরের জন্য লালায়িত হইয়! ক্ষুব্ধ বালক যদি কখনও মাতার 
অঞ্চল ধরিত, জননী নিরতিশয় নিষ্ঠুর হইতেন-_দূর্ দুর্ করিয়া তাড়াইয়া 
দিতেন। ছুর্দাস্ত অশান্ত বালক যদি কাহাকে কখনও কটুবাক্য বলিতঃ 
তাহা হইলে তাহার আর দুর্গীতির সীমা থাকিত না। বাল্যাবধি 
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গিরিশের শ্বভাব ছিল, অপরাধ করিয়া তাহা লুকাইতে পারিতেন না। 
মাতা প্রথমে গিরিশকে নিজমুখে ক্রটি শ্বীকার করাইয়া লইতেন, তৎপরে 
'র্ধধমত শাসন করিয়া অবশেষে বালকের গালের ভিতর গোময় 
পুরিয়া দিতেন। মাতার এই অভিনব শাসন প্রথা গিরিশ বার্ধক্যে ও 
বিস্থৃত হন নাই । “গৃহলক্ষ্মী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিরজা সরোজিনীকে 

তাড়না করিতেছেন, “দেখ্ আবাণী, মুখে গোবর টিপে দেবো |” 

এইরূপে পিতামাতার অপরিমিত আদরে ও শাসনে, হর্ষে-বিষাঁদে 

গিরিশের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেখিতে 

পাই তিনি বিখ্যাত গৌরমোহন আট্ের স্কুল “ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি”তে 
ভত্তি হইয়াছেন। কিন্তু তাহার শিক্ষাকার্য্য বাঞ্চিতরপে অগ্রসর 
হইতেছে না। গিরিশের কারণ-অনুসন্ধিৎস্থ মন একটু তলাইয়া ন৷ 

দেখিয়া কোন বিষয় বুঝিতে পারিত না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে শিক্ষককে 

উত্যন্ত করিয়া তুলিত। শিক্ষক মনে করিতেন ইহা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা, 

বালকের সুমিষ্ট স্বভাব শিক্ষকের ন্মেহ আকর্ষণ করিলেও তিনি গিরিশকে 

নির্বোধ বলিয়| তাড়না করিতেন। গিরিশচন্ত্রের “কমলে-কামিনী”তে 

এইরূপ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের একটি সুন্দর চিত্র আছে। শ্রীমস্ত 
গুরুকে বলিতেছেন-_“কি বুঝালে বস আরবাঁর।” ইতিপুর্কেই গুরুর 
মেজাজ রক্ষ্ম হইয়া! উঠিতেছিল, এখন আর ধৈর্য রহিল না, বলিয়া 
উঠিলেন, “হতঙচ্ছাঁড়া ব্যাটা কি বুঝাঁলেম ? বকে” বকে” মুখে ফেকো৷ উঠে 
গেল।” প্রাপ্ত বয়সে তিনি আক্ষেপ করিয়া! বলিতেন, “যদি তাহার৷ 

আমাকে তাড়ন৷ না করিয়া খিষ্ট কথায় আমি যেরূপ বুঝিতে পারি সেইরূপ . 
বুঝাইয়া দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমি শিখিতে পারিতাম ৮ 

“নল দদয়্তী”তে তিনি ন্ুরসিক বাক্-চতুর বিদূষকের মুখে এই কথারই 
আভাঁষ দিয়াছেন, ”"গুরুমশায় যে কাঁনমলে দিলেন, নইলে “ক” “* 

শিখতুম 1৮ এই “ক” খ শিক্ষায় গিরিশের মন বিফলকাঁম হইয়া 
বয়সোচিত ক্রীড়া অভিমুখে নিরতিশয় আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

বিষ্ভালয় এবং পল্লীবালকগণের সহিত বিবিধ পৌরুষ ক্রীড়ায় 

একদিকে যেমন তাহার চঞ্চল প্রকৃতি অধিকতর উদ্দাম হুইয়া উঠিল, 
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অন্যদিকে তাহার দৈহিক বল ও গঠন তেমনি পরিপুষ্ট হইতে লাগিল । এ 
সময়ে গিরিশচন্তে র শিক্ষায় শৈথিল্য, ক্রীড়ায় একাগ্রতা ও উদ্দাম চাঞ্চল্য 

দেখিলে অষ্টম গর্ভের সন্তানকে যে জ্যেষ্টতাত ও খুল্লপিতামহ বংশের 

গৌরব বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন, বোধ করি তীহারাও লজ্জায় 
অধোমুখ হইতেন | কিন্ত সন্ধ্যা সমাগমে ইহার বিপরীত চিত্র আমাদের 
নয়ন-পথে পতিত হয়। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাড়ীর 

বৃদ্ধা গুহিণাগণ তুলসী-মঞ্চে দীপদান করির! মঙ্গল-শঙ্খ বাঁজাইয়া বালক- 
বালিকাগণকে একত্র করিয়া পুরাঁণ-প্রসঙ্গে তাহাদের স্থকুমার চিত্তে 

নীতিরসোজ্জল আদর্শ চিত্র সকল অস্কিত করিতেন। গিরিশের এক 

খুল্লপিতামহী ছিলেন ) কাণাদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে তাহার 

সমকক্ষ কেহ ছিল না। বৃদ্ধার বাচনিক চিত্র-নৈপুণ্যে পৌরাণিক কাহিনী 
সকল যেন অভিনয়ের সজীবতা লাভ করিত।* এই দৈনন্দিন সান্ধ্য- 
বাসরে গিরিশকে দেখিলে মনে হইত যেন দিনের সেই ছর্দীস্ত দানবের 
দেহে সমবেদনাময় ভাবপ্রবণ হৃদয় লইয়া এক কুসুম-স্থকুমার দেবশিশুর 

আবির্ভাব হইয়াছে । গিরিশচন্দ্রের ভাব-প্রবণ হৃদয়ের আভাষ দিবার 

নিমিত্ত আমর! এই সকল সান্ধ্য-দৃণ্ঠের একটি চিত্র পাঠকের সম্মুখে 
ধরিব। সে দিন অন্তুর সংবাদের কথা হইতেছিল। ক্র অক্তুর কুষ্ণকে 
মথুরায় লইয়া যাইবার জন্ত রথ আনিয়াছেন। শ্রীবুন্দাবনের আজ বড়ই 
হুর্দিন। গোকুলচন্দ্রের আসন্ন বিরহে ব্রজপুরী আচ্ছন্ন। আজ তরুপত্রে 

মন্ত্র নাই, কুঞ্জবনে গুঞ্জন নাই, বিহগ-বিহগী নিস্তবূ। লতা আজ ফুলের 
সাজ খুলিয়! ফেলিয়াছে, গাভী তৃণ ছাড়িয়াছে, ব্রজবাসীগণের হাহাকারে 
ও তণ্তশ্বাসভারে বাতাস মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িয়াছে। কেবল যমুনা 

গুন গুন্ স্বরে গুমরিয়। গুমরিয়া কাদিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দ- 

যশোদার হৃদয়, রাধিকার প্রেম, গোপ-গোপীগণের অশ্রুপিচ্ছিল পথ 

দলিত করিয়া কুষ্ণকে লইয়! অক্ুরের রথ গভীর ঘর্খর শব্দে চলিয়! 

গেল। গিরিশের বৃদ্ধ খুল্পপিতামহী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। রুদ্ধ শ্বাস, 

* স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে সমাজ-শ্রষ্টার উপর শিক্ষিত 
ঠাকুরমার প্রভাব শিশুকাল হইতেই কিরূপ বিস্তার করে। 



৮ গিরিশচন্দ্র 

অশ্রুসিক্ত বালক প্রশ্ন করিল, “কৃষ্ণ চলে গেলেন, আবার কবে এলেন ?” 

খুল্ল পিতামহী বিষ স্বরে বলিলেন, “আর ভাই এলেন না।” গিরিশ 

বাখিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কখনও এলেন না! ?” 

বৃদ্ধা তেমনি কাতর-কণ্ে উত্তর করিলেন, “না ভাই ।” আবার উৎকণ্ঠিত 

প্রশ্ন হইল “আর মোটে না?” কোন উত্তর না পাইয়া মর্মাহত বালক 
কািতে কীদিতে উঠয়। চগল। তিন দিন আর পুরাণ-প্রপঙ্গ শুনিতে 

আসিল না। গিরিশ বলিতেন, “বুড়ীর গল্পে মামার মনে এমন গভীর 
বেদনার উদয় হয়েছিল বে এখনও মনে হালে আমার মনে গভীর ঢঃখ 

হয়। আমি মাথুরলীল এখনও পড়তে গারি না। ছেলেবেলা এই 
পুরাঁণ-প্রসঙ্গ আর বড় হয়ে দিগম্বর কথকের কথকতা শুনে পৌরাণিক 
নাটক লেখা আমার এমন সহজপাধ্য হয়েছিল। রসের অবতারণায় 

দিগম্বর অদ্বিতীয় ছিল ।৮ 

বাল্য ও যৌবনের এই পুরাণ-প্রসক্তি গিরিশচন্দ্রের উপর বে 
কিরূপ জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তিনিই বুঝিবেন, 

যিনি গিরিশের মুখে কখনও পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিরাছেন, এবং তদালো- 

চনায় তাহার সুগভীর শ্রদ্ধা ও উন্মাদনা দেখিয়াছেন । গিরিশচন্তরের 

বসতবাটার মজলিসে যেদিন কেদীরনাথ চৌধুরী * উপস্থিত হইতেন 

* উনি ডারমণ্ড হারবার এলেকার ঘাটেশ্বর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার দাস চৌঁধুরীদের 
বংশোস্তব। অনুমান ১৮৫* খ্বঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ইংরাজি ইতিহাস 
ও বাঙ্গলার পুরাণ সাহিত্যে ইহার অসামান্ত পাওিত্য ছিল। সঙ্গীত বিছ্ভার 
কুরতালেও ইনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত কলাম্বরাগী গিরিশ বলিতেন, 
“আমি অনেক আসরে উৎকৃষ্ট গীতবাগ্য গুনিয়াছি, কেদারনাথের ম্যায় তালবোধ 
খুব অল্প লোকেরই দেখিয়াছি ।৮” ১৮৭৭ খ্বঃ অন্দে কেদারনাথ কিছুদিন ন্যাশনাল 
থিয়েটারের “লেসী' হইয়াছিলেন | গ্রেট হ্যাশনাল থিয়েটারে ইহার অধ্যক্ষতা কালে 
ইহার পাণডব নির্বাসন নাটক ও এমারেঞ্ড থিয়েটারে অধ্যক্ষত| কালে ইহার 
রচিত “ছত্রভঙ্গ' নাটক অভিনীত হয়। কেদারনাথ অতি স্রসিক, হুপণ্তিত, হৃকবি, 

সদালাপী ও হ্দক্ষ অভিনেতা ছিলেন । বঙ্কিমচন্ত্রের “আনন্দমঠ' প্রভৃতি কয়েক- 
খানি উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' “বসম্তরায়' নাম দিয়! অভিনয়ার্থে 
নাটকাকারে পরিণত করিয়া দেন। এই সকল নাটকে কেদারনাথ অনেকগুলি গীত 
যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন । তন্মধ্যে বসন্তরায়' নাটকে সংযোজিত প্রসিদ্ধ গীতথানি 
ভাহারই রচিত । 
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সেদিন পুরাণ, ইতি ন ও নাট্ট-প্রসঙ্গে গিরিশের বসিবার কক্ষ যেন 
আচ্ছন্ন হইয়া থাঁকিত | মনে হইত কাশীরাঁম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ 

মাধবাচাধ্য প্রভৃতি বাক্চলার মহাকবিগণ যেন এই ছুই রস-পাগলকে 
আবিষ্ট করিয়া তাহাদের সন্দোহন বিছ্ভার পুনঃ পরিচয় দিতেছেন। 

ছুই জনের হাতেই হু কা, হাত হইতে নাঁমিতেছেন৷ অথচ মুখেও উঠিতেছে 
না। কলিকাঁর পর কলিকা বদল হইতেছে, মনক্ষৌোভে তামাক আপনি 

পুড়িতেছে, কিন্তু ধুমপান আর হইতেছে না, অবসর কোথায়? বগনোর 
পর বগ.নো৷ ভরিয়া পান উজাড় হইতেছে, পৌরাণিক চরিত্রের বিশ্লেষণ 
চলিতেছে ও কবিতাঁর মাঁবৃস্ভিতে উচ্ছাসের পর উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। 

বেলা ছুইট। বাজিয়। গিপাছে, ক্ষধা-হৃষ্ণার তাড়না ভুলিয়া! শ্রোতৃবর্গ নিশ্চল 

হইয়া শুনিতেছেন। যাইবার সময়ে সকলেই বলিয়া যাইতেন, “এ 

কর্মননাশা ঘর, এখানে এলে ওঠবার যো নেই, আর কোন কাজ হবারও 

যো৷ নেই |” * 

কেহ পুরাণের নিন্ম করিলে গিরিশ বলিতেন, “তুমি কি বল্ছ 
তুমি নিজেই তা জানন11” পুরাঁণ সম্বন্ধে গিরিশের আর এক দক্ষতা 

ছিল, তাহার অদ্ভুত কথকতা শক্তি। কেদার বাবুর বাসায় একদিন 
কথকতার কথা উঠে। তখন শ্রীধর, ধরণী প্রসৃতি প্রসিদ্ধ কথকগণ 

ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; কথকতার উপর শিক্ষিত লোকের 
শ্রদ্ধারও অভাব হইয়াছে । একজন বলিলেন, “হাজার ক্ষমতাবান 

“মুখের হাসি চাপলে কি হয় 
প্রাণের হাসি চোখে খেলে ; 

হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয় 
প্রাণের তুফান চেউয়ে চলে 

লজের শাসন মানে কি মন 

সরম ভূষণ নারীর বলে ; 
ব্যথায় ব্যথী হয়লে! যে জন, 

তারে কি ভুলাবি ছলে ?” 

* গিরিশচন্দ্রের নিকট-আতল্ধীয় প্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্ধ মহাশয় কেদ্ারনাথের 
সহিত গিরিশচন্দ্রের পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচনার চিত্র অ'মার নিকট এই ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 



১৩ শিরিশচন্্র 

কথক হ'ন, এক আসনে বসিয়া একজনে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয়, 

নানা রসের অবতারণা, চরিত্র আর ভাবান্থুযায়ী কণ্ঠম্বরের পরিবর্তন কি 

সম্ভবপর ?” তথায় উপস্থিত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “পারা যায় কিন! 

আমি কাল তোমাদের কথকতা করে” শোনাব।” পরদিন কেদার- 

নাথের বাসায় গিরিশচন্দ্র “ধব-চরিত্র” প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কথকতা 

শক্তিতে উপস্থিত শ্রোতমগলীকে মৃগ্ধ করিয়া দিলেন । গিরিশের 

এঞব-চরিত্র নাটক ঈ দিনের কথকতার ধারায় রচিত । 

গিরিশচন্দ্বের বাঁল্য-জীবন ছাড়িয়া কথায় কখায় আমরা অনেক- 

দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন পিতাৰ আদরে এবং 

মাতার হতাদরে তাহার অন্তরে এক বিষম দ্বন্দ চলিতেছে । পুরাণ- 

কাহিনী শ্রবণে কৌশলা, যশোমতী প্রভৃতির অপরিসীম পুল্রবাৎসল্য 

যে ভাব-প্রবণ জদয়ে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল, নিজ জননীর অনাদরে 

সে হৃদয় অনুক্ষণ বািত হইতেছিল, সে কথা সহজেই অন্ুমেয় । কিন্তু 
ধিনি অলক্ষ্যে বসিয়া গিরিশের কবিচিত্ত গঠন করিতেছিলেন, তিনি 

অকণ্রাৎ একদিন মাতৃজদয়ের অপার করুণা ও অতুলনীয় মহ্তিম! সম্বন্ধে 
অস্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। সে দিন গিরিশচন্দ্র কর্ণমূল স্ফীতি 

জনিত জরে অঘোর অচৈতন্য । যেন স্বপ্রাচ্ছন্নের মত তাহার কাঁণে গেল 

মাতা পিতাকে বলিতেছেন, পতুমি কোনো রকমে গিরিশকে রক্ষ। কর ।” 
গিরিশের সম্বন্ধে জননীর বাহিক উপেক্ষা বিচক্ষণ নীলকমলও বুঝিতে 
পারেন নাই । তাহার এই আকম্মিক ব্যাকুলতায় বিশন্রয় বিহ্বল নীল- 
কমল বলিলেন, “গিরের জন্য আজ হঠীৎ তুমি কাতর হচ্ছ যে ?” উত্তরে 
মাতা বলিলেন, “কি জান আমি রাক্ষসী, গোপালকে খেয়েছি ) গিরে 

আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান, পাছে আমার কুদৃষ্টিতে ওর অমঙ্গল হয় 
তাই ভয়ে আমি ওকে কাছে আসতে দিতুম না। বাছা একবিন্দু 

আদরের জন্য আমার কাছে এসেছে, আমি দুর দূর করে” তাড়িয়ে দিয়েছি, 
-_-ওর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে গেছে তবুআঁমি এক দিনের তরে 

কোলে করিনি, একটি মিষ্টি কথ! বলিনি, আমার হেনেস্তায় কত ক্লেশ 

পেয়েছে । আর আমি সইতে পারছিনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ।” 



গাহস্থ্য-জীবন ১১ 

মাতৃত্বের এই আত্মত্যাগনিষ্ঠ কল্যাণ মূষ্তি গিরিশের হৃদয়ে যে অনৈসর্সিক 
ভাবের বিকাশ করিয়াছিল, তাহার পরিস্ফুট চিত্র আমরা “জনা, 

£পুর্ণচন্ত্র প্রভৃতি বহু নাঁটকে দেখিতে পাই, বিশেষতঃ “অশোকে”। 

অশোকের মাতা স্ভদ্রাঙ্গী আশোককে,.বলিতেছেন-_ 

“বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা-বর্জিত 

বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি ১ 

কিন্ত শোনো বৎস, 

আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে, 

রাজরাজেশ্বর পুক্র জন্মিবে আমার 

দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ, 

ন্বেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে 

পাছে তব হয় অকল্যাণ 

ন্েহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু” [১ম অঙ্ক ২য় গভাঙ্ক] 
কিন্তু বিধাতা গিরিশচন্দ্রের অন্তশ্চক্কুর সম্মুখে এই মঙ্গল সমুজ্জল 
মাতৃ-মুণ্তির পূর্ণবিকাঁশ করিয়া তাহার বহিশ্চক্ষুর অগ্রভাগ হইতে তাহা 
চিরদিনের মত অস্তহিত করিয়া দিলেন। উক্ত ঘটনার কিছুকাল প্রুরেই 
নীলকমল-গৃহিণী একটি মৃত-কন্তা প্রসব করিয়! ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
গেলেন, সহসা! নীলকমলের গৃহের দীপ নিভিয়া গেল। গিরিশের বয়স 

তখন একাদশ বৎসর । এই দিনের এই নিদারুণ স্থৃতি তিনি জীবনে 
কখনও বিস্বত হুন নাই। “বুদ্ধদেব” নাটকে বুদ্ধদেবের জন্ম ও তাহার 

প্র্থতি মহামায়ার মৃত্যু বর্ণনাচ্ছলে রাজমন্ত্রীর মুখে নিন্নলিখিত রূপে বর্ণনা 

করিয়াছেন-__ 

“মহারাজ, জন্মেছে নন্দন ; 

কিন্ত হে রাজন, 

জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ, 

মুঙ্ছাগত রাজরাণী, 
রাজ-বৈস্যগণে 

সযতনে চেতন করিতে নারে ।”-[ ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক | 



১২ গিরিশচন্দ্র 

গিরিশচন্দ্রের মাতৃ-স্থৃতির পরিচয় আমর! “গোব্রায়”ও এইরূপ পাই 1 

“আসন্ন সময়ে গিন্নি কর্তীকে বলিলেন- “বুদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে 

অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি 

নাই। কিন্তু বাছা! সকলের কাছেই ছুরস্ত শুনিতে পাই ; আমার 
তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-ন্েহ 
আমি তোমায় দিয়া গেলাম ।” উমাঁচরণ শুনিল, “মা” “মা” রবে উচ্চশব্দে 

চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দিনেই ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ হয় ।” 

কঠোরতার অন্তরালে কোমল মমতাময় জননী-হ্বদয়ের পরিচয় 

পাইবার পরই মাতৃবিয়ৌগ গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিল । 

কিন্ত স্বৃতি চিরস্থায়ী হইলেও শোক এ বয়সে চিরস্থায়ী হয় না । গিরিশ 
ধীরে ধীরে আবার বরস্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুকে মন 
দিলেন । 

বিপত্রীক নীলকমল মাতৃহা'র! পুল্রকন্তাগণকে অধিকতর যত্বে পালন 
করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ গিরিশকে । তিনি জাঁনিতেন এই ছূর্ববোধ 

বালককে তাহার সংসারের কেহই বুঝে না। শান্ত হইতে বলিলে বালক 
অধিকতর ছুরম্ত হয়।* জুজুর ভর দেখাইলে জুজু দেখিবার জন্য বিষম 
আগ্রহ করিয়া ছুটে ;) বারণ ইহার প্রেরণার কাঁধ্য করে। নিষিদ্ধ ফল 
চয়ন করিবার নিমিত্ত ইহার ব্যগ্র কর নিরস্তর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে । 
গিরিশচন্দ্র “জনাঁ়” স্বাহার মুখে নিজ চরিত্রের একটু আভাষ 
দিরাছেন, “বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তার পণ।” একমাত্র নীলকমল 

বুঝিয়াছিলেন এই স্বেচ্ছাচালিত বালককে সাবধানে শিক্ষা দান ন৷ 

করিলে ইহার উচ্ছৃঙ্খল প্ররুতি নিয়ন্ত্রিত হইবে না। নীলকমল গিরিশকে 

* প্রাপ্ত বয়সে গিরিশচন্দ্র “পূর্ণচন্দ্রে' পূর্ণচন্রের মাতা ইচ্ছার মুখে নিপ্ললিখিত 
ভাবে মাতৃশানন বর্ণন! করিয়াছেন £-- 

“শান্ত হইতে যবে বালক-বয়সে, 
বুঝালে ন' মানিতে বচন, 
তব ইষ্টকামনাক় করেছি গীড়ন, 
তাড়না করেছ রোদন-_ 

এবে দেখ সে সকল মলের তরে ।--[ ১ম অন্ব ১ম গর্ভা্ষ ] 



গারস্থ্য-জীবন ১৩ 

কখনও দমন করিতেন না, একান্ত অন্তায় আব্দার হইলেও তাহা 

পাঁরৎপক্ষে পূর্ণ করিতেন। একদিন গিরিশ খিড়কীর বাগানে গিয়া 

দেখিলেন শশ। গাছে একটি শশায় খড় বাঁধা রহিয়াছে ; জিজ্ঞাস! 

করিয়। জাঁনিলেন, ই ফলটি গৃহ-দেবত] “গ্রীধর”কে দিবার নিমিত্ত 'ঈরূপে 

স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে । এ ফল স্পর্শ করিতে জ্যাঠাইমার নিষেধ । 

তখনকার মত স্থির হইয়া বালক মনে মনে বলিল, বারণ তবেত ঈ 

শশাটিই খাইতে হইবে । অপরাক্কে নীলকমল কর্মস্থল হইতে গৃহে 

ফিরিয়া দেখিলেন গিরিশ কাদিতেছে। পিতা ব্যস্ত হইয়া সন্গেহে জিজ্ঞাঁস! 
করিলেন, “গিরে কীদছিস্ কেন রে?” পুত্র তাহাতে অধিকতর কীদিয়। 

উঠিল। নীলকমলের গলা. পাইরা গিরিশের জ্যাঠাইমা তথায় উপস্থিত 
হইলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিলেন, “গিরে কাদছে কেন বড় বউ ?” 

জ্যাঠাইম! বলিলেন, “কি জানি ঠাকুর পো, বলছে তেষ্টা পেয়েছে, জল 

দিলে খাচ্ছে না।৮ পিতা সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) “কেন রে ?” 

গিরিশ বলিলেন, “জল খাবার তে নয় বাবা, শশা খাওয়ার তেষ্টা |” 

নীলকমল হাসিয়া বলিলেন__“এই কথ! ?” তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে বাজার 

হইতে শশা কিনিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু গিরিশ বলিলেন, 

“বাজারের শশা নয় |” নীলকমল আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 

“তবে কি শশ! ?” খিড়কীর বাগানের যে শশায় খড় বাধা আছে সেই 

শশ11” দেবর পুভ্রের উত্তর শুনিয়া জ্যাঠাইমা একেবারে অগ্রিমুত্তি হইয়া 
বলিলেন, “হতভাগা ছেলে, ঠাকুরকে দেবার জন্তে আঁক বেঁধে রেখেছি 

সেই শশা না খেলে তোমার তেষ্টা ভাঙ্গবে না। আমি বলি জল 
দিতে যাই খায়না কেন? ঠাকুর গে কক্ষনো তুমি ও শশা দিতে পারবে 
না।” নীলকমল ঈষৎ হাসিরা বলিলেন, “বড় বউ, বালক যাঁর জন্য এত 

করে” কাদছে, ঠাকুর কি সেই শশা তৃপ্তি করে” খাবেন ?” “ঠাকুর-বামুন 
মানে না, কায়েতের ছেলে, আদরে আদরে ধিঙ্গি করে? তুলেছে” ইত্যাদি 
বলিতে বলিতে জ্যাঠাইমা চলিয়৷ গেলেন। গিরিশ সেই কুটো বাধা 
শশ! খাইয়া শাস্ত হইলেন। 

কিন্তু এই মাতৃ-ৃদয়-সম্পন্ন মমতা-কোমল পিতার অন্তরালে যে 



১৪ গিরিশচন্দ্র 

কঠোর শিক্ষক লুকাইয়াছিল সহসা একদিন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া 
গিরিশ অসহ্া বিশ্রয়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। তাহার বয়ঃক্রম তখন 
চতুর্দশ বৎসর । 

পুল্রশোক-কাতর, পত্বীবিয়োগ-বিধুর নীলকমল শোকের উপযুঠপরি 

শেলাঘাত অনেকদিন সহা করিতে পারিলেন না। অচিরেই তাহার 
শরীর ভাক্গিয়া পড়িল! এবং ভগ্রদেত লইয়াই কর্মস্থলে যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেহ আর বয় নাঃ তাহার উপর পুরাতন 

রক্ত আমাশয় পীড়ার প্রকোপ । চিকিৎসকগণ কিছুদিন নদীবক্ষে 

বেড়াইবার উপদেশ দিলেন। নীলকমল শিশু পুল্রগণ সমভিব্যাহারে 
বজ বা ভ্রমণে বাহির হঈলেন। বজবা যেদিন নবদ্বীপের কাছে উপস্থিত 
হইয়াছে, সেই দিন অকল্মাৎথ তুফান উঠিল। নদীবক্ষে বজরা টল্্- 
টলায়মান। তরঙ্ষভঙ্গে ভীষণ ছুলিতে লাগিল। ভয়ে গিরিশচন্দ্র 

পিতার হাত ধরিলেন। দক্ষ মাঝি ছিল। অতিকষ্টে খোড়ে নদীর 

( জলঙ্গীর ) খাড়ির ভিতর ঢুকাইয়া োনরূপে বজরা বাচাইল। 
জীবন রক্ষা হইলে নীলকমল তীক্ষস্বরে গিরিশকে বলিলেন, তুই 

আমার ভাত ধরেছিলি যে। বজরা যদি ডুবতে। আমি কি তোকে 

বাচাতুম? আমার কাছে তোর প্রাণ বড় না আমার? তোকে লাথি 

মেরে ফেলে দিয়ে আপনি বাচবার চেষ্টা করতাম্।” গিরিশ বলিতেন, 

“অতি কঠোর শিক্ষা! কিন্ত জানলুম বিপদে ডুব্বার সময় হাত 

ধর্বার কেহ নাই ।” 
সে দ্িনকার সে বিপন্ন-তরণী, আসন্ন মৃত্যুছায়া, পুত্রের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি 

নীলকমলের শঙ্কিত চিত্তে তাহার সংসারের ভাবীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল 
কি না কেবলিবে! কিন্তু বিচক্ষণ নীলকমলের তাৎকাঁলিক আচরণ 

দেখিলে মনে হয় তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে 

তাহার বিপর্যস্ত সংসার-তরণীর কর্ণ এই চতুর্দশ বর্ষায় বালকের হস্তে 
মস্ত হইবে। গিরিশ বলিতেন, “বাবা এমনি বিচক্ষণ ছিলেন যে 

মৃত্যুর পূর্বে আমাদের বিষয়-আশয় সম্বন্ধে যে কিছু বিপদাশঙ্কা আছে, যা 
কিছু করতে হবে একখানি খাতায় সব এমনি পুঙ্থান্থুপুঙ্ লিখে রেখ 



গাহস্থ্য-জীবন ১৫ 

গেছ.লেন যাতে জ্ীলোক বালকেও তা দেখে বিষয়-রক্ষা করতে পারে ।” 

তারপর তীক্ষ বুদ্ধিমতী বিধবা! জ্যেষ্ঠ কন্তাঁকে নাবাঁলকগণের অছি নিযুক্ত 
করিয়া শোকসন্তপ্ত নীলকমল সতী সাধবী পত্বীর উদ্দেশে মহাপ্রস্থান 

করিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার প্রদত্ত হইল। প্রাপ্ত 

বয়সে তিনি “পুর্ণচন্ত্রে” সংসারের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন-_ 
“অকুল পাথার সম ভীষণ সংসার; 

শুদ্রতরী নর তাহে ভাসে 3 

ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে করিছে খেলা 

কখন সে ক্ষুদ্রতরী গ্রাসে 1”-7 ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভীঙ্ক ] ণ 

সমগ্র ভারতে তখন মহা হুলস্থল। সুদুর উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 

হইতে প্রায় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ইংরাজ রাজ্য টলমল করিতেছে । 
সিপাহী সৈম্ত বিদ্রোহী হইয়াছে ১ মুসলমানগণ তাহাদিগের সহিত যোগ 

দিয়াছে । গিরিশ বলিতেন, “সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা আমার বেশ মনে 

আছে। বাহিরে যেমন বিভীষিকা আমার অন্তরেও তেমনি ঘোর 

বিভীষিকা । এই বিভীষিকা নিয়ে সংসারে আমার প্রথম প্রবেশ |” 

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে কালাশোচান্তে কলিকাতাস্থ 

গ্তামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্র দেব ( সরকার .॥ মহাশয়ের একমাত্র কন্তার 

সহিত গিরিশচন্দ্বের বিবাহ হইল । বিবাহের দিন আমোদ-আহ্লাদ 

হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন 

লাগিয়াছে ; অগ্নিদেবস্তা প্রতি পদক্ষেপে আপনার চরণ-চিহ্ব রাখিয়া 

ক্রমে ঈশান কোণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথায় পরিণয়ের 
আমোদ-প্রমোদ আর উৎসবের উল্লাস। কুটুম্ব ও কুটুষ্ষিনীগণ ধাহাদের 

আবাস অগ্নির সঞ্চারপথের অভিমুখে, তাহারা ত্রস্ত হইয়। বিবাহের আসর 

ত্যাগ করিয়া গেলেন। অগ্নি ক্রমে বাগবাজার পল্লীর নিকটস্থ হইলে, 
প্রতিবাসীগণও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। উৎসব ভবনের দীপ্তি যেন নিভিয়া 

গেল। অবশেষে গিরিশচন্দ্রের বাটীর পশ্চিমস্থ এক স্ুবৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষ 

ভম্মীভূত করিয়া নির্বাণের পূর্বে গিরিশচন্দ্রকে যেন তাহার আশ্রয় 

স্বরূপ সংসার বৃক্ষের ভাবী চিত্র ইঙ্গিতে দেখাইয়! গেল । 



১৬ গিরিশচন্দ্র 

পিতার অবস্থা বিপর্যয়ে চতুর্দশ বৎসর বয়সে মহাকবি সেক্স পিয়র 
সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাল্য ও যৌবনের এই বয়ঃসন্ধি সময়েই 
পিতার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্রকেও সংসারের কণ্টকাঁকীর্ণ কষ্কর পথে পদার্পণ 
করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, “কর্মক্ষেত্রে যাকে যে কাজ 

করতে হবে, যার যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, ভগবান তাকে তেমনি 

শিখিয়ে *ড়িয়ে নেন্। চোদ্দ বছর বয়সে আমার বাপ মরে” গিয়েছিল। 
তা না হলে সংসারে স্বাধীনভাবে বেড়াতে গারতুম না। যাত্রা- 
থিয়েটারের দলেও মিশতে পারতুম না। মাথার উপরে কেউ ছিল ন৷ 

বলে আমাঁকে সর্বদাই লোক চিনে চল্্তে হ'ত।” গিরিশচন্দ্র তাহার 
সংসারগত শিক্ষা সন্বন্ধে “অশোক” নাটকের অকাল চরিত্রে উল্লেখ 

করিয়াছেন। দীনবেশ অকাল অর্থহীন, আবাসহীন- সংসারে অভাগ। 

অবস্থায় দীক্ষিত হইয়া] ও সত্যকথা বলিতে তিনি ভীত নহেন। 

অশোক তীহার কথ শুনিয়া বলিলেন--“তোমার কথাবার্তা শিক্ষিতের 

ম্যায় ।» অকাল-_দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই 

হতেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্ছি।” 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন--“বাবা মারা যেতে আমার প্রথম ভাঁবন! 

হয়েছিল ভাইগুলিকে মানুষ করব কেমন করে; তাই দিদিকে 

বলেছিলুম বিকেলে আর জলখাবার কর” না, আমাদের ছুটি-ছুটি মুড়ি 
দিও। কিন্তু বাবা মোট। ভাত মোটা কাপড়ের যোগাড় করে” রেখে 

গিরেছিলেন। নইলে কি সথ্ নিয়ে মেতে বেড়াতে পারতুম্ ?” 
আমরা দেখিয়াছি গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই স্বেচ্ছাচালিত। 

নীলকমল তাহাকে কখনও বাধা দেন নাই। বালক আসিয়া বলিল, 
*“ও-ন্কলের মার মারে, ওখানে আর পড়া হবে ন।” নীলকমল 

বলিলেন, “বেশ ।” এইরূপে পিতাঁর অনুমতি সহকারে এবং পরে আপন 

ইচ্ছায় বিদ্যালয়ের পর বিগ্ভালয় পরিবর্তন করিয়। গিরিশ আঠার বৎসর 

বয়সে বন্ধুবান্ধবগণের বিশেষ অনুরোধে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। 

এরূপ অবস্থায় ফল যেরূপ হইতে পারে তাহাই হইল। নিক্ষল হইয়া, 
গিরিশ বিগ্ভালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ করিলেন । 
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বিদ্যালয়ের শিক্ষাবস্থায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

কোন ঘটনা অবগত হইতে পারি নাই। কিস্তু সহপাঠিগণের সহিত 
মিষ্টালাপ ও সঙ্গদয় ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারই সতীর্থ পরলোকগত জঙ্টিস্ 
স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ,গিরিশ-স্বতি-সভায় যাহা বলিয়া- 

ছিলেন তাহাই আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম । “যখন স্কুলে পড়িতাম 
গিরিশচন্দ্রের মি আলাপ, বাক্পটুত। ও সহৃদয় ব্যবহার বড় ভাল 

লাগিত; তার কথা শুনিবার জন্য আমরা সকলে তাহাকে ঘিরিয় 

বসিতাম 1৮ - 

জ্যেষ্ঠা ভশ্মীর অভিভাবকতায় সংসার নির্ভাবনায় চলিতেছে । শাসন: 

ভয়ে সংযত হইয়া চলিতে হইবে এমন কেহ নাই ১ চিরদিন স্বেচ্ছাচালিত 

গিরিশচন্দ্রের উচ্ছুঙ্খলতা দিনে দিনে ছুর্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল । 
কিস্তু নিজ পল্লীতে তিনি উপকার ব্যতীত কাহারও অপকার সাধন করেন 

নাই। সে সময় একদল ভগ সন্ন্যাসী ছিল। দিব! দ্বিপ্রহরে গৃহস্বামীগণ 
কর্মস্থলে গমন করিলে তাহার! কুলমহিলাদিগকে ভয় দেখাইয়! মাশুলের 

মত ভিক্ষা আদায় করিত। গিরিশ বলিতেন, “এদের এক বুলি ছিল, 

শাক বাজিয়ে গৃহস্থের সর্ধনাশ করবে ।” গিরিশ ইহাদিগকে পাড়ায় 
দেখিলেই তাড়া করিতেন এবং বিশেষ লাঞ্ছনা না করিয়া ছাঁড়িতেন না। 
গিরিশচন্দ্র এবং তাহার দল পাড়ায় থাকিতে ইহারা যেন যাঁছুবিদ্যাবলে 
অস্তহিত হইয়া যাইত। কিন্তু অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর 
ভাবাপন্ন হইলেও গিরিশের কোমল চিত্তবৃত্তির পরিচয় আমরা এই সময় 
হইতেই পাইয়] থাকি। পাড়ার কোথায় পীড়িতের সেব৷ হুইতেছে না, 
গিরিশ তাহার ওষধ-পথ্য ও সেবা-শুজধার বিধান করিতেছেন । মুতের 

সৎকার হইতেছে না, গিরিশ সদলে অগ্রসর । এইরূপে কেবল পর-কার্ষ্ে 
কালক্ষেপ করার জন্য গৃহে যে সময় সময় তাহাকে লাঞ্চিত হইতে হইত 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই 5 কিন্তু এই কারণে পল্লীর কর্তৃপক্ষগণ একদিকে 
তাহাকে যেমন ভালবাঁসিতেন অন্তদিকে আবার তেমনি ভয়ও করিতেন, 

বিশেষ পল্লীর গৃহিণীগণ। ইহারা দেখিতেন পাড়ায় সাপুড়ে সাপ 

খেলাইতে আসিয়াছে আর এই হর্দাস্ত ষণ্ডা ওগ্ড| তাহার সহিত বাণ 

ঁ ২ 
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খেলিতেছে। গিরিশ বলিতেন, “বাণ খেলা যে যো ( যোগ?) সাজোসে 

চলে পাড়ার গিন্ীরা তা বুঝতেন না। পাছে রাগের মাথায় কাউকে বাপ 

মেরে ফেলি এই ভয়ে তারা তাদের বাড়ীর ছেলেদের আমার সঙ্গে মিশতে 
বারণ করতেন । সে এক বিপদ---কে্উ কাছে থেসে না।” “মায়াবসানে, 

গিরিশচন্্র তাহার এই বাল্য-স্বৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্নপূর্ণা 

হলধরকে প্রশ্ন করিতেছেন--*হ্যা খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল 

বাউগুলেগিরি ক'রে বেড়াবে ?” তাহাতে তাহার আশ্রিতা বিন্দু বৈষ্বী 

উত্তর দিতেছে--“কেন বৌঠাক্রণ, তোমার দেওর যে সব বিছ্ে 

শিখেছে ? তুবড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমায় ভাইনীর মন্ত্র দিতে 
আসে; একটা বৈরাগীকে তোমাঁদের খিড়কীর পুকুরে দশরথ ক”রে 

রেখেছে, আমায় বলে, বৈষ্ণবী করব ।” প্রত্যুত্তরে অন্নপূর্ণা দেবরকে 
ন্েহের তিরস্কার করিতেছেন--“ছ্যারে তুই বাঁণ খেলিস্? কালামুখো, 
এই ক'রে কোন্ দিন মরবি, তার ঠিক নাই। লেখাপড়া শিখ-লিনে, 
একট কাজকর্ম কর, তা নইলে বেটাছেলে বাড়ীতে বসে থাকলে মেজাজ 
খারাপ হয়ে যায়। আমি কত দিন বলেছি-******"**"" তা হতাকেল 

ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়|” 

দৃশ্ত কাব্যের এই চিত্র হইতে গিরিশের গৃহ-চিন্র আমাদের মানস- 
নেত্রে ফুটিয়া উঠে। এই সব বয়াটে বাঁউগুলে বৃত্তির জন্য গিরিশচন্দ্রের 
জেঠাইমা ও জ্যোষ্ঠা ভগ্মীর অন্থযোগ যেন আমাদের কর্ণে প্রতিধবনিত 

হইতে থাকে । কিন্ত যাহার প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে সে 

হেতাকেল ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে আর ও কান দিয়ে বেরিয়ে 
যায় । সংসারের অভিভাবিকা হইলেও ইহার! ছুর্দাস্ত বালককে সংযত 
করিয়া রাখিতে পারিতেন না । * কৈশোর ও যৌবনের মধ্যে ঠিক 

কোন্ সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় 

+ কথিত আছে মহাকবি সেক্সপিয়র ট্ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা' নাটকে তাহার 
কৈশোর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন 1.4 00008179 929 1109 

10010190 ০00110:50, ০ ৮০০ 10690 ৪6:018 102 0091 10001097,+ 

»৮৮18)6 ০) 57286566216 05 0127276 5175210%. 
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কর! হুঃসাধ্য। তবে তাহার “অতীত” শীর্ষক কবিতায় এ সম্বন্ধে যে 

উল্লেখ আছে আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম ।-_ 

“অতীত শৈশবকাল আগত যৌবন, 
সলিল কর্মময়, খর সমীরণ বয়, 

ভীষণ তরঙ্গমালা দিল দরশন ।” 

যৌবনের এই উচ্ছ,জ্ঘলতা গিরিশ পূর্বোক্ত “গোব্রা” আখ্যানেও বিষদ্রূপে 
ব্যক্ত করিয়াছেন_-“এ দিকে উমাচরণ দিগগজ হইয়া উঠিয়াছে। 
অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিথিতে পারে বটে ১ কিন্তু মাষ্টার পণ্ডিতকে ঘুষ 
দিয়া বশ করিয়াছে ।-" **স্থষ্টির অকাধ্য কুকাধ্য পাড়ার ছেলেরা যত 

করে, তার সর্দার উমাচরণ। কুসংসর্গের ভয়ে চাটুর্যে মহাশয় স্কুলে 

দেন নাই। সে স্কুলের পক্ষে মঙ্গল) স্কুলে গেলে সকলকে “বয়াটে 
করিত।” 

এই সময়ের আর একটি ঘটনা গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের উপর প্রগাঢ় 
ছায়াপাত করিয়াছিল। আদালতে ঘিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন একটি 

সম্পত্তি হস্তগত করিতে ন পারায় নির্বোধ আহাম্মুখ বলিয়৷ ঘরে-পরে 

তাহার বিস্তর লাঞ্চনা ঘটে এবং লোকের কাছে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিবার জন্য তাহার অন্তর উত্তেজিত হইয়া উঠে। সত্যের প্রতিষ্ঠা যে 
মানবের অন্তরে, লোকমুখে নয়, সে কথা বুঝিবার বয়স তখনও গিরিশ- 

চন্দ্রের নয়। জননীর নিকট দগ্ডভয় সত্ত্বেও যে-বালক কখনও মিথ্যার 

আশ্রয় গ্রহণ করিত না, অভিমান ও গর্ধের প্ররোচনায় তাহার সে 

সত্যনিষ্ঠ হৃদয় সহসা আহত হইয়া এখন হইতে কুটিল পন্থা অবলম্বন 
করিল। কিন্তু তাহার এই ভ্রান্তি চিরজীবনের জন্য তাহাকে অনুতপ্ত ও 

ব্যথিত করিয়া রাঁখিয়াছিল। পূর্বোক্ত “অতীত” শীর্ষক উচ্ছ্বাসে তিনি 
লিখিয়াছেন-_ 

্ুরাইল সরলতা স্বর্গীয় ভূষণ, 
জড়িত হীরকমাঁলে, মুকুট পরিয়ে ভালে, 

পাব কি প্রফুল্ল আখি অস্তর দর্পণ ?” 

তারপর অপ্রত্যয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 
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“যে আদরে তোরে-_তার সুচতুর নাম; 

জালায় জলিয়ে মরে, তবু তোরে সত করে, 

নির্ধোধ বলিয়ে খ্য।তি তুমি যারে বাম, 
নর-হৃদি বিনা তব আছে কিহে ধাম ?” 

প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ আহত অভিমানে বলিতেছেন, “সে দিন ছিল 

যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন 

সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি বলে আমায় লোকে জান্তো |” মিথ্যার উপর 
গরিশের স্বাভাবিক ত্বণ। তাহার রচনার বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিরাছে 

এবং চান নাটকে কালীকি্করের উক্তিতে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাষ 

_ *্উন্মাদ ! উন্মাদ ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে বলতে 
৫ জী কা বয়ে লেখা আছে, সত্যকণ। 

বলতে হয় 3 পরামর্শ দিতে হয়) সত্যকথ! বলতে হয় ;) ছেলেদের শেখাতে 

হয়, সত্যকথা বলতে হয় ; বড় হলে সত্যকথা বলতে নেই, বিষয় কর্মে 
সত্যকথা৷ বলতে নেই ; পাগলে বলে, পাগলে বলে-_বুঝলে ?” কিন্ত 

গিরিশচন্দ্রের নৈতিক অবস্থা ও চরিত্র সঙ্গদোষে এবং স্বীয় হৃদয়ের 

উত্তেজনায় দিন দিন শ্ঘলিত হইলেও তাহার অন্তনিহিত সঘ্ভি সকল 

একেবারে উন্মুলিত হয় নাই। “নলদময়স্তী'তে বিদুষকের কথায়, 
«গুরুমশায় যে কানমলে দিলেন, নইলে “ক” “খ” শিখতুম্”_লোক- 

শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ, তাহা 

সহজেই অনুমেয় । শিক্ষকের তাড়নায় দেবী সরস্বতীকে রাক্ষসীজ্ঞানে 
যে বালক দুরে পরিহার করিত, গুরু মহাশয়ের কাঁনমল! ভয়ে মুক্তি 
পাইয়া চিরকাল ্বেচ্ছাচালিত গিরিশচন্দ্র যৌবনের এই হুম্মতির ও 
দুর্নীতির ছুর্দিনেও তাহাকে স্বেচ্ছায় সাঁদরে বরণ করিয়া! লইলেন। 
ব্রজবিহারী সোম নামে গিরিশের এক প্রতিবেশী এবং সহৃদয় সতীর্থ 

তাহাকে দিন দিন কুপথগামী হইতে দেখিয়৷ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এক 

দিন বলেন, “ঘরে ভাত থাকলেই কি উচ্ছন্ন যেতে হয়?” গিরিশচন্দ্রের 
চিরদিন স্বভাব ছিল তাহার হিতার্থে প্রযুক্ত তিরঙ্কার বাক্যও তিনি 
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আদরে ও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেন। এখন হইতে ব্রজবিহারীর 
প্ররোচনায় ও উৎসাহে গিরিশচন্দ্র ইংরাজি ও বাঙ্গল। সাহিত্য চর্চায় 

বিশেষভাবে মনোমসিবেশ করিলেন। উত্তর কালে এই ব্রজবিহারী 
সোম সব্জজের পদ অলম্থৃতি করিয়াছিলেন, কিন্ত গিরিশচন্দ্রের সহিত 

তাহার বাল্যগ্রীতি ও বাল্য-ব্বহার চিরদিন বিদ্যমান ছিল। গিরিশও 

ব্রজবিহারীর বন্ধুগ্রীতি এবং হিতৈষণা জীবনে কখনও বিশস্বাত হন 

নাই। বার্ধক্যে জীবনের মেঘাবৃত দিনে আমর! দেখিতে পাই যৌবনের 
এই প্রীতিস্মিতি গিরিশের হৃদয়ে ঘনান্ধকারে বিছ্যুৎ-চমকবৎ চকিত 

হইতেছে । “বলিদান+ নাটকে কিশোর করুণাময়কে বলিতেছে, "আপনি 
আমাকে ধমকে বলেছিলেন, বড়মানুষের ছেলে হলে কি পড়াশুনো করতে 
নাই ?” 

গিরিশচন্দ্র জন্মিবার পাঁচ বৎসর পুর্ব হইতে “সংবাদ প্রভাকর 
বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বাংলার ঘরে ঘরে 

তখন গুপ্ত-কবির অসীম সন্মান, “কবি” “হাফ আখড়া” প্রভৃতির আসরে 

তাহার অসীম প্রতিষ্ঠা । ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত যখন শ্বর্গীরোহণ করেন তখন 
গিরিশচন্দ্রের বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। গিরিশ বলিতেন, প্পাড়ায় 

ভগবতী গাঙ্থুলীদের বাড়ীতে একদিন হাফ-আখড়াই শুনতে যাই, গিয়ে 
দেখি এত ভিড় যেবড় বড় লোক সব কল্কে পাচ্ছেন না_আমাদের 

কে আমল দেয়! এমন সময় সামান্ত কাপড়-চোপড় পরে একটি লোক 

এল, আর অম্নি সভার সব বড় বড় লোক তাকে আপ্যায়িত করবার 

জন্য ছুটে এল। অবাঁক্ হয়ে জিজ্ঞেস্ করনুম “লোকটা কে? শুন্লুম 
ঈশ্বর গুপ্ত__হাফ্ আখড়ার গাঁন বাঁধতে এসেছে । সমস্ত লোক যেন 
তাঁকে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে 1” কবির এত আদর ! সেই জনতার 
গুঞ্জনে ভাবী কবির শ্রবণে বাণীর আহ্বান ধ্বনিত হইল । 

একবার কর্তব্য নিরূপিত হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পরিণতি 
সাধন না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তিনি গুপ্ত- 

কবির সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরে”র গ্রাহক হইলেন। বেতাল 
পঞ্চবিংশতি প্রস্ৃতি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের যে কয়খানি পুস্তক তৎকালে 
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প্রচারিত হইয়াছিল সে সকলও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে 

লাগিলেন। ইতিপূর্বে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বঙ্গ 
কবিগণের রচনা পুনঃ পুনঃ পাঠে তাহার একপ্রকার কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়া- 
ছিল। শধ' সম্পদে অতুল অপরিমিত ভাগার তাহার করগত ; ভাব ও 

ভাষাকে সম্পূর্রূপে আয়তাঁধীন “করিবার জন্য গিরিশ বাছিয়া বাছিয়া 
ইংরাজি কবিতার বঙ্গান্ছবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই একনিষ্ঠ 
সাধনা সত্বেও তাহার স্বভাব দিনে দিনে শখলিত হইতে লাগিল। তাহার 

শ্বশুর নবীন বাবু জন্ এটকিন্সন্ কোম্পানির বুককিপার ছিলেন 7 
জামাতার উচ্ছঙ্ঘল আচরণ দর্শনে আর কালবিলম্ব না করিয়! তীহাকে 

শিক্ষানবিশ রূপে নিজের আফিসে বাহির করিলেন । 

এখন হইতে ন্যন্তাধিক পঞ্চদশ বৎসর গিরিশ সওদাগরি আফিসে 

চাকুরী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এই সময়ের ইতিহাঁস 

ধারাবাহিক রূপে নিরূপণ কর! অতীব হ্ুরহ। একদিকে যেমন উদ্ণাম 
উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যদিকে তেমন বাণীর সাধনা ও অধ্যয়ন-নিষ্ঠা। গিরিশের 
মাতুল নবীনকৃষ্ণ বস্থু এই অধ্যয়ন-স্পৃহায় ইন্ধন প্রদান করিতেন, এবং 

তাহার পদ্ধতিও অভিনব প্রকারের ছিল। গিরিশ যুক্তি-বিচার না৷ 
করিয়া কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি-বিশেষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন না। 

মাতুলের সহিত এইরূপ কোন কোন সিদ্ধান্ত লইয়া সময় সময় 
তাহার তর্ক বিতর্ক হইত। কিন্তু প্রবীণ বিগ্ভাবিশারদের সহিত 
তর্ক বিচারে অনভিজ্ঞ অল্প বিগ্ভালব শিক্ষার্থীর যে ছুর্দশা হয়। 
গিরিশেরও তাহাই ঘটিত। গিরিশ জিজ্ঞাসিতেন, "আপনি এসব 

কথা কোথায় পেলেন ?” মাতুল বলিলেন, “তুই এই-এই বই পড়, তা৷ 

হলেই পাঁবি।” গিরিশ ভাঁবিতেন এই কয়খান৷ পুস্তক পড়িলেই এ 
সম্বন্ধে মাতুলের বিস্া আয়ত্ব করিব। পুস্তক কয়থানি পাঠ করিয়াই 
গিরিশ মাতুলের নিকট উপস্থিত হইতেন। কিন্তু মাতুল অভিনব ধারায় 
তর্ক তুলিতেন। বিশ্মিত গিরিশ জিজ্ঞাসা করিতেন, “আপনি যে- 
সব বইয়ের নাম করেছিলেন, তার ভিতর ত এসব কথা নাই ?” উত্তরে 

নবীনকৃষ্ণ আরও কয়েকখাঁনি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া ভাগিনেয়কে পাঠি 
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করিতে অন্থুরোধ করিতেন। এ্রইরূপ উত্তরোত্তর আলোচনা-চর্চায় 

গিরিশের শিক্ষার পসার দিন দিন বাড়িতে লাগিল ? এবং তাহার অধ্যয়ন- 
অনুরাগ ক্রমে নেশায় পরিণত হইল। একদিকে যেমন একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, 
অন্যদিকে তেমনি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির আকর্ষণ-_এই ছুই আকর্ষণে এখন 

গিরিশের চিত্ত দোুল্যমাঁন, উভয়েই সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে । 
কিন্ত যখন যে আকর্ষণ যতই প্রবল হউক না কেন, প্রভুর কাধ্য গিরিশ 
চিরসতর্কতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন । এট.কিন্সন্ সাহেবের 

'আফিসে শিক্ষালাভ করিয়া আর্জেন্টি সিলিজি কোম্পানির অধীনে তিনি 
সহকারী কেসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। এবং তথায় কিছুকাল কর্ম 
করিয়া পুনরায় এট্কিন্সন্ সাহেবের আফিসে সহকারী বুকৃকিপার রূপে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

এই সময় একদিন আফিস হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের পর গিরিশ 
দেখিলেন, পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে মেঘ সঞ্চার হইতেছে ; তাহার মনে 

পড়িল, 'ই দিন আফিসের ছাদে নীল শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে । নীল 
যদি ভিজে, সাহেবের অর্ধলক্ষ টাকা লোকসান হইবে । গিরিশ আর 

কালবিলম্ব করিলেন না, আফিসে ছুটিলেন এবং কুলী ডাঁকাইয়া নীল 
গুদামজাত করিলেন। তিনি যখন এ কার্যে ব্যাপৃত, সেই সময় স্বয়ং 

এটুকিন্সন্ আসিয়! উপস্থিত। গিরিশকে দেখিয়া সাহেব সবিল্রয়ে প্রশ্ন 
করিলেন, “গিরিশ তুমি এমন সময়ে এ বেশে এখানে ?” গিরিশ উত্তর 

দিলেন, “সাহেব, নীল শুকাইতে দেওয়া হয়েছিল, বৃষ্টির আশঙ্কায় আমি 
তাই গুদামে তুল্তে এসেছি ।” গিরিশ বলিতেন, “আমি যখন নীল তুলে, 
আফিস থেকে বেরুলুম তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে । পরদিন আফিসে 
গিয়ে অতিরিক্ত কুলীখরচার বিল করলুম। ছোট সাহেব তা পাশ 
করলেন না, আমি বড় সাহেবের স্ুমুখে ধরলুম । এট কিন্সন্ তৎক্ষণাৎ 

সই করে? দিয়ে উঠে লোহার সিন্দুক খুললেন তারপর আমায় বল্লেন 
গ্রীস, রুমাল বার কর, এর ভেতর থেকে তিন আজলা৷ টাকা তুলে 
নাও।”” এই তিন অঞ্জলি মুদ্রা গিরিশের প্রশংসনীয় সতর্কতা ও 

কাধ্যতৎপরতার পুরস্কার । 
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সাহিতা সাধনায় গিরিশচন্ত্র এখনও প্রধানতঃ অন্কবাদ কার্ষ্যে ব্রতী। 

এই সময় তীহাঁর কোন বন্ধু বলেন, “ইংরাঁজির সব ভাব বাঙ্গলায় অন্থবাদ 

হওয়া অসম্ভব |” কোন হঃসাধ্য বা অসাধ্য কার্যের উল্লেখ মাত্রে তাহা 

সম্পাদন করার জন্য গিরিশ নিরতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?” বন্ধু বলিলেন, “আমাদের ভাষায় শব্দের 

অভাব। এই ধর ম্যাকবেথের উইচ. (৮৮1) অনুবাদ করবার মতন 

আমাদের ভাষা কোথায়?” কেহ বঙ্গভাষার দেন্তের কথা বলিলে গিরিশ 

উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। সম্ভবতঃ বন্ধুর এই মন্তব্যটি স্মরণ করিয়া 
তিনি উত্তরকালে রঙ্গালয়ের কোন প্রস্তাবনায় বলিয়াছিলেন, 

দেবভাষ পৃষ্ঠে যাঁর, কিসের অভাব তার 

কোন্ ভাষে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন । 

সু সং স 

মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমলে কলি 

কোন্ ভাবে কুগ্তবনে কোকিল কুহরে, 
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি 

নিবিড় জলদ জাল ঢাঁকে বা অন্বরে ॥ 

অসম্ভব শুনিয়া গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথের অন্গবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সারাদিন আফিসে থাকা, সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব সমাগম, আমোদ- 

প্রমোদ গৃহে অন্বাঁদ কার্য্যের বিশেষ স্থবিধা হইত না। কিন্ত আফিসে 
তিন জনের কর্ম করিয়াও হাতে অনেক সময় থাকিত ) সেই অবসর সময়ে 

অন্থবাদ কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এট্কিন্সন্ সাহেবের সহিত 
তাহার অংশীদার বেইনক্রফটু সাহেবের মনোমালিন্য ঘটায় এট্ুকিন্সন্ 
স্বদেশে চলিয়া গেলেন। বেইনক্রফুটু আফিস চালাইতে পারিলেন না ) 
আফিস ফেল হইয়া টেবিল চেয়ার সমেত সব বিক্রয় হইয়া গেল। নিজের 
রচন। সযত্রে সংরক্ষণ করিবার চে কোঁন কালেই গিরিশের ছিল ন!। 

আফিস হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ কালে অন্থবাদের পাওুলিপিখানি তিনি 
সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। যে টেবিলে তাহা থাকিত টেবিলের সঙ্গে 

তাহাও গেল। এই অনুবাদ তিন অঙ্ক অবধি সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 
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কোন্ সময় যে গিরিশচন্দ্র মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রমাণাভাবে 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে তখনকার দিনে নিধুবাবু 

প্রীধ৫র কথক প্রভৃতি বিশিষ্ট রচয়িতাগণের সঙ্গীতের বিশেষ আদর ছিল । 

বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে কখনও বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইহাদের 
আদর্শে গীত রচনা করিতেন । কিন্ত সাধারণের দৃষ্টিপথে আনিতে তাহার 

সাহস হয় নাই। অবশেষে যখন ১৮৬৭ খুঃ অন্দে গিরিশের প্রধান 
উদ্োগে বাগবাজারে একটি সখের যাত্রা-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া কবিবর 

মধুহদনের শশর্পিষ্ঠা; নাটক অভিনীত হয়, গিরিশ তাহাতে কয়েকখানি 

গীত রচনা করিয়া দেন। ইহাই গীত রচয়িতা! বলিয়া সাধারণে গিরিশেরু 
সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা । তারপর “সধবার একাদশী, “নীলদর্পণ+, “অভিমন্ক্যু- 

বধ”, “উষাহরণ” প্রভৃতির গীত রচনায় এই প্রতিষ্ঠা অধিকতর প্রসার 

লাভ করে। এই সকল সঙ্গীতের কয়েকখানি মাত্র সংগ্রহ করিয়া 

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় “গিরিশ গীতাবলী'তে 

সন্নিবি্ করিয়াছেন । রচন! সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র কোন কালেই রক্ষণনীল 

ছিলেন না। তাহার বিশ্বাস ছিল যাহা রাখিবার উপযুক্ত, কাল তাহা 

সযত্ে তুলিয়া রাখে । বলিতেন, “এখন লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক 
তাতে কান দেবার দরকার নাই। ভাল-মন্দের বিচার হবে পরে। 

সময়ের উপর ভার দিয়ে কাজ ক'রে চলে যাও, লোকের মুখের প্রতিষ্ঠা 

তার নিশ্বাসের মতই হাওয়ায় মিলিয়ে যাঁয়, কাঁল যা রাখে তাই থাকে ।” 

£শর্মিষ্ঠা, অভিনয়কারী দল হইতে অভিনেতা নির্বাচন করিয়া গিরিশ 

বাগবাজার সখের থিয়েটার সম্প্রদায় গঠিত করেন। ইহাই অনতিকাল 
পরে পেশাদারী থিয়েটারে পরিণত হইয়া এখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার 

করিয়াছে। এই নাট্যশালার ইতিহাস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে । গৃহে 

অন্নাভাব ছিল না, মাথার উপরে অভিভাবক কেহ নাই, গিরিশ অসীম 

উৎসাহে একনিষ্ঠ চিত্তে যাত্রা! থিয়েটারের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহার উপর অধ্যয়ন ও বন্ধুবর্গ সন্মিলনে উচ্ছৃঙ্ঘল আমোদ । তাহার 

স্বভাব ছিল, কাঁয়মনোপ্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পন না করিয়া আধা-খেঁচড়া 
কোনো কাজই করিতে পারিতেন না। তাই অধ্যয়নের সময় অতিপ্রিয় 
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স্হৃদকেও তাহার রুদ্ধদ্বার হইতে নিরাশচিত্তে ফিরিতে হইত। আবার 
উচ্ছঙ্খলতার উৎসবে ছই তিন দিন গৃহে তাহার ছায়াপাত পর্যন্ত 

হইত না। কিন্তু যে অনুষ্ঠানে যে মুহুর্তে আমোদের অভাব অনুভূত হইত, 
সেইক্ষণেই তাহা হইতে বিরত হইতেন। 

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখনকার আদর্শ কবি লর্ড বায়রণের 

বীজ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে সর্বদাই প্রকাশ পাইত ।-_ 

11810) 106106 155901021015 10010050501 0101010, 

71051065501 115 15 1006 110605010261019. 

, দীনবন্ধু “সধবার একাদশী'তে নিমঠাদের ভূমিকাঁয় ইহার যে চরমচিত্র 
অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, গিরিশ কেবলমাত্র তাহা রঙ্গমঞ্জে অভিনয় 

করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সুরার মোহিনী আকর্ষণ এ সময় তাহাকে 
বিশেষরূপে সংযমভ্র্ করিয়াছিল। তার উপর অতিরিক্ত আমোদ- 

প্রিয়তায় সময় সময় শিষ্টীশিষ্টের সীমা! লঙ্ঘন করিতে তাহার অধিক 

বিলম্ব হইত ন|। বাস্তবিক ইয়ং বেঙ্গল সমাজে সে সময় পানাঁসক্তির 
এতদূর প্রাবল্য ঘটিয়াছিল যে স্থুরাপান সভ্যতা ও শিক্ষার অন্যতম 
নিদর্শন স্বরূপ পরিগণিত হইত । এই ভয়াবহ অধঃপতনের জন্য এক- 
দিকে প্রবীণ প্রাচীনগণ যেমন হায় হায় করিতেছিলেন, অন্যদিকে 

সামাজিক কবির কণ্েও তেমনি হাহাকার উঠিতেছিল-_ 
“খেওনা, খেওনা, ছু'য়োনা ছু য়োনা, 

মদ বদ জিনিষ ভাইরে ॥” 
- প্যারীমোহন কবিরাজ 

বায়রণ বলিয়াছিলেন-_%013১ 01595915 9০0. ৪15 100550 ৪ [0158980% 

17177. জীবন-সায়ান্ে, রোগ শোক বিষাদ অবসাদ যখন গিরিশের 

জদয়ে নিবিড় ছাঁয়াপাত করিয়াছিল, যখন তাহার সংসার-তরঙল-ন্কুন্ধ 

শাস্তিলুব্ধচিত্ত শ্রীভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া গুমরিয়া গুমরিয় 
কাদিয় কাদিয়া বলিতেছিল-_ 

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস 

কেহ আর নাহি আপনার, 
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বার্ধক্যে অশক্ত দেহ- কপার প্রয়াস, 

হাদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার ; 

কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথ! কহে 

গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আধার 

শূন্যপ্রাণ_কিছু নাহি আর ! 
সে সময়েও তিনি হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়৷ তাহার চির-বাঞ্ডিতকে 

বলিয়াছেন-_ 

আমোদ তুমি আমোদ বটে সমান কোমল কঠিনে, 
এস, সরল-হৃদয় হৃদয়-নিধি বিফল সব তোমা বিনে । 

বাস্তবিক তাহার ধর্ম কর্ম, সকল আকাঙ্খার প্ররোচনা ছিল আমোদ । 

বলিতেন, প্যাতে আমোদ পাইনি, এমন কাঁজ আমি কখনও করিনি; 

যদি ভগবানকে খুঁজে আমোদ না পেতুম, পরমহংসদেবের সঙ্গ যদি 

আমোদ না দিত, তা হলে সে দিকে বেস্তৃম না।” “বিষাদে” আমোদের 

কথা এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

“অলর্ক-_-তবে কি তুমি আমোদ করবে মলে? ছেলেবেলা আমোদ 

কর নি কেন-বিদ্যা হবে না। যুবা বয়সে আমোদ কর 

নি কেন-_অর্থ হবে না। বুড়ো বয়সে আমোদ করবে না 
কেন--ভাল দেখায় না। 

শিব-_মহারাজ ! আমোদ করুন, আমি আপত্তি করি না। কিন্ত 
দিবারাত্র আমোদ, রাজার শোভা পায় না। আমোদের 
একটা সময় করুন । 

অলর্ক--আমোদ করলেও না, আমোদের ধাতও বুঝলে না। আমোদ 
করবে! মনে কল্লেই যদি আমোদ হতো, তা৷ হলে তুমি যা 
বলেছ, সময় ক'রে আমোদ করতেম। আমোঁদের উপাসনা 
করতে হয়; আমোদের যদি সখ হোলো! তবে আমোদ 
এল, না হ'লে কেন মাথা খোড়ো না, হুশো নাচওয়ালী 

আন না, আমোদ আর হচ্ছে না।” 

আবার “অশোকে” তিনি হীন আমোদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন__“এ 
আমোদ না ছাই।” 
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কিন্তু সুরাপানজনিত আমোদ গিরিশকে অপরিমিত রূপে আকর্ষণ 

করিলেও তিনি সাধারণ মগ্যপায়ীর সায় স্থুরার দোষ-গুণ সম্বন্ধে অন্ধ 

ছিলেন না। “প্রফুল্ল” নাটকে যোগেশ বলিতেছেন-_“একি জান ?-_ 

বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত ।” “মায়াবসানে” কালীকিস্কর বলিতেছেন, 

“একি জান?_-এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেকের 
অষ্রাপিকা মাঠ করেছে । দেবাস্থর উভয়েই এ পান করে ।” 

বাস্তবিক সাধারণ মগ্যপায়ীর স্তায় গিরিশ স্থরাঁকে কেবল মত্ততা 
জননীরূপে ব্যবহার করিতেন না। “মদিরা” শীর্ষক কবিতায় তিনি 

বলিয়াছেন-_ 

“সরলা তরল! আমি মানব-মোহিনী, 
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত) 

বাসনার অনুগামী আনন্দদাঁয়িনী, 
যে চাঁহে যে ভাবে তাহে রত। 

যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়, 

আমি তীর হদি-আমোদিনী ) 

বিরাগী বাসন তুচ্ছ করে যে হেলায় 
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী। 

শূর ধরি তরবারি শক্রমাঝে ধায়, 

নৃত্য যার অস্ত্র ঝন্ঝনে ; 

তৃণজ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়, 

রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাজনে । 

বিলাসী নেহারে হাসি রমণী-অধরে, 
রসবতী দূতী আমি তার; 

ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে 

রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার। 
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নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ দেবা, 

তরলার্গী ভাবের অধিনী ; 

মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা 

মত্ততার মঞ্চ এ মৈদিনী 1” 

হীন সাহচধ্যেও গিরিশচন্ত্রের মুখে কেহ কখনও নীচ প্রসঙ্গ শুনে 

নাই। উন্নত কায়, প্রশান্ত ললাট, বৃহৎ চক্ষু, বিশাল বক্ষ গিরিশ- 

চন্দ্রের অন্তরে বাহিরে কোথাও ক্ষুদ্রত্ব ছিল না। গুণেও নহে, দোষেও 

নহে। কিন্তু সে" সকল ক্রটি তাহার নশ্বর দেহের সঙ্গে ভম্মীভূত হুইয়া- 

গিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখন অনাবশ্তক, তবে উল্লেখ * 

করিবার প্রয়োজন এই যে, গিরিশ নিজেই বলিতেন %51591€ ০1 076 

৪5 ] ৪-আঁমি ঠিক যা, তাই বোলো, কিছু লুকিও না ।” 

যে লোক-হিতৈষণার প্রেরণায় গিরিশ ইতিপৃৰ্ে পীড়িতের শুশ্রাষায় 
ব্রতী হইয়াছিলেন, শ্যালক ব্রজনাথের উৎসাহে ও উত্তেজনায় তাহাই এখন 
তাহাকে হোমিওপ্যাথি আলোচনা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত করিল । বদ্ধু- 

মগ্ডলীতে বিষ্ভাবত্তার সুখ্যাতি, লোক-সমাঁজে সঙ্গীত-রচয়িতা ও স্থনট 

বলির সুনাম, দীনদরিদ্র ও অসমর্থ ভদ্রগৃহস্থগণের মধ্যে স্থচিকিৎসক 

বলিয়া স্থযশ বীরে ধীরে গিরিশচন্দ্রকে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর 

করিয়া দিতে লাগিল । কেবল এক অন্তরায়, তাহার অসংযত সুরাসক্তি. 

ও সাময়িক উচ্ছুঙ্খলতা। তাহাও তখন অমাজ্জনীয় অপরাধ বলিয়। গণ্য 

হইত না। গুণের আধিক্যে লোক দৌষ ভুলিত। 

কিন্ত দিন চিরদিন সমান যায় না। ফড়চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম 

হইতে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরকাল গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ইতিহাস যেমন 
বিদ্ববিপদময় অন্তরের ইতিহাসও তেমনি ঝটিকাসস্থুল। 

এই চতুরদশবর্ষ ব্যাপী ইতিহাস ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ছায়ালোক 
সম্পাতে অতীব বৈচিত্র্যময় । স্থথ ও ছুঃখ যেন পর্যায়ক্রমে তাহার 

জীবন লইয়া অক্ষব্রীড়া করিয়াছে । সুনট, স্ুকবি, সুচিকিৎসক 

বলিয়া একদিকে যেমন তাহার ছল'ভ সুনাম, চরিব্র্থলন হেতু 

অন্যদিকে তেমনি হুরপনেয় ছর্নাম। আবার একদিকে উচ্ছ,জ্খলতার 
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যেমন ছর্দমনীয় প্রভাব, অন্তদিকে আধ্যাত্মিকতার তেমনি অলৌকিক 
আবির্ভাব । 

১৮৬৮ খুঃ অন্দে গিরিশের এক ভগ্নী লোকান্তরিত হইলেন এবং 
অচিরে করাল টাইফয়েড. জ্বরে তাহার অব্যবহিত অনুজ, বাল্যসহচর 

এবং সুহৃদ কানাইলাল বালিকা বধূ ফেলিয়। সংসারে শোক হাহাকার 

তুলিয়া ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। আবার এই হাহাকারের ভিতরই 
তাহার শোক-সমাচ্ছন্ন ভবনে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গিরিশের 
প্রথস পুত্র শ্রীমান্ স্রেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) জন্মগ্রহণ করিলেন । * 

স্বরেন্্রনাথের জন্মের অনতিকাল পরেই মতভেদ হেতু নাট্য সম্প্রদায়ের 
সহিত গিরিশের সংত্বব শেষ হইয়া গেল। বাগবাজারের সখের দল 

পেশাদারী থিয়েটারে পরিণত হইল । অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত 

ভুবনমোহন নিয়োগীর স্বত্বাধিকারিত্বে বিডন্ দ্্রীটে গ্রেট স্তাশনেল 

থিয়েটার নাম দিয়! উক্ত সম্প্রদায় পাব্লিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
এই বৎসর গিরিশের একটি কন্ঠা-সম্তান জন্মে । 

এই সময় হইতে বিপদের পর বিপদ পাতে গিরিশচন্দ্রের জীবন 
ক্রমে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রথম বি্ুচিকা রোগে তাহার 

সর্বকনিষ্ঠ সহোদর ক্ষীরোদচন্দ্রের অকাল মৃত্যু । ব্যাধির করাল আক্রমণ 
যখন সর্বপ্রকার প্রতীকার নিষ্ষল করিয়] নিস্তব্ধ ভাবে শমনের আগমন 

প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে সময় শুনা যায় মুমূর্ধ, সহোদরের মৃত্যু-্লান 

মুখচ্ছবি দর্শনে ভ্রাতৃবংসল গিরিশচন্দ্র পথের পথিকদিগের নিকটও 

একাস্ত অধীর ভাবে দৈব-ষধি ভিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু লৌকিক 
বা অলৌকিক কোন উপায়েই ক্ষীরোদচন্ত্রের প্রাণ রক্ষা হইল না। এই 
তীব্র শোকানল নিবিতে না নিবিতে গিরিশের এক ভগ্মীর মৃত্যু হইল। 
গিরিশ এই সহোদর-শোক “প্রফুল্লে” ভজহরির মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
“ঝড়ে যেমন জাব পড়ে, ভাইগুলো৷ সব একে একে পড়লো আর মলো। |” 

অবশেষে ১৮৭৪-৭৫ খৃঃ অন্দে শিশু পুত্রকন্তার জননীকে শ্বাশান অনলে 

ডালি দিয়া গিরিশ শোকে পরিপূর্ণ পাত্র পান করিলেন। তার উপর 

* ২৮শে কাণ্তিক, ১২৭৫ সাল; শক ১৭৯০ । 
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অনুতাপ আসিরা তাহার হৃদয় জুড়িয়া বপসিল। কিশোর বয়সে এই 

স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া অবধি তিনি আফিনস, থিয়েটার, অধ্যয়ন, উচ্ছ,ঙ্খল- 

তায় কাঁলক্ষেপ করিয়াছেন । হয়ত দাম্পত্য-জীবনে সুখী না হইয়া 

এই অনাদৃতীা, উপেক্ষিতা রমণী মুক মম্মরপীন্ডায় সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন ! 

কিন্ত দিনত আর ফিরিবার নয়। বিয়োগ-ব্যথার উপর তীব্র জাল। 

গিরিশকে অহরহ দগ্ধ করিতে লাগিল । এই সময় তীহার উর্বর কল্পন। 

দুর্বার হইয়া উঠিল। অগণিত কল্পিত ক্রটি স্থষ্টি করিয়া জীবন ছুঃসহ 

করিয়৷ তুলিল। গৃহ শ্মশান ; তাহাতে স্থৃতির চিতানল অহরহ ধিকি 

ধিকি করিয়৷ জবলিতেছে । পেই আলোকে কল্পনা শত চিত্র প্রতিফলিত 

করিতেছে । গিরিশ এক প্রকার উন্মাদ হইয়া উঠলেন । এই কাল্পনিক 

নির্ববেদ ও ছুর্বহ শোকের অবস্থায় তিনি “শৈশব বান্ধব” ও “আধার 

বচন করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াঁছি ছুঃখ গিরিশচন্দ্রের চির-সহচর | 

সই হছুঃখজনিত মনোবিকারে তাহার “শৈশব বান্ধব” রচিত হয়। 

পাঠকবর্গকে নবীন শোকমগ্ন কবির সাময়িক চিত্ব-বিকারের কথঞ্চিৎ 

মাভাষ দিবার নিমিত্ত এই কবিতাটি আমরা সমগ্র উদ্ধত করিব। এই 

₹বিতায় যে সকল দৃশ্য বার্ণত হইয়াছে, তাহার কোথায়ও মাধুষ্য 

[াই। সকল দৃশ্যই কল্পনা, বিকৃতি, বিষাদ, বিরাগ ও নৈরাশ্তের 
নবিড় কালিমায় ব্যাপ্ত । এই বাল্য-সখাকে চিরতরে বরণ করিয়া কবি 

[লিয়াছেন £__ 

থাকরে অন্তরে তুমি চিরদিন তরে 

শৈশব বান্ধব ! 

ভালবাস এস এস শৃন্যময় ঘরে 

শব সম সকলি নীরব । 

আনন্দের উপহাস, আশার চঞ্চল ভাষ, 

অভিলাষ প্রেমোচ্ছাস কিছু নাহি আর, 

হয়েছে হয়েছে ভোর, ভেজেছে ভেঙ্গেছে ঘোর, 

গিয়েছে গিয়েছে চলে স্বপন সোনার । 



গিরিশচজ্র 

তুমি আমি ছুই জনে, বসিয়ে বিরলে 
তটিনীর তীরে, 

কেদে কেঁদে ধারাগুলি ধীরে ধীরে যাবে চলে 

ঢেলে দিতে আপন শরীরে, 

বসে রব মগ্ন মনে, কাদিব না কার সনে, 
অনেক কেদেচি আমি কাদিব না আর, 

সেই দিন হতে কত, কাদিয়াছি ক্রমাগত. 

দেখিলাম যেই দিন প্রথম সংসার । 

তুমি আমি ছুই জনে পর্বত শিখরে 

বিজন প্রদেশ, 

নাহি পাখী, নাহি শাখী, অলি না বিহরে 

কেবল তুষার শুল বেশ, 

বিচিত্র বরণ ঘটা, ইন্দ্রধন্থু সম ছটা, 
অকল্াৎ খসে পড়ে কোথা চলে যার, 

খসিবে ভৈরব রবে, সলিল সলিল হবে, 

নীরবে হেরিব বসি তোমায় আমায় । 

বালির উপরে বসি হেরিব সাগর 

নীলিমা বিশাল, 

উঠিবে, ডুবিবে, ছলে চলিবে লহর 

জট। ঘট। হেরিব করাল ; 

গৌরবের সমাধান, পরমাযু অবসান, 

জলে ঝাঁপ দিতে হেথা আঁসিবে মিহির, 

কত ছায়া রবি তায়, নীরবে ডাঁকিবে “আয়”, 

অবিরল ভুলে যাবে স্বচ্ছ নীল নীর। 

গোধূলি গ্রাসিরে মুখে আসিবে তিমির 

লটপট কেশ, 
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একাকিনী উলঙ্িনী গতি অতি ধীর 

বিভাবরী ভয়ঙ্কর বেশ ; 

পাগলিনী পুলকিত, নীরবে গাইবে গীত, 
নীরব বিকট হাস, নৃত্য ধেই ধেই ; 

সঙ্গীত বাড়িবে যত আনাগোনা হবে কত, 

নীরব ভৈরব তাল তাথেই তাথেই । 

. ঝিম্ ঝিম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্ রণ. রণ. 
ত্রিষাম৷ গভীর, 

অযুত অযুত মেঘ আধার বরণ 

গজ গতি দলিয়া সমীর, 

রণম্ত বভ্রমুখে, রঙ্গিনী খেলিবে বুকে 

দলকে দলকে চকৃ চমকে চপলা, 

রঙ্গেভঙ্গে বাযুূর্ণ উচ্চশাখী শির চূর্ণ 
গ্রীহীন প্রকৃতি ঘোরা তিমির অঞ্চলা। 

বিজন বিপিনে যথা বিহরে বিষাদ 

প্রতি বাষু সনে, 
নীলিনায় ভেসে যায় আধখাঁনি চাদ 

পাও্বর্ণ মলিন কিরণে, 

সেই ক্ষীণ রশ্মি ধরি, প্রেতকুল ধরা স্পরি 
নামিবে ভ্রমিবে কেদে, হেরিব জনে । 

এক সঙ্গে সঙ্গীহারা, জাগিয়া দেখিবে তারা 

কেহবা পড়িবে খসি জীর্ণ পত্র সনে । 

তুমি আমি ছুইজনে হেরিব শ্মশান, 

বিভ্ভূতি ভূষিত 
ধক্ ধক চিভানল ভালে দীস্তিমান 

গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত 
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বিবস৷ ভূতলে সতী, চিতাঁনলে জলে পতি 

পিতা-মাতা মৃত পুত্র-মুখপানে চাঁয়ঃ 

বিচ্ছিন্ন লতিকা প্রায় ধূলায় ঢালিয়া কায় 
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণপ্রতিমায়। 

তুমি আমি মরুভভূমে করিব গমন 

বালুময় দেশ, 
কেবল অনল তার বহে সমীরণ 

দিনকর প্রাণহর বেশ ) 

বালির তুফান উঠে, ঘূরিতে থুরিতে ছুটে 

প্রাণীশৃন্ত তবু যেন সদ! হাহাকার, 

ধধূ ধূধূ ধৃধৃকার, দূর চক্র সীম! তার 

উপমা'র স্থল মাত্র হৃদয় আমার ।” 

অপর কবিতা জীধার। এই কবিতায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ের সময়োপ- 
যোগী চিত্র অতি উজ্জলভাবে প্রকটিত হইরাছে। কবির বর্ণিত 

“আধার” বিস্বৃতির নামান্তর মাত্র । মাঁনব জীবনে কখনো কখনো যে 

ক্ষণিক বিস্থৃতির উদয় হয়, সে বিস্থৃতি নহে, মৃত্যু যে বিস্বৃতি প্রদান 

করে, এ সেই বিস্বৃতি। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াঁছেন,_- 
€60001 10110 15 25162108100. ৪. 00159106105 
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সে মৃত্যু নহে । এ মৃত্যু স্বপ্নশূন্ত $ পুনর্জীগরণবিহীন চিরনির্ববাণ। 
«শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে, 

ঘুমায় জাগে না আর দেখে না স্বপন; 

অনলে সলিল পড়ে আর নাহি ঝড়ে নড়ে, 

সংসার-পাগরশরোল করে না শ্রবণ |” 

যে অভাগার চক্ষে রবিশশীতারকার আলোক নিবিয়৷ গিয়াছে, বসন্তের 
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বিনোদ সম্পদ তরুলতা ফুল্লফল কোকিলকুজন ভূঙ্গগুঞ্জন যাহার হৃদয় 

রঞ্জন করে না, রমণীর হাসিমুখ যাঁহার চিন্তে কেবল পুর্বর-স্থৃতির উদ্রেক 
মাত্র করিয়। তীব্রদাহন উৎপাদন করে, সে'ই কেবল এই নিরুপম আঁধারের 
শান্ত ভীমপরাক্রমণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যাহার হৃদয় হইতে 
ভালবাসা, সুখের আশ! চিরতরে অস্তহিত হইয়াছে, শমন যাহার গৃহ 

শ্মশান করিয়াছে, অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় সংসার যাহার স্বাদহীন, বাসন! 

যাহার বিড়ম্বনা, জীবন মৃত্যু, মরণ পরিত্রাণ_€সই হতভাগ্যই বলিতে 
পারে__ 

«তোমায় জানে না নরে, তাই ত তোমারে ডরে 

অসময়ে তুমি সথা কেহ নাহি আর, 

একক বান্ধবহীন আশার উচ্ছ্বাস লীন 

শদয়ে শুকারে যায় রোধনের ধার; 

জলে শুধু স্থৃতিঃ চিতে চিতানল প্রায়, 

তখন অভাগ। তব মুখপানে চায় | 

সষ্টি নিরুদ্দেপ্ত । সংসার অভিপ্রায়শূন্ত পরমাঁণুপুঞজজের আকন্মিক সংযোগে 

এই বিশ্বের উদ্ভব, বিয়োগে বিলয়-- 

“পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে, 

ংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলেখেল! প্রায়, 

একত্র যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাদে 

খুলে দিলে ভেঙ্গে যায় কোথার মিশায় 1” 

তথাপি বিলাস লালসায়, সুখের আশায় মানব উন্মাদ, তাহার সাধ 

অবসাদ-বিহীন ? এঁহিক ভোগে অতৃপ্ত কামনায় কল্পনায় অল্লান-আলোক- 
পুলকিত কাম্যলোক স্থষ্টি করে-- 

“পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি করে স্থষ্টি, 
আলোক যথাঁয় তব নাঁহিক গমন 

একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে, 

ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন, 
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তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায় 

শিহরিয়া উঠে হেরি আপন ছায়ায় |” 

প্রত্যক্ষবাদী কম্টে (00:99 ) পর্য্যন্ত কল্পনার মায়ায় বিমুগ্ধ | অপুর্ণ 

ংসার নান! হুঃখ প্রতারণার আধার'। তাহার কল্পনা যে আদর্শ সংসার 

গঠন করিয়াছে কবি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-__ 

“আমি না বুঝিতে পারি, স্থজে কত নরনারী, 

তবু ভাবে তথ নাহি রবে প্রতারণা, 

হুখ-নসুখ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে, 

নাহি সুখ যত দিন স্থখের বাসন] । 

উন্মাদ সতত সাধ যেন না৷ ঘুমায়, 
বিস্থৃতি বিমল বারি বারেক না চায় ।” 

এই “আধার কবিত| সম্বন্ধে বিখ্যাত “বান্ধব-সম্পাদক ৬কালী প্রসন্ন 

ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, “গিরিশ বাবুর আধার কবিত] অতুলনীয় |” 
কথিত আছে “নাইটিংগেল' পক্ষী বক্ষস্থলে কণ্টক বিদ্ধ করিয়| বিলাপ- 

স্থরের আলাপ করে। শোকের কণ্টকবিদ্ধ হইয়া গিরিশচন্ত্রের হৃদয় 

যে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল, কবিতার শোতে প্রবাহিত হুইয়াও তাহার 
তীব্র জালা প্রশমিত হইল না। মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্তাদ্বয়কে দেখিয়। 

তাহার হৃদয় আরও অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে পত্বী- 
বিয়োগের প্রায় সমসময়ে এট্কিন্সন্ সাহেবের সওদাগরী আফিস ফেল 

হইয়া গেল। * শোক ও অনুতাপ এখন অবলম্বনহীন গিরিশচন্ত্রকে 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। যে গুহ পরিত্যাগ করিয়া গিরিশ 

* গিরিশ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছিলেন নানা! কারণে তাহাও 

তাহাকে পরিত্যাগ করিত্ত হইল । আমর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশ আধাখেচড়া 
কোনো কাঁঙ্গ করিতে পারিতেন না। যাহা ধখন করিতেন সম্পূর্ণ মনপ্রাণ সমর্পণ 
করিয়া করিতেন । ৮7105 09619700198 ৮7189296708 70175910180 31968103.৮ 

[ 910575997998,7:9 1--গিরিশ এই প্রকৃতির চিকিৎসক ছিলেন ন1, তহার চিকিৎসাধীন 

রোগীর সংবাদের নিমিত্ত সতত উদ্ঘিগ্ন হইয়া থাকিভেন । কিন্ধ একদিকে চিকিৎসকের 

যেমন জাগ্রহ, অন্যদিকে রোশীর তত্বাবধারকগণের তেমশি শৈথিল্য । গিরিশ হতাশ 

হইয়। চিকিৎসা কাধ্য পরিত্যাগ করেন । 
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রাজ প্রাসাদেও শ্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাহিতেন না, সেই গৃহ ক্রমে তাহার 

ছঃসহ হইয়া উঠিল। এই সময় ফ্রাইবারজার কোম্পানী তাহাকে বুক- 
কিপার নিধুক্ত করিয়া মাল খরিদ করিবার জন্ত ভাগলপুর পাঠাইবার 
প্রস্তাব করিলেন । গৃহমেধী গিরিশ তাহাতে সাঁগ্রহে সম্মতি দিলেন। 
সংসারের অভিভাবিকা জ্যেষ্ঠা ভগ্মীর হস্তে মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্তাদ্ধয়কে 
সমর্পণ করিয়! গিরিশ ভাঁগলপুর চলিয়া গেলেন। কিস্তি হায় স্থৃতি সঙ্গে 

বায় ! 

প্রভুর কার্যে আলম্ত বা অবহেলা কর্মমকুশল গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি- 
বিরুদ্ধ। বিদেশে আত্মবিস্থৃতির উদ্দেশে গিরিশ ছিগুণ তৎপরতার 

সহিত কার্য করিতে লাগিলেন। দিবসে গ্রামে গ্রামে গিয়! দাদন দিয়া 
মাল খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু দিবালোকের সঙ্গে 

কন্্মকোঁলাহল যখন ক্রমে মন্দীন্ভুত হইয়া আসিত, দীন শ্রমজীবিগণের 
গৃহাগমে মিলন-মুখর কুটীরে কুটীরে দীপকলি ফুটিয়া উঠিত, সেই সময় 
বিজন সঙ্গিনী স্থৃতি গিরিশচন্দ্রের দয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া! বসিত। 
নির্জন প্রদেশে এমনি এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় দূর বংশী-ধবনির করুণ 
উচ্ছ্বাস শ্রবণে “বাঁশরী” কবিতা রচিত। এই পার্বত্য প্রদেশে জন- 

বিরল সন্ধ্যায় গিরিশ যে কয়টি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
সকলগুপিই বিষাদাচ্ছন্ন। তীহাঁর বিধুর জীবনের স্মৃতি উল্লিখিত 
“বাশরী” কবিতায় স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে । আমর! সম্পূর্ণ 

“সন্ধ্যার বরণঘটা ধূসর অঞ্চলে 
ক্রমে ক্রমে ঢাকিল তিমির, 

সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে, 

মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ 

হলে দিবা! অবসান গৃহে ফিরে আসি 

এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বীশী। 



গিরিশচন 

হ্বভাঁব নীরব যবে গভীরা যামিনী 

শিশু হেরে সোণার স্বপন, 

চন্দ্রমা চকোরের কথা শুনে বিরহিণী 

ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন 9 
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হাঁনে বাণ 

এ হতে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন 
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাঁত বদন । 

ফুল-ভূষ! হাসে উষা ছুকুল বসন। 

বিদীয় চুম্বন নাহি পুরিল বাসনা 
পতিমুখ নেহারে কামিনী । 

তব তান উঠে যত আকুল অন্তর তত 
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী 

যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাশরী । 

প্রথর নিদাঘ তাপে তাপিত৷। মেদিনী 

ক্ষিগুবাষু ধূলামাঁথে গায়, 

কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী 

জাগি যামি যুবতী ঘুমায় ১ 

আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে স্ধাদান 

মোহিত হইয়। মনে করি আন্দোলন, 

বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ? 

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময় 

প্রিয়মুখ মনে কত উঠে, 

অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা' উদয় 

একে একে দেখে তারা ফুটে 3 



গাহস্থ্য-জীবন ৩৯ 

বিরহ-বিধুর গানি শুনে আন্দোলিত প্রাণ, 

মূ পূর্ব স্বতি জাগে শীতল মাধুরী 
আশা আঁখি নীরে ভাসে প্রিরজন ম্মরি |» 

*খনী কবিতায়ও সেই পত্বীস্থতি, 'সেই বিয়োগ কাতরত|। প্রাণের 

গভীর শোকগাথা নিঃসঙ্গ প্রবাসে জাগিয়৷ উঠিয়াছে-_ 

“পাতার আড়েতে বসি, মৃদু মু হাস শশী, 
" হেরে মম মনে হয় সে বিধুবদন | 

ওই-রূপ সে বদন, কেশ অদ্ধ আবরণ, 

দোলাতো উড়াতো তায় প্রফুল্ল পবন 
পাতাঁগুলি দোলায় যেমন । 

জাগিয়। এখন সেকি দেখিছে তোমায়, 

আমার হৃদয়-শণী রয়েছে কোথায় ? 

ধুসর নীরদ মাঝে, ভ্রমিছ উন্মাদ সাজে, 

শিলাসনে দুইজনে হেরেছি তোমায়, 
মআাজি সন্্যাসীর বেশে, ভ্রমি এ বিজন দেশে 

দেখেছ সে দিন, আজি দেখ কি দশায়, 

আছে মাত্র প্রাণশৃন্ত কায, 

তারে কি এখনো তুমি দেখিতেছ শশী, 

আছে কি সে বিনোদিনী শিলাতলে বসি ?” 

“আজি নামক কবিতায়ও গিরিশচন্দ্রের এই সময়ের জীবন-স্থৃতি পাঠক 

দেখিতে পাইবেন,_ 

“তিন দশ পূর্ণ কায় অতীত যৌবন, 
তিন দশ পূর্ণকায়, জীবন-প্রবাহ ধায়, 

মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন | 



৪০ গিরিশচন্দ্র 

শৈশব-সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন । 

যৌবন ঢালিয়া কায়, পেয়েছিন্ছ প্রমদায়, 
ম'লে কি ভুলিব আর প্রথম চুম্বন !” 

যে মাতৃহারা শিশু পুত্র-কন্ঠাকে বাখিয়া তিনি দেশাস্তরে গিয়াছিলেন, 
কাহাঁলগার পর্বত দর্শনে রচিত “গিরি” কবিতায় আপনার বেদনার 

সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি ফুটিয়া উটয়াছে £-- 

“অটল অশনি-পাতে নিবাস গহন ! 

তোমায় শুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি বীরি 

অবিরল আখিজল নিঝর পতন, 

তোমারো৷ কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ? 

তোমার হাদয়ে কারু জাগে কি অধর, 

মধুর শিশুর বোঁল, নূপুর কিস্কিণী রোল 
কখনও কি শুনিয়াছ নারী-কস্বর ? 

তাই কি পাথর তব অন্তর কাতর ?” 

গিরিশ বলিতেন, “শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে বিপত্রীক 
হওয়ার ছঃখ আমি হাঁড়ে হাড়ে বুঝেছি |” 

গিরিশ-প্রতিভাঁর প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে তাহার অন্তরের 

ইতিহাস এ সময়ে যেধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বিদিত হওয়] 

প্রয়োজন । এই নিমিত্ত তাহার বিস্তৃত আলোচন৷ প্রদত্ত হইল। 
ছয় মাসে মাল খরিদ কাধ্য শেষ হইয়া! গেল। শোকের প্রথম উচ্ছাস 

কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে, গিরিশ কলিকাতায় ফিরিয়া অসিবার জন্য 
প্রসম্তত হইলেন । কিন্ত প্রত্ঠাগমনের পুর্ব্বে তাহার যা কিছু ছিল সমস্ত 
অপহৃত হইয়! গেল। প্রভাতে উঠিয়। দেখিলেন পরিহিত বজ্র ব্যতীত 

তাহার কোনই সম্বল নাই। অর্থের জন্য বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা! ত 

দূরের কথা ষ্ট্যাম্প কিনিবার সঙ্গতির পর্যন্ত অভাব। গিরিশচন্রের 

প্রতিবাসী এক ব্যক্তি আইন ব্যবসায়ে ভাগলপুরে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন 



গাহস্থ্য-জীবন ৪১ 

হইয়া উঠিয়াছিলেন। গিরিশ তাহার নিকট আপনার বিপন্ন অবস্থা 
জানাইয়া দশটি টাক' ধার চাহিলেন। সঙ্গতিপন্ন আইন ব্যবসায়ী উত্তর 

দিলেন, "তোমাকে ।শ টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করি না, পাঁচটি টাকা 
দান করিতে পারি।” নিরুপায় গিরিশ টাকা কয়টি হাত পাতিয়া নিতে 
বাধ্য হইলেন। গিরিশ বলিতেন, “অতি শোঁকেও কখনো আমার চক্ষে 

জল পড়েনি, কিন্ত এই পাঁচটা টাকা হাত পেতে নিতে আমার চোখ্ 

ফেটে জল এলো 1” পরে সঙ্গতিপন্ন আইন ব্যবসায়ী যখন বিদেশ হইতে 
বাটী আসেন,-গিরিশ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ 'ঈ পাঁচটি টাকা 

প্রতার্পণ করিলে তিনি বলিলেন, “আমি টাক দাঁন করেছি, ফিরে 

পাবার জন্য পিউ নি।”» *এর উত্তর গিরিশ বলিতেন “আমার ঠোঁটের 

কাছ পধ্যস্ত এসেছিল কিন্ত গিলে ফেল্লুম।--একবার উপকার 

পেয়েছি-_।” 

ভাগলপুরে অবস্থান কালে গিরিশ একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে থাঁকিতেন, সেখান হইতে কিছু দূরে 

ফুদ্রকায় কোন পাহাড়ের উপর রেলওয়ে লাইনের একটি 01900 

31508] ছিল। পাঠক অবগত আছেন এই সঙ্কেত-স্তস্তের শীর্ষদেশে 

লাল ও সবুজ বর্ণের কাচ সংলগ্ন থাকে। রাত্রিতে এ কাচের পশ্চাতে 
আলো জ্বালিয়া ট্টেশনমুখে আগন্তক রেল গাড়ীকে সঙ্কট বা নিরাপদ 

বার্তী জ্ঞাপন করা হয় । সঙ্কটের সঙ্কেতে লাল আলো দেখিলে গাড়ী 

আর অগ্রসর হয় না। কিছুদিন যাবৎ এ সঙ্কেত স্তন্তে সময় সময় লাল 

ও সবুজ আলো! অকম্মাৎ জলিয়া উঠিতে লাগিল। ষ্টেশন যখন সম্পূর্ণ 
নিরাপদ, দূর হইতে ট্রেপ আসিতেছে, দেই সময় হঠাৎ হযরত লাল 
আলো! জবলিয়৷ উঠে। পথিমধ্যে গাড়ী থামিয়! যায়। এইরূপে রেল 

চলাচলের বিলাট ঘটিতে লাগিল, আবার স্টেশনে যখন অন্ত ছ্রেণ উপস্থিত 
থাকায় পথ বন্ধ তখন হয়ত নিরাপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সবুজ আলো 

জলিয়া ট্রেণকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করে । এই খামখেয়াঁলী সঙ্কেতের 

কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া! তদানীস্তন রেলকর্ম্চারিগণ বিব্রত হইয়। 
পড়িলেন। ছুই একজন কর্মচ্যুত হইল, কিন্তু এই অদৃশ্য রহম্তকারীর 



৪২ গিরিশচন্দ খত 

সন্ধান কিছৃতেই পাওয়া গেল না পাছে অন্য ট্রেশের সহিত সংঘম ঘটে 

এই আশঙ্কার এঞ্সিনচালক ও ট্রেণরক্গক সাঁবধ,দন গাড়ী চালাইতে 

লাগিল। অবশেষে কিছুদিনে এই আলোক ক্রীড়া আপনা আপনি 

নিবৃত্ত হইয়া গেল। ৯ স্থানের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিত উহা 

ভৌতিক আলোক । ৯ স্তত্তে যে ব্যক্তি সম্কেত-আলোক জালিত নে 

লোকাস্তরিত হইয়াও রেলওয়ে কোম্পানিকে ভুলিতে পারে নাই। 

গিরিশ বলিতেন, “সম্ভবতঃ দূরের হাড়ে বনে আগুন লাগিয়৷ কাচে 
তাহার আভা প্রতিফলিত হইত |” 

কলিকাতায় ফিরিয়া আঁসিবার পর গিরিশ ফ্রাইবারজার কোম্পানীর 

আফিস পরিত্যাগ করিয়া মমৃতবাজার-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 

মহাশয়ের অনুরোধে ততপ্রতিষ্ঠিত ইপ্ডিরান লীগ নামক সভার হেড 

ক্লাবের পদ ১৮৭৫ খ্ুঃ অন্দে এ্রহণ করেন । এই সময় জোষ্টা ভগ্নীর 

নিববন্ধাতিশযা ও বন্ধু বান্ধবগণের বিশেষ অন্যুরোণে তাহাকে পুনরায় দার- 

পরিগ্রহ করিতে হইল । কলিকাঁভার খ্যাত্যাপন্ন লালচটাদ মিত্রের 

প্রপৌভ্রী বিহারীলাল মিত্রের কন্ঠ তীহা'র দ্বিতীয়া ভার্ম্যা। 
প্রথমবার বিপত্রীক হইবার পর দেখিতে পাওয়া যায় একদিকে 

যেমন গিরিশের হৃদয় ছুঃসহ শোঁক-সন্তাপ নিরাশায় ভগ্ন, অন্যদিকে 

তাহার জীবন তেমনি উৎসন্ন উচ্ছুঙ্জলতার অগাধ পক্কে নিমগ্ন । বুদ্ধি 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্, বিবেক ঘন মেঘাচ্ছন্ন, গিরিশচন্দ্র এ সময় আপনার 
কন্দবিপাকে আপনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই নৈতিক 

অবনতির অনতিকাল পরেই তাহার জীবনে ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার 
উন্মেষ হয় । 

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশ বিস্ৃচিকা 

রোগে অক্রাস্ত হইলেন। তাহার শরীরে মত্ত হস্তীর ন্যায় শক্তি ছিল। 

দিনের পর দিন অপরিমিত সুরাপান ও অত্যাচারেও তিনি কখনো 

অবসন্ন হন নাই। কিন্তু এই ব্যাধির করাঁল আক্রমণে অত্যল্পকাল 

মধ্যেই তাহার জীবনদীপ নির্বাণোন্বখ হইল। চিকিৎসকগণ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত গিরিশ যন্ত্রণায় বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়! মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে 



লাগিলেন। এই চরম অবস্থায় ঈশ্বর কৃপাঁয় তাহার প্রাণরক্ষা। হয়। 

কিন্ত জীবনপান করিয়। দেবতা অতি কঠোর শিক্ষকের হস্তে তাহাকে 

সম্্পন করিলেন । কাধ্য কারণের জটিল রহস্তে ঠিক এই সময়ে গিরিশ 

আত্মরত কর্ম্মফলে নিরতিশয় বিপন্ন হুইয়৷ পড়িলেন। স্বাস্থ্য ভগ্ন, বন্ধু- 
বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত; চারিদিকে শক্রর রক্তচন্ষু, রুদ্ধশ্বাস হতাশের 
দুর্ভে্চ অন্ধকার ব্যতীত কোনোদিকে আর কিছু নাই। গিরিশ ভীরু 
ছিলেন না। শক্রর সঙ্গে সন্মুখ যুদ্ধে কখনে। পশ্চাৎপদ হইতেন ন|। 
কিন্ত বিপদ বন্ধু বেশে উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা কর! ছুক্কর। যে বুদ্ধির 

দন্তে গিরিশ বলিতেন-_“আমার চেয়ে যে অধিক বুদ্ধিমান, সে একের 
নম্বর চৌরঙ্গীতে * বসে” আছে” +-_দেখিলেন সেই বুদ্ধিই তাহাকে 

বিপাকের শতপাকে বেষ্টন করিয়াছে । তাহার চির ভরসা পুরুষকার 

তাহা ছিন্ন করিতেও অপমর্থ। গিরিশের আত্মনির্ভর শিথিল হইয়া 
পড়িল। বুঝিলেন চেষ্টায় কিছুই হয় না। প্ররফুল্প নাটকে যোগেশও 

ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছে, “আমার মনে স্পদ্ধী ছিল যে, পরিশ্রমে-_ 
চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া 
রোঁধ হর না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হ্য় 

ন, বৃদ্ধা মাকে বুন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেষ্টায় কোন কাধ্যই হয় না। 

আমি আজীবন চেষ্টা কল্েম, কি ফল পেলেম ?” জীবন যদি কেবল 

জড় শক্তিতেই চালিত হইত তাহা হইলে কিছুদিন পূর্ব্বে আঁসন্ন মৃত্যু- 
মুখ হইতে তাহার মুক্তি হইত না। জীবনের চরম ছর্দিনে হুর্গমপথে 
দিশাহারা পাস্থ বিপন্নের পরম সহায় শ্রীভগবাঁনের শরণাপন্ন হইলেন। 
গিরিশ বলিতেন, “যে প্যাচে জড়িয়েছিল, ঠিক যেন তার উন্টো পাকে 

খুলতে আরম্ভ হল।” বিপদজাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়। গেল। 
অলৌকিক উপায়ে আসন্নৃত্যু ও প্ররচ্ছূন্-বিপদ হইতে পরিত্রাণ 

* তখনকার প্রেসিডেন্সি জ্লে। 

1 অঘোর-_-আদার চেয়ে যে ব্যাট। সেয়ান।, তারতে। কফ্বলে'কের উপরে বাস। 

কিন্ত দেয়াশীগিরি দেখিয়ে কি আদা ক*রলুম জান ? 
স্ হারানিধি ৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক ] 
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লাভ করিয়া গিরিশের জীবন এখন হইতে অভিনব ধারায় প্রবাহিত 

হইল। ইতিমধ্যে তাহার জীবনে অপর পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ইতিয়ান্ 
লীগ উঠিয়া গিয়াছে । গিরিশ পার্কার সাহেবের আফিসে বুককিপার 
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার দ্বিতীয়বার দা'রপরিগ্রহের কথা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। 

ভাধ্যার অধিকার লইয়া নবীনা বধূ গিরিশচন্ত্রের গৃহ প্রবেশ 

করিলেন 7 কিন্তু ম্বামীর জদয়-দ্বার তীভার পক্ষে এখনও অবরুদ্ধ । 

গিরিশ কিছুদিন পধ্যস্ত দ্বিতীর৷ পত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর 

পান নাই। কিন্তু ক্রমে এই গতিত্রতা দৃট-অধ্যবসায় সহায়ে আপনার 

হ্রদয়বলে, একনিষ্ঠ আত্ম-নিবেদনে গিরিশচন্দ্রের জদয় জয় করিয়া- 

ছিলেন । কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ গমন করিরা বধূ শুনিলেন, 
কোন রমণী উচ্ছঙ্খল চরিত্র বলিয়া গিরিশের নিন্দী করিতেছেন । বধূ 

তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া আপিলেন এবং বিশেষ সাধ্য-সাধনা সত্বেও 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । গিরিশ এই ক্ষুদ্র ঘটনার স্মতি 'হারানিধি” 
নাটকে উল্লেখ করিরাছেন)_ 

“সুণালা_ তার নিন্দা আমি শুন্বো কেন? যেখানে তার নিন্দা, 

সে স্থান ত্যাগ করবো, যদি আবশ্তক হয়, প্রাণত্যাগ করবো ।” 

এই নারীরত্রের গকান্তিক বন্ধে গিরিশের শ্রীহীন গৃহ আবার ধীরে 

ধীরে বিনোদমন্দিরে পরিণত হইল । আধারে আলোক ফুটিল। শ্বশানে 

অমৃতধারা৷ ছুটিল। উচ্ছৃঙ্খল গিরিশ ক্রমে সংযত হুইলেন। শিশুর 

কলহাসে আবার তাহার শূন্য কক্ষ, শূন্য বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভাগ্যলক্মীও তাহাকে প্রসন্ন হান্তে বরণ করিলেন । 

১৮৭৯ খুঃ অ্ধ গিরিশচন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় বংসর। এই 
বৎসর হইতে রঙ্গভূমি তাহার জীবিকাস্থল হয়। এই বৎসর প্রতাপ- 
চাদ জহুরী “গ্রেট স্তাঁশনেল” থিয়েটারের স্বত্ব ক্রয় করিয়া প্হ্যাশনেল” 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই বৎসর হইতে রঙ্গভূমি গিরিশচন্দ্রের 

জীবিকাস্থল হয়। নটকবির নাট্য-জীবন সম্বন্ধে আমরা! স্বতন্ত্র প্রবন্ধের 
অবতারণ| করিব। নাট্য-জীবন অবলম্বন করিয়! গিরিশচন্দ্র অভিনয়ো- 
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পযোগী নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন এবং ভক্তি-রসাত্মক পৌরাণিক 

নাটক সকল প্রণয়নে তাহার যশ প্রাতঃনুর্য্যের স্তায় উদিত হইয় 

“চৈতন্ত-লীলা+ রচনায় ক্রমে মধ্যাহ্ন তপনের গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া 

উঠিল। কিন্তু ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৩ খু অধ্ধ পর্যন্ত “চৈতন্ত-লীলা” রচনার 

সমসময়াবধি একদিকে গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবন যেমন অখণ্ড উদ্যমময়, 

অন্যদিকে তাহার ধর্মজীবন তেমনি ঘোরতর তরঙগসম্কুল । সংশয় এবং 

বিশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুজাঁতির চিরস্তন সংস্কার এবং পাশ্চাত্য 

শিক্ষার সংঘর্ষ জনিত হৃদয়-্বন্দে গিরিশচন্ত্র আকুল হইয়া! উঠিলেন। 
অবশেষে প্রীরামকষ্চ চরণে আম্ম-সমর্পণে তাহার তীব্র যন্ত্রণার অবসান, 

হয়। তাহার এই অশান্ত যন্ত্রণা এবং প্রশান্ত শান্তির চিত্র তাহারই 
ভাষায় আমরা “ধর্দ্জীবন” অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে রচিত কবিতায় 

পরিশ্ফুট করিব। কয়েকটি ছত্র এইখানে প্রদত্ত হইল। 

“ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর 

অজ্ঞান আধারে, 

সত্য-তত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অস্তর 

অসহায় বুদ্ধিবলে নারে, 
তর্ক দ্বন্দ শান্তের বিচারে-- 

সন্দেহ উদয় বারে বারে ) 

দিতে নিপ্ধ-পদছায়া, ধরায় ধরেছ কাঁয়। 

এঁক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে 
মিটে দ্বন্দ, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সারে |” 

১৮৮৪ খৃঃ অন্ধ গিরিশচন্দ্রের জীবনের আর একটি ্মরণীয় বৎসর। 

এই বৎসর পরমহংসদেবের সহিত তাহার সম্মিলন ঘটে । এবং এই 

পুরুষ-প্রবরের প্রভাবে গিরিশচন্দ্র টিস্তার ধারা অভিনব প্রবাহে 

প্রবাহিত হইয়া তাহার ভাবী রচন! নিয়ন্ত্রিত হয়। গিরিশচন্দ্রের 
ধর্মজীবন আমরা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিব । 

বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে “চৈতন্ত-লীলা, প্রণয়ন হইতে সাঁতচল্লিশ বর্ষ 
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বয়সে “প্রফুল্ল” নাটক রচনাবধি ছয় বৎসর কাল গিরিশচন্দ্রের জীবনে 

স্থথ ও সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ৃ-দীপ্তি প্রকটিত। অর্থ, পরমার্থ, প্রতৃত্ব, 

প্রতিপত্তি, কাগ্ডি, খ্যাতি, দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি যাহা কিছু মানব- 
জীবনে অভিলধিত সে সমস্তই স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া] এই সময় তাহাকে 
বরণ করিল। এই সময়েই পরমহংসদেবের সহিত ত্বাহার সম্মিলন ও 

ইষ্টলাভ। এই সময়ে তাহার কর্তৃত্বাধীনে ষ্টার রঙ্গীলয়ের প্রতিষ্ঠা ; এই 
সমদে যোগ্যতার সম্মান স্বরূপ বিশ সহঅ মুদ্রা “বোনাস” প্রাপ্তি । এই 

সময়ে তাহার ভক্তিরসাশিত শ্রেষ্ঠ দৃপ্ত-কাব্য “চৈতন্ত-লীলা”, “বিল্বমঙ্গল* ; 

'শেষ্ঠ সামাজিক নাটক প্রফুল্ল” এবং শ্ষ্ট প্রহনন “বেলিক বাজারের 

রচনা । 

টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সমপসময়ে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা পত্ীর 

গর্ভজাত কন্যা বিবাহ হয়। ইতিখধ্যে তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী তাহাকে 

ছুইটি কন্তা এবং একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়াছেন। শান্তি ও স্ুখ- 
স্বপ্নে পিন বঠিতে লাগিল। চিরদিন গিরিশের জ্ঞান-পিপাসা প্রবল 

ছিল। এখন নিশ্চিন্ত সময় পাইয। প্ররিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার 

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে বিজ্ঞান চর্চা করিতে 

আরম্ভ করিলেন। তাহার বিজ্ঞানাঙ্গরাগ, বিগ্যাবস্তা, বুদ্ধিমত্তাঃ কবিত্ব- 

শক্তি এবং সর্বাপেক্ষা সরলত৷ দর্শনে ডাক্তার সরকার দিন দিন তাহার 

একান্ত পক্ষপাতী হইয়। উঠ্ঠিলেন ৷ কিন্তু হায়, আজন্ম-বঞ্চিতকে বাঞ্চিত 

রত্বরাজি দান করিয়া নিয়তি যেন আপনার উদারতাঁয় আপনি ঈধিত 
হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে গিরিশের অদৃষ্টাকাশে আবার কাঁলমেঘ 

সঞ্চিত হইতে লাগিল । দ্বিতীয় পক্ষে তাহার যে কন্তাদ্ব় জন্মিয়াছিল, 
নিষ্ঠর কাল অকালে সে সহাস কুস্থুমকলি ছুইটিকে ছিন্ন করিয়া লইয়া 
গেল। হৃদয়ভেদী শোকে স্বাস্থ্য হারাইয়৷ তাহাদিগের প্রন্থৃতি পুত্র 

প্রসব করিবার পর স্ৃতিকা রোগে শধ্যাগ্রহণ করিলেন, আর উঠিলেন 
না। এই তীব্র শোক ক্রমে প্রশমিত হইলেও গিরিশের অবশিষ্ট 

জীবনের উপর যে গোধূলিরাগ বিস্তার করিয়াছিল সুদীর্ঘ কালাস্তে রচিত 
শৃন্তপ্রাণ কবিতায় তাহার ছায়াচিত্র আমরা দেখিতে পাই।-_- 
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“আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্জিনী 
সদ্র গৃহ নাট্যশাল। প্রায়, 

সোহাগ হৃদয়রাগে রজনী-রঙ্গিনী 

সোনার স্বপন, বয়ে যায় 

কালের কুটিল রঙ্গ, চমকিয়া স্বপ্নভঙ্গ 

শৃন্যগৃহ নহে ত উজ্জল নাট্যাগার 

শৃশ্যপ্রাণ- শূন্য এ সংসার ।” 

দ্বিতীয়বার জায়াশোকে গিরিশ নিতান্ত কাতর হইয়! পড়িলেন। 

এবং ক্রমে পাঠক দেখিতে পাইবেন এই নিদারুণ ভাধ্যা শোক তাহার 
একাধিক নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কিন্তুযে নিরীশ্বর নিরাশয় 
মবস্থায় প্রথমা পত্তীর শোক তাহাকে একান্ত আত্মবিস্ৃত করিয়াছিল, 
তখন আর এখন অনেক প্রভেদ। তখন পূর্ণ যৌবন, আর এখন প্রো 
বয়স, বিশেষ ইতিপুর্কেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে “বকলম” দিয়া নিঃশেষে 
আত্মদান করিয়াছেন । তাহার স্থথ ছুঃখ, সুকৃতি হুন্কতির সকল ভার 
শ্রীভগবানের চরণে সমগিত হইয়াছে । ”“তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, 
করুণাময় স্বামী” বলিয়। সংসারের সকল আঘাত এখন মাথায় পাঁতিয়। 
লইতে হইবে । গিরিশ বলিতেন, “সখ, ছুঃখ, শোক, সবই জড়ের ধ্দ। 
যতদিন জড়দেহ আছে সে আপনার প্রভাব বিস্তার করবেই ।” দ্বিতীয়বার 
দারুণ শোক পাইয়। গিরিশ গুরুতর ব্যথিত হইলেও অতি বেদনায় 
তাহাকে অধীর করিতে পারিল না। সতী-সাঁধবীর শেষদান শিশু 
পুত্রটিকে হৃদয়ে লইয়া তিনি অতি যত্বে পালন করিতে লাগিলেন। 
মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুর স্বাস্থ্য ভাঁল ছিল না, কিন্তু তাহার এক আঁশ্্য্য 
স্বভাব ছিল। রোগ-ন্ত্রণায় ছট্ফটু করিতেছে অথবা ছুপ্ধপান করিতে 
কাদিতেছে, সে সময় কেহ হরিধ্বনি করিলে তাহার আর আনন্দের সীম 
থাকিত না। রোদন নিবৃত্তি হইয়া যাইত এবং শান্ত হ্ইয়! দুগ্পান 
করিত। কিন্তু পিতার অক্ষুণ্ন যত, সতর্ক তত্বাবধান সত্বেও শিশুর পীড়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় গিরিশ স্বয়ং কঠিন গীড়ায় 
আক্রাস্ত হইলেন এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়া বায়ু পরিবর্তনের 



৪৮ গিরিশচন্দ্র 

নিমিত্ত পুত্রসহ মধুপুর গমন করিলেন । কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় 

হইল না। পিতার ন্েহের শিকল কাটিয়! মাতৃহার! শিশু মাতার ক্রোড়ে 
চলিয়! গেল। গিরিশচন্জের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার স্থৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত 

হইল। তাহার “সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।” এই সময় ষ্টার 
থিয়েটারের সন্বাধিকারীগণ তাহাকে পদচ্যুত করিলেন । 

কর্মচ্যুতির পর গিরিশচন্দ্র তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু 
শিশুর মৃত্যু তাহাকে অন্তরে অন্তরে অতীব চঞ্চল করিয়া তুলিল। 

গিরিশ এই মানস-চাঞ্চল্য দূর করিবার নিমিত্ত অঙ্ক-শান্স্ের আলোচনা 
করিতে লাগিলেন । তাহার বিশ্বাস ছিল-_“চিত্ত-স্থ্্যে এ বিদ্যার 

মূল ।৮ * সে এক বিচিত্র ব্যাপার ! বিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রের স্তায় প্রবীণ 

কবিকে শ্রেট-পেনসিল লইয়া নিবিষ্টমনে 00901900 6088100 

ও জ্যামিতির 170:0151) কষিতে দেখিয়া সকলে বিশ্মিত-নেত্রে চাহিয়া 

থাকিতেন। গিরিশ কোন কাজই আধাআঁধি করিতে পারিতেন না । 

ব্যাস, বাল্সিকী, ভবভভূতি, কাশীদাস, কৃতিবাঁস, 5159155915815, 

73/701১ 1111002. প্রভৃতির কাব্যালোচনায় যে কক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া 

থাকিত) 729০110১1০0 17010051 এখন সেথায় একাধিপত্য করিতে 

লাগিল। কলেজের ছাত্র পাইলে অভিনব আলোক প্রাপ্তির আশায় 

প্রশ্ত্ের পর প্রশ্নে গিরিশ তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ক্রমে 

গিরিশচন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চল্য আয়ত্ত হইল। অতঃপর তিনি মিনার্ভ৷ 

রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিমগ্র হইলেন। এখন হইতে গিরিশ- 
চন্দ্রের নাট্য-জীবন অবাধে প্রবাহিত হইলেও, নৃতন নূতন রঙ্গালয় 

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্যস্তলের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটিতে 

লাঁগিল। রোগে, শোকে, স্বাস্থ্যভঙ্গে অকালবৃদ্ধ নাট্যাঁচাধ্যকে যৌবনের 
অভিনব উৎসাহে কাধ্যপরায়ণ দেখিয়! গিরিশচন্দ্রের সহকর্্মীগণের বিম্ময়ের 

অবধি থাকিত না। 

এই সময় তিনি পুনরায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইলেন। 

বলিতেন, “থিয়েটারে এখন আর আমায় আগের মতন খাটতে হয় না। 

* নলদময়স্তী গর্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক। 
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হাতে অনেক সময় । নি্ষন্দার হয় আত্মচিস্তা, নয় পরচর্চা অবলম্বন । 

চিকিৎসা নিয়ে থাকলে এসব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর গরীব- 

গুর্বোদেরও উপকার হয়।” ন্রান্তি, নাটকে রঙ্গলালের মুখে আমরা 

এই ভাবের কথাই শুনিতে পাই,_“পরের দায় মাথায় নিলে আপনার 
দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতটা ঘোর থাক্বে না ।” শাস্তি কি শাস্তি নাটকে 

পাঁগলও এই কথাই বলিতেছে, “কাপুরুষে পরের জালা ভুলে আপনার 

জাল! নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।” গিরিশচন্ত্র পূর্বে যে কারণে চিকিৎস1 কার্য 
পরিত্যাগ করেন তাহা বলিয়াছি । যে ঘটনায় তাহাতে পুনরায় প্রবৃত্ত 

হন, তাহা অতীব মর্মস্পর্শী । তিনি তখন অমরেন্ত্রনাথ সংস্থাপিত- 

ক্লাসিক থিয়েটারে । রিহার্সালান্তে এক রাত্রি ২॥০টার সময় গুতে 
ফিরিতেছেন, বাটার অতি সন্নিকটে একটা করুণাস্ছচক স্বর তাহার কর্ণে 

প্রবেশ করিল। অন্ুসন্ধানান্তে জানিলেন এক হিন্দুস্থানী বিষম জরে 

কাতর হইয়া ছটফট. করিতেছে । তখন শীতকাল । রোগী অনাবৃত 

গাত্রে গাত ও হিম নিবারণের জন্য একখানি থাটিয়ার নীচে পড়িয়া আছে। 

গিরিশ বলিতেন, “অতরাত্রে আর কি উপায় কর্ব। বিছানায় গিয়ে 

শুলুম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কেবলই মনে হয়, আমি গরম 

বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, আর এ ব্যক্তি খোলা মাঠে খালি 

গায়ে ছট ফট. করছে।” সারারাত্রি গিরিশচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া রোগর 

সঙ্গে ছট ফট. করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র কম্বল 
ও ওঁষধের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে 

তাহার বাটার পার্থে তাহার বেতনভোগী পরামাণিকের কলেরা হয়। 

গিরিশচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গেলে তীহার দর্শনমাত্রে সে হতভাগ্য, 

“বাবু ওষুধ, বাবু ওষুধ” বলিয়া! কাতরোক্তি করিতে থাকে । তখন 
তাহার আসন্নকাল উপস্থিত। গিরিশ বাড়ীতে ওষধ রাখিতেন না। 

কিনিয়া আনিবারও সময় নাই । তিনি ডাক্তার আনাইতে পাঠাইলেন, 

কিন্ত রোগী রক্ষা পাইল না। গিরিশ মন্মীহত হইয়া চিকিৎসায় পুনরায় 
ব্রতী হইলেন। তিনি স্থির করিলেন--“মরবাঁর সময় পর্য্যস্ত যদি 

হাত উঠে, একটা পরের কাজ ক'রে যাব, আমি পরের জন্য বেঁচে 
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আছি ।** কাশীধামে রামকৃষ্ণসেবাশ্রম সংশ্লি্ই কত শত কঠিন পীড়া গ্রস্ত 

রোগী তাহার স্থচিকিৎসায় নিরোগ হইয়াছেন, পাঠক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 
প"ঠত সেবাশ্রমের বাধষিক বিবরণী পাঁঠে অবগত হইবেন । 

ক্লাসিকের পর গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভায় প্রত্যাবর্তন করেন সেই 
সময় তাহার প্রথমা পত্বরীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্তার কাল হয়। এই 

পতি-পুভ্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী ছুহিতা জীবনের প্রায় আদন্ন সময়ে 

বলিয়াছিলেন, * “বাপী 1 যদি নিজে গিয়ে আমাকে বাবা তারকনাথের 

চরণামুত এনে দেয়, আমি ভালো হই ।” মুমুযু্ ছহিতার অন্তিম ইচ্ছা 
"সম্পন্ন করিবার জন্ত গিরিশ অবিলম্বে তারকেশ্বর গমন করিলেন । কিন্তু 

সেখানকার কার্য সমাধা করিয়া তিনি ভরসা লইয়া ফিরিতে পারিলেন 
না। গৃহে আসিয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে । এই নিষ্ঠুর 

মন্দ্রভেদী শোকে তাহার একটি দীর্ঘ শ্বাস পর্যন্ত কাহারও কর্ণগোচর 

হয় নাই। কেবল স্বাস্থ্যভক্ষে এই মুক শোক আত্মপ্রকাশ করিতে 

লাগিল। এই ঘটনার পরে করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভা 

রঙ্গালয়ে দর্শন করিবার ধাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারাই এই মূক 
শোকের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়৷ থাঁকিবেন। 

ষ্টার থিয়েটারের সহিত সংশ্রব ত্যাগের পর গিরিশ যে মিনার্ভা 

প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই মিনার্ভাই তাহার শেষ কর্মস্থল । এই রঙ্গীলয় 
অধিষ্ঠিত ভূমির উপরেই প্রথম গ্রেট স্তাশনেল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। পরে উহা! হস্তাস্তরিত হইয়! স্তাশনেল থিয়েটার নাম ধারণ 
করে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে গিরিশ এই রঙ্গালয়কেই উপজীবিকারূপে 
অবলম্বন করিয়] বলিয়াছিলেন-_ 

“তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার 
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ, 

রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাঁশি রাশি 
আশার নেশায় করি জীবনযাঁপন |” 

ক ভ্রান্তি ঘম অন্ধ ৪র্থ গর্ভাঙ্ক । 
1 গিরিশচন্দ্রের পুক্রকন্যা। তাহাকে এই নামে নম্বোধন করিত। 
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ত্রিশ বৎসর পরে তাহার আযুকুর্য্য যখন অন্তাচল অভিমুখে অভিসার 

করিয়াছে, জীবনের ঘোর ঝঞ্জাবাত, শিলাঁপাত, বারিবর্ষনান্তে রোগ 

শোক ছুদ্দিনের তুষার পাতে ধবলকেশ বৃদ্ধ সেই রঙ্গমঞ্চে পুনর্দগডায়মাঁন 
হইয়া বলিয়াছিলেন-_ রর 

“পিতার স্থানীয় ধারা, রঙ্গালয়ে আসি তারা 

কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ । 

সমান বয়স্ক জন বান্ধব স্বজনগণ 

করেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ । 

পুলরসম বয়ক্রমে, তারাও দর্শক ক্রমে 

ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন ? 

করে কর পুভ্রলয়ে; এবে হেরি রঙ্গালয়ে 

অবিরাম বহে মম শ্রমের জীবন। 

হৃদে সাধ বলবান, সম উৎসাহিত প্রাণ 

করিতে দর্শকবুন্দ মানস রঞ্জন 

কিন্তু এ বার্ধক্যে হায় দিন দিন ক্ষীণকায় 

বিফল প্রয়াস জন মন বিমোহন । 

অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কথস্বর রসহীন 

পুরাইতে মনোসাঁধ ঘটে বিড়ম্বনা ; 

ক্রুটী হবে অভিনয়ে, তাই রস ভঙ্গ ভয়ে 

ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন কামন! 
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জন1 1” 

মহাপথযাত্রী নটকবির জীবনে «আশার নেশা” আর নাই। কিন্ত 
রঙ্গভভূমি ভালবাসা তাহার হৃদয়ে চির-তরুণ, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের পরও 
এই সকরুণ উক্তির ভিতর দিয়! সমভাঁবে বহিয়া যাইতেছে । ১৯০৬ 

থুঃ অন্ধ হইতে গিরিশচন্দ্রের দেহে প্রতি বৎসর হেমস্তাগমে ছুরস্ত হাঁপানী 

পীড়ার আবির্ভাব হইত। পান এবং তামাক তাহার অতি প্রিয় 
সামগ্রী ছিল। রোগ বৃদ্ধির সঙ্কে সঙ্গে তিনি ছুইই ছাড়িয়া দিলেন। 
কিন্তু সংবম, চিকিৎসা! ও সর্ব বিষয়ে সতর্কতা সত্বেও পীড়া উত্তরোত্তর 
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বাড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় শীতাগমে নিশাযোগে কলিকাতার 

ধুলিধূমাচ্ছন্ন বাযুস্তর তাহার শ্বাস গ্রহণের পক্ষে নিরতিশয় যন্ত্রণা- 

দায়ক হইত। স্বাস্থ্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রাণাস্তিক হইয়া উঠিল। 

১৯০৯ ও ১৯১০ থুঃ অদ্দের শীতকাল গিরিশ কাশীধামে যাপন করিয়া 

আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিলেন। বারাণসীধাম হইতে ফিরিয়া 

আসিয়া গিরিশ সবিশেষ উৎসাহের সহিত রঙ্গালয়ের কাধ্যে যোগদান 

করিলেন। ১৯১১ থৃঃ অধ্ফে ৩০শে আষাঢ় শনিবার “বলিদান নাটকে 

করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়! গিরিশচন্দ্রের নাম 
, বিজ্ঞাপিত হইল । রঙ্গমঞ্চে ইহাই গিরিশচন্ত্রের শেষ অভিনয় রজনী । 
সংসার রঙ্গমঞ্চে নটকবির জীবনের শেষ অভিনয় রজনীও অতি নিকট । 

কিন্তু হায়, কে তখন তাহা বুঝিয়াছিল। *& রাত্রির ছুষ্যোগ যেন 
অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র নাট্যজগতের হুষ্যোগ স্চনা করিয়া দিল। সে 

ভয়ানক ছূর্যোগ দেখিয়া সকলেই গিরিশকে দূর্বল দেহে অভিনয় করিতে 

নিষেধ করেন। কিন্তু গিরিশচন্র কাহারও নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত 

করিলেন নী। করুণাময়ের আত্মহত্যা যেন নটকবির জীবনে অভিনীত 

হইল । হুর্যোগ রজনীতে বার বাঁর অনাবৃত গাত্রে অভিনয় করিয়! 
গিরিশ অস্থস্থ দেহে গ্ুহে ফিরিলেন। তীহার স্বাস্থ্য আর ফিরিল না। 

কিন্ত দিনে দিনে শেষ দিন ষতই সন্গিকট হইয়া আসিল, ছুর্বার ব্যাধির 

পীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, ধৈধ্য ও সহিষ্ণুতায় গিরিশচন্দ্র ততই 

যেন অমানুষী জদয়বলে বলীয়ান হইতে লাগিলেন । এই অসীম রোগ- 

যন্ত্রণায় যে-কেহ তাহার হাস্ত প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন, শক্র মিত্র 

নির্বিশেষে তিনিই তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই সময় গিরিশ 

একদিন বলিয়াছিলেন, “এই দেহের পুষ্টির জন্য কত না উপাদেয় ভোগ 

দিয়েছি, কত যত্বে একে সাজিয়েছি, কিন্তু এটা এমনি অক্কতজ্ঞ যে যত 

করে এই ছুরন্ত রোগ ডেকে এনেছে, এক দণ্ড আমাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে 

না” আর এক দিন ছুঃনহ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়া- 

ছিলেন, “ভগবান্, তুমি 'মঙ্গলময় যেন কখন না ভুলি ।” 

মৃত্যুর একদিন পূর্বের রা্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে রুগ্ন কক্ষের 
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নিবিড় নিস্তব্ধত। আলোড়িত করিয়৷ সহসা তিনবার রামকুষ্জ নাম ধ্বনিত 

হইল,_*প্রতু শাস্তি দাও, শান্তি দাও।” শেষ তিন দিন গিরিশের 

নিদ্রা হয় নাই। বিনিদ্র কবি ইঞ্দেব-চরণে শেষ আত্ম-নিবেদন করিয়া 

মহানিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রমে মহাপথ-যাত্রী মহাকবির 
জীবনে মোহ-রাত্রির অবসান হইল। ১৯১২ থুষ্টান্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা ২* মিনিটের সময় “ক্ষেপামায়ের ক্ষেপাছেলেশ, 
মায়ের কোলে চলিয়। গেল । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

নট-জীবন 

মহাঁকবি গিরিশচন্ত্রের সুদীর্ঘ জীবন বঙ্গ-রঙ্গভূমির সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে 

, জড়িত যে তাহার স্বতন্ত্র ইতিহাস না দিলে তাহার জীবন-আখ্যায়িক! 

অসম্পূর্ণ থাকে । কারণ নাটাশালা তীহার জীবনের কেবল প্রধান 

কর্মক্ষেত্র ও অবলম্বন নহে, যখন অনন্যব্রত তইয়। তিনি অভিনয়-বৃত্তি 

গ্রহণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন-_ 

“লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়, 

নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ 

পরের বেদনা হায়, পরে কি বৃঝিবে তায়, 

হায় রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন্ জন? 

অন্যপরে যার তরে, সতত যতন করে, 

অভিনেতা অনায়াসে দেয় বিসঞ্জন, 

যাঁয় ধন-প্রাণ-মান, হথখ-সাধ অবসান, 

পরের প্রীতির তরে আত্ম-সমর্পণ ! 

সদা পর-আরাধনা, সহকারী বারাজনা, 

কে কোথায় রাখে তার মান! 
অনুগ্রহপ্রার্থীজন, কে কোথায় পায় ধন, 

রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ ! 

তিরস্কার পুরস্কার), কলঙ্ক কের হাঁর, 
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্গণ ৷ 

রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশিরাশি 
আশার নেশায় করি জীবন যাপন ৮ 



নট-জীবন ৫৫ 

এ ভালবাস! শিল্পীর আকর্ষণ, সাধকের অনুরাগ, ভক্তের ইঠ্নিষ্ঠা ৷ 

যে বরণীয় নাট্যকলাকে দেশবাসীর নিকট আদরণীয় করিবার জন্ত 

আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, পরিজন, ধন, প্রাণ, মান, অপমান, দ্বেষ, কুৎসা, 

সব তুচ্ছ করিয়া তিনি ধ্যান-নিষ্ঠ তাপসের স্যার জীবনপাঁত করিয়া 

গিয়াছেন--যাহাকে লোক-মনোমোহিনী করিবার জন্য নিত) শব সাজে 
সজ্জিত করিয়াঁও তাহার আগ্রহ, আকিঞ্চন, অভিলাষ, কোনোদিন 

পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই-_যে নাট্যকলার লীলাক্ষেত্রে তিনি হিতৈষীর 

নিষেধ, স্বাস্থ্য, মৃহ্যভয্) সব উপেক্ষা করিয়াছিলেন-_গিরিশ-প্রতিভা 
আলোচনায় তাহার মেই নাট্যজীবনের ইতিহাস বে সক্কপ্রথম ও প্রধান 

স্থান অধিকার করিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। - 

বাঙ্গালায় নাটাকলার প্রতিষ্ঠার গিরিশ বে সব্বাগ্রগণা ছিলেন, তাহা 

নহে ; তাহার পুর্বে প্রলোকগত- রাঁজা ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্রখোহন / গরে 

মহারাজ ১, ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্ত্র, রেভারেও প্রতাপচন্ত্র+ কেশবচন্দ্র 

(গঙ্গোপাধ্যায় ), শ্রিয়নাথ (দত্ত), কালীপ্রসন্ন (সিংহ ), ও উমেশচন্্র 

(1 ৬. 0. 132)21152 ) প্রভৃতি বঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ অভিনয় 

করিয়। যশাজ্জন করিয়। গিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পাঠক 

নাট্যশালার ইতিহাস নামক অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন । কিন্তু গিরিশচন্দ্র 

আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলার নাট্যকলা কেবল অস্কুরিত হইয়াছিল মাত্র, 
এই অস্কুর তাহারই যত্রপিঞ্চনে ক্রমে মহা মহীরুহ আকারে বঙ্গের পল্লীতে 

পল্লীতে সহরে সহরে এক্ষণে শাখা-প্রশাখা বুদ্ধি করিয়াছে । ঈশ্বরের 

অভিপ্রেত কার্য না হইলে একট] জীবনে তাহার এতাদ্শ পরিণতি 

সাধন কর! মনুষ্যের সাধ্যায়ভ্ত নহে । 

কঠোঁর জীবন-সংগ্রামে দুশ্চিন্তার ছুঃসহ তাপে মানবের জীবন-রস 

শু হইয়া যায়। কাব্যের সুধাধার! সিঞ্চনে তাহার পুষ্টিসাণধন করে 

নির্দোষ আমোদ ও ক্ফ্ভির পরিমিত উপভোগ পানাহারের শ্যায় মানবের 

অপরিহার্য প্রয়োজন । যিনি জাতীয় জীবনের এই অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন 

সাধন করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাঙ্গন 

হইবার পাত্র তাহাতে সন্দেহ কি? পঞ্চদশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে গিরিশচন্দ্র 



৫৬ গিরিশচন্দ্র 

যে কাব্যকলার সাধনায় জীবন সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 

তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কি কারণে সে সন্কল্প নাট্যকল! 

সাধনারূপ বিশিই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। 

কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় যে অনুমান ১৮৬৭ খুঃ অন্দে গিরিশচন্দ্রের 

চব্বিশ বৎসর বয়সে এই সাধনার সথচনা | 

উক্ত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়! 

বাগবাজাঁরে একটি সখের যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অভিনয়ের 

জন্য “শর্ষিষ্ঠা মনোনীত হয় । সাত্রার প্রধান উপকরণ সঙ্গীত । *শন্দিঠা? 

নাটকে যাত্রার উপযোগী গীত সংযোজনা করিয়া দিবার জন্য গিরিশচন্ত্ 
এবং তাহার প্রধান সহযোগী উমেশচন্দ্র চৌধুরী সে সময়ের লব্বপ্রতিষ্ঠ 

গীত-রচয়িতা প্পরিয়মাধব বন্থু মল্লিকের শরণাপন্ন হইলেন । প্র্রির বাবু 

নিরর্থক বিলম্ব করায় গিরিশ মনে মনে ক্ষুপ্র হইয়া উমেশকে বলেন, 

«উমেশ, দুই একখানা গানের জন্ত এত হীনতা স্বীকার কেন? এস যেমন 

পারি আমরা বীধি।» প্রয়োজনীয় সঙ্গীত রচিত হইল এবং গীত 

রচনায় সাধারণে সুখ্যাতি লাভ করিয়! গিরিশের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া 

গেল | * 

*« গিরিশের প্রথম সঙ্গীত রচন! সন্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল দূরীকরণার্থ এইস্বানে 
সেই দুইটি গাঠ চদ্ধ,ত হতল-_ 

(১) দেবযানীকে কৃপ হইতে ছদ্ধার করিয়। যযাতি-_ 
(বেহাগ--একতাল। ) 

সথব--'সথি ধর ধর' 
আহা! দরি--দরি 
অনুপম ছবি, নায়। কি মানবী, 

ছলন! বুঝি করে বশদেবী 
রঞ্জিত রোৌদনে বদন অ-ল, 
নয়ন-ক*ল-নীর ঢল ঢল 

নিতম্ব চুখিত, বেণী আলোড়িত 
বিফোহিত চিত হে মাধুরী ॥ 
জনহীন গেহ গন কাননে 
কি ভাবে ভা্নী হ্যজিয়! ভবনে 
আপিয়ছ এই স্থানে ? 



নট-জীবন ৫৭ 

কলিকাতার ঠাকুর বাটার থিয়েটার তখন বঙ্গীয় নাট্য-জগতের 

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অপুর্ব সৌরভ বিস্তার করিয়াছে । বাগ- 

বাজারের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সন্ত্রস্ত থিয়েটারের টিকিট সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে গিরিশ বলিয়াছিলেন, “এক 

বছরের মধ্যে থিয়েটার ক”রে আপনাদের শোনাব।” সেই প্রতিশ্রুতি 
পালনের স্থযোগ এক্ষণে উপস্থিত । “শর্িষ্টা” সম্প্রদায় হইতে অভিনেতা 

নিব্বাচিত হইয়া “বাগবাজার আ্যামেচ্যার থিয়েটার” ১৮৬৮ খষ্টাঞ্দে 

প্রতিষ্ঠিত হইল। মাইকেলের অন্ুপরণে দীনবন্ধু তখন নাট্যকাররূপে 

নাট্য-জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । মুখুয্যেপাড়ায় অরুণ হালদারের 

বাটাতে “দধবার একাদণা”র মহলা বসিল। গিরিশচক্তর শিক্ষক, বাঁগ- 

বাজার অঞ্চলের দক্ষ অভিনেতা সকলেই একত্র মিলিত, কেবল 

অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি তখন জৌড়াসাকে। কয়লাহাটার থিয়েটারে । 

ভোলানাথ চৌধুরী প্রণীত "কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনে দস্তবক্রের 
ভুমিকা অভিনয়ে অসামান্য খ্যাতি শুনিয়া গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুকে 

ধলস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু সংস্কত 

নাটকের আদর্শ ত্যাগ করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথাবলম্বনে দৃশ্ত- 
কাব্য রচনা করিতেন । তাহার কোন নাটকেই হ্ত্রধার। প্রস্তাবনা 

দার” কঠিন এর পরিওন, 
তাই একাকিনী রমণী রতন, 

কেব! এ রম্ণী, কেন অনাথিনী । 
পাগলিশী বুঝি প্রিয় পারহরি ॥ 

" (২) সখীর প্রতি শশ্বিষ্ঠ।-_ 
( আড়ানা--একতাল। ) 

অডুল রূপ হেরিয়ে। 
বিশুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই-_ 

সে বিনে দহে হিয়ে। 

চিত-মোহন, বিনোদ বদন, আর পাব কভু দরশন 
মধুর বচন, করিব শ্রবণ 
পরশে পুরাব সাধ-_ 

সরস হাসি বিনল-অধরে, অনুপম আখি মানস হরে, 
কেন রতনে ন| রাখিনু ধরে লুকান এন হরিয়ে । 



৫৮ গিরিশচন্দ্র 

অথবা গীতি বাহুল্য নাই ; কিন্তু সাধারণ রুচি তখনও কিয়ৎ পরিমাণে 

প্রাচীন সনাতন পদ্ধতির অনুবর্তী ছিল এবং যাত্রা, কবি+ পাঁচালীর 

উপর অন্ুরাগের হ্রাস হইলেও লোকে গান শুনিতে বিশেষ ভাল 

বাসিত। গিরিশ সাধারণ রুচির অনুসরণ করিয়া “সধবার একাদণা*তে 

একখানি প্রস্তাবনা ও নাটকীয় সংস্থান উপযোগী কয়েকটি গীত রচন। 

করিয়াছিলেন । মুখুব্যেপাড়ায় প্রাণরুষ্ণ হালদারের বাটীতে শারদীয় 

পূজা উপলক্ষে “সধবার একাদণা”র প্রথম অভিনয় হইল। গিন্লিশচন্জু 

স্বয়ং নিদটাদ। তাহার অভিনর-যশ সহরময় ছড়াইয়৷ পড়িল, এবং 

কলিকাতার ছুইচারিজন সম্পন্ন গৃহস্থের ভবনে ইহার জাঁরও কয়েকটি 

মভিনয় হইয়। গেল। তন্মধ্যে সরন্তী পুজার প্াত্রিতে লাট সাহেবের 

তোষাখানার দেওয়ান গ্রানবাজার নিবানী পার রামচন্জ মিত্র বাহাছরের 

বাটীতে চতুর্থ অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা স্বয়ং দীনবন্ধু সেই 

আসরে উপস্থিত ছিলেন । বিস্ফীরিতচশ্ব১ উৎকর্ণ নাট)কার নিজ 

কক্পনা-পুন্তলিগুলিকে সঙ্ীব দেখিরা 'ও তাহাদের কথাবার্ত। শুনিয়া 

পুলকে কণ্টকিতকার ও মানন্দে আত্মহারা হুইরা বসিয়াছিলেন। 

নিমচাদের ভূমিকার অভিনয় দর্শনে আনন্দে গদগদ হইয়া দীনবন্ধু 

গিরিশচন্্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভুমি না থাকলে এ নাটক 
অভিনীত হ'ত না, নিমটাদ যেন তোমার জন্যই লেখা» পণগ্ডিতপ্রবর 

( পরে মহাঁমান্ত হাইকোটের বিচারপতি ) সারদাচরণ মিত্র মহাশিয় 

সধবার একাদশী”র অভিনয় দেখিয়া উত্তরকাঁলে “বঙ্গদর্শনে” লিখিয়া- 

ছিলেন, “বয়োবৃদ্ধি বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত 

ভূলিব। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের 

নাম মাত্র মরণ আছে । কিন্তু সে রাত্রের নিমটাদের অভিনয় বোধ হয় 

কখনও ভুলিব না।” লন্বপ্রতিষ্ঠ নট ও নাট্যকার শ্রীধুত অমৃতলাল বনু 

মহাঁশয়ও গিরিশচন্দ্র নিমাদের অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 

“মদ মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে 

প্রথমে দেখিল নব নটগুরু তার ॥” 

সর্বসমেত সাতবার “সধবাঁর একাদথা”র অভিনয় হইয়াছিল । 
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“সধবার একাঁদশী*র অভিনয়ে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বাগ- 

বাজার অবৈতনিক না্যসম্প্রদায় দীনবন্ধু বাবুর অনুরোধে “লীলাবতী? 
নাটকের মহলা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করিতে 

হইলে স্থায়ী নাট্যশালার প্রয়োজন ॥ মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্তগণ এই 

সম্প্রদায়ের সভ্য, স্থতরাং সাধারণের সহান্ুডূতি ও সাহাব্য ব্যতীত রঙ্গমঞ্চ 

প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। অন্গে অল্পে চাদা সংগৃহীত হইতে লাগিল । 
কিছুকাঁল পুর্বে গিরিশচন্দ্রের শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ দে তাহার বাটীতে 

একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইতেছিলেন কিন্তু তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে 

পতিত হওয়ায় নিম্থীণ কাধ্য বন্ধ হইয়। ক্রমে মঞ্চটি ধবংসাঁবশেষে 

পরিণত হইতেছিল। গিরিশচন্দ্র এক্ষণে শ্বশুরালয়ের আস্মীররগণের 

মন্ুমৃতি ক্রমে সেই নষ্টপ্রায় ক্রেজি পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
প্রসিদ্ধ ই্রেজ-ম্যানেজার ধরন্ম্দাস স্থর মহাশয়ের উপর সমস্ত ভার 

অর্পণ করিলেন । গিরিশের শ্বশ্তরালয় শ্যামপুকুর হইতে শ্যামিবাজার 
রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটাতে প্লেঁজ স্থানান্তরিত করিয়। সংশোধন কার্যের 

সুচনা হইল । চিত্রকর নিযুক্ত করিয়া ধর্্দাস দৃশ্যপট বআকাইতে 
আরম্ত করিলেন। গোবিন্বচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক গিরিশের জনৈক 

উদারচেতা বন্ধুর সাহায্যে রিহাসেল খরচা চলিতে লাগিল। কিন্তু 

ট্রেজ নির্মাণে আর এক বাধা উপস্থিত হইল। যে আশি টাকা 

চাদা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষিত হইয়া! গেল। 
চিত্রকরকে ছাঁড়িতে হইল, কিন্তু এই সময় দৈব সহায় হইলেন। 
একজন নিঃসম্ঘল পরিত্যক্ত ইংরাজ “সেলর” (58110:) সাহায্যের জন্ত 

সম্প্রদায়ের শরণাঁপন্ন হইলে তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া ধর্ম 
দাঁসের সাহাষ্যার্থ নিষুক্ত করা হইল । সে রঙ. প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়। 
দিত। ধর্ম্মদাস স্বয়ং দৃশ্যপট আকিতেন। 

স্রেজের নিম্ীণ কাধ্য সম্পূর্ণ হইলে শ্ঠামবাজার রাজেন্দ্র পালের 
বাটীতে স্থায়ীরপে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গষঞ্চের নামকরণ হইল -্ম্যাশনেল 
থিয়েটার” । * স্বনামখ্যাত ন্তাশনেল পত্রিকার সম্পাদক নবগোঁপাল মিত্র 

* এই সম্বন্ধে বিস্তুতালোচন! পাঠক “নাট্যশালার ইতিহাস” অধ্যায়ে দেখিততি 
পাইবেন । 



রি গিরিশচন্দ্র 

মহাশয় এই নাঁম নির্বাচন করেন। নবগোপাল সংবাদ পত্র, বিগ্ভালয় বা 
হিন্দুমেলা প্রতৃতি যে কিছু অনুষ্ঠান করিতেন তাহাকেই ন্তাশনেল 
আখ্যা প্রদান করিতেন। সাধাঁরণে এইজন্য তাহার নাম হইয়াছিল 

“হ্যাশনেল মিত্র” 

'লীলাবতী”র মহলায় গিরিশচন্দ্র নাঁনা কার্যের ঝঞ্চাটে প্রথমে বিশেষ 

ভাবে বোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ আসিল 

দেশমান্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্ত্র সরকারের তত্বাবধানে 

চচুড়ার এক নাট্য-সম্প্রদার় গঠিত হইয়৷ “লীলাঁবতী”র কতকাংশ পরিত্যাগ 

এবং কতক নূতন সংযোজন করিয়া মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন 
অদ্ধেন্দুশেখর করেকভন অভিনেতাঁসহ গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত 

হইয়া কহিলেন, “চু'চুড়ার দলের কাছে হেরে যাঁর, আর তুমি বসে 
তাই দেখবে ?” গিরিশ অগত্যা অভিনয়ে যোগদাঁন করিয়া ললিতের 

ভূমিকা গ্রহণ করেন ) ইতিপুবেৰ ধর্মননীস এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মহলা 
দিতেছিলেন। অভিনরটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। ডাক্তার কানাইলাঁল দে 

ও লন্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র- 

লোকগণ এবং স্বয়ং গ্রন্থকার “লীলাবতী”র অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। 

অভিনয় দেখিয়। পীনবন্ু নিজে গিরিশ বাবুকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন 

করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার কবিতা যে এমন করে পড়া যায়, তা 

আমি জানতাম না, 215 015 ০0201011072 25 1595৮ এবং 

অভিনেতাগণকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন যে «এইবার চিঠি লিখবো! 

দুয়ো বন্কিম।” ডাক্তার কানাইলাঁল দে-ও এই অভিনয় দেখিয়া ঠাঁকুর- 

বাড়ী বলিয়া আসিয়াছিলেন, পগিরিশ বাবুর দলের অভিনয়ের সহিত 
তুলনা করিলে আপনাদের অভিনয় সোণার খাচায় দীড়কাঁক পোষা ।” 

“লীলাবতী”র পর “নীল দর্পণেশ্র রিহার্সেল আরম্ভ হইল । এই 

সময় বাঙ্গালার পাবলিক থিয়েটারের আদি স্থাঁপয়িতা শ্রীৃত ভূবন 

মোহন নিয়োগী মহাশয় কাঁধ্যস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। রিহাসেলের 
জন্য তাহার গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানাবাঁটী ছাড়িয়। দিলেন। মহলা 

চলিতে লাগিল। নাট্যামোদীগণের কৌতুহল তখন চরম মাত্রায় 
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উঠিয়াছে। কি-এক অপূর্ব সামগ্রী দেখিবার আঁশা, আগ্রহ ও ওৎসুুক্যে 

সমস্ত কলিকাতা উন্দুখ হইয়া রহিয়াছে ; এইরূপ অবস্থায় সম্প্রদায় 

জল্পনা করিতে লাগিলেন যে টিকিটের মৃল্য গ্রহণ করিবেন। কেবল 
একমাত্র গিরিশ ভিন্নমত। তিনি বলিলেন, ন্ম্াশনেল থিয়েটার নাম 

দিয়া সাধারণে প্রকাশ হইবার উপযোগী দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম ও 

রঙ্গমঞ্চ আমাদের হয় নাই। একেই ত বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন 

জাতি মুখ বাঁকার, স্তাশনেল থিয়েটারের এইরূপ দৈস্তাদশা দেখিলে 

তাহারা কি না বলিবে? স্যাশনেল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে 

ইহা] জাতীয় রঙ্গমঞ্চ বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঁঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টীয় 

স্থাপিত ।” মাত্র কয়েকজন যুব৷ একত্র হইয়া তাহাদের যোগ্যত৷ অনুযায়ী 

সাজ সরঞ্জাম প্রস্তত করাইয়া স্যাশনেল থিয়েটার করিতেছে । একথা 

কাহারও ধারণা হইবে না” গিরিশচন্দের আপত্তিতে কেহ কর্ণপাত 

করিলেন না) অগত্যা তিনি দল ছাড়িয়া] দিলেন । 

জোড়াসাকো মধুহুদন সান্নযালের বাঁটীর বৃহৎ প্রাঙ্গন মাসিক ত্রিশ 
মুদ্রায় ভাড়া লইয়া পাব্লিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। মহা সমারোহে 

“নীলদর্পণে'র অভিনয় হইল কিন্তু সাধারণে গিরিশচন্দের ভ্ভাঁব অন্তরে 

অস্তবে অনুভব করিলেন। দীনবন্ধু ক্ষোভ করিয়া বলিয়াঁছিলেন, 

“একজন উৎকৃষ্ট গম্ভীর অংশের (5০110905 7981) অভিনেতা যোগদান 

করে নাই বলিয়] অঙ্গহানি হইয়াছে 1৮ 

ললিতের ভূমিকায় গিরিশের যশসৌরভ শুনিয়া কেহ কেহ বলিয়া- 
“ছিলেন যে, থিয়েটার করিয়া যশ লাভ করা সহজ কিন্তু যাত্রাভিনয়ে 

স্থখ্যাতি লাভ করা শক্ত । গিরিশচন্দ্র তাহাতে সহান্তে উত্তর ধির। 

ছিলেন, “আচ্ছা আট দিনের মধ্)ই আপনাদের যাত্রা শুনাইয়] দিব” এই 
সময়ে বাগবাজারে আর একটি নৃতন যাত্রা সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইয়াছিল । 
গিরিশ এই দলে যোগদান করিষ! মণিলল সরকার রচিত “উষাহরণ, 

পাল! অভিনয়ের আয়োজন করিলেন এবং ছাঁব্িশখানা নূতন গান রচনা 

করিয়া দিলেন। এই যাত্রার আসরেই স্তাশিনেল নাট্য-সম্প্রদায়কে শ্লেষ 

করিয়া গিরিশচন্দ্র রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত প্লুপ্তবেণী বইছে তেরো ধার” 
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বাবুরাধামাধৰ কর কর্তৃক গীত হয়। * সাধারণ বিজ্রপাত্মক রচনায় যে 

বিষাক্ত শর থাকে, এখানে তাহার একান্ত অভাব । স্থতরাঁং ধাহাদের 
উপর পরিহাসের শর নিক্ষিগ্ড হইয়াছিল, সঙ্গীত শ্রবণে তাহারাঁও আমোদ 
বোধ করিয়। বচয়িতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

যাহা হউক এদিকে ন্াশনেল থিয়েটারে দীনবন্ধু বাবুর “নবীন 
তপস্থিনী', “জামাই বারিক" সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়া গেল। 
অতঃপর সম্প্রদায় মধুস্দনের “কষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচন 

করিলেন । কিন্তু ভীম সিংহের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য থোগ্য 
অভিনেতা! সম্প্রদারে ছিল না, সুতরাং গিরিশের পূর্ব সহযোগিগণ 
আবার তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তাহাদের নির্বন্ধাতিশয্যে গিরিশ 

ভীম সিংহের ভূঘিকা গ্রহণ করিতে স্বীকত হইলেন। এবং অনেক 
আপত্তি বাঁদান্থবাদের পর স্থির হইল পভীমসিংহ 170৮ ৪. 07501700151)50 

270815131 বলিয়! প্লাকার্ডে প্রকাশিত হইবে । অন্তথ। গিরিশ অভিনয় 

করিবেন না। সম্প্রদায় অগত্যা স্বীকৃত হইয়া সেইরূপই বিজ্ঞাপিত 

করিলেন। রাঁণী ভবাণার বংশধর নাটোরাধিপতি মহাঁরাজ। চন্দ্রনাথ 

গিরিশের যোগদাঁনে নিরতিশর হধিত হইয়া নিজহস্তে তীহাঁকে স্বকীয় 
রাজ-পোষাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন । 

* লুপ্তবেণী বইছে তেরে! ধার, 
তাতে পূর্ণ, অদ্ধ ইন্দু, কিরণ, সি দুর চাখ। মতির হার । 

নগ হতে ধার1 ধায়, সরন্ব তা ক্ষীণাকায়, 
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভ! পায়; 

শিব, শওসুত, মহেন্দ্রাদিঃ যছুপতি অবতার ॥ 
অলক্ষ্যেতে বিষণ কর গান, কিব। ধর্ম, ক্ষেত্রস্থান, 
অবিনাঁশ মুনি খধি কর্তছ বসে ধ্যান। 

সবাই শ্লে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার ॥ 
কিব। বালুদয় বেলা, পাঁলে পাল €রেতের বেলা, 
ভূবনমোহণন চরে, করে গোপালে খেল, 

মিছে বরে আশ যত চাষ! নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার ॥ 
কলঙ্কিত শশ।' হরষে অম্বত বরষে 
জ্ঞান হয় বা দীনের গৌরব এতদিনে খসে, 

হন গাহাত্্যে হাড়ী গুড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ॥ 

স্বান মাহাক্মে--আট আন! মূল্যে টিকিট ক্রয় করিয়া ইতর জাতিও ভদ্রসমাঙ্জে 
বসিয়া অভিনয় দর্শন করিত । 
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অনতিকাল পরে আভ্যন্তরীণ কলহে ন্তাঁশনেলের দল ভাঙগিয়া 

দুইটি দলের স্থপতি হইল। এক দল বিদেশে অর্ধোপার্জন করিতে 

গেলেন, অন্ত দল শোভাঁবাজার স্তর রাজা রাঁধাকাস্ত দেবের রাজ- 

ভবনে নাটমন্দিরে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিলেন । এইদল ৭:০৬ [7511 

একটি 0118110 0510091702005 করেন । “নীল দর্পণের অভিনয় হয় । 

পরিচালক হইলেন ধর্মদাস সুর । এদলে অদ্ধেন্দু ছিলেন না, স্থতরাং 
গিরিশচন্দ্র অধ্ধেন্দুর অভিনীত ৬/০০এ সাহেবের ভূমিক। গ্রহণ করেন । 

দর্শকবৃন্দ্রে মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ ; গিরিশচন্দের চলন, বলন, 

অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিতে তাহাকে প্রকৃত ইউরোপীয় বলিয়৷ তাহাদের লাস্তি 
জন্মিয়াছিল। 

ধন্মদাস পরিচালিত স্তাশনেল সম্প্রদায় ক্রমে কষ্কুমাঁরী” নাটক 

“ছুর্গেশিনন্দিনী” প্রভৃতি অভিনয় করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে 

“কপাঁলকুগ্ডলা” নাটকাঁকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিবার কথা 

হইল । গিরিশচন্দ্রই ইহা! নাটকাঁকারে পরিবর্তিত করিয়া দেন কিন্ত 
অভিনয়-রাত্রে সে পাওুলিপি আশ্চ্য্যরূপে অন্তহিত হইয়া যাঁয়) 
সকলেই ক্ষুব্ধ হন বটে, অবশেষে অভিনয়ের পুর্বে মহেন্দ্রলাল বসু 

মহাঁশয় গিরিশচন্রকে বলেন, “আপনি পুস্তকখানি ধরিয়া যেখানে 

যেমন প্রয়োজন বলিয়া যান, আমরা সেইরূপ বলিব।” অভিনয় 

সেইরূপই হইল, গিরিশ অন্তরালে থাকিয়। বলিয়া দিতে লাগিলেন, 

দর্শকগণ কেহ কোনরূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। 

কিছুকাল পরে এই সম্প্রদায়ও প্রতিঘন্ী দলের অন্ুবর্ী হইয়। 
টাকা রওনা হইলেন, কিন্ত গিরিশচন্দ্র যাইতে পারিলেন না। বিদেশে 

লাঞ্ছিত হইয়া অনতিকাঁলের মধ্যেই উভয় দলই কলিকাতা ফিরিয়া 
আসিলেন, এবং সম্পদ যাহা বিভক্ত করিয়াছিল, বিপদ তাহা 

পুনরায় সম্মিলিত করিল) উভয় দলই পুনন্মিলিত হইয়া 19 
ব800179] 11)59805 স্থাপন করিলেন । গিরিশ প্রথমে এ দলে 

ছিলেন না। অভিনয়-উপযোগী নাটক সকল পুরাতন হওয়ায় তাহাদের 
উপার্জন কমিয়া' আসিল, স্ৃতরাঁং গিরিশকে প্রয়োজন হইল । 
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কলিকাতায় ইতিপুর্বেবে 73677881 11/59105 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

ইহারাই এখন 01986 [200721এর প্রতিযোগী । প্রতিঘ্বন্দিতা বশতঃ 

সময় সময় উভয়দলের মধ্যে পরমস্পরে শ্লেষ, কটাক্ষপাত ও বিল্জপবাঁণ 

বর্ষিত হইত। তাহার ফলে উভয় দলেই পঞ্চরঙ ( 78170077170 ) 

প্রভৃতির স্য্টি হইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে গঠিত 

গিরিশ যে সম্প্রদায়ের নাট্টরকার, হাস্তরসিক শেখর অর্ধেন্দু অভিনেতা 

এবং অসামান্য হাস্তরসনিপুণা ক্ষেত্রমণি অভিনেত্রী, প্রতিযোগিতায় 

তাহার ফলাফল না বলিলেও পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন। অদ্ধেন্দু-স্থতিতে 

গিরিশ লিখিয়াছেন--“একদিন এক রজনীর জন্য বুধবারে ৪৫ খানি 
চ১810017105 বিজ্ঞীপিত হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে। কিন্ত 

78100071105 একখানিও প্রস্তত নাই । শুক্রবার রাত্রি ৩টার সময় 

অপর বইগুলি এক রকম হইল, কিস্তু “মাউসী” নামে একখানি 

বিজ্ঞাপিত প্রহসন লিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল, আমি, 

অদ্ধেন্দুশেখর, অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়! অভিনয় 

করিব। অভিনয় হইল ; এই ০3:5101015 অভিনয়েও তিনজনের কৃতিত্ব 
সমানই রহিল 1” 

ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসও পুরাতন হইয়া উঠিল। গিরিশ তখনও 

মৌলিক নাটক রচন! করিবার কল্পনা করেন নাই। অভিনয়-উপযোগী 
উৎকৃ্ই নাটক রচনা করিয়া দিবার জন্তঠ সম্প্রদায় বঙ্গীয় সাঁহিত্/সেবী- 

দিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাদৃশ নাটক ছুই-একখানি 

বই আর পাওর। গেল না। ক্রমে উপার্জনের পন্থা সঙ্কীর্ণ এবং 

ভুবনমোহন খণজালে জড়িত হওয়ায় 0152 [2001781 আর আত্মরক্ষা 

করিতে পাঁরিল না। এই অবস্থায় গিরিশ 159৪৪ ( লেসী ) হইলেন, 

সম্ভবতঃ এই লিস্্বেনামী। যাহা হউক কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত 
একত্র হইয়। ন্যাশনেলের প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশ এইখানে তাহার প্রথম 

গীতিনা্য “আগমনী” রচনা করেন ও “মেঘনাদ বধ নাটকাকারে পরিবর্তিত 

করিয়। স্বয়ং রাম ও মেঘনাদের ভূমিকায় দর্শকগণের নিকটে সমধিক 

সুখ্যাতি অর্জন করেন। রামের ভূমিকায় গিরিশ কিরপে গ্রন্থকারকে 
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অতিক্রম করিয়। মুলাদর্শ রক্ষা করিতেন সেই বিষয়ে তাহার নিজের 
কথাগুলিই পাঠকের নিকট ব্যক্ত ফরিব।__ 

“নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়| বড় অল্পায়াসপাধ্য নহে। ধাহার 

পুর্ববোল্লিখিত ধ্যানধারণ] শক্তি নাই তাহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বন]। 
তিন সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক সমীপে 

নিজ ভূমিক। বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় 

নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর, কুস্থমাবৃত নহে । নটের কণ্স্বর লইয়া 

কাজ। অতএব যে কাধ্যে কস্বর বিকৃত হয়, তাহা৷ বিষবৎ পরিহাধ্য। 
অস্তদ্ষ্টি লাভ করিতে হইলে অন্তবৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়! বিশ্লেষণ না 
করিলে দৃষ্টিতে অনেক শ্রমপ্রমাদ ঘটে । এই বিশ্লেষণ কাষ্যে মনস্তত্ববিৎ 

পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা বুঝিয়া আপনার মনো বৃত্তির সহিত 

মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। নাটক-বার্ণত 

ভূমিকা কোথাও ক্ষুপ্ন থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অস্ষু্ রাখিয়। প্রদর্শন 

করা যায় কিনা সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্ট৷ না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য 

ভাবপ্রকাশক হন না-_ প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে নাটককার তাহাকে অভিবাদন 

করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুহুদন রামকে ভীরুরূপে 

অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত “মেঘনাদ বধ” উচ্চ কাব্য হইয়াও 
হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে । নাটকাকারে পরিবন্তিত “মেঘনাদ বধ” 
নাটকে রামের ভীরুত1 ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুগমালিনী 

রামকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করেন তখন রামকে দৃপ্তশ্বরে বলিতে হয়ঃ 

“জনম রামের, রমাঃ রঘুরাজকুলে 

বীরেশ্বর-_-_ইত্যাদি 

তারপর যখন বিভীষণ বলেন-- 

“দেখ 

প্রমীলাঁর পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া, 

রঘুপতি ! দেখ দেব অপূর্ব্ব কৌতুক । 
না জানি এ বামাঁদলে কে আটে সমরে 
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ভীমারপা, বীর্যবতী চামুণ্ড যেমতি 

'রক্তবীজ কুল অরি !, 

তদুত্তরে রাম উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্ত করিয়। উত্তর করেন-_ 

“দুতীর আকৃতি দেখি ডরিন্ু হৃদয়ে, 

রক্ষোবর ! যুদ্ধসাধ তেজিন্থ এখনি 1” ইত্যাদি 
এই ঈষৎ হাস্তে নট প্রকাশ করিতে চাহেন যে, রাবণের সহিত 

যুদ্ধার্থে অলঙজ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন পুব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি, রমণীর বীরত্ব 
আর কি দেখিব! কিন্তু রামের ভীক্ুম্বভাব উক্ত কাব্যে এত স্থানে 

প্রকাশিত যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এ কৌশল কতদুর সফল হয় 
তাহা বলা যায় না।” 

যাহা হউক কিছুদিন অভিনয়ের পর প্রকৃত “লেসী”গণ দল চালাইতে 

অক্ষম হইলেন। তখন ভূবনমোহন নিয়োগী প্রতাপটাদ জহুরির নিকট 
১৮৭৭ খুষ্টাব্ধে স্তাশনেল থিয়েটারের স্বত্বই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। 

গিরিশচন্দ্র এই সময় পার্কার কোম্পানীর আফিসে বুককিপারের কাধ্য 

করিতেছিলেন ) কর্নকুশল স্থচতুর প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে গিরিশচন্দ্র 

ব্যতীত রঙ্গালয় পরিচালন করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। প্রতাপ 

গিরিশের শরণাঁপন্ন হইলেন, গিরিশ ভাঁবিলেন একনিষ্ঠ অধ্যবসায় 
ও অকাতর শ্রম ব্যতীত অবনতির অন্ধকূপে পতিত ব্যবসায়কে 

পুনরায় উন্নতির সোপানে আরূঢ় করা অসম্ভব। নাটক লিখিতে 

হইবে, কেনন৷ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের উপযোগী পুস্তকের জন্য বার বার 
বিজ্ঞাপন দিয়াও বাহির হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, 
সমস্ত দিন কর্মস্থলে হাড়ভাজ! পরিশ্রমের পর রচন। কার্যে 

ব্যাপৃত হইলে রিহাসেপ প্রভৃতি কার্যে ব্যাঘাত হইবে, রঙ্গালয়কে 
উপজীবিকান্থল না করিলে তাহার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করা বিধেয় 

নহে।. গিরিশ এতদিন অবৈতনিক ভাবে থিয়েটারের কার্য করিয়া 
আদিতেছিলেন, এখন হইতে একশত টাঁক! বেতনে অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ 

করিলেন। দক্ষ কর্মচারীকে আটকাইবার জন্ত পার্কার বিধিমত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন কিন্ত র্গনাথের আহ্বানই বলবান হইল। 
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প্রতাপের স্বত্বাধিকারিত্বেও রঙ্গালয়ের নাম ন্যাঁশনেল থিয়েটারই 
রহিল। এই রঙ্গালয়ে গিরিশ “মায়াতর” “মোহিনী প্রতিমা” “সীতার 

বনবাস” “অভিমন্থ্যুবধ” “লক্ষণ বর্জন” “আলাদিন” “আনন্দরহো” “রাবণ 

বধ” “দীতার বিবাহ” 'ব্রজবিহার”, “রামের বনবাস “দীতাহরণ, 

“ভোটমক্গল” “মলিনমালা+ “পাওবের অজ্ঞাতবাস” ক্রমান্বয়ে এই কয়- 
খানি পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু তিনচার বৎসরের অধিক প্রতাপ 

থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না। ব্যবসায়ে লাভ করিতে হইলে 

যে নিয়মিত কতকগুলি থরচের আবশ্তক ব্যয়কুষ্ঠ প্রতাপ তাহা 
বুঝিতেন না, এই লইয়৷ গিরিশের সঙ্গে তাহার মনোবাদ উপস্থিত 

হইল, গিরিশ তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। (১৮৮৩ জুন) 
হ্যাশনেল থিয়েটারে গিরিশ “সীতার বনবাস” “সীতাহরণ” “রাবণ 

বধ” “লক্ষণ বর্জন” প্রভৃতি নাটকে রাম, «আনন্দ রহো”তে বেতাল 
ও নাটকাকারে পরিবস্তিত “পলাশীর যুদ্ধে” ক্লাইব ও “মৃণালিনীতে' 
পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন কোন সমালোচকই 
একবাক্যে পশুপতি ভূমিকায় তাহার অনন্যসাধারণ অভিনয়-চাতুর্যের 
জন্ত উচ্চ প্রশংসা করিতে কুষ্টিত হন নাই। তখনকার সমালোচকের৷ 

ছিলেন আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষাও যেমন 

উচ্চাঙ্গের, রসবোধও ছিল তেমনি অদ্ভূত। ইন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, 
অক্ষয় সরকার, শত্ুচন্ত্র প্রভৃতি মনীষিগণ সমালোচনার কষাহস্তে 
তখন সাহিত্য ও কলার সংস্কার করিতেন। গিরিশ একস্থানে লিখিয়া- 

 ছেন, “একবার সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন হয় 
যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌল! যেরূপ পলানীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ অভিনেত৷ সিরাঁজদ্দৌলাও সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা 
ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন “আর 
আমার নবাব সাজায় কাজ নাই”। কিন্তু তাৎকালিক সমালোচকগণ 
যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, উচ্চপ্রশংস। দানেও সক্কুচিত 

হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাঁৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য- 

জগতের চালক ছিলেন।” কীঠালপাড়ায় বঙ্ধিম্থৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকালে 
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শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু মহাঁশয়ও বলিয়াছিলেন, “এক পশুপতির ভূমিকার 
জন্যই যে কোন দেশে গিরিশ রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর 
কস্বর আর শুনিব না, প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তিও আর দেখিব না।” 

স্থপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাঁসী প্রায়ই বলিয়া থাকেন, 

“গিরিশচন্দ্র কারাগারে আবদ্ধ পশুপতি-বেশে যখন বলিতেন ঘমন্ত্রীবর, 

বল দেখি পা রাখি কোথায়? আবার পরক্ষণেই অগ্রিদগ্ধ স্বীয় গৃহখানি 
দেখিতে পাইয়া “মনোরম! যে গৃহে আছে, ছাড়ো, ছাড়ো” বলিয়া সহসা 

উন্মতাবস্থায় সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইতেন, ম্মরণ হইলে আজিও 

দেহ কণ্টকিত হয়। এই অদ্ধ্শতান্দিমধ্যে এরূপ অভিনয় আর দ্বিতীয় 

বার দেখিলাম না 1৮ 

প্রতাপের থিয়েটার ছাড়িয়। দিয়া বর্তমান মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের 

ভূমিতে শিখসম্প্রদায়ভূক্ত গুর্খবখ রায় গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে ্টার 

থিয়েটার নির্মাণ করেন। এবং সেই বৎসরেই (১৮৮৩ খৃষ্টান্ধে) ২১এ 
জুলাই তারিখে তাহারই নৃতন নাটক দদক্ষযন্ত, লইয়! সাধারণের নিকটে 
উপস্থিত হন। 

সমালোচকের মুখে শুনিয়াছি “দক্ষ” অভিনয়েও গিরিশচন্দ্র অসাধারণ 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন । দক্ষের অভিমান, অহংজ্ঞান ও আত্মনির্ভরতা 

গিরিশচন্দ্র আবৃত্তিতে এমন সুন্দর ফুটিয়৷ উঠিত যে, নাটকের গভীর- 

তত্ব দর্শকের নিকট সহজেই প্রতিফপ্গিত হইয়া পড়িত। 
আত্মীয়গণের গঞ্জনায় গুর্ঘুখ রায় কিছু দিন পরেই থিয়েটারের সংশব 

ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ক্রমান্বয়ে স্বত্বাধিকারী পরিবর্তনে গিরিশ 

বুবিয়াছিলেন যে, থিয়েটার ব্যবসায়ী থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী না হইলে 
এ ব্যবসা কখনও স্থায়ী হইবে না। এইজন্য গুরুখ যখন থিয়েটারের 

অব ত্যাগ করেন গিরিশ বছ চেষ্টায় অমৃতলাল বস্থ অস্বতলাঁল মিত্র, 

হরিপ্রসাঁদ বস্থ ও দাস্থচরণ নিয়োগীকে ট্টারের স্বত্বাধিকারী করিয়৷ দিয়া 
কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রঙ্গালয়ের স্বত্ব ক্রয় করিবার সময় 
গিরিশ ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা থিয়েটার ব্যবসায়ী, ভদ্র- 

লোঁকের ছেলে এই হীনকাধ্য করতে এসে কি রকম লাঞ্ছিত হয় ভাল 
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রকমই জানে।। এখন তোমরা স্বত্বাধিকারী হ'লে, আমার একটি অনুরোধ 

রেখো, তোমাদের আশ্রয়ে যেন কোন ভত্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয় ।” প্রতিষ্ঠা- 

কাধ্য নিজে সাধন করিয়াও কি কারণে গিরিশ কোঁন কালেই থিয়েটারের 
স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন নাই, তাহা তিনি নিজের কথায়ই প্রকাশ 

করিয়াছেন__“আমরা কাধ্য করিব, বোঝ! বহিবার প্রয়োজন নাই । আমর! 
আদার ব্যাপারি, আমাদের জাহাজের খবরে কাঁজ কি ?” 

এখন হইতে থিয়েটার খুব জোরের সহিত চলিতে লাঁগিল। গিরিশ 

ক্রমান্বয়ে “ঞ্ব-চরিত্র “নল-দময়ন্তী” “কমলে কামিনী” “বুষকেতু” “হীরার 

ফুল” প্রীবৎস চিস্তা” “চৈতন্ত লীলা” প্রহলাদ চরিত্রঁ “নিমাই সন্যাস 

প্রভাস যজ্ঞ” “বুদ্ধদেব চরিত “বিন্বমঙ্গল” “বেল্িক বাজার ও “রূপ 

সনাতন” রচনা করেন। গিরিশের স্থনামের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ও উন্নতির 

চরম শিখরে আরোহণ করিল । 

টার রঙ্গালয় চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবাঁর পর রঙ্গজগতে এক প্রবল 

প্রতিদবন্দী উপস্থিত হইল। এই প্রতিদবন্বী এমারেন্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা 

গোপাললাল শীল। ইহার সঙ্কল্প হইল যেমন করিয়া! যত অর্থ ব্যয়েই 

হউক গিরিশকে করগত করিবেন। এই প্রভূত অর্থশালী যুবক প্রস্তাব 
করিলেন, হয় বিশ হাজার টাকা বোনাস লইয়া! গিরিশ তাহার থিয়েটারে 

যোগদান করুন, নচেৎ প্টারের শত্রুতা সাধনে তিনি ক্রটি করিবেন 

না। ষ্টার তথাপি গিরিশচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে নারাজ । তিনি সহায় 

থাকিলে যত ক্ষতিই হউক, সব পূর্ণ হইবে। গিরিশ ই্ারের স্বত্বাধিকারী- 
,গণকে বুঝাইলেন যে তাহার বোনাসের টাকায় থিয়েটারের নির্মাণ 

কার্যের সহায়তা হইবে। অবশেষে সেইরূপই স্থির হইল। প্প্রাপ্য 
বেতন বাবদ বিশ হাজারের চারি হাজার টাকা কাটিয়া লইয়া বাকি ষোল 
হাজার টাক! ট্টারের স্বত্বাধিকারীগণকে দিয়া গিরিশ ১৮৮৭ খৃষ্টানদের 
৩রা ডিসেম্বর তারিখে এমারেন্ডে যোগদান করিয়া পরপর “পুর্ণচন্দ্র ও 
“বিষাদ” রচনা করিলেন। গিরিশের বেতন ধার্য হইল মাসিক তিন 
শত পঞ্চাশ টাকা। “পৃর্ণচন্ত্র' অভিনয় দর্শন করিয়! “রিম ও রাঁয়তের” 

সম্পাদক স্বনামধন্য শল্ভৃনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে। 
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“এক পুর্ণচন্দ্রেই গোপাঁল বাধুর বিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া 
গিয়াছে।” ইতিমধ্যে হাতি বাগানে ষ্টারের নিশ্াণ কাধ্য প্রায় সম্পূর্ণ 
হইয়া আসিল। গিরিশ এই থিয়েটার প্রতিষিত করিবার জন্ঠ গোপনে 
“নসীরাম' লিখিয়! দিলেন। তাহার “নসীরাম” সম্বল করিয়া অমৃতলাল 

বসুর অধ্যক্ষতায় ট্টার খোল! হইল। গিরিশ তখন এমারেন্ডের জন্য 

“বিষাদ” রচনা করিতেছেন। “বিষাদের” অভিনয়ে এমারেন্ডে প্রচুর 

অর্থাগম হইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্ষে সঙ্গে গোঁপাঁললালের নাট্যসখও 

মিটিয়া গেল। গোঁপাঁললাঁল থিয়েটার লীজ দিলেন, এবং গিরিশচন্দ্রও 

১৮৮৯ খুষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে প্রিয় শিষ্যগণের সহিত পুনরায় মিলিত 
হইলেন । থিয়েটার পরিচালনার ভার তীাঁহারই উপর পড়িল । 

গিরিশ ছটারে আসিয়া প্রফুল্ল” “হারানিধি* চও” “মলিনা বিকাশ” ও 

“মহাপুজা” রচনা করিলেন । থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল । 

কিন্তু অচিরেই স্বত্বাধিকারীগণের সহিত তাহার মনোভঙ্গ হইল। 
গিরিশের সংসারে তখন বিপদের উপর বিপদ চলিয়াছে ; তাহার শিশু 

কন্তাঘ্বয় এবং দ্বিতীয়া পত্বী মৃত এবং শিশু পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। 

গিরিশ নিয়মিতরূপে থিয়েটারে যাইতে পাঁরিতেন না। ষ্টারের স্বত্বা- 

ধিকারীগণ তাহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। গিরিশ রুণ্নপুত্র লইয়া মধুপুরে 
বাযুপরিবর্তন করিতে গেলেন। সেখানে সংবাদ গেল ছ্ারের ্বত্বা- 
ধিকারগণ তাহার নামে হাইকোর্টে মোকদ্রমার আয়োজন করিতেছেন । 
গিরিশ অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিলেন। ইহার অনতিকাঁল পরেই শিশু- 
পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল। তৎপরে পরলোকগত বাবু নীলমাধব 
চক্রবর্তী মহাশয় কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী মিলিত হইয়া 

ষ্টার পরিত্যাগ করিয়া সিটি থিয়েটার স্থাপন করেন। গিরিশ এখানে 
প্রকাশ্তে যোগদান করেন নাই। কিন্তু প্রয়োজনমত সহায়তা করিতে 
ক্রটি করিতেন না। ইহার পর স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 

দৌহিত্র নাগেন্দ্রভুষণ মুখোপাধ্যায় সিটির দল লইয়! গিরিশচন্দ্র নেতৃত্বে 
একটি নূতন নাট্যশাল৷ খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। ন্যাঁশনেল থিয়েটারের 
জমির উপর অভিনব নাট্যগৃহ নির্শিত হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা 
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থিয়েটার খোলা! হইল । 'ম্যাকৃবেথে”র পুর্ববান্থবাদ সম্পূর্ণ করিয়। নায়কের 
ভূমিকায় দীর্ঘকাল পরে গিরিশচন্দ্র পুনরায় উক্ত খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী 

হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ধর্মদাঁস ছ্রেজ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেও 

সমস্ত দৃশ্তপট সাহেব চিত্রকর উইলার্ড দ্বারা অস্কিত হইয়াছিল। সাজ- 

সরঞ্জাম প্রস্তত ইংরাঁজের তত্বাবধানে এবং প্রসাধন কার্য্যের ভার বিখ্যাত 
বেশকার পীম্ সাহেবের উপর ন্তস্ত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে রঙ্গমঞ্চ 

সেক্সপিয়র প্রচলন করিবার জন্ত যত্রের কোন ত্রুটি হয় নাই । ইংলিস- 

ম্যানের সম্পাদক স্বয়ং অভিনয় দর্শন করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত 

পত্রিকায় প্রকাশ করেন, “41361029811 11781065 06 08৮/02115 ৪. 

15105 50007550101) 01 10001051017 000 006 15511 5 জো 

85000151100 12101000001010 01 035 5181702510. 00205217007 01 059 

[71751151) 9088০.৮ ম্যাকবেথের অভিনয় করিয়] এই মিনার্ভা থিয়েটার 

সাধারণের নিকট প্রথম শ্রেণীর নাট্যশাল। বলিয়া গণ) হয়। 

কিন্তু গুণগ্রাহীগণ অনুবাদ ও অভিনয়ের অপরিমিত সুখ্যাতি করিলেও 

সাধারণের সহানুস্ভৃতির অভাবে সবে দশরাত্রি অভিনরের পর “ম্যাকৃবেথ' 

বন্ধ করিতে হইল। ক্রমে “মুকুল মুগ্চুরা” "আবুহোসেন+ “সপ্তমীতে 
বিসঙ্জন” “জনা” “বড়দিনের বক্পিস্ “স্বপ্নের ফুল” “সভ্যতার পাণ্ডা, 

“করমেতিবাই” “ফণীর মণি” “পাঁচকনে” অভিনীত হইয়। মিনার্ভার 
প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু অবিশুষ্যকারিতাহেতু নাঁগেন্্রসুষণ 
উত্তরোত্তর ছূর্ভেদ্চ খণজালে জড়িত হইয়া! পড়িলেন, রঙ্জালয়ের দুরবস্থা 

, দেখিয়া গিরিশ স্বয়ং আয়ব্যয়ের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই স্থুত্রে 
নাগেন্দ্ের সহিত তাহার মনোভঙ্গ হয়) এবং গিরিশকে ১৮৯৬ খৃষীষ্ে 

মিনার্ভার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয়। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই ্টারের 
স্বত্বাধিকারিগণ তাহাকে লইয়। গিয়া নাট্যাচাধ্যরূপে বরণ করিলেন। 

ইহার অব্যবহিত পূর্বের গিরিশ “কালাপাহাড়” রচনা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই দৃশ্ত-কাব্য মিনার্ভায় অভিনীত হয় নাই। ্টারে যোগদান 
করিবার পরেই গিরিশের “কালাপাহাড়” নাটক এইখানে অভিনীত হইল $ 

গিরিশ স্বয়ং চিস্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করেন। গিরিশ এই থিয়েটারের 
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জন্য পরে “হীরক জুবিলি' 'পারন্ত প্রহথন” ও “মাঁয়াবসান” রচনা করিয়া 
দেন। শেষোক্ত নাটকে তিনি কালীকিস্করের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

ইহার পর ১৮৯৭ থৃষ্টান্ছে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৃতপূর্বব 
এমারেন্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়। ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। 
গিরিশচন্দ্র প্রমুখ দেশপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে লইয়! 
ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠ। হইল । নাট্যাচাধ্যব্পে গিরিশ প্রায় এক বৎসর 

তাহার কার্য পরিচালনা করিলেন । এই সময়ে “দেলদার+ ও 'পাগ্ডব 

গৌরব” রচিত হয়। অতঃপর ১৯০ খষ্টাত্বে নরেন্্রনাথ সরকার মিনার্ভার 
স্বত্বাধিকারী হইয়া গিরিশকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন । মিনার্ভায় 

আসিয়াই গিরিশ বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম” নাটকাকারে পরিণত করিয়! 

দিলেন। তিনি নিজে সীতারামের ভূমিক। গ্রহণ করেন। তৎপরে 
“মণিহরণ” ও “নন্দছুলাল” রচনা করিয়া থিয়েটারের আয়বৃদ্ধি করিতে 

যত্ববান হইলেন । কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্যবসা রক্ষণে সক্ষম হইলেন ন|। 

অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে পুনরার ক্লাসিকে লইয়া গেলেন । অমরেন্দের 

সহিত পুনম্মিলিত হইয়া গিরিশ “অশ্রধারা” “মনের মতন” “অভিশাপ” 

“শাস্তি “ভ্রান্তি” “আয়না” ও পিৎনাম” রচনা করেন। কিন্তু অচিরে 

ক্লাসিকে নানা গোলবোগ উপস্থিত হওয়ায় গিরিশও সে স্থান পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হইলেন। 
অতঃপর মনোঁমোহন পাড়ে ও মহেন্্রনাথ মিত্র ষাট হাজার টাকায় 

মিনার্ভার স্বত্ব ক্রয় করিয়া গিরিশের উপর নেতৃত্ব-ভাঁর অর্পণ করিলেন, 

কিন্তু মিনার্ভার সহিত তাহার এই তৃতীয় সংশ্রব তিন বৎসরের অধিক 

স্থায়ী হইল না। এই সময়ের মধ্যে গিরিশ “হরগৌরী” “বলিদান, 

“সিরাজদ্দৌলা” “বাসর” “মিরকাশিম” 'য্যায়সা কা ত্যাঁয়সা” ও “ছত্রপতি 
শিবাজী” রচনা করেন। এক “সিরাঁজন্দৌলা, ও “মিরকাশিম+ অভিনয়ই 

মিনার্ভ রঙ্গালয়কে লক্ষাধিক মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল । 
নাট্য-সাহিত্য হিসাবেও এই শেষোক্ত তিনখানি নাটক অপূর্ব 

গ্রন্থ । কিন্তু অভিনয়ের কিছুদিন পর হইতেই ইহার মুদ্রাঙ্কন ও 

নাটকাভিনয় রহিত হইয়াছে । ছত্রপতি পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ 
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স্বদেশভক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাহার সম্পাদিত 
হিতবাদীতে যে করটি কথা লিখিয়াছিলেন তাহা এইস্থলে উদ্ধত হইল-_ 

*ভ্ীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হায় কৃতী ও প্রবীণ নাট্যকার 

“ছত্রপতি” রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম। 

এক্ষণে তাহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া] রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন 

করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । 
তিনি মহারাস্ট্রীয় জাতির অভ্যু্রয়ের চিত্র অঙ্কনে বিশেষরূপেই কৃতকার্ধ্য 

হইয়াছেন, একথা আমরা অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি। মহারাস্ত্ীয়েরা 
শিবাঁজীকে যেরপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাঁবুর নাটকে, 

তাহ। বিন্ুমাত্রও ক্ষুপ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত 

হইয়াছি। শিবাজী চরিত্রের বিবিধ সদ্গুণ এবং তাহার কর্মচারীদিগের 
চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা 
হইয়াছে ।” 

মিনার্ভায় প্রায় সব নাটকেই গিরিশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। 

করুণাময়, করিমচাঁচা, মিরজাফর ও আওরঙ্গজেব প্রভৃতি ভূমিকায় 

রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার ধাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে, সকলেই 
একবাক্যে বৃদ্ধবয়সেও গ্িরিশচন্দ্রের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া বিষুগ্ধ 

হইতেন | 
কিন্তু অচিরেই রঙ্গক্ষেত্রে এক নূতন প্রতিত্বন্দী উপস্থিত হওয়ায় 

মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীদ্বয়কে গিরিশচন্দ্রের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইতে 
হইল। হাইকোর্টের উকিল প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র শরৎকুমার রায় 
একলক্ষ আট হাজার টাকায় এমারেন্ড রঙ্গালয় ১৯০৭ থৃষ্টাঞ্ধে ক্রয় 
করিলেন। অমরেন্ত্র এই থিয়েটার লিজ লইয়া ইহার নামকরণ করিয়া- 

ছিলেন “ক্লাসিক । শরৎ ইহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নূতন নামকরণ 
করিলেন “কোহিনুর” | প্রসন্নকুমার শরৎকে বলিলেন-_“যদি ভাল করে? 

থিয়েটার করতে চাও যেমন করে” পার গিরিশ ঘোষকে নাও ।” 

শরৎবাবু গিরিশকে দশ হাজার টাঁকা বোনাস্ দিয়া ও ৪০০ চারি শত 
টাকা বেতন ধাধ্য করিয়া কোহিনুরের ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। 
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এইরূপে ক্রমান্বয়ে কর্মস্থল পরিবর্তনে ও অপরিমিত শ্রমে গিরিশচন্ত্রের 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়! পড়িল, কোহিনূরের জন্য কোন নৃতন নাটক রচনা করা 

হইল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের “টাদবিবি, রঙ্গালয়ের উপযোগী করিয়া 
দিয়া থিয়েটার খুলিয়া! দিলেন, কিন্তু বৎসরের মধ্যে শরৎকুমারের 
শোচনীয় মৃত্যু আব'র তাহাকে অব্যবস্থিত করিল। শরৎকুমারের কণিষ্ঠ 

ভ্রাতা শিশিরকুমার থিয়েটার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু 

গিরিশের সহিত তিনি সম্প্রীতি রাখিতে পাঁরিলেন না। শরৎকুমারের 
মৃত্যুর পর থিয়েটারের একাস্তর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়] গিরিশ একখানি 

'নৃতন নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ মঙ্ক শেষ হইবার 

পর, গিরিশের সহিত বিবাদের স্ত্রপাত হইল। গিরিশচন্দ্রের তখন 

রুগ্ন অবস্থা। শিশির সেই সময় তাঁহার বেতন বন্ধ করিলেন। পারত- 

পক্ষে গিরিশ স্বত্বাধিকারীর সহিত বিবাদ করিতেন না, কিন্তু শিশিরের 

অসদ্যবহার তাহাকে আধালতের আশ্রয় গ্রহণ করাইল, বোনাসের 

৪০০২ বাকী ও প্রাপ্য বেতনের মোকদ্মায় গিরিশ জরলাভ করিলেন । 
এই সময় মিনার্ভায় পুনরায় তাহার ডাক পড়িল। স্বত্বাধিকারীঘ্বয় ০০২ 

বেতন ও লাভের পঞ্চমাংশ তীহাঁর পারিশ্রমিক ধাষ্য করিয়া দিলেন। 

গিরিশ চতুর্থবার মিনার্ভার যোগদান করিয়। “শাস্তি কি শাস্তি” 

শক্করাচার্ধ্য”? অশোক” “তপোবল+ “নিত্যানন্দ বিলাস” “বিধবার 

বিবাহ ও “চাবুক রচনা করেন। কিন্তু শেষোক্ত তিনখানি পুস্তক 

অভিনীত হুইবাঁর পূর্বেই মহাকাল আসিয়া তাহার নট ও নাট্য জীবনের 
উপর যবনিকা পাত করিল। 

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন যে, গিরিশচন্দ্রের অভিনয় চাস্ষুষ 

প্রত্যক্ষ করিবার পরম সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই। স্বচক্ষে 

শিল্প-চাতৃর্য্য প্রত্যক্ষ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র । 

যদিচ প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচক মাত্রই বলিয়! থাকেন গিরিশের 
অসাধারণ নটকৃতিত্বে একমাত্র শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্লী গ্যারিকের সঙ্গেই 

তাহার তুলনা হইতে পারে, পূর্বোক্ত কারণে তাহার অভিনয় সমা- 
লোচনায় আমি একরকম বিরতই রহিলাম। তবে নটের সাধন! সম্বন্ধে 
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তিনি নিজে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা পাঠককে তাহাই উপহার 

দিয়! এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব £__ 

“কালে অভিনয়-কার্যের যে গরিম৷ প্রকাশ পাইবে এবং সর্ধ- 
সাধারণে নটের আদর করিবে তাহা সত্য। কিন্তু সে আদর লাভের 

পথ পরিষ্কার বর্তমান নটমণ্ডলী আমাদ্দিগকেই করিতে হইবে । 

অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কারধ্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই 

ইংরাজী চিকিৎসা, যাহাঁর ইদাঁনীং এত পুজা, আমার বাঁলককালে 
শুনিয়াছি, তাহা “মান্থ্যখুন,করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত 
ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ সাধারণ যাত্রা" 
পাঁচালীতে ভশড়াম ও কুৎ্সিৎ রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন 

সাধারণ অভিনয়ও এ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমর] রঙ্গালয় হইতে 

বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে 
-কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক 

সুর্স্থষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল স্থুদজ্জিত 

করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব ভ্রম 

উৎপাদন করিতেছেন।_যদি আমরা দেখাইতে পারি রঙ্গালয় হইতে 

সর্বপ্রকার কলাবিগ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি 
যে অভিনয় বিদ্ভাও অন্তান্ত বিগ্ভার হ্তায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল 

_ তবে নট স্তধী-জন-সমাঁজে তীহার যোগ্য মধ্যাদা--তাহার আজীবন 

পরিশ্রমের পুরস্কার__তাহার একাস্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্তই লাভ 

করিবেন ।” 

গিরিশচন্দ্র একাগ্র সাধনায় অভিনেতার এই মহান্ উদ্দেশ্য সফল 

করিয়াছেন । যদিও কর্মক্রাস্ত মানবের আঁনন্দ প্রদানের জন্য তিনি স্থায়ী 

রঙ্গালয় স্থৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এবং আজ তথায় ছোট বড় 
সকলেই আনন্দ করিতে যায়, কিন্তু কেবল আনন্দদানেই তাহার পরিতৃপ্তি 

হইত না। তাহার উদ্দেশ্ত ছিল আরও মহত্তর | তিনি বলিতেন, *রঙ্গালয় 

কলাবিগ্ভাবিশারদের কাধ্যস্থল।” এবং-_এই উদ্দেশ্তেই তাহার আজীবন 

উদ্যম ও অবিরত সাধনা “কিরূপে আননদশ্রোত মানবহৃদয় স্পর্শ করিয়া 
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মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে। গাস্ভীর্ধ্য ও মাধুর্য্য পুর্ণ দৃশ্তদকল 

অঙ্কিত করিয়া; দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে । দর্শকও তুষারাবৃত হিমাদ্রি- 

শিখরের চিত্র দর্শনে মহাদেবের ধ্যানভ্ভূমির আভাষ পান। কোকিলকুজিত 

পুম্পিত কুঞ্জবনে রাঁধাকষ্ণের লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন । 

মহাকালের মুকুর স্বরূপ বিশাল সমুদ্র অঙ্কিত চিত্রপট দর্শন করিয়! অনন্তের 

আভাষ প্রাপ্তিতে স্তম্ভিত হন। বাহৃচাকচিক্যমণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়। 

তাহার মনে পাঁপের প্রতি ত্বণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের 
বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাষ পান। উদঘাটিত মানবহৃদয়ে প্রেমের 

“ঘন্দ দেখেন এবং তাহার হৃদয় হইতে যে সকল রিপু বজ্জনীয় তাহাও 
বুঝিয়া যান। অস্তস্তলম্পর্শী তানলহরীর সরস সলিলে হৃদপদ্স প্রস্ফুটিত 
হইয়া বিমল অশ্রজল শ্রোতার চক্ষে আনে। শ্কদ্র কাপট্যের ক্ষুদ্র 
ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ হান্তাম্পদ হয়, 
তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্ল,ত হইয়। দর্শক তাহার স্ুখস্বপ্ে 

যামিনী যাপন করেন ।” 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

ধর্ম-জীবন 

গিরিশচন্দ্রের ধন্দ্জীবন অতি বিচিত্র। বাল্যকালে তীাহাঁর বিশ্বাস 

কিরূপ ছিল বলা বাঁয় না, কিস্ত যৌবনে আমরা দেখিয়াছি তাহার, 
ম্তিক্ষ ঘোরতর নাস্তিকতাঁয় পরিপূর্ণ, অথচ তাহার ভাবপ্রবণ চিত্ত 

চিরদিনই একটা চির শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিবার জন্য নিরন্তর 

ব্যাকুল। মস্তিক্ষের সহিত হৃদয়ের এই দারুণ সংগ্রাঘে তিনি কিরূপে 

বিজ্রয়ী হইয়া শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কথাই এক্ষণে আলোচন! 

করিব। 

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে ও যৌবনে বাঙ্গীলার বড়ই ধর্ম্নবিপ্রব 
উপস্থিত হইয়াছিল । এ সময়ে ধাহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হিন্দুধন্দ ও হিন্দু আচার-ব্যবহারাদিতে 
কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। গিরিশ ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকৃল উভয়ই দেবদ্ধিজে ভক্তিপরায়ণ ছিল। 

কিন্ত তথাপি সময়ের প্রবল ত্রোতে তিনিও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম 
হন নাই। তাহার এই শ্বধর্ম বিচ্যুতির কারণ ও কাহিনী আমরা 
তাহার নিজের কথায় ব্যক্ত করিব। আমাদের পাঠদ্দশায় বাহারা 
ড০০৪ 78088] নামে অভিহিত হইতেন, তাহারাই সমাজে মান্তগণ্য ও 
বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন৷ বাঙ্গালায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই 
প্রথম ফল। তীহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী। অল্প সংখ্যক 
ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাঙ্গধন্্ন অবলম্বন করেন। 

কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল 
না, বলিলেও বলা যায়। সমাজে বাহার! হিচ্দু ছিলেন, তাহাদের 
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মধ্যে মতভেদ 7; শাক্ত-বৈষ্বের ছন্দ চলে, এবং বৈষ্বসমাজ এমন নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরম্পর পরম্পরের প্রতিবাদী । ইহা ব্যতীত অন্ঠান্ত 
মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর ঘমতাবলম্বীর নরক 

ব্যবস্থা । ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ শরষ্টাচার হইয়াছেন। সত্য- 
নারায়ণের পুথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, হেটে দেওয়ালে পাঁইখানার 
ঘটা হইতে জল দিয়] গঙ্গামৃত্তিকার ফৌট! ধারণ করেন। তাহার উপর 

ইংরাজিও হুপাত1 পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে 

ইত্যাদি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধিবিদ্ভায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। 
ঈশ্বর না-মীনা বিদ্ভার পরিচয়) এ অবস্থার স্বধর্্নের প্রতি আস্থা 

কিছুমাত্র রহিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত 
তর্ক-বিতর্কও চলে। আদিসমাজেও কখনো কখনো যাওয়া আসা 

করি। একটি ব্রাঙ্গদমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে 

মাঝে যাইী। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না । ঈশ্বর আছেন কি না 
সন্দেহ। যদি থাকেন কোন্ ধর্মাবলম্বী হওয়৷ উচিত? নানা তর্ক- 

বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না। ইহাতে মনের অশান্তি হইতে 
লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম--ভগবান যদি থাকে! আমার 

পথ নির্দেশ করিয়। দাঁও। ইহার কিছুক্ষণ পরেই দাস্তিকতা আসিল। 

ভাবিলাম-_জল, বায়ু, আলো, ইহ-জীবনের যাহা প্রয়োজন তাহা! 
অপধ্যাপ্ত রহিরাছে, তবে ধর্ম, যাহা অনস্ত-জীবনের প্রয়োজন, তাহা 

এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যাকথা, জড়বাদীরা 

বিদ্বান, বিজ্ঞ, তাহারা ষে কথা বলেন সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম 
ধর্মের আন্দোলন বৃথা |” 

_-[ ভগবান রামকৃক্চদেব- জন্মসূমি, আষাঢ় ১৩১৬ ] 

পাশ্চাত্য জড়বাদ ও নাস্তিকতা সে সময় শিক্ষিতাঁভিমানীর উপর 

কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, অন্ত প্রবন্ধে আমরা আরও স্ুস্পই দেখিতে 

পাই। *সে সময়ে জড়বাঁদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক 

প্রকার মূর্থত! ও হৃদয়-দৌর্বল্যের পরিচয়। স্থৃতরাং সমবয়স্কের নিকট 
কৃষ-বিষু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়] “ঈশ্বর নাই” এই কথাই 
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প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আসন্তিককে উপহাস করিতাম, 

এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উপ্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম কেবল 
সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকাধ্য হইতে বিরত 
রাখিবাঁর উপায় । দুষ্কর ধর! পড়িলেই দুষ্ন্শ, গোপনে করিতে পারা 

ুদ্ধিমানের কাধ্য, কৌশলে স্বার্থসাধন করাই পাপ্ডিত্য ।” 
-[ পরমহংসদেবের শিব্যন্সেহ__উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩১২ ] 

কিন্তু বুদ্ধির বিচারে ধর্ম সংসাররক্ষার্থ কৃতকল্পনা বলিয়া স্থির 

হইলেও গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যে তাহা একাস্তপক্ষে সমর্থন করিতে পারিতে- 

ছিল না। তাহার আচরণেই তাহা প্রকাশ। তাই ঘোর নাস্তিকতার , 
দিনেও গিরিশ যেদিন গঙ্গান্গান করিতে যাইতেন-_রামতর্পণ পাঠ 
করিয়৷ তাঁহার স্বগীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল দিতেন। 

ভাঁবিতেন, «কি জানি, সত্যই যদি পরলোকে পিতার কাজ হয় সেই 
টানে জল দিই” 

তর্ক, যুক্তি, অহঙ্কার, যতই আস্ফালন করুক পুরুষকাঁর যতই সাহস 

পিক্, আজন্ম নির্ভরপরায়ণ মানব ঘটনাচক্রে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া 

নিরীশ্বরতায় কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। দশম বর্ষের “উদ্বোধন” 

পত্রিকায় "শাস্তি, প্রবন্ধে গিরিশ তাহাই বলিয়াছেন-_ 
“যিনি যত বড় নাস্তিকতা প্রকাশ করুন, যতই তর্ক করিয়া ঈশ্বর 

উড়াইয়া দিন রোগ, শোক, বিপদ, মৃত্যুভয় পূর্ণ সংসারে তাহার 
একবার না৷ একবার একট! ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় । যখন কোন বলবান 
শক্রর তাড়নায় ব্যাকুল হন, তখন তাহার একট! শক্রদমনকারী-ঈশ্বর 
থাকিলে ভাল হয়। নিজের বা স্ত্রীপুত্রের অথবা আত্মীয়ের অতি 

সঙ্কটাঁপন্ন পীড়ার সময় বৈগ্-ঈশ্বর খোঁজেন। ঈশ্বর থাকিলে ভাল হইত, 

একথ। অতি ছুষ্ষন্দান্বিত নানক্তিককেও একবার না একবার বলিতে হয়। 

ঈশ্বর নাই অথবা যদি থাকেন, তাহাকে জানা যায় না, তিনি ছুজ্ঞের, 
এ সকল তর্কবিতর্ক বিদ্ভাভিমানে দর্শনপুস্তক লিখিবার সময় বা 

দার্শনিক তর্কবিতর্ক সভায় একরকম চলে, কিন্তু সাংসারিক একট কঠিন 

বাকে পড়িয়া, যে সকল কথা মুখে বা পুস্তকে তর্কপাঁতিরপে শোভা 



৬৩ শিরিশচন্দ্র 

পাইয়াছিল, দে সকল তাহার শান্তিহীন হৃদয়ে ততটা শোভা বিকাশ 
করে না। সেসময়ে তীহার ঈশ্বরবিরোধী তর্কের তত জোর থাকে 

না। সংসার পাকে ঘূর্ণায়মান হইয় তাহার নিজের বুদ্ধিমত্তার তত 
প্রশংসা নিজে করে না 1” 

যে সত্য নিজ জীবনে উপলব্ি হয় নাই কবির লেখনীতে তাহা আত্ম- 

প্রকাশ করে না। গিরিশচন্দ্র জীবন পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই 

অনুমিত হয় যে উপরে উদ্ধত কথাসশুলি তাহার আত্মগত অভিজ্ঞতা । 

জন্মগত স্বভাবের উপর শিক্ষা এবং সাময়িক অবস্থী যতই প্রভাব বিস্তার 

, করুক, বংশানুগত সংস্কার হঠীৎ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। গৃহে অধিষ্ঠিত 
নুড়িরপী 'প্রীধরে'র উপর মাতার 'ইকাস্তিক ভক্তি ও অটল বিশ্বাসই 

গিরিধারী শিলায় প্রমাতামহ চুণিরামের অচলা শ্রদ্ধা, বাল্যকালের সেই 
পুরাণকাহিনী গিরিশের অন্তরের অন্তরে যে স্থগভীর রেখাপাত করিয়া 

ছিল- _নাম্তিকতার মধ্যে আন্তরিক অশাস্তিই তাহার প্ররূই পরিচয় । 

তাই দেখিতে পাই, নান্তিকতার সেই ঘোর ছদ্দিনেও তিনি তাহার স্বগীয় 

পিতৃদেবকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। তাই তাহার নিঃশব্দ শোক- 

পরায়ণ মন ক্ষণিকের জন্য আত্মবিম্থৃত হইয়া যোগিনীরূপিণী ধৃতুরাকে 
প্রশ্ন করিতেছে-_ 

“যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ধবত্যাগী 

দেখিতে কি পাঁও তার বাঞ্চিত বয়ান ?” 

তাই দেখিতে পাই আধ্যাত্মিকতার সেই ঘোর অমানিশায় বুদ্ধি যাহা 

যুক্তি বলে 'প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছে না তাহা বিশ্বাস করিবার জন্ত 

তিনি ব্যাকুল 2 | 
“অনিশ্চিত অনিশ্চিত ! বুদ্ধি পরাজয়, 

নির্ণয় না হয়-_হাঁয়ঃ কে আছ কোথায় ?” 
_-[ কালাপাহাড় ১ষ অস্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক ] 

কিন্ত বুদ্ধির বিচারের উপর গিরিশচন্দ্রের এখনও অগাধ প্রত্যয় । তাহার 

তর্বশক্তিও অতি উর্বর ও প্রথর । যে মেধা তাহার নিকট উত্তর কালে 

প্রতপন্ন করিয়াছিল-_ 



ধর্মশ্সীবন ৮৬ 

*তর্কবুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়ে'জন” 
তাহা এখনও বহু দুরে । এ সময় গিরিশ বুঝিতেন, তর্ক ও যুক্তি" 

বিচার বলে যাহ। 'অপ্রমেয়, যাহ। ইন্দ্রিয় প্রতক্ষ নহে, তার উপর বিশ্বান 

স্থাপন অমার্জনীয় মুড়ত। ৷ কিন্তু তথাপি তাহার অশান্ত হৃদগ্ জীবনের 
চরম আশ্রপ্ন লাঁভ করিবার জন্য “দে ফটিক জল” বণিয়া আকুল হ্ইয়। 
উঠিতেছিল ) এই দ্বন্দ-সন্দেহ-সমাকীর্ণ জদয়ের বিচিত্র চিত্র গিরিশ উহার 

বহু নাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন পবিত্বমঙ্গংল৮ সে'মগিরি শিষ্যর সংশয় 

দূরীকরণার্থ উপদেশ দিভেছেন-_. 

“এ সংপার স-নদহ আশার 

বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর 
ঈশ্বর লইয়! তর্ক যুক্তি কবে অনুমান 

যত করে খ্িরঃ 

সন্দেহ তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।” 
(বিশ্বমঙ্গন, ৩য় অঙ্গ, ওয় চুষ্ট ) 

*কালাপাঁহাড়ে” ও এই ভাবের বিকাঁশ দেখিতে পাই-_- 
অন্ত-স্তল চঞ্চল প্রবল 

সন্দেহ প্রবাহ পাকে, নিবিড় আধার 

আবরিল হৃদাঁক।র, হাহাকার নিশি- 

পিবা;-_-সত্য তত্ব কিবা কহ মহাশয় ! 
অন্তত, - 

শাগ্রচ্ছটা, ব্যাখ্যা ঘটা, বাক্যের বিন্যাস 

হতাশ হুতাঁশে করে মানবে নিক্ষেপ । 

কুদ্রনর, শমনের ডর নিরস্তর 

হুদে জাগে, আকুল এ অকুল পাথরে 

সন্দেহ-নাগরে ছুলে হ্রন্ত হিলে।লে, 

এই আঁশ, তখনি নিরাশ মহাত্রাসে 
ভাসে জীবকুল, রোদনের ধার বহে 

অনিবার, কে রাখিবে দ।রণ সঞ্ষটে-_ 



৯৮২ গিরি**প্রতিভা 

কোথা কোঁথ! দয়াণ ঈীশুর! 

জীবে কৃপ। কই তার? 

অকুল এ দুরস্ত পাথার।” 

এক মাত্র অলৌকিক ঘটন! এই সকল তর্ক যুক্তি বিচাঁরের মুখ বন্ধ 

করিতে সমর্থ। কিন্তু অতি প্রাকৃতিক ত অসম্ভবের অসম্ভব । হিউমের 
পক্ষপাতী গিরিশ এসময় তীাগারই সভিত পমন্ধরে বদ্তেন, [615 1005 
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দৈব শক্তি প্রতিপন্ন করিতে ধাঠরা.অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেন, 
তাহার! হয় ভ্রান্ত, নয় মিথ্যাবাদী । তাহার কালাপাহাড়ের মতই তিনি 

বলিতেন-- 
“(ক প্রমাণ তিনি বিছ্কমান 

প্রমাণ, প্রমাণ কই, কোথা ভগবান ?” 

এই ত তাহার পুণ্যবতী মাধবী জননী, শ্রীধর বণির। পূজিত গর জড়ির 
আজীবন সেবা করিয়া বক্ষে পুভ্রশোকরূপ শেশাখাত লইয়। সংসার হইতে 

চলিয়! গেলেন, শ্রীধর তাহার কি করিদেন? “বুদ্ধদেবে” ও আমরা এই 

ভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই-_ 
“কোথা বঙ্গ? কোথা তার স্থান ? 

শুনি গ্রিভুবন স্যজন তীাহাঁব-_ 

শবে কেন রোগ শোক জরা, 

খের অ।গার ধর! ? 

মুত্যু কেন জী"নর পণাম? 

জীবকুল কিবা অপরাধী, 
' নিরবধি সহে 9খ? 

সন্তানের ছর্গতি দেখিতে-- 

পিতা। কভু নাহি পারে ! 

এ সংসার সন্ত(প-সাগর ; 

সহে নর অশেষ যন্ত্রন। 

কেন ব্রদ্ম না করে মোচন? 



ধর্্ম*্জীবন ৮৩ 

রোঁগশোহক করে আর্তনাদ-- 

এ সংবাদ ব্রহ্দ নাহি পায়? 

কিন্বা, ব্রহ্ম শক্তিহীন, হঃখের মোচনে 1” 

দরুণ ছুশ্চিন্তায় আলোড়িত, সংসার-জড়িত গিরিশচক্রের- ব্যাকুল হৃদয় 

যখন জীএনের চরম আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়। উঠিত, তখনই 
তাহার কুট ঝুদ্ধি বলিত-_- 

“কোথায় ঈথর? 

কলেবর ধরে নর ভূতেনন সংযোগে -- 

অনিয়ম আতের অধীন সবে ভাসে” 

এইরূপে গিব্রিশচন্দ্র বিজ্ঞানবাদিগণের ন্যায় কুআাটিকাচ্ছন্্ন হইয়| 

দীর্ঘ চতুর্দণ বৎসর সংপয়ালোড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন । 

তাহাদেরই স্থ।ম় 

“হাঁয়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধ অন্ধকারে” 

তাহাদেরই শ্ঠ।য় ভাবিতে লাগিলেন-_ 
বিজ্ঞান কেবল মানবের বল, 

কত শত করিছে কৌশল ? 
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্ত জ্ঞানঃ 

ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, 

লিখে দস্ত ভরে 

ঈশজ্ঞ।ন অনর্থের হেতু । 
চৈতন্যলীলা,-১ম অস্ক ১ম দৃষ্ত । 

এ দিকে দেহে তাহার যেরূপ অন্গুরের বলঃ তর্কশক্তিও যেমন প্রখর, 

অহস্ক।বও ছিল তদন্থরূপ অসীমান্ত । বিদ্ধা। বুদ্ধির অভিমানে গিরিশ কিছুই 
দৃক্পাত করিতেন না; আর যাহ! বুঝিতেন নীরবে অনুভব করিবার 
লোকও তিনি ছিলেন না । ঈশ্বর নাই” তাহার এই সিদ্ধান্ত তিনি 

ডাক্ হাক্ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ব্যবহারেও এতিহাসিক 

কালাপাহাড়ের স্তাক হইয়। উঠিলেন । দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধাঃ সাধু-সন্ন্যাসীর 
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৮৪ গিরিশ-প্রতিভা। 

লাঞ্চন!, এবং তথাকথিত ব্রাঙ্মণকে অপমান তাহার সামগ্িক দোষ হইয়া 
উঠিন। অবিশ্বাসের ঘো3 ছুর্দিনে এক বৎসর শারদীয়। পুজার সময় 

গৃহে মুগ্মী দশনুজ| মুর্তি অধিষ্ঠিত দেখিয়। তিনি দেবীর অস্তিত্বপন্দেহে 
উহ। শতধ। খণ্ড খিখণ্ড করিপ্না ফেণিক্সাছিলেন। অন্যত্র শুনিতে 

পাই দেখতা উপযুক্ত নণ্ড বিধান করেন কিনা দেখিবার জন্য পথিপা্বসথ 

লিঙ্গমৃত্তিকে যখোচিৎ লাঙ্গন। করিতেও ক্রটী করেন নাই। উদ্দেশ 

যাহাই হউক, এ যুগেও এইবূপ কালাপাহাড় দেখিয়। লোকের বিশ্ময়ের 
অবধি থাকিত না, আর তিনিও ছু পামর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হয়া 
আনন্দেপভোগ করিতেন । 

তাহার তদানীন্তন মানসিক বিকৃত অবস্থা অ.মরা “চৈতত্তলীলা* নাটকে 

স্ু্পটু অঙ্কিত দেখিতে পাই । মাতসর্য পাপের নিকট আত্মগুণগ্র/ম 

ব্যখ্যা করিতেছে 

যদি মাতা করগে। প্রতায় 

এক! আমি করি সমুদয় ) 

অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনার ; 

কাম, ক্রে'ধ, লোভ, মোহ, মদ-পরাজয় 

বুদ্ধি বলে অনায়াসে হয়, 

সেই বুদ্ধি কিন্কর আমার ; 
বুদ্ধি তারে বলে, 

ভূমগুলে ধাম্মিক স্থজন সেই । 
গুরু কেবা, কিখা উপদেশ দিবে ? 

[ ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ] 

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সংসারে রোগ, শোক, 

দুর্ঘটনা, মৃত্যু নিয়মের অধীন, ইহাদের হাত অতিক্রম করিবার কাহারও 

সাধ্য নাই। গিরিশেরও সংসারে নান।প্রক।র ছুর্ঘটন। উপস্থিত হইল। 

পিতৃমাতৃহীন প্রাণাপেক্ষ! প্রির়্তর ভ্রাতৃযুগল কানাইলাল ও ক্ষীরোদ- 

চন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে মুহ্মান হইয়! পড়িলেন। এবং ত্রিশবৎসর 
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বয়সে (১৮৭৪ খু্টাবে ) পত্ধীর পরলোকপ্রাপ্তিতে সেই শে।ক ক্রমে 
মনোবিকারে পরিণত ইইল। 

"গার্স্থ্য জীবনে* আমর। দেখিয়াছি, এই সময়ে গিরি শশী, গিরি, 
ধুতুরা প্রভৃতি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, তাহাতে ভগবচ্ষিস্তা 
ক্ষণপ্রভার সায় তাহার চিত্ত সমাহিত করিলেও অন্ধকার আসিয়া আবার 

তাহ! আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। 

যদিচ কখনে। তিনি গিরিকে প্রশ্ন করিতেছেন-_ 

“উন্মত্ত কি তন্বে যাও ভেদিয়৷ অন্বর ?” 

ধুতুরাঁকে সম্বোধন করিয। বণিতেছেন-_” 

“কার ধ্যানে মগ্ন প্রণেঃ চেয়ে আছে শৃন্ প্রাণে 

কি মন-বিরাগে বল শ্মশানবাসিনী ?” 
পরমুহর্তেই__ 

“চমকি তখনি পুনঃ পরাণ আকুলি।” 

কিন্তু মানব জীবন পরিবর্তনশীল । গিরিশের ধর্মাজীবনেও ধীরে ধারে 

পরিবর্তন আদিল। অতঃপর মর্মে মন্মে যিনি বুঝিতে পারিয়্াছিলেন-__ 
পকতৃ_ 

কেহ শিখে মহাছুঃখে নিপতিত যবে ।” 

[ বিল্বমঙ্গল, ৩য় অঙ্ক, ৩য় গভাঙ্ক। ] 

একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন কি গুঢ় উদ্দেম্তে সেই গিরিশের দস্ত 
তিনি পদে পদে চূর্ণ করিয়! তাহার সংশয় দূরীভূত করিলেন ও নানারূপ 
অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে অলৌকিকে অবিশ্বাসী গিরিশের বিশ্বাস 

ক্রমে দৃ়ীভূত করিলেন ; আমরা সেই সমস্ত ঘটনার কয়েকচী এই স্থানে 
বিবৃত করিব-- 

স্্ীবিয়োগের পর ফ্র।ইবারজার কোম্পানীর কাজে তিনি যখন ভাগল 
পুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন কতিপয় বন্ধুর সহিত 

বেড়াইতে যান এবং কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়া একটি গহ্বরে নামিয়া 
পড়েন। অবরোহণ করিতে সক্ষম হইলেও বহির্গমনের কোন পথ ন! 



৮৬ গিপিশ*প্রতিহা 

গাইয়! গিরিন ইত।শ £ইয়া গড়েন। বহু চেষ্ায়ও কোন পথ দেখিতে 
ন| পাইয়া ভন্গার্ত বন্থগণ গিরিশকে তিরকীরের সহিত বণিতে লাগিণেন 
“দেখো, তুমি নাস্তিক বণিয়াই আমরা তোম।কে নিয়া এরূপ বিপদে 
পড়িয়াছি। এসো দকনে মিলিয়া একবার মধুহ্দনকে ডাঁকি, নতুব! 

রক্ষার কোন সষ্ভাববা নাই। নিরুগার দেখিনা গিরিণ মৃত্যুভয়ে . বন্ধগণের 

সহিত সনস্বরে ডাকিলেন, “ঈশ্বর, পথ দেখাই দাও।, আশ্চর্যের 
শিষয় ইহার পবেই এক অছুষ্টপুর্বব পথ তাহার নয়নগথে পতিত হইল এবং 
পিপদহারীকে ডাকিয়। ভিনিও বিপদ হইতে উদ্ধাত্ত পাইপেন। কিন্ত 
গিরিশ ইহার পর হইতেই যে বিশ্বাপী হইয়া উঠিলেন তাহা নভে । 
সম্পূর্ণ প্রত্যর ন। করিয়া বিপদের ভঙ্কে মানিক্কা নইতে হইবে, এইরূপ 
যুক্িহীন বিশ্বাস তাহার স্বভাংশিরুদ্ধ ছিগ। তাই তিনি উপরে 
উঠিম্বাই বন্ধুগণকে বলিলেন, “ভাই, আজ বিপদে পড়িরাই তীহাকে 

ডাকিলাম, কিন্তু ঘি বিশ্বান করিয়া কখনও তীর নাম হইতে পারি, 

তবেই লইব, নতুন বিপদে কি মৃত্যুভয়েও নহে।” এই ঘটনার পরেই 
কণিকাত। আমিবার প্রাক্কালে ত।হার পরিধের বশ্ন ব্যতীত সর্বস্ব অপহৃত 

হইল এবং ইতি পুর্ব বর্ধিত হইয়াছে প্রতিবেশীর ছারস্থ হইয়া ভিক্ষুকের 
হ্াাপ্ন তিনি সাহায্য গ্রভণ বরিতে বাধ্য হইলেন ) ইহাঁরই অব্যবহিত পরে 
তাহার দ্বিতীয় পরিণর অনুষ্ঠিত হয়। 

এই ঘটন।র ন্যনাধক ছদ্রমান পরে গিরিশ দারুণ বিস্চিক! 
রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাহার পীড়ার প্রকোপ 
এত বুদ্ধি পাইল যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি জীবনের আশা, 

একেবারে পরিত্যগি কবিষ্ী শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাঁগিলেন। 

আদন্ন-মৃত্যু গিরিশ অচৈতন্ত।বস্থায় এক অদৃ্টপুর্ব নারীমুর্তি দর্শন 
করিলেন । তাহার নীমন্তে সিন্দুরশোভা, নয়নদ্বয় অপূর্ধব স্নেই-জড়িতঃ 
এবং গরিধানে লাল কন্তাপেড়ে সাড়ী। এই করুণামক়ী মাতৃমৃত্তি 
গিরিশের সম্মুখীন হইয়া “বম এই মহাপ্রপাদ গ্রহণ কর, ইহা সেবন 

কিলেই অচিরে আরোম্য লাভ করিখেঃ বলিয়া মহাপ্রসাদ গিরিশের 

মুখে তুলিয়া! দিলেন। টৈতন্ পাঁভ করিবার পরেও গিরিণের মনে হইল 
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5খনও মহাগ্রন।দের মান্ধাদ তিনি মগ্ৃভব করিতেছেন। সেই রাত্রি 

হইতেই শীহার নাড়ী সঞ্গীব হইক্আা উঠিল এবং গিরিশ আরোগ্া- 

লাঁভ করিতে লাগিলেন। অলৌকিকে গিরিশচন্দ্র এই প্রথম প্রহ্যয় 

জন্মিল) তিনি ভাবিণেন ণ্তাইত, এ৪ হয় ?”। গ্রা!গুবয়সে গিরিশ 

এই ঘটনাটি বিবৃত করিতে করিতে বণিতেন» “সেই মভাপ্রসাদের 

অপূর্ব স্বমদ এখনও আমার স্মরণ আছে”। 'পুর্ণচন্ত্রে রাণী ইচ্ছনাব দুখে 

তিনি এই দেধতা-দশন বর্ণন। করিয়াছেন, 

“নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ যে তেজঃ পুর্জকায়” 

যোঁড়শ বৎসর পরে ( ১৮৯১।৯২ গৃষ্টান্দে) জরামনাটীভে ভ্ীবামকুণ্ট 

দেবের সহধয্িনীর পুণ্যর্শন প্রথমে লাভ ক্যা গিরিশ বুঝযাছিলেন যে 

“ইনিই বন্ুপুর্ধে মাতৃরূপে মহাপ্রপদ বিতরণ করিয়। আমার প্রাণবক্গ! 

করিয়াছিলেন 1» 

জীবন লাভ হইপ বটে কিন্তু বিষয় কন্মে তিনি অতঃপর পিপজ্জালে 
জড়িত হইস্া পড়িলেন। ঢারিদিকে বিপদ ঘনীভূত, স্বাস্থ্য ভগ্রঃ বন্ধ-বান্ধন 
ভীন, এ”ং দৃঢ়পণ শক্র সর্বনাশ কথিতে উগ্ভভ। কেবল তাঙাই নে, 
তাহার কাধে আবার সেই পক্র সম্পূর্ণ জুবোগপ্রাপ্ত । গিরিশ বুঝিণেন, 
আত্মনির্ভর ও পুরুধকার্ই জীবনে একমাত্র মঙ্গল নয়। এই সময়ে 
তাহার ঈশ্বরকে স্মরণ হইশ। ভিনি নিজেই গিখিয়াছেন “উপায়ান্তর 

না দেখির! ভাবিণাম ঈশ্বর কি আছেন? তাহাকে ভকিনে কি উপানধ 
হয়? মনে মনে গ্রর্থনা কিনাম, হে ঈথবর, যদি থাকো, এ কুলে কৃধ 

' দাও । গীতায় ভগবান খণিয়াছেন কেহ যদি আন্ত হইন্। আমায় ড।কে 
তাহাকে আমি আশ্র় দিই ) দেখিলাম গতার কথ। সম্পূর্ণ মতা, স্ধ্যেদয়ে 
অন্ধকার থেরূপ দূরীভূত হয়, আঁচে আশাস্থ্্য উদয় হইয়। হবদয়!ন্ধকার 
দুর করিল। [বিপদনাপরে কুণ গাইশান, “যে পাত জাড়খেছিণ, তা 
উল্টোপাকে খুণে গেল ।” 

(জযহুমি_শীতীগামকুষ্ণ দেখ” প্রবন্ধ ) 

অভ্ঃপর এই গ্রবন্ধেই তিনি পিখিরাছেন_-“ছদ্দিনি আপিন! ঠিক 



৮৮ গিরিশ-প্রতিভা 

নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না, ছুর্দিনের তাড়নায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া 
ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ্মুক্ত হইবার কোন উপায় আছে কি? দেখিয়াছি 
অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়। থাকে, আমারও 

ত কঠিন বিপদ্, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে ৮তারকনাথকে 
ডাঁকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা াউক। শরণাপন্ন হইখার 

চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল ॥ বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন- 

ভিন্ন হইয়া! গেল, আমার ধারণা জন্মিল-_দেবতা| মিথ্যা নয়।” কিন্ত এ 
ধারণ! আবার বেশীদিন রহিল না। রোগ ও বিপদের বিষম কবল হইতে 

উন্মুক্ত হইবার পর তাহার হৃদয়ের জ্বালা বাড়িতে লাগিল। সংশয়ালোড়নে 
আবার তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন। গিরিশ কাধ্যকারণ-সম্বন্ধ বিচার 

করিয়া ভাবিতে লাগিলেন উহ্ারই প্রভাবে তিনি পরিব্র/ণ পাইয়াছেন, 
ঈশ্বর বা দেবতা। কিছুই নয়। গিরিশ নিজ জীবনের এই কার্যকারণ 
সম্বন্ধে বিচ।র ও বিজ্ঞতার পরিচয় পরবন্তী নাটক “কালাপাহ্থাড়ে* প্রদান 
করিয়াছেন । পিঞ্জবাবদ্। কালাপাহাড় চিন্তামণি কর্তৃক মুক্ত হইয়! 

বলিভেছে---” 
“তোমার কথায় প্রত্যয় করে আমি চল্লেম্ঃ যদি কারামুক্ত হতে 

পারি, ত্রহ্গণ্যদেব প্রত্যক্ষ মানবো” । তাহাতে চিন্তামণি উত্তর দ্িতেছেন 
“তুই আবার ভুলে যাবি, কাঁধ্যকারণের সম্বন্ধ যোটাবি, বলৃবিঃ এইজন্য এই 
হয়েছিল, ছাই ব্রহ্মণ্যদেব। ঘদি কারুর সন্কটব্যামে। হয়, ঠাকুর দেবতাকে 

মানে, আর যেই আরাম হল অম্নি দ্রব্যগুণ, নয় কবরেজের গুণ, নয় 
পরিচর্যার গুণ ব্যাখ্যা হতে লাগ্ল। ঠাকুর রইলেন ধাম! চাপা কে 

আর তার খোজ নেয় বল”। তদানীন্তন এইরূপ সন্দেহাকুল অবস্থ। গিরিশ 

“পরমহংস দেবের শিষ্/:ক্সহ* শীর্ষক প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়।- 
ছেন। পকার্য্যকারণ-সন্বন্ধ বিচার করিতে লাগিলাম কিন্তু সন্দেহের 

বিষম তাড়নায় হৃদয়ের ঘোর দ্বন্দ উপস্থিত, সে অবস্থা বর্ণনাতীত। 

সহস। চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়। গিয়া! জনশূন্ঠ অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়। 
রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয় আমার তৎকাপীন অবস্থার মহিত সে অবস্থার 
কতক তুলন! হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনও স্বাদ রোধ হইয়৷ 
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যায়। হৃষ্কর্শের স্বৃতি মুছ্মুহঃ জলিয়া উঠে ও হদয়ান্ধকার মারও গাঢ় 
করিয়া তোলে ৮ 

এইরূপ সন্দেহ দোলায় দোছুলাম।ন হইয়া গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগি” 

লেন ণনংসার বিপদ হইতে ত আমি মুক্ত হইলাম কিন্ক আমার পরকালের 

উপায় কি ? আমার মনোমধো ঘোর দ্বন্দ, কোন পথ অবলম্বন করি? 

তারকনাথের মহিম। দেখিয়াছি, তারকনাথকে ডাকি । তারকন।থকে 

ডাকিয়া ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল* (ভগবান শ্রীরাম- 

কৃষ্দেব প্রবন্ধ)! গিরিশ বুঝিতে গারিলেন সংসারের প্রবল আ্রোতের 

সন্ুথে 'ও মানুষের স্বাভাবিক অসহাঁদ অবস্থায় তাহার দস্ত কত তুচ্ছ ও. 

তৃণতুল্য হেয়। কিন্তু ঈশ্বরের (তারকনাথের ) নামগ্রহণে র ও মানসিক 

দ্বন্দ হইতে উদ্ধার পাইবার পরেও পুর্বব সংস্কার কখনে। কখনো আবার 
প্রবল হইয়া উঠিত। তিনি নিজেই বলিতেন, “ঈশ্বর নাই অনেক 

তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে ।” পূর্বোক্ত চিন্তামণির 

মুখেও তিনি এইভাবের ন্ুল্পইঈ আভাষ প্রদান করিয়াছেন । “আমিও বলি 

ভুলব না । আব|র ভুলে যাই, 'এই প্রতাক্ষ দেখতে পাই সে রয়েছে, 
আবার তখনি তুমি আমি হয়ে যাই। তালের বাখড়া খসেছে, দাগ্টী 
যায়নি ।” (কালাপাহাড় ২য় অঙ্ক ৪র্ঘ গৃর্ভাঙ্ক )। তখনকার হুঃসহ অবস্থা 

গিরিশচন্দ্রের কথায় আরও বর্ণনা করিতেছি-_-্ঘটন। শ্রেতে কখনও বিশ্বাস 

আনে, কখনও সন্দেহ আনে, এ বিয়ে ধহাদের সহিত আলোচন। করি, 

উহার সকলেই একবাক্যে বলেন যে গুরুব্যতীত উপায় নাই, ভাবিলাম 

কেন উপায় নাই? এই ত ঈশ্বরের নান রহিয়ছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে 
কেন উপায়.হইবে না৷ ? কিন্তু সকলেই ঝলে গুরুব্যতীত উপায় হয় না, তবে 

গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, কিন্ত 
আমার ন্তার মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশাস্তি-পুর্ণ 

হইল, মনুষ্যকে গুরু-জ্ঞান করিতে পারিল ন!। 
“গুরু ব্রহ্ম। গুরু বিষুও গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ 

গুরুরেব পরব্র্দ ভন্মৈ শগুরুবে নম” 
এই বণিয়। গুরুকে প্রখাম করিতে হয়, সামান্ত মানুষকে দেখিয়া 

ণ 
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ভগ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্ববের নিকট কপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর 
সহিত ঘোর কপটত। কশিশ্বা কিরূপে তাহাকে পাইব? যাক্, আমার 

গুরু হইবেন ।* ( ভগবান শ্রীর।মকুষ্ণ দেব) 

স্থলবুদ্ধি মানব যখন ভক্তি-শ্রন্ধ!দি সবেমাত্র উপলব্ধি করিতেছে, তাহার 

স্বাভাবিক দুর্বল মন সহসা একটা অশরীরী ভাবকে ভক্তি, পুজা, শ্রদ্ধা 

ও ভালবাস৷ দিতে সমর্থ হয় না। এইজন্তই গুরুকরণের আবশু কতা 

হয় এবং দীক্ষাদাতা গুরুকে আরাধ্য দেবতা-জ্ঞানে পুজা করিবায় বিধি 

আছে । কিন্ত মনের মাৎসর্য্য কি সহজে দায় ? গিরিশের বুদ্ধিই অন্তরায় 

হইয়! পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল-ণগুরু, গুরু কেবা কোথায় কোথায়, 

কি প্রত্যর কথায় তাহার, মনসম ক্ষুদ্রনর******** *******খ্নে গিরিশ উর 
কালে গুরুত্ন গ্রুতি একান্ত তদ্গত চিন্ত হইয়। অপরকে উপদেশ দিতেন-- 

ক্ষুদ্র ন+ ভোমাসম গুরু! গুরু কল্প 
তর ভবে, ভীরু জনে অভয় প্রদানে 

আবির্ভাব ধরা মাঝে, দীন নর সাঁজে 

সমাজে বিরাজজে নামে হৃদি তত্তী ঝ|জে 

চরণ রাজীর রাজে লইলে ম্মর্ণ 

মোহের বন্ধন খোলে, সুখ হঃথ ভোলে 

তম বিনাঁশন ভাতে নবীন নয়ন 

গুরু কৃপা যারঃ তার কিবা অগোচর 

গুরুর কৃপায় অনায়াসে ইষ্টবস্ত 

পায়, পুর্ণ হয় জাশ, দূরে বায় ত্রাস 
অবিশ্বাস তমে|ন।শ, জ্ঞ।নের প্রভায় 

কাণাপাহাড়****** 
সেই গিরিশ এখন দস্তভরে বার বার বলতেন" 

কেবা গুরু কোথ। তার স্থান 

মমসম মানবে প্রত্যয় হায় কেমনে করিব, 

কেমনে জানিব বাক্য মিথ্য। নহে তার । 

গিরিশচন্দ্র ভাখিতে লাগিলেন, “আর কি হইবে? বাবা তারক 
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নাথের নিকট প্রার্থন করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয় তিনিই কৃপা 
করিয়। আমার গুরু হউন। শুনিয়াছিলাম নরবেশ ধরিয়া মহাদেব কখনে। 

কখনো মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা হয়, তবেই ) 
নচে আমি নিরুপায়, কিন্তু তারকন্াথের ত কই দেখা পাইনা, তবে 

আরকি করিব, প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় 

হইবে” । 
(শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবন্ধ ) 

এইরূপ সঙ্ষল্ল করিয়। গিরিনচন্দ্র প্রত্যহ প্রাতে তারকনাথের চরণে 

নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এখং শ্বভাবিক আগ্রহ-বলে * 

গুরুপদাশ্রয় ল|ভের জন্ত একাগ্রচিত্তে তারকনাথের শরণাপন্ন হইলেন । 
তিনি কেশ শ্মশ্রু রাঁখিলেন, ও নিত্য গঙ্গান্নান ও শিবপুজা করিয়া হবিঘ্যানল 

ভোজন করিতে লাগিলেন ও প্রতি বৎসর শিবরাত্রি ব্রতকালে ৮তারকে- 

শ্বরে পদব্রজে গমন করিয়! সংযত মনে উপবান, জাগরণ ও পুজাদি করিয়া 
ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে গিরিশের প্রাণে উৎসাহ জন্মিতে লাগিল, ও তাহার হদক্বে বিশ্বাস 

বদ্ধমূল হইল। বহুদিন সংপয়াবর্তে ঘুরিয়। গিরিশ এখন পথ খুঁজিয়! 
পাইলেন । এই সমক্ষ তিনি তীহার বিশিষ্ট স্েহে* পাত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
বস্থ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “অ।মার মনে হয় এক এক দিনে এক 

এক শতাব্দী এগিয়ে যাঁচ্ছি।” 

ভগবানের স্বরূপ মুষ্তি প্রত্যক্ষ-দর্শন করিখার নিমিত্ত এই সময়ে তিনি 
সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে আপিয়! জগন্মমতার নিকট কাতরম্বরে আত্ম-নিবেদন 

করিতেন। প্রায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে তথায় গমন করিয়া কখনও 

মান্ধের মন্দিরে বারান্দায়, কখনও সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে এবং অধিকাংশ সময় 

যপকাষ্ঠের সম্মুখে বসিয়া অনবরত গদ্গদ ভাবে জগদম্বকে ডাকিতেন-__ 
“মা আমি বড় দীন, আমায় দেখা দাও, লোকে বলে গুরুরুপা ব্যতীত 

তোমার দর্শন হয় না। তাহাই যদি হয়, তবে তুমিই মা গুরু মিলাইয়া 
দ্বাও।” গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “সিদ্ধ গীঠে যাইয়া! এরূপ প্রার্থনায় রাত্রি 

অতিবাহিত করিতাম, কেনন! শুনিয়াছিলাম করুণামরী জগজ্জননী এ 
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স্থানে সতত জাগ্রৎ থাকিয়া সকলের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করেন। 
আবার যূপকাঞ্টের পার্থে বসিয়া মাকে এ্ূপে ডাঁকিতাম, কেনন। মনে 
হইত শস্ব/ন হইতে অনেক প্রাণী জীবনের জগ্ত কাতর আর্তনাদ করিয়া 

মাতার করুণায় অনন্ত-ঙ্গীবন গান করিয়। ধন্য হইয়াছে । মাও যদি 

আমার কাতর প্রার্থনায় কর্পপাত করেন। আীগ্রীজগন্মাতার প্রতি 

প্রাণে তখন এমনি একটি দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইয়।ছিল।” গিরিশ 
চন্্রকে এই সময়ে লাধন পথের কিছু কিছু উপদ্রবও সহা করিতে 

হইয়ছিল। 

১৮৭৮।৭৯ খুষ্টাবে প্রথম প্রবৃত্ত হওয়া অবধি ১৮৮৪ খুঃ পর্যাস্ত এইরূপ 
অবিরত দাধনায় ত।হার ইচ্ছা-এক্তির প্রভাব ক্রমে এমন দৃঢ় হইয়া উঠে 

যে হোমিওপ্যাথিক ওষধ লইবার জন্য উহার নিকট রোগী উপস্থিত হইলে 

কেবল স্তব পাঠ করিতে করিতে রোগীর গায়ে হস্ত সঞ্চালন করিয়াই 
ব্যাধর উপশম করিতে সক্ষম হইতেন। মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে তাঁহার 
অগাধ বিশ্ব(স, “আনন্দ রাহা” নাটকে অভিব্যক্ত হইম্মাছে । গিরিশ বলিতেন 

»-৭বেটাীকে গল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে ব! চাবো৷ তাই পাবো ।” 
ক্রমে তাহার এভাবও পরিবর্তিত হইল ও পরমহংস দেবের গ্রীচরণে 

আশ্রয়লাঁভ করিবার পর গিরিশ এইরূপ শক্তির পরিচালনা করিতে নিবৃত্ত 

হইলেন। তিনি একদিন প্রীরামকৃঞ্চদেবের মুখে শুনিতে পান «এ সব 
ভাল নয়। ইহাতে মানুষকে ক্রমে বুজরুক্ করিয়া তোলে ।” গিরিশচন্জ 

“শহরোচাধ্যে” শাস্তিগ্রদের মুখে এই উপদেশের আভাষ দিয়াছেন । 
শকিহে, ব্রহ্ম বিদ্যালাভের প্রয়াস না করে তুমি সামান্ চিকিৎসা- 

বিস্ার প্রক়্াসী, ক্ষুদ্র ভোজ বিষ্তা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা ?” 
(২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক) 

যাহা হউক এপধ্যস্ত এইভাবেই চলিতে লাগিল ; বাহাকল্পতরু গুরু" 
পদাশ্রয় লাভ এখনও তাহার ভাগ্যে ঘটিয়! উঠিল ন| | ক্রমে যতই দিন যাইতে 

লাগিল ততই শ্রীগুরুর চরণে একান্ত নির্ভর আশ্রয়-লাভের জন্য তাহার অন্তর 

ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীরামক্কষঞ্জচদেবকে এ পর্য্যন্ত গিরিশ 

ছইবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিস্তু উভয়দর্শনই তাহার প্রতি গিরিশের 
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শরন্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধ, আনিপ়াছিল। এ কথা আমরা তাহার নিজের 

ভাষায়ই বিবৃত করিব-_ 

“বহুদিন পূর্বে 10191) 31110: এ দোঁখয়াছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে 
একজন পরমহংম আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি 

আছে। আমি হীনবুদ্ধিঃ ভাবিনাম বে ব্রাঙ্গরা যেমন হরি, ম| ইত্যাদি 

বলিতে আরন্ত করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংস খাড়। করিয়াছে। 
হিন্দুণা ঘহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন্্। ইহার পর কিছু 
দিন বাদে গুনিলাম আমাদের বস্গ পাড়ার প্রসিদ্ধ এটনি দীননাথ বস্থর 

বাড়ীতে পরমহংন আিয়/ছেন, কৌতুহল বশতঃ দেখিতে যাইলাম | তথায় * 
যাইয়! শ্রদ্ধার পরিধর্তে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধ1! লইয়! আসিলাম। দীনন।থ 
বসুর বাড়ী যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংদ কি উপদেশ দিতে- 

ছেন, কেশৰ বাবু প্রভৃতি তাঁহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, 
একজন সেজ জালিয়! আনিয়। পরমমংস দেবের সম্মুখে রাখিল, তখন পরম- 

ংন দেব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞনা করিতে লাগিলেন, দন্ধ্যা হইয়াছে?” আমি 

এই কথ। শুনিয়া! ভাবিলাম প্ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইগসাছে, সম্মুখে সেজ জলি- 
তেছে তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে সন্ধ্যা হইয়াছে কি না ?' আর 
কি দেখিবঃ বলিয়া! চলিয়া! আপিলাম।” 

কেশব বাবুর ম্ভায় পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্রহ্গজ্ঞানীও বাহার কথ! আনন্দ 

করিয়া শুনিতেন, তাহাকে দেখিয়া গিরিশের অশ্রদ্ধ! জন্মিল। মহাপুরুষ 

ভাবোন্সেষে পলকে পলকে সম্ধিগ্রস্ত হন, চৈতন্-সম্পাদনের পরেও 

বাহ্বস্তুতে জ্ঞান আনয়ন করিতে একটু অধিক সময়ের দরকার হয়, তাই 

তিনি “বন্ধ্যা হইয়াছে?” অর্ধ চৈততগ্ত।বস্থায় এই প্রশ্ন করিস্লাছিলেন ; 
গিরিশ বুঝিতে ন! পারিয়৷ পরমহংলদেব সম্বন্ধে বন্ধুগণ-সমক্ষে মতপ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন *আমার যেন কিরূপ মনে হয়) ঠিক বিশ্বাস হইতেছে 
না।” কিন্তু অতঃপরই যে ক্রমে তীহার ভাবের ব্যত্যয় ঘটে ইহার 

অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনাবলী হইতে বুঝিতে পাঁরা যায় । 

“ইহার কয়েক বংলর পরে পরমহংসদেব রামকান্ত বস্থুর '্রীঈস্থ বলাম 
বন্ধুর ভবনে আলিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাহাকে দর্শন করিবার নিমিদ্ধ 
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পাড়ার অনেককেহ নিমন্ত্রণ করিয়।ছেন। আনারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। দর্শন 
করিতে গেলাম । নেখিণাম পরমহংসদেব আসয়াছেন। বিধু কার্তনী 

তাহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলর!ম বাবুর বৈঠক খানায় 

অনেক লোক সমাগম হইয়াছে । * পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু 

চমক হইল, আমি জানিতাম খাহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়। আপনাকে 

পরিচয় দেন, তীহাপ! কাহারও সহিত কথা কহেনন1, কাহাকেও নমস্কার 

করেন না। তবেযদি কেহ অতি সাধ্যসাধন৷ করে, পদসেবা করিতে 

দেন। এপরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরধাত। অতিদীনভাবে পুনঃ- 
পুনঃ মস্তক ভূমিল্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন । এক ব্যঞ্জি, আমার 

পূর্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে পক্ষ্য করিয়! ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 

“বিধু শুর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে ।” কথাটা আমার ভ!ল 

লাগিণ না। এমন সময় অমৃত-বঞার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্প।দক 

শিশির কুমার ঘোষ মহাখর উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি 
তাহার বিশেৰ শ্রদ্ধা বোধ হইল ন।, তিনি বলিলেন, চল আর কি 

দেখবে ।” আমার ইচ্ছা ছিল আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জোর 

কণিয়। আমায় সঙ্গে লইয়! আসিলেন । এই আনার দ্বিতীয় দর্শন |” 

পরমহংসদেবের আচরণে এবার গিরিশের একটু চমক লাগিল। 

এমনকি তাহার দীনতা গিরিশের হৃদয়-স্পর্শ করিল। বিধু কীর্তনীর 
সম্বন্ধে পরমহংস দেবের প্রতি কটাক্ষ মাত্রেই তিনি খুব ক্ষুণ্ন হইলেন। 

পরমহংস দেবের কাছে বদিবাঁওর, কথা শুনিবাঁর, রঙ্গ দেখিবার, আজ 

তাহার প্রবল ইচ্ছ! হইল, এবং শিশির বাবুর জেদ্ করায় চলিয়। আসিলেন 

বটে, কিন্ত কি এক রহস্তনয় সুত্রে “এই পূর্বের আলাপী” পরমহংসদেবের 

দিকে '!ক হইতে লাগিলেন, আর তাহার সহিতই পরে রঙ্গ করিবার 

অধিকারী হইম়াছিলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের “চৈতন্য লীলা” 

নাটক প্রণীত হয়, এবং দেখ বাক্স যে এই নাটকে গিরিশচন্ররের 

মানসিক অবস্থা প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে । যে বুদ্ধিবলে তিনি 

ইতিপূর্বে সংসারে কাহাকেও দৃক্পাত করিতেন না, আজ তাহাই তাহাকে 

অন্থতাগানলে দঞ্ধ করিতে লাগিল--. 
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হাঁয়, বুদ্ধি কিন্কর আমার, 

এই বুদ্ধি বলে 

ভাবে মনে ভ্রান্ত সর্বজন 

সাধু বাক্য ঠেলে সর্বক্ষণ । 

যে বিজ্ঞানবিদ্গণের যুক্তিতে অলৌকিক ঘটনা একদিন অসম্ভবের 

অসম্ভব মনে হইত, আঁজ বুঝিলেন এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কি 

শোচনীয় বিষম ভাত্তি-_ 

চিন্ত! নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর 

কিন্ত ভায় চিত্ত তার ঘোরঅন্ধ অন্ধক|বরে। 

যে 'অহঙ্কার বলে একদিন তিনি ছূর্দাস্ত নাস্তিকের ন্যায়-_গৃহাগত 

দেবীমূর্ঠিও বিচুধিত করিয়াছিলেন, 'আজ সেই অহম্ষারই উহার কণ্টক 

হইয়া! উঠিল-- , 
মামি “আমি” কথা! লোঁকময়--- 

দাস তার মূলাধার__ 
বিনা অহঙ্কার. 

বল মাতা পতন কাহার? 

এই নাটকেই হৃদয়ের ব্যাকুলত। ও 'ভক্তিরসের প্রথম উল্লেখ দেখিতে 
পাঁওয়। বয়, এবং ভগবানের নিকটে হৃদয়ের বেদনা-জ্ঞাপন করিয়। পাপী- 

ভাপীর উদ্ধারকর্তী প্রীরুষ্ণজচৈতন্য মহা প্রভূর লীন কীর্তন করিয়! তিনি এই 

অপূর্ব নাটক প্রণয়ন করেন। 

"১৮৮৪ খুষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে ষ্টার থিয়েটারে “চৈতন্ত লীলা” প্রথম 
অভিনীত হয়, এবং কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরেই ইহাঁর.যশ সমগ্র দেশে 

ব্যাপ্ত হইক্স। পড়ে। বাস্তবিক এই অভিনয় দর্শন করিয়া কি পাশ্চাত্য 

শিক্ষিত 5০0705 13605], কি ভিলকধারী বৈষ্ণব, কি সাধু, কি লম্পট, 
সকলেই একাসনে বসিয়া হরিধবনি করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন 

করিয়াছেন । সমস্ত ঝাঙ্গালায় এক অভিনব ভক্তি-প্রবাভ বহিতে 

লাগিল-_ 
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ফেশব কুরু করুণ! দীনে কুঞ্জকাননচারী-- 
মাধব মনোমোহন মোহন মুরঙ্গী-ধারী 
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার-_ 

*__কাহ! মেরা বৃন্দাবন, কাহা যশোদামায়ী” প্রভৃতি রতভি-মধুর প্রাণো- 

ম্মত্তকারী সঙ্গীত হাটে, মাঠে, ঘাটে, সহরে, পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইতে 

লাগিল । এবং এই অভিনয়ের সঙ্গেসজেই-গিরিশচন্দ্র ও সাধারণের শ্রন্ধাক রণ 
করিলেন । কথিত আছে যে নবদ্বীপের নুপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত মথুরানাথ 

পদরত্ব মহাশয় অভিনয় দর্শনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি গিরিশকে 

'ান্তরিক আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন গৌর তোর মনোবাঞ্। 

পুর্ণ কর্বেন 1 

সতা সত্যই গৌন তাহার মনোবাগণ পুর্ণ করিলেন । ভগবান্ তাভার 
ব্যাকুল প্রাপন। শুণিলেন। গীতার কথ! কখনও অসত্য ভয় ন!- 

অপিচেৎ স্ুছুরাচারো ভগ্তে মামনন্তাভাক্ 

সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতে! হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা! শঙ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি 

কৌন্তেন্ত প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্ততি | 
গীতা ৯।৩০।৩১ 

চৈতন্য লীলার অপুর্ব কাহিনী ক্রমে সুদুর দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরে 

পছছছিল। ভগবান রামকুষ্ঃ "অভিনয় দেখিনার জন্য বাগ্র হইয়া উঠিলেন। 

এই অপুর্ব দর্শন, ভক্ত-ভগবানের অভ্যাশ্চর্যায সাক্ষাৎ, দীনের ভন্য দীন- 
ন'থের আকৃশ বেদন! গিরিশচন্দ্রের নিজের কথায়ই বিবৃত করিব_- 

“ষ্টার থিয়েটারে (৬৮নং বিডন ্রীট বর্তমান মনোমোহন ছ্রেজে) “চৈতন্য 

লীলার” অভিনয় হইতেছে । আমি থিয়েটারের বাহিরের 00777129981 এ 

বেড়াইতেছি, এমন সময় মহেম্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একছন ভক্ত 
(এক্ষনে তিনি ন্বর্গগত) আমায় বগিশেনঃ পরমহংসদেব থিয়েটার 

দেখিতে 'আসিম়্াছেন, তাহাকে বলিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট 

কিনিভেছি। আমি বলিলাম তাঁহার টিকিট লাগিবে না কিন্তু অপরের টিকিট 

লাগিবে, এই বপিয়া তাহাকে 'অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, 
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দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটানের 0০0107১০0704র মধো 

প্রবেশ করিয়াছেন । আনি নমস্কার না করিতেই ভিনি আগ্রে নমস্কার 

করিলেন, আামি ননক্কাস কগিন।ম, পুনক্বাণ তিনি নমস্ক।ব করিলেন, 

আমি আবার মক্কী 1 করিনাম, পুনুর্বার চিনি নমস্কার করিলেন, 

'আ।মি ভাবিশান এহজপঙহত ত দেখিভেছি চথিবে। আমি মনে মনে 

নমস্কার কবির। তাভাকে উপরে এহবা আনির। একটি 1০ঙএ বসাইলাম 

৪ একজন পাখাওয়ালা নিধুক্ত করির। দিশা শবীবেো অসুস্থত। বশতঃ 

বাড়ী চলিন। পাসিলাম । এন আমার স্ৃতীন দর্শন ।৮ 

১২৯১ বর্দান্দের ৫ আশিন ববিবাণ হাবিখে (২১নে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) 

ভক্ত ভগবানে এই অপুর্ব নাক্গাত লাভ তম, আর তখন ঠাকুর ভবে 

বিভোর হইর। অঠিনন্র দর্শন কলিতভেছিতেন! যখন ছদ্মবেশী বিদ্ভাধলীগণের 

গন শনিনেক 

*নমুন বাকা, তাক] শিখি-পাখ। 

নপিকা দি পর্ন ৮ 

ঠাকুর সমাবিহ্থ হইলেন আনাব যখন ত্রা্ষণ আাঙ্গণী-বেশী 

দেখদেখাগণের গন হইল-- 

“চক্র কিরণ অঙ্গেঃ নম বমমরূপধাবী। 

গোপীগণমনো মোহন, মঞ্জ-কুগ্ধ চাবী ॥+ 
আপা ভাবসনাধিতে খাস্থহতান থেপ পাইল । আশার 

“কহ কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই, 

দেতে কৃ দেও কৃষ্ত এনে দে, 

রাধা গানে কিগো কৃষ্ণ বই ॥৮ 

শুণিয়। অনেবক্ষন ভাবে টিভোপ্র হইয়া রঠিলেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 

এই নাটকে শ্রীচৈত-গ্র াখ-সমাধি, তীব্র ব্যাকুদতা, পাপীৰ প্রতি তাহার 

অপার করুণ! গ্রভৃতি বিষয় গিরিশ ব্যাকুল ভক্তের হ্যায় ধণাবথ ভাবে বর্ণনা 

করিভে সমর্থ হইনেও করুণ(নিধানকে--আপনার ভবসাগবের কাগাদীকে 

-_-এত কাঁছে পাহরাও চিশিতে গারিলেন না! কিরূপ পাহিবেন ? মহাপুরুষ 

ধর। না পিপে কি কেহ তাহাকে চিশিতে পারেন 2 এখনও তাহার দণ্ত 

৮ 



৯৮ গিরিশ-প্রতিভ। 

যে সম্পূর্ণ বিদুরিত হয় নাই। যদিও প্রাগু-বয়সে গিরিশ “শঙ্করাচার্ঘ), 
নাটকে সনন্দনের মুখে এই অদৃব-দুর্টি পরিচয় প্রদান করিয়!ছেন__“ভাই, 
আমাদের সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যর্দিচ আমাদের হিতার্ধে আমাদের 

নিকট সর্বদা গমনাগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমর! বুঝিতে 
পারিন1,” ( ২য় অঙ্ক, ৩গ), কিন্তু তখনও তিনি নিরাশার কুজ্মাটিকায়, 
শ্রীণ্তরুর অভাবে দিবারাত্রি অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইতেছিলেন । তখনও-- 

“আমি আমি জন্মে মহাভ্রম 

সুখ আসে ছুখে নিমগন, 

গতাগতি দুর্থতি অপার, 
অহঙ্কার তবু নাতি যায়ঃ 

জন্ম দৃঙঠ্যু নহে 'জশিবার, 

শিস্ত।বের ন। ভাবে উপায় |” 

এই সময়ের অব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। 
এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে গিপিশচন্দ্রের আলাপ ভয়। 

চিত্রকর গৌড়ীয় বৈষণব। শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাভিনগ্নব হইবে জানি 
অভিনয়োপযোগী কয়েকখানি দৃণ্তপট বিশেষ আগ্রহের “সহিত 
অঙ্কিত করিয়! দির।ছিল। এই সবল শিশ্বাপী ভক্তের সহিত সাংসারিক 

অবস্থা ও বৈষ্ণঞব-ধর্্ম সম্বন্ধে গিরিণচক্্র প্রারই বিশ্রম্তালাপ করিতেন। 

একদিন ইনি গিরিশচন্ত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন “মহাশয়, পতিতপাবন 

গৌরচন্দ্রের মহিমা কথা আপনাকে আর কি বপিব? আর এ অধমের 
এ 

প্রতি তার করুণাই বা কত? আমি সারাদিন পরিশ্রমের পর দিনান্তে . 

রন্ধন করিন্ন। যখন তাহাকে ভোগ দিয়া মহাপ্রমাদ গ্রহণ করিতে 

বসি, তখন সত্য সত্যই দেখিতে পাই গৌর আমার সেই ভোগের 

ংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও রুটী লুটিতে দাতের স্পষ্ট দাগ 
পর্ধ)ন্ত দেখিয়াছি । গৌরচন্দ্রের কুপারই আমার এ সৌভাগ্য হইয়াছে । 

এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হলে কখনও হয় না।” গিরিশচন্দ্র 

“্ররামকষ্জদেব” প্রবন্ধে বণির়াছেন, “এই সানান্ত ব্যক্তির কথায় আমার 

চক্ষুতে জন আদিল। এই সানাগ্ত ব্যক্তির সহিত তুলনায়ও আপনাকে 
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অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মনে হইল । মন বডুই ব্যাকুল হইল, তাহার নিকট হইতে 
চপিয়! গিয়। ঘরে দোর বন্ধ করির। রোদন করিতে লাগিলাম 1” 

কিন্তু বেশীদিন গিরিশকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। শ্রীটৈতন্তের 

আরাধ্য ভগবান্ নারায়ণ কি কাহ।র,ও ব্যাকুন ক্রন্দনে নীরব থাকিতে 

পারেন? বাস্তবিক পুর্বাপর দেখিয়৷ মনে হর, ঠাকুর রামকৃষ্জদেবের সহিত 

গিরিশচন্দ্রের মিলনের পূর্ববরাগই এই অপুর্র্ব নাটকে প্রকটিত হইয়াছে__ 
যুগে যুগে রঙ্গ, নবলীলা৷ নব রগ 

নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরাভার-হরণ 

তাঁপহারী প্রেমবারি, বিতর রাপ রাসবিহারী 

দীন-আশ, কলুয নাশ ছুষ্টত্রাসকারণ। 

ষে গিরিশ তর্করত দার্শনিক পণ্ডিতগণের স্ত।য় বিচার করিয়া বগিতেন 

“ঈশ্বর নাই, অথবা! বদি থাঁকেন, তিনি ছুক্সেম়ি,” তিনিই ভক্তি ও বিশ্বাসের 

পূর্বরাগে এখন বুঝিতে পারিলেন-- 

ভক্তি-আোতে যুক্তি ভেসে যায়, 

হেরি তরঙ্গ নিচয় 

সভয় হৃদয় বিজ্ঞান পালায় দূরে । 

চৈতন্যলীলা৷ ১ম, ২য় গ। 
গিরি প্রাণে প্রাণে বেন আভাষ পাইণেন-__ 

লীলা অন্তরে অন্তরে 

বাহো তার নাহিক প্রকাশ । 

দানব প্রভৃতিগত দম্ভ অহঙ্কার 

প্রেমে হবে পরাভূত ! 

৬ ১ গং ঙ 

নিমাই গাহিতেছেন-_ 

রূপের বড় গরব করে রাই 
দেখ্ন এবার মন যদি তার পাই, 

এবার গৌর হয়ে ধর্ব পায়ে, 
আর তে। কাল রব না। 
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মনের ময়ল। ঘুচাইয়া অতঃপর গিরিশচন্ত্রও প্রকৃত শক্তেই স্ায় 
ঠাকুরের গুণ ও ভাব নইয়া থেণা করিয়াছেন। 

এই তৃতীয় দর্শনেন পরই গিরিশচন্দ্রের প্রানে ব্যাকুলতা উপস্থিত 
হইল। কাপাপাহাড়ের ন্যায় ভাঁবোন্মাদ ঠাকুবকে পাইনা। জন্য অস্থির 
হইয়! উঠিলেন-_ 

কোথা গেল? বাতুন সে নয়, খাব তা! 

জন্মায় প্রঠ্যম. ভায়, কবে হবে গু 

দরশন। কবে হবে সফল গাবন। 

ঘোর তম নাণ,? নবিশ্বান বাবে দূরে । 
কালাপাহাড়), ১ম অন্ধ? তন গ। 

পূর্বোক্ত চিত্রকর সম্বন্ধীয় ঘটনার কয়েক দিন পরে গিরিশচঙ্্র তাহাদের 

পাড়ার চৌমাথার একটি রকে বপিরাছিলেন । দেখিলেন পণমহংস 
দেব কয়েকজন ভক্তেব সঠিত ধীরে ধারে নেন কি ডানে আঙচ্ছর হইরা 
আদিতেছেন। তিনি এখনে উপস্থিত ভহতেই নাকারণ নামে একটি 
বাপক ভক্ত বলিল--£এই গিরিশ ঘোধ”। অতঃপর গিরিশচন্দ্র “ভগবান 

শ্রীরামরুষঃ প্রবন্ধে” যাহা লিখিযাছেন পাঠকেশ বৌত্রগ্ল নিবৃত্তির জগ্য 
তাতাই খিবৃত কপ্রিতেছি। তাহাকে দ্রেবিঝসাত্র গিরিশ নমস্কার 

করিলেন, কিন্তু এই দিন আব ঠাকুর প্রতি-নমন্থাৰ করিলেন নাও ধীরে 
ধারে তীহ!র সম্মুখ 'দঘ। চৌমাথার দক্ষিণ দিকের প্রান্তায় চলিদেন। 
গিরিশচন্দ্র পিখিরাছেন, “তিনি ধীবে বীনে দাইতেছেন, আমি সেইখানেই 
ছিলাম, কিন্তু বোধ হইতেছিল বেন এক অজানিত স্থত্রের দ্বারা আমার 
বক্ষঃস্থল তাভার দিকে কে টানিতেছে |” “নসীত্ামে” গারশ এই ভাব 
সোণ।মণির মুখে ব্যক্ত করিতেছেন_-"গম| কি দগ্লাময় গো! ওরে আমার 

প্রাণ টেনে নিয়ে বায় রে, আমি নে থাকৃতে পারি না?” এই প্রাণের 

আকর্ষণী শক্তিতে তীভার চিত শ্রীরামক্কষ্চ দেবের অন্থগাঁমী হইবার জন্ত 
অস্থির হইয়া উঠিল এবং ঠিক সে সময় শ্রী বালক আসিয়। বলিল "পরমহংস 
দেব আপনাকে ডাকিতেছেন।” গিরিশ বেন এই আহ্বাঁনেরই প্রতীক্ষা 

করিতেছিলেন। তিনি সহস! উন্মনা হইয়। উঠিয়। পড়িলেন, যেন আচ্ছন্নের 
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মত তাহার সম্মুখে আদিলেন এবং পরমহংসদেব বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় 

উপস্থিত হইলে শিরিশও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইখানে গিয়া আচ্ছন্লের মতই 

তাহার সগ্গুখে বসিলেন। বলরাম বাবু বৈঠকখানাস্স শুইয়াঁছিলেন, বোধ 

হইল তিনি পীড়িত, পরমহংসদেবকে .দেখিব।মাত্র সসম্ত্রমে উঠিয়া সালে 

প্রনিপাত করিলেন। বদির! বলরাঁম বাবুর সহিত ছু-একটি কথা বলিবার 
পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিম্লা। প্বাবু, আমি ভাল আছি, বাবু, আমি ভাল 

আছি” বলিতে বণিতে কি একরকম অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । গিরিশচন্জর 
ণিথিয।ছেন, “তখন মামার মনে একটু ভাবান্তর হইলে, পরমহংসদেব না, 

ঢং নয়? না, ঢং নর” বণিতে বলিতে একটু পরেই আপন করিয়। বপিলেন। 

আমি জিজ্ঞানল। করিলাম, গুরু কি? তিনি বলিলেন--গুরু কি জান, 

নেন ঘটক । “কালাপাহাড়ে? ও গুরুদেব চিন্ত।মণি “গুরুদেব? কেমন 

তিনি ?» এইরূপ জিজ্ঞাপিত হইয়া_উত্তর কতিয়াছিলেন_-ঘটক হে 

ঘটক, জুটিয়ে দেয়। পরমহংদ এইখানে “ঘটক” অর্থে অন্য কথ৷ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । “গুরু কি জান?” বণিয়াই পরমহংসদেব বলিলেন, 

“তোমার ভাবনা কি? তোমার গুরু হয়ে গেছে ।” গিরিশের সমস্ত 
প্রাণ তখন পরমহংসদেবের দিকে আকুষ্ট ; জিজ্ঞাসা করিলেন “মন্ত্র কি ?” 

তিনি বলিপেন, “ইশ্বরের নাম” দৃষ্টান্ত দির! বলিলেন, “রামানন্ন প্রত্যহ 

প্রাতঃন্নান করিতেন, ঘাটের সিঁড়িতে “কবীর” নামে এক জোলা শুইস্া- 

ছিল; রাম।নণ্দ নাগিতে ন।মিতে তাহার শরীরে পাদম্পর্ণ করায় সকল দেহে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে কবীর “রাম” শব্দ উচ্চারণ করিলেন । সেই “রাম, 

নাম কবীরের মন্ত্র হইল এবং সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিণাভ 

হইল।* এইরূপ কথাবার্তীর পর খিয়েট।রেরও কথ। হইণ। পরমহংস্দেব 

বলিলেন, “আর একদিন থিয়েটার দেখাইও |” গিরিশ বলিলেন, 

“যে আজ্ঞা, যেদিন ইচ্ছা! দেখিবেন 1” 

পরমহংসদেব হাপিয়৷ বলিলেনঃ--ণকিছু নিও” । 

গিরিশও হাপিয়া বলিলেন, 

“ভাল, আট আন! দ্িবেন।* 
পরম--সে বড় র্যাজ্ল! যায়গা । 
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গি-_না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেখানে বঙন্বেন। 

প--নাঃ একটী টাক] নিও । 

গি যে আজ্ঞা । 

এই প্রকারে কথাবার্তা শেষ. হইল। বলর।ম বাবু তাহার ভোগের 
জন্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। পরমহংনদেৰ একটি সন্দেশ হইতে কিছু 
গ্রহণ করিনেন মাত্র । অনেকেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ৷ গিরিশেরও ইচ্ছা 

ছিল তিনি গ্রহণ করেন, কে কি বলিবে ভাবিয়। লজ্জায় তাহা পারিলেন 

না। ইহার কিছুক্ষণ পরে গিরিশ হরিপদ নামে একটি ভক্তের সহিত 
পরমহংনদেবকে প্রণম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। হরিপদ রাস্তায় 

জিজ্ঞাসা করিলঃ “কেমন দরেখিলেন ?” গিরিশ বলিলেন “খুব ভক্ত |” 
গিরিশের তখন মনে খুব আনন্দ, গুরুর জন্য তখন আর হতাশ নন, 

তিনি ভাবিতেছিণেন, প্ুর্থে বলে গুরু খুঁজিতে হইবে, এইত পরমহংসদেব 

বলিলেন, আমার গুরু হয়ে গেছে, তবে আর কার কথ৷ শুনি ?” 

গিরিশচন্দ্র আশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবন্ধে পিখিয়াছেন “যে কারণে 

মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম তাহা! একরূপ বণিয়াছিঃ কিন্ত 

এখন বুবিতেছি ষে আমার মনের প্রবল দন্ত থাকায় আমি গুরু করিতে 

চাহি নাই। ভাবিতাম, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিব্যও মানুষ, তাহার 

নিকট জোড়হাত হইর1 থাকিবে, পনসেবা করিবে, তিনি যখন যাহ! 

বলিবেন তখন তাহা! যোগাইবেঃ এ একট! আপদ জোটান মাত্র। পরম- 

হংসদেবের নিকট এই দত্ত চূর্ণ-কিচুর্ণ হইয়। গেল, থিয়েটারে প্রথমেই তিনি 

আমীকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও তিনি প্রথমে আমাক 

নমস্ক'র করিলেন, তিনি বে নিরহঙ্কার ব্যক্তি আমার ধারণ] জন্মিলঃ এবং" 

আমার অহঙ্কারও খর্ব হইল। তাহার নিরহক্কারিতার কথ! আমার মনে 

দিন দিন উঠে।” ইহার পরের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে 

অনেক স্থান উদ্ধত করিয়। দিলাম__ 

“বলরাম বাবুর বাটার ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েট(রের সাজ 

ঘরে বলিয়া আছি, এমন সময় শ্রন্ধাপ্পন তক-প্রবর উনুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 

মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইরা আলিয়া আমায় বণিলেন, “পরমহংসদেব 
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আঁপিয়াছেন।, আমি বলিলাম, “ভাল, 7০ লইয়া গিয়া বসান ।, 

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, «আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না? 

আমি বিরক্ত হইয়! বলিলাম “আমি না গেলে কি তিনি আর গাড়ী থেকেও 

নাম্তে পার্বেন না? কিন্তু গেলাম, আমি পৌছিয়াছি, এমন সময় তিনি 
গাঁড়ী হইতে নামিতেছেন, তাহার মুখপন্ম দেখিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও 

বিগলিত হইল--মাপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার 

মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থন 
করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ ম্পর্ণ করিয়। 

প্রণাম করিলাম । কেন বে করিলাম তাহ! 'আমি আজও বুঝিতে পারি না। 

আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়। আঁমি একটি প্রশ্মটিত গোলাপ ফুল 
লইয়। তাহাকে দিলাম, তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আমায় ফিপ্রাইয়। দিলেন, 

বলিলেন “ফুনের অধিকার দেবভার আর বাবুদের, আমি কি করিব? 
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[)6/৪এর দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরম- 

হংসদেব আসিলেন, অনেকগুলি ভক্ত তাহার সহিত আমিলেন। পরম- 

হংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর একখানি চৌকিতে 

বদিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তের! অপর চৌকি থাক। সত্বেও 

বসিলেন না। দেবেনবাধুর সহিত আমার আলাপ ছিল, আমি পুনঃ পুনঃ 

বলিতে লাগিলাম “বস্গুন না” কিন্তু তিনি অসন্মত, কারণ বুঝিতে পারিলাম 

না, আমার এতদূর মুঢ়তা ছিণ যে গুরুর সহিত সম আসনে বপিতে নাই, 
ইহা! আমি জানিতাম না। পরমহংলসদেব আমার সহিত নানাকথ। কহিতে 

লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে কি একটা স্রোত যেন 

আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও ন/মিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব- 

নিমগ্ন হইলেন, একটা বালক ভক্তের সহিত বেন ভাবাবস্থায় ক্রীড়। 

করিতে লাগিলেন । বনু পুর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাঁষণ্ডের নিকট পরম- 

ংনদেবের নিন্দা শুনিয়।ছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া 

আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল । পরমহংসদেবের ভাব-ভঙ্গ হইল। 
তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বপিলেন «তামার মনে বাঁক আছে" ॥ আমি 
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ভাবিলাম অনেক গ্রকার বাক-ত আছেই বটে। কিন্ত তিনি কোন্ 
বাক লক্ষ্য করিয়! বলিতেছেন তাহ! বুঝিলাম মাঁ। ধিজ্ঞান। করিলাম 

“বাক যায় কিসে”? পরমহংসদেব বণ্িলেন “বশ্বাস করো, 1” ভীধাম- 

কুষ্দেবের এই বাশক-্গ্রীতি সম্বন্ধ গিরিশচন্দ্র “কালাপাহাড়ে" উল্লেখ 

করিয়াছেন । ণচন্তামণি” বালক ছুলালের সহিত খেলতে থেপিতে 

তাহাকে কোলে লইঙ়ক। মুখ চুন্ন কবিতেছেন আর ভক্ত লেটো গদগদ 

চিত্তে বলিতেছে, “খানকের কৃপায় নাজ আমারও চোখে জল এসেছে 

বাবাঞ্জি, হরি, হরি হরি ।৮ 

ইগার পরের দর্শনও আমর! গিরিশের নিজের কার ধর্ণন করিব 

“আবার কিছুদিন গত হইল, আনি বেলা ৩টার সময় গিয়েটারে 

আপিখ/ছি, একটু চিরকুট পাহলাম বে মধুবায়েন গণিতে রামচন্দ্র দণ্ে। 

ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন । পড়িবামাত্র আমদের পাড়ান চৌনান্তা 

বসিয়া আমার হৃদয়ে নেরূপ টান পড়িয়াছিল, দেইবূপ টান পড়িন। 

আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্ত মাবান ভাখিতে লাগিল:ম ঘে অজানি 

ঝ!টীতে বিন। নিনন্ত্রণে কেন বাইব? এর মজাশিত স্বত্রের টংনে মেবাধা 

রঞ্লি না, চপিলাম, অনাথবাবুন বাজারের নিকট গিয়া গাধিলাম মঃইব 

না। ভাবিলে কি হয়, আনায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রমর ৬ই আগ 

ক্ষিবিয়া আলি । রানবাবুর গলির মোড়ে শিয়ও মানিনাম, পরে রামবাবু্ 

বাড়া গিয়। পঁহুছিলাম | দোরে রামবাবু বসিয়া মাছেন, ভক্তচুঙ়াসণি 

স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। স্থরেন্ত্রবাবু আগার স্পন্ইই গিজ্ঞাস। করিলেন 

“কেন আমি তথায় গির।ছি | আনি বলিলাম “পরমহংদেবকে দর্শন কৰিভে 1১ 

ঝামবাবুর খাড়ীর নিকটেই স্থুরেন্দ্রাবুর বাড়ী। ভিনি তথার আমায় 

লইয়। গেলেন, এহংং তিনি কিন্নুপে পরমহংসদেবের কুপা পাইর়াছেন সে 

কথ। আম।য় বলিতে লাগিলেন । আমার সে সব কগা ভাল লাগিল ন।। 

আমি তাহারই সহিত রামবাবুর বাটী ফিরিয়া আপিলম; তখন দন্ধা। 
হইয়াছে। রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব 

নৃত্য কগিতেছেন, গান হইতেছে “শদে টঠমণ কলে গৌর-প্রেমের 

চিল্লে।ণে”। আনার বোধ হইতে লাগিল নত)ই যেন রামবাবুর আঙ্গিন। 



ধষ্প্-জীবন ১৭৫ 

টল্মল্ করিতেছে, আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার 

ভাগ্যে ঘটিবে নাঃ চক্ষে জল অ।পিলঃ নৃত্য করিতে করিতে পরমতংসদেব 
সমাধিস্থ হ্ইনেনঃ ভক্তের! পদধূপি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা 

হইপ গ্রহণ করি, কিন্ত লজ্জ।র পারিলাম নাও ভাট্লাম তাহার নিকট গিয়। 

পদধূণি গ্রহণ করিলে কেকি মনে কশিণে। আমার মনে যেই মুহূর্তে 
এই ভাবের উদর হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সঘ।ধি ভঙ্গ হইল 'ও নৃত্য 
করিতে করছে আমার মন্খে আনিরা সমাধিস্থ হইলেন, আমার আর 
চরণম্পর্শে বাধা রহিশ না, পদধুপি গ্রহণ ঝকরিণাম। সন্ধীর্ভনের পর 
পরমহংদদে রানববুৰ ঠকখান।য় গিয়া »সিণেন? আমিও উপস্থিত 

হইলামঃ পরমহংমদেব আমাপই সহিত কথ। কঠিতে লাগিলেন। আমি 
জিজ্ঞান। করিলান, "মামার মনের পক যাইবে ভঠ তিনি বগিলেন 
বাঃবে | আনি আবার শ্রী কথ বধশিপাম, তিনি শী উত্তর দিলেন। 
'আমি আনার জিষ্ান। কদিলাম, পপন+ংগদেব 'ঈ উত্তর দিলেন । কিন্তু 
মনমোহন মিত্র নামক একজন পৰমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ় 
স্বণে মামার বলেন “বাওনা, উনি বল্পেন, আর ওকে কেন ত্যন্ত কচ্ছ ?” 
এইরূণ কথার উত্তর না দিয়া আশি ইতিপূর্বে কখনও ক্ষাস্ত হই নাই, 
মগে।মোহন থাবুর পানে কিবরিয়া চাডিশান, কিন্তু ভাবিল/ম ইনি সত্যই 
বশিয়াছেন, ধাাণ 'এক কথান্ত বিশ্ব নাইঃ তিনি শতবার বলিলেও 
তাহার কথা বিশ্বানযোগ্য নয় । মামি পরনহংসদেবকে প্রণাম করিয়। 
পিযেটারে খিরিশ।ম, দেবেন বাবু কিরদ্দর 'আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে 
অনেক কথা বুঝাই! আমার দক্ষিনেশ্বরে বাহতে পরামশ দিলেন।” 

গিরিশ এহ মমস্ত দর্শনের ফলাফল বিবৃত করিয়া! লিখিয়।ছেন--“এই 
কম়দিন দর্শনলাভে 'আমার মনে উদয় হইল-_-এবাক্তি কে? আমার 
সম্পূর্ণ পরিচর কি উনি গান নাই? বোধ ংয়। নতুবা এরূপ আপনার 
ভখিয়। কথাবার্তী বলেন কেন? কথায় তে। মনে হয় পরম আত্মীয়, কে 

ইনি? আমার মনে গাহস জন্িয়াছে যে ইনি কাহাকেও দ্বণা করিতে 
আনেন না। আমি ইহাকে আত্মপরিচয় দিলে ইনি আমাকে স্ণা 
কধিবেন না। বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে । আমি 

৯ 
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দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইহার চরণে আশ্রয় লইখ। ইনি শান্তিদত। 

নিশ্চয় ।” 

গ্নক্ষিণেশ্বরে গেলাম, উপস্থিত হইয়া দেখি তিনি দক্ষিণদিকের 
বারাগ্ড।য় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আনুন, অপর একখানি কম্বলে 

ভবনাথ নাষে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়। তাহার সহিত কথা বার্ত। 

কহিতেছেন, আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম । 

মনে মনে “গুরুব্রক্ষা, গুরুর্ধিষুঃ” ইত্যাদি--এই স্তবটী আবৃত্তি করিলাম । 
আমি গিয়। প্রণাম করিবামাত্র বেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, আম!য় বসিতে 

আংদশ করিলেন এবং বহিলেন “এই তোমার কথ! আমি বলিভেছিলামঃ 

মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো”। পরে একটি উপদেশের কথ! 

বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি যেমন বাপের কাছে আব্দার করে, 

সেইরূপ আব্দার করিয়া বণিণাম, আমি উপদেশ শুনিব না, আমি 

অনেক উপদেশ লিখিয়।ছিঃ আপনি জামার কিছু করিয়। দিন। এ কথায় 

বোধ হইল যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ঈষৎ হস্ত করিলেন, সে ভূবন- 

মেহন হাসি দেখিয়া আমর মনে হইল, আমার মনে আৰ ময়লা নাই, 

আমি নির্দদল হইয়াছি ৮ 

“পরমহংসদেব, তখন শক্তাগ্রণী ভীধুত রামচন্ত্র দত মহাপযর সেখানে 

উপস্থিত ছিলেন; তাহাকে বলিলেন “কিরে কি শ্লোকটা বলত ?” 

রামলাল ক্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, শ্লেকের ভাব এই-পর্বত গহ্বরে 

নির্জনে বসিলেও কিছু হর নাঃ বিশ্বাসই এক মাত্র সার পদার্থ। 

শ্রীরমকৃষ্তদেবের সংস্পর্শে আমার মনের সংশর দুর হইয়। গেল,' 

খন মনে হইতেছে, আমি নির্মল । আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা 

করিলাম «আপনি কে ।” আমার জিজ্ঞাসার অর্থ,আমার ন্যায় দাস্তিকের 
মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল, মামি কাহার আশ্রয় পাইলাম যে 

আশ্রয়ে আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়।ছে ?” ঠাকুর উত্তর দিলেন “আমায় 
কেউ বলে অ.মি রামপ্রনাদ, কেউ বুল রাজ! রামক্কঞ্জ আমি এইখানেই 

থাকি ।” আমি এইরূপ কথাবার্তার পর অশ্রস্ক্ত নয়নে বাড়ী ফিরিলাম, 
পরমহংনদেব উত্তরের বারেন্দা অবধি সঙ্গে 'আাসিলেন। বিদায় কালে 
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আমি জিজ্ঞাসা করিপাম “আমি আপনকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি 

আমি যাহা করিতেছি তাহা করিতে হইবে 

ঠাকুর বলিলেন “তা! করো না?” তাহার কথায় আমার মনে হইল 
যেন যাহ! করি-_তাহা করিলে (থিয়েটারে থাকিলে) দোষ স্পর্লিবে না।” 

উদ্বোধন, “পরম্হংসদেবের শিষ্যন্মেহ”। 
এইর্পে গিরিণচন্দ্রের গুরুপাদ-পান্প লাভ হইল। তিনি গুরুই সর্ধন্য 

জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর পরে শ্রীরামন্কষ্চরণে 
তাহার বিক্ষু্ধ সংশয়ানল সম্পূর্ণ নির্বাপিত হইলে তাহার অশাস্ত হৃদয়ে 
পুর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল । “অশোকে* তিনি এই ভাব ব্যক্ত 
করিয়। আত্মঙ্জীবনাখ্যায়িকার সুম্পষ্ট পরিচয় দিয়/ছেন, “যেরূপ মহাদৈব 
দুর্ষোগান্তে বাস্ প্ররুতি সুন্দর ও নির্মল হয়, সেইরূপ অস্তঃ প্রকৃতিও প্রবল 
অস্তর্বিপ্রবান্তে নির্মল ভাব ধারণ করে।” গুরুর ক্কপায় গিরিশও পরম 
পদার্থ দাভ করিলেন, তাহার সমস্ত সংশয় বিদুরিত হইয়! গেল, তাহার 
মনের আখি খুলিয়৷ গেল। ইতিপুর্ব্বে সংশয়ালোড়নে দোছুল্যমান হইয়! 
যিনি জিজ্ঞাস করিতেন-_ 

“কোথায় স্থানের সীম। ? 

কতই বিস্তার দশদিশি ! 

কালের জনম কোথা, কোথা 

কালের গমন স্থির ! নিবিড় তিমির । 

এ রহস্য গোচর কাহার ?” 

এখন তিনি বুঝিলেন “দেখে। লোকে আপনাকে চেনে না, আর 

জান্্তে চায় কি জান? কবে সৃষ্টি হলো, কেন স্থষ্টি হলো, কোথায় 

স্থষ্টির শেষ! কোথায় আগা, কোথায় পেছু ।” 

কালাপাহাড়-_-১ম অ ৩গ। 

সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ করিয়া গিরিপচন্দ্রের পুর্ব ভ্রান্তি দূর হইল, তিনি 
বুঝিলেন-__ 

ধিক ধিক মানবের সংস্কার ! 

মরুভূমি মাঝে অ্রমে ম্রীচিক। পাছে পাছে, 
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ভুলি জাখার ছলনে, 

ওই সুখ, ওই স্থথ বলি 

ধেয়ে বায় উন্মত্তের প্রায় 

শতবার প্রতারিত তবু নাহি শিখে, 

শত ছঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে, 

ধন্ঠ ধন্ট সংসান বন্ধন ! 

৮ 5 *্* 

হরন্ত তস্কর কাল, 

পলে পলে হরে পরমায়ু 

তবু নিত্য নূতন কল্পনা 

নিতা নব ম্থখ-উত্তেজন]। 

বুদ্ধদেব চরিত--৩য় অ ৩ গ। 

গিরিশ “শক্করাচার্যে” মগুনমিশ্র-্চরিত্রে গুরুদেবের এই অহেতুকী 
কপাঅপার করুণার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত--প্রদর্ণন করিয়াছেন । গুরুদেবের 
কৃপায় গদ্গদ্ভাবে নিশ্র বপিতেছেন-_ 

গুরু--কল্পতরু 

অহেতুকী কপ|র আধার, 

এত কৃপা মন্তানে তোমার ? 

মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার 

সহি তিরন্বাঁর 

এসেছ মঙ্গলদাত। মঙ্গল প্রদানে 

চল দেব, সাথে লয়ে শান্তিমন্ত্র স্থানে। 
অমনি একজন পণ্ডিত কুহকীর কুহক বলিয়া! তাহাকে নিবৃত্ত করিবার 

চেষ্টা করিলে মিশ্র তদ্ভাবেই উত্তর করেন-_ 
মণ্ডন-ই! কুহকী বটেন, যার কুহকে ভূবন মুগ্ধ সেই কুহকী, আর 

সামান্য কি বলছেন? সামান্ত হতেও সামান্ত-_নচেৎ আমার ন্যায় হীনের 
ছ্বারেও উনি প্রার্থী হন? (শঙ্করাচাধ্যের প্রতি ) প্রভু, কপা করে অদ্বৈত 
জন দান করুন। ৩য় অঙ্ক, ৮ম গ। 
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স্বামী শিষ্েঃং এই অপুর্ব মিলন গিরিশচন্র বিশ্ঙ্গলে প্রদান 
করিয়াছেণ। খিল্বঙ্গলের প্রতি সোমগিরির অযাচিত করুণায় কৌতুহলী 
শিয়া দিজানা করিতেছেন -- 

ত্যজি প্রঠারণ! 

গুরুদেব, ক মোরে, 

ভবিষ্যৎ €গাচর কি তব? 

গুরুদেব সেমগিরি উত্তর করিলেন 

নহে কিছু গোচর আমর 

সর্ববন্ঞ সে ভগবান্। 

তারই নিক্নমে প্রাণে প্রাণে অপুর্ব বন্ধন 

সাগর লাজ্বন্না, পরষ্পরে করে দেখা । 

প্র(ণ বোঝে কোথা কার ট।ন। 

এ সম্ধ।ন বিষয়ীর নাহিক গোচর। 
বিস্বমঙ্গল_৩য় অঙ্কঃ ৩য় গ 

লিক্সিস্পজ্ত্ক্রিল্ কলম এ্রদ্কাম্ন 
গিরশচন্দ্র অতঃপর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের চরণতলে 

বধিনন। শান্তিলাভ কন্িতে লাগিলেন, একদিন তিনি ঠাকুরের পাদপদ্সে 

নিবেন করিণেন__এগুরুদেব, এখন থেকে আমি কি করৃবো ?” 
ঠকুর_-“বা করছে তাই করে যাও, এখন এদিক-ওদিক ছুদিকৃই 

রেখে চল, তার পর যখন 'একদিক ভাঙবে (বোধ হয় যখন গৃহশূন্য হইবে) 
তখন য! হয় হবে, তবে কালে বিকালে তাঁর স্মরণ মনন রেখো ।* এই 

বশিয়া তিনি গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাহার উত্তরের প্রতীক্ষ 

করিতেছন, এদিকে গিরিশ কিন্ত বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, ভাবিলেন “আমার 

খাবার শোবার সনরেরই ঠিক থাকে না, কোনো! বাধাবাধি নিয়ম রাখিয়া 

আমি চলিতে পারি না, সংদারী লোকের কাছে কথ! বলিয়া রাখিতে 

পারি না, গুরুপ্দবের কাছে কেমন করিয়! হা! বলিব, যদি কথা না রাখিতে 

পারি?” কি বলিবেন কিছুই ঠিক করিতে ন! পারিয় তিনি মৌনী রহিলেন। 

তখন শ্রীপামকুষ্জবেৰ গিরিশের মনে ভাব বুঝিতে পারিস! বলিলেন? 
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“আচ্ছা ত যদি না পারো, খাবার শোবার আগে তাকে একবার শ্বরণ 

করে নিও”। গিরি এবারও বিপদে গড়িলেন, “একেত উচ্ছল 

জীবন, খাবার শোবার কোনে! সময়ই ঠিক নাই, কোন দিন বেলা! দশটায় 
খাওয়! হয়, কোনদিন বেল! পাঁচটা, আবার মামলার ফ্।নাঁদে কোনদিন 
খাইতে বসিয়াও হু'স থাকে না, রাত্রের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ । 

এমন অবস্থায় গুরুর কাছে বলিবেন প্করিব” অথট যদি না পারি, এই 

তাবিক্। গিরিশ নীরব রহিলেন। অথ প্রাণের ভিতরে একটা বিষম 

যন্ত্র বোধ হইতে লাগিল যে এমন সহজ আদেশও পালন করিবেন 
বলির! গুরুদেবের কাছে স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ 

দেব তধন অদ্ধ-বাহাদশ।-গ্রস্ত, ভাবাতেখে যেন গিরিশের মনের ভব বুঝিতে 

পারিয়া৷ তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "তুই বলবি, তাও যদি 
না পারি? আচ্ছ। তা যদি না পারিস্, তবে আমায় বকল্ম। দে।” বকলম সহি 

অন্যের নিমিত্ত সহি অর্থাৎ তোর জন্ত যা কিছু করা ন।৷ কর, তার ভার 

আমার উপর দে। কথ। শুনিপ্। গিরিশের মার আনন্দের সীমা রহিল ন।, 

তাহার সমস্ত ভার ঠাকুর লইয়হেন, জপতপ কিছুই করিতে হইবে না, 
এই ভাবনা তখন তাহাকে আহ্ল!দে আত্মহারা করিয়! তুপিল, তখন 
বুঝিতে পারিলেন ন যে হায়, “আমি করিব" “আমি করিয়াছি; প্রভৃতি কথা 

বলিবার তাহার কোন অধিকার রহিল ন।। 

এখন এই বকল্মার যথার্থ ভাব আরও স্পষ্ট করিযা বুঝা যাউক। 

*আমি যাহ! করি তাহার কর্ত। মামি নই। তিনিই আমার প্রতিনিধি 

হইয়। করেন”-__এই নির্ভরতার ভাব সাধারণের হওর! সহজ নহে । গীতার 
নিষ্ষাম কর্্মও এই ভাবই শিক্ষা দিতেছে । অতএব বকল্মা দেওয়া 

হইলেও-_-ইহাতে স্বল্প আত্মত্যাগ প্রকাশ পায় না। অনেকে ভাবের ঘরে 

চুরি করিয়া! সাময়িক শান্তি পাইবার জন্য মনে করেন-_যাহা ভাল তাহার 

কর্ত। তিনি, আর যাহা মন্দ, তাহাতে তাহার কর্তৃত্ব নাই। এইরূপ অহং 

বুদ্ধিতে “বকল্ম।” হয় না, বরং এরূপ “বকল্মা” যাহার দেন তাহ।র! নিজে 

তপাপ করেনই, পরন্ত নিষ্ষলস্ক ভগবান্কে তাহার হেতু করিয়া আরও 
পপ বৃদ্ধি করেন। ভগবানকে ড।কিতে ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচারই 
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করিব, তাঁহাঁও “বকল্মা* নয় । প্রকৃতপক্ষে ধিনি'বকল্যা দেন, তিনি প্র।ণে 

প্রাণে ভগবান্কে অনুভব করেন, কোন অন্য।য় কার্য্যের দায়িত্ব তাহাকে 

আরোপ করিতে দ্বিধা বোধ করেন, বিপদে পতিত হইলে ঈশ্বরের নাম 

করিতে ক্ষান্ত হন না এবং উদ্ধার পাইলে রক্ষাকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় 

তাহার প্রাণ ভরিয়! যায় । 

্রীরামকৃষ্ণদেব ও বকল্মা লইয়া প্রকারান্তরে গিরিশচন্জ্রকে 
কর্তৃত্বাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে খিমুক্ত করিতে লাগিনেন। একদিন ঠাকুরের 

সম্মুথে গিরিশ বণিয়। উঠিলেন “আমি কর্বো।” অমনি ঠাকুর সংশোধন 
কৰিয়। বলিয়! দিলেন ”ওকিগো। ? অনন করে «সামি করবো বপ কেন ? 

তুমি না “বকল্মা+ দিয়েছ? ঘদি না৷ কর্তে পার ? বল্নে, যদি ঈশ্বরের. ইচ্ছা 

হয়, তো করবো। |* গিরিশ ও তদবাধ খাওয়। খো।ওয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়েও 

মআত্ম-কর্থৃত্ব বিসঙ্জন দিতে গাগিলেন। প্রাপ্ত বয়সে গিরিশ বরাবর 

বলিতেন, “মানি যখনই «আমি কর্তীঃ বপিম্বা কোন কাজ করিয়াছি, তখনই 

ঠকিগ়াছি।* ভাই তিনি সর্ন্বদা বলিতেন, “আমার কর্ম, অকর্ন, ধর্ম, অধর, 

সব তীর।” তাহার এঁকান্তিক নিএরত।র কথ| তীহার নিজের কথায়ই 

বলিতেছি। “ধিনি স্থখহুঃখে অটশ- পঞ্চ বুদ্ধিরহিতঃ সমস্ত সংসার তাহার 

পিতৃপংনার জ্ঞানে তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করেন । এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ 

করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর খতগুণে কঠিন । আমরা সেয়ান। হইয়! নকলের 
কাছে ফাকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা, যেন সেয়ান৷ বুদ্ধি দূর 

হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রপন জ্ঞান লাভ কগিতে পারি। যেন স্ুুন্সি 

ক্ষ কমাতে আত্ঞম্স-্ষ্ভী5 এই খোধ সকণ অবস্থাতেই 
অচল অটল থাকে? নিদ্রাজাগঞ্ণে সমান থাকে, যেন অকপট-হদয়ে 

একবার তোমা ডাকিতে সক্ষম হই ।” 
*নিশ্চেষ্ট অবস্থা” উদ্বোধন ১৩১০ মাঘ। 

এই একান্ত নির্ভরতায়ই গিবিশচস্ত্র প্রৌটে পত্বীশোকে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, শেলাধাত সম পুত্রণোকও ক্রমে সম্বরণ 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কোন অবস্থায় আত্ম-গ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্তি 
হইত না। গিরিশচন্দ্র যেমন অকপটে গুরুর নিকটে আত্মনিবেদন 
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করিতে পারিয়াছিলেন, গুরুদেব ও তেমনি তাহাকে অত্যধিক স্নেঠ করিতেন 
প্ররামরঞ্জদেব বলিতেন--“এগিরিখ সতামিথা উভরের পারে।” ভিনি 

গিরিশের বালকোচিত নরণতায় মুগ্ধ হইয়াই তঁহার কাছে বিক-মা, 

চাহিয়াছিলেন। আর নিরিশও স্গুরুদেবের এতি একান্ত নি্ভরভার 

বলেই “বকল্ৃনা, প্রদান করির়| চির শাস্তি লাভ করিণেন | এরূপ সুপ্পষ্- 

ভাবে 'বকলৃমা দিতে রামকুঞ্ণদেব গিরিশ ভিন্ন অর কোন ভক্তকে বনিয়া- 

ছেন কিন। আমর! শুনি নাই ! শিরিশচন্ছর বলিহেন--বাহার গুরু আছেন 

তাহার উপর পাপের অধিকার নাই, তাহার ম'ধন ভজন নিশ্রয়ে'5 ন।” 

সাধন ভগ্জন না করিয়। সর্বন্য গুরুপদে অর্পন করি! বাভার। ভবগ।গর 
উত্তীর্ণ হন, গিরিশচন্দ্র “শক্করাচ।ধ্য” নাউকে উহাদের অবস্থা অুষ্পষ্টভাণে 

বুঝাইয়াছেন -- 

শান্তি গ্রদ--গুরুদেবঃ আনার একটু বুদ্ধি শিন, ব'তে আমি বুঝতে পারি । 

শঙ্কর _বতন, সাধন প্রপ্নেজন, মাধন করো, সনস্ত বুঝবে । ্ 

শান্তি_না কর্তে হম? আপনি করুন। সাধন করে তো মন বশ কর্তে 

বলেন? দে আনার কর্ম নয়, অ।শি চে।খ বুজে মন স্থির কর্তে 

বস্লেই, মন বেট! বরং সোঞার ছিন ভঃণ, চোখ বুদণেই এমনি 

সষ্টি সংসার ঘুরতে চ্লো। অনন মন পিয়ে কি সাধন ক্র 
বলুন আমি একট। সোজানুদি বুঝছি আমার ও বেশ 

মিষ্িও লাগে-- 

: শ্যানং মুণং গুরুমুগ্িঃ পুজামূণম্ গুবোঃ পদম্ 

মনত্রূপং গুরেরববাক্যং মোক্ষমূণং গুরোঃ ক্কপা ৮ 

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্ক।র কর্ণেম, য। করবার আপনি কর্ ন। 

শব্বর-_বতস, স।রতত্ব তোম।র উপলব্ধি হয়েছে, বন্থ মাধন। ফঙ্গে এ ধারণ। 

জন্মে, ব্রঙ্গজ্ঞান তোমার করগত | 

শঙ্গরাচারধ্য- ৫ম অ ২গ 



গুরু-ভাক্ত 

গ্রামকুঞ্জদেবের অপার করুণাল।ভের পরে গিবিশচন্দ্রের এরূপ অদ্ভুত 

গুরুভক্তি জন্মিরাছিন যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাভ। সচরাচর দৃষ্ট 

হয় না। ঠাঁকুর রামকৃঞ্চ গুকভক্তি সম্বন্ধে অজ্জুন, বিভীষণ 'ও মহাভন্ত 
হনুমানের দৃষ্টপ্ত উল্লেখ করিয়া বগিতেন--পগুকভক্তি কেনন জান ? গুরু 

যা বল্বে তা তখনি দেখতে পাশেঃ সে ভক্তি ছিল অজ্জুনের। একদিন 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনের সহিত রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেষে 
বল্লেন দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পারর। উড়ছে। অজ্ঞুন 

অমনি দেখে বল্নেন "হা, খা, অতি সুন্দর পার়র। |” পরক্ষণেই শ্রীক্ঃ 
চেয়ে বল্্ণেন-না সণাঃ ওতো পারর। নয়। আবার অঞ্জুনও 

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্লেন,-না সখা, ও পাররা নয়। কথাটা এখন 

বোঝ । অজ্জুন মহাসত্যনি্, তিনি ত মার কৃষ্ণের খোসামোদ ক'রে 
এরূপ বল্লেন না? কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের কথার তীহার এত বিশ্বাস-ভক্তি যে 
যেমন শ্রীকঞ্চ বল্লেন অজ্জুন9 তখন ঠিক ঠিক তা দেখন্তে পেলেন !” 
গিরিশও এইরূপ অব্যভিচারিণী নৈঠিকী গুরুভক্তিরই অধিকারী 
হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন “ওর বিশ্বাস পাচ সিক। পাচ 
আনা, ওর বিশ্বাস অ।কুড়ে পাওয়া যার ন। ,» বিদ্যাবুদ্ধির দস্তে যে গিরিশ 

একদিন বলিতেন “মান্বকে ঈশ্বর-বুদ্ধি কেমন করিয়া করিব,» 

আজ ত্বাহারই দৃঢ় ধারণা হইরাছে_-“মানবের হিতার্থে মায়াধীশ 
ঈশ্বর নিজ মায়।র নরদেহ ধারণ পূর্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন 1”. 
€ শঙ্করাচার্য্য ৩র, ৮ম গ)। ক্ষুদ্র মানব-শরীরকে গুরুরূপে বরণ 
করিতে যিনি পুর্ববে কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না, আজ তাহারই সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস হইয়াছে-_-গুরুকে কখনই মানুষ জ্ঞান করিতে নাই, গুরুভক্তি 

মানৰের নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্ববের, কারণ-__ 
১৩ 
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ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জ।নিতে সন্ধান 
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ, 
শনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে, 
দেন মিণাইয়ে বাঞ্চিত রতন তার । 

অকম্ম(ৎ কোথা হতে কেবা আসে, 

তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার, 

বিশ্বাণ বিকাশে প্রাণে, 

মানে মনে জ্ঞানে 

ঈশ্বরের বাক্য বলি, 
সে হয় নিমিত্ত গুরু তার, 

যার কথ। করিয়ে প্রত্যয় 

জগৎ গুরু করে লাভ। 

বিস্বমঙ্গল__৩য় অঙ্ক, ৩ গ 

বাস্তবিক বিশ্বাস ও ভক্তির প্রেরণায় এখন হইতে গিরিশচন্দ্র তাহার 

ঠাকুরকে পতিতোদ্ধারের জন্ঠ ধরাধমে অবতীর্ণ দেখিতেন এবং “তিনিই 
অবতার”, এই কথ ঠাকুরের নিষেধ সস্তেও ডাক্ ইাক্ করিয়া প্রচার করিতে 

বিরত হইতেন না। শ্রীমৎ প্রভু সারদানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন__ 
কাশীপুরের উদ্ভানে ভক্তজন পরিবৃত হইয়! প্রভু একদিন গিরিশকে 

সম্বোধন করিয়া বলিলেন» “গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) 

যে অতো! কথা (অ।মি অবতার ইত্যাদি ) বাঁকে তাকে বলে বেড়াও ?” 

সহস! এরূপ জিজ্ঞ।সিত হইয়1ও গিরিশের বিশ্বাস টপিল না। তিনি 

সসম্রমে উঠির়! রাস্তার উপরে আসির। ঠাকুরের পদতলে জানু পাতি 

করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এ৭ং গদগদ কে বলিলেন প্ব্যাস, বাজ্সকি 

ধার কথ বলিয়৷ অন্ত করিতে পারেন নাই, ভামি তাহার সম্বন্ধে অধিক 

আর কি বলিতে পারি ?” 

গিরিশের গ্ররূপ অদ্ভূত বিশ্বাসের কথা গুনিয়৷ ঠাকুরের সর্বাজ 
রোমাঞ্চিত হুইয়। উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়। তিনি সমাধিস্থ 
হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল 
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দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া “জয় রামকৃষঃ” “জয় র।মকৃষ্ণ” বলিয়। 

বারবার তাহার পদধুপি গ্রহণ করিতে লাগিদেন। শ্রীম--কথিত 

“্রামকৃষ্জ কথামুতে”ও এইরূপ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই । একদিন 

দক্ষিণেশ্বরে স্র্গগত ডাক্তার মহ্েন্দ্রলাগন সরকার মহ[শয় নরেন্দ্রনাথ ও 

গিরিশচন্দ্রকে বনিতেছেন, «ওহে আর সব যাই কর-_৪% ৫০ 2০6 

ক0151)1]) 1)110 5 0০এ (ওকে ঈশ্বর বলে পুজা ক'র না), এমন 

ণোকটাব মাথ! খাচ্ছ*। 

গিিশচন্ত্র ততক্ষণ।ৎ উত্তর করিলেন। “কি করি মশায় । যিনি এই 
ংসার-সমুদ্ধ ও ভবসাগন্র থেকে পার করুণেন তাকে আর কি বলবে! 

বলুন। তার-_ “গু? কি গু" বোধহয় ? * 

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “০ ০1108. 60 17110 ড70791)1]) 1১010611100 010 

01510 13:5110*--একে আমরা পুজা করি, সে পুজা! প্রায় ঈশ্বরের পূজার 

কছ।কাছি। তাত্পর অনেক তর্ক চপিল,_জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের 

অনেক কথা উঠিল। ডাক্তার সরকার অপ্রতিভ হইয়া গিরিশচন্দ্রের 
পদধুণি গ্রহণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন» “তোমার কাছে হেরে 
গেলুম, দাও, পায়ের ধূণা! দাও” পরে (নরেন্দ্রের প্রতি ) “আর কিছু নয় 

গিরিশের 80001190601 0১০৬৫: ( বুদ্ধিমত্।) মানতেই হবে”। ঠাকুর 
শ্রীরানকৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে বালকের ন্যায় হাসিতেছিলেন। এই 
'অসানান্য গুরুভক্তির পরিচয় গিরিশ “কাপাঁপাহাঁড়” নাটকে ভক্ত লেটোর 

মুখে প্রদান করিয়াছেন। লেটে। গুরুর কৃপায় মনের মাণিন্য দুর করিতে 

সমর্থ হইয়। ভক্তিভরে তাহাকে বলিতেছেন-__-"্বাবাজি তুমিই হরি। হরি 
নইলে আর চিন্বোনা ? হরি নইলে ওদের মনের মালিন্য কে হরলে ? 

“ছুরি নইলে লেটোকে কে তারে £” ৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গ। 

অন্ত্র লেটো। তাহার গুরু চিস্তামণিকে বলিতেছে-__ 

“বাবাজি, আমার ভগবান তুমি। কোথায় কে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের পতি 

আছে, দে কামড়ায় কি আচড়ায় তা জানিনে, সে কেমন, তা কিছু বুঝলেন 

* (প্উীীরামকৃষণ কথামৃত, প্রথম ভাগ ২৮২৮৪ পৃষ্ঠ! ) 



১১৬ গিরিশ-প্রতিভ। 

না, শুনেছি যে সে মানুষকে ভালবাসে | যর্দি ভাঁনবাসে,_-আর ভাপব।সে 

কিনা মানুষ কি ক'রে বুঝ্বে?-_সে মানুষ হয়ে এসে মানুষের মত ভালবাস! 

দেখায়, মানুষের মত কথ কয় ই। তাহলে বুঝতে পারি যে ভগবান ভালবাসেন 

বটে। তানয় কোথায়, কোন্ শিরেমায় তিনি বসে আছেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, 

বরুণ, ভয়ে এগোন্ না । সেথায় যাই কি করে বাবাজি অমন ভগবান 
যমের বাব!, তিনি ভগবান, ভগবান আছেন-_-আমাঁর মাথায় থাকুন ! 

ভগবান মানুষের মত মানুষ হয়, তাহলে বুঝি যে ভগবান্ প্রেমময় বটেন”। 

চিস্তা__-আহ1, লেটো, সে ম|মুয হয়ে এসে রে, মানুষ হয়ে এসে । 

লেটো!--তা আর বুঝিনে, বাখাজি? এই মানুষ হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। 

লেটোকে খোজে, লেটোর জন্য কাদে-_ 

কালাপাহাড় _বর্থ অঙ্ক, ৫ গ 

এই গুরুভক্তির উজ্জল দৃষ্ট।স্ত পরবর্তী প্রায় মকণ নাটকে দেখিতে 

পাই-_বিশেষতঃ “শঙ্করাচার্য্যেশ শ্রীগঙ্কর, সনন্দণ, ম গুনমিশ্র ও শাস্তিপ্রদের 

গুরুভক্তিতে । গুরুভক্তি-বলে সনন্দন নদী পার হওয়ায় শঙ্করাচার্য্য 

শিষ্যকে গদ্গদ্ভাবে বলিতেছেন, “ধস সনন্দন, তোমার আশ্চর্য গুরু- 

তক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়। গুরু-ভক্কিতে তোনার আদর্শ যে গ্রহণ কর্বে, 
ভব-সমুদ্র তার গোষ্পদ” । 

গুরু-ভক্কিতে গিরিশের নিকটও ভবসমূদ্র গোম্পদের ন্যায়ই সুগম 

হইয়াছিল। কখনও তিনি শঙ্করের মুখে বণিতেছেন__ 

ভেরি এই বিদ্যমান গুরুদেব মম, 
্বস্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার, 
প্রত্যক্ষ অনস্তদেব নর কলেবরে ! 

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষণ তুমি মহেশ্বর 
পরব্রহ্ধ মানব শরীরে, 

করি নমস্কার শত চরণ অন্থুজে | 

অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার 

জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান, 

অবতীর্ণ তুমি ভগবান”  ১মঅঙ্ক, ৭ম গ 



ধন্ধ-জীব্ন ১১৭ 

কখন ও বা পুর্ণচন্দ্রের মুখে গুরুদেব গোরক্ষনাগেব প্রতি বন্দন। 

অ:রোপিত করিঠেছেন_ 

গুরুদেণ ! 

তুমি বিশ্ব, শশাশ্যাশেখর 

ব্রহ্মা, বিধুঃ, তুমি ননাভিন, 

তুমি ভল্গ্থল জনিন অন, 

তুমি অ।দি অন!দি পুরুষ, 

বাঞ্ছণ মাত্র তব ভ্রী১রণ ' 

আর এই গুরুতক্তি তাহার হৃদয়ে এনপ এভা৭ বিস্তার করিয়াছিল যে 

ইষ্ট অপেক্ষা ও গুরুই তাহার ন্িকতত প্রিয় ৭স্ত হইয়া! উঠিয়ছিপ। এক- 
দিন গ্রারামকৃঞ্জদেব বলিতেছিেন--ণগুরু বেদ কালে দেখাইর! দেন, এ 

গ্তাথ্, ঁ তোর ই”, পাছে ইস্ট দর্শনে গুরুর সঠিত বিচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় 

গিরিণ ব্যথিত-হৃদয়ে দিজ্ঞান! করিতেন “হছু দেখাইয়া গুরু কোথায় যান ?” 

গ্রীরামকুষ্জদেব শিষ্যকে সান্ন। কদিহেন, গুরু ইষ্ট তখন এক হইয়া 

যান। গুরু) কৃষ্ণ, বৈষ্ব, তিনে এক, একে তিন।৮ গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত 

হইলেন। “শঙ্করাচার্য্যে”ও এই ভাবই পরিন্ফুট দেখিতে পাই,--"অদ্বৈত 

জ্ঞান বিকাখের পর গুরু অন্তহিত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কাধ্য। 

সেই কারধ্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তার স্বস্বরূপে অবস্থান 
করেন ।” 

অতঃপর গিরিশচন্দ্রের মুখে নিরন্তর “রামকৃষঃ৮ ন|ম উচ্চ।রিত হইত। 

তুচ্ছ হইতে অতি বৃহৎ কার্ষয্ে “জয় রামরুষণ* বণিয়! প্রীগুরুর স্মরণ ন৷ 
করিয়৷ হস্তক্ষেপ করিতেন না। পরনহংস বলিতেন_-স্যে ছেলে বাপের 

হাত ধরে, তারও পা পিছলে পড়বার ভঙ্ম অছে, কিন্তু বাপ যে ছেলের 

হাত ধরে, তার আর আদৌ পতনাপস্কী নাই ।» গিরিশ “বিন্বমঙ্গলে” 
গুরুর সহিত তাহার এই নিগুঢ় সন্বন্ধের কথ। ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

“আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে, 

যেখানে যাই সে যায় পাছে, 

আমায় বল্তে হয় না জোর করে। 



১১৮ গিরিশ-প্রতিভ৷। 

মুখ খানি যে হস্তে মুছায় 

আমার মুখের পানে চায় 

আমি হাস্লে, হাসে, 

কাদলে ঝা-দ 

কত রাখে আদরে । 

আমি জানতে এলাম তাই 
কে বলেরে আপন রতন নাই 

সত্যি মিথ্য। দেখন। কাছে 

কচ্ছে কথা সোহাগ ভবে |” 

২য় জঙ্ক ওগ 

পরমহংসদেব বলিতেন, “যত বড় পাপই কেহ করুক না কেন, যদি 

প্রাণ ভরিয়। তাহাকে ডাকা যায়, প্রকৃত অনুতাপ হয়, তনে ভগবান নিশ্চয়ই 

কুপা করিবেন |” মহামতি ঈণ(ও বলির।ছেন-_“একটি সরিষার মত কণা 
পরিমাণ বিশ্ব(সও যদি তোমার থাকে, তবে তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধন 

হইতে পারে । তুমি বৃহতৎকায় পাহাড়কে এখান হতে সরিয়া যা বলিলে 

সে নিশ্চয়ই এরূপ করিবে ।” এপ বিশ্বামেই গিরিশচন্দ্রও জীবনুক্ত 

মহাপুরুষ । তাহার শেষ বয়সে রচিত জ্রীরামকষ্ঞদেব” কবিতায় 

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠ! প্রদশিত হইয়াছে-_ 

কভু রোষান্বিত হন, জনক জননী 

সহোদর পর, 

ভয়ঙ্করী বিকম্পিত! কভু বা ধরণী 
শয্য। গৃহে সর্পের বিবরঃ 

প্রেম হীন পত্বীর অন্তর, 

ধনে হয় পুত্র প্রাণ ভর, 

স্নেহ মায়! পাশরিয়াঃ দুষ্ট কন্া। দহে হিয়া, 
শত্রপ্রায় স্বজন প্রথর ৷ 

অবিশ্বাসী, পুত্রসম পণিত কিন্কর। 



ধর্্ম-জীবন ১১৯ 

ভাবান্তর নাহিমাত্র তব করুণায়। 
হে দীন-শরণ 

মাগে থা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায় 
বরিষার বারি বরিষণ 
বিধবার ধনীপহরণ 
ভ্রণহত্যা কুলম্ত্রী গমন 

ত্যন্ষিকন্তাপুত্র নারী পানাসক্ত অত্যাচারী 
লোক ত্যজা ত্বণিত জীবন 

তব দ্বার মুক্ত তার পতিত পাবন। 

দিল্ডিস্পেন্স ও্রক্ভি 
শ্পন্লক্মহ্হ৬নত্িত্ন্বতল তজেভ্হ 

এইরপে ঠাকুরের অহেতুকী ক্কপাবলে গিরিশের ধর্মবিশ্বাস দিন দিন 
অভিশয় বৃদ্ধি পাইল। ঠাকুরও গিরিশের প্রতি প্রগাট স্নে্ বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন। পিতা! যেমন সকল সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ করেন, গুরুদেবও 

তাহার মকল শিষ্যের প্রতি সম শেহ গ্রর্শন করেন বটে কিন্তু সকলকে 

মমান অর্থিকার দেন না। গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর বীরভক্ত, শৃরভক্ত ব1 
ণভৈরধ বলিম| ডাকিতেন এবং তাহার সমস্ত আব্দ!রই যেন বুক 
পাতিয়। সহ করিতেন। সময় সমর গিরিশ অত্যন্ত রূঢ়ুভাষী ছিলেন; 

কিন্তু তাহার সমস্ত কঠিন ভাবও গুরুদেব হাসিয়াই সহ করিতেন। 
কারণ তাহার গ্ররূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব একান্ত নির্ভরতার ভাব যে 
লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি 

রামকৃষ্ণদেবের জনৈক প্রিয়ভক্ত একদিন এরূপ ভাষ! প্রয়েগ করার 

ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন, ও পরে তাহার ভূল তাহাকে 

বুঝাইয়। দেন। গিরিশ (*ণক্ষরাচীধ্যে”) এই আধার-বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 

“মাতা। যেমন কোন্ পুজের কিরূপ আহার বিহারে স্থাস্থ্য বর্ধন করে 
তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব ও সেরূপ অধিকারী ভেদাতেদে জান নুধ! 
বিতরণ করেন ।» 



১২০ গিরি শ. প্রতিভা $ 

কি কারণে ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে “ভৈরব নামে অভিহিত করিতেন 

অলৌকিক হইলেও ভাহার উল্লেখ একাস্ত প্রয়োজনীয় । শ্রীযুক্ত শ্বামী . 
সারদানন্দ দিখিয়াছেন “পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে 

ভাব সম।ধিতে একদিন ত।হাকে প্রূপ দেখিয়াঁছিলেন”* । 

[ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পুর্বার্দ-_ পৃঃ ৮০1] 
একদিন সমাধিস্থ অবদ্থায় কাশীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন 

একটী উলঙ্গ উগ্র বানক মুগ্ঠি মাথ।র ঝুট! বান্ধা, বাম কুক্ষিতে সুরাপাত্র ও 

দক্ষিণ হস্তে স্থধাভাণগড লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে । ঠ'কুর জিজ্ঞ/স! 

করিলেন “কে তুমি? বালক উত্তত্র করিল “আমি টভরব, আপনর 
কাজ করিতে আসিয়াছি”। বনুদিন পরেও রামকৃষ্চদেব গিরিশকে দেখিয়া 

চিনিয়। ছিলেন “এই সেই” । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান প্রধান প্র।য় শিষ্যুই 

বপিরা থাকেন বেঠকুর শঞ্চরভাবে গিরিখচন্দ্রকে ভৈরব খলিয়। জানিতেন। 

ঠাকুর তাহাদের নিকটে ব্যক্ত করিরাছেন__ 

ক।লীর মন্দরে আমি আপনার মনে, 

উপবিষ্ট হেন কালে দেখি নিরখিয়া, 

আইল মুর্তি এক নাচিয়! নাচিয়!। 

কেব। সে যখন আমি জিজ্ঞাাপিসু তায়, 

কহিল ভৈরব মুই আইন্ু হেথায়। 

কিবা প্রয়োজন তারে পুজিলে আবার 
উত্তর করিল কাধ্য করিব তোমার । 

গিরিশ আমার ক।ছে আনিবার পর, 

দেখিন্থু ভৈরব সেই তাহার উপর । 

[ভক্তসাধু অক্ষয়কুমার নেন প্রণীত রামকুষ্ণ গীতি ] 

বেলুড়ে রামকুষ্জদেবের প্রথমবারের জন্মোত্নবের সময়ে স্বয়ং স্বামী 
বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রকে নার ২মস্ত পে।যাক শ্বহস্তে পরাইয়। সতীর্ণ- 
গণকে বলিয়াছিলেন “আরে ভোঁরা চুপকর, আজ ঠান্ুরের ভৈরবের 
মুখে ঠাকুরের কথ! শুনবো! 1” ভক্ত রামচন্দ্র দন্ত মভাশম্ব বলিয়াছেন, 

একবার গিরিশচন্দ্রের সুর।প।ন নিবৃস্ত করিতে একজন ভক্ত আবেদন 



স্বামী সারদানন্দ 





ধর্দ-জীবন ১২১ 

করিলে ঠাকুর উত্তর দেন ”তোমার এত মাথ। ব্যথা কিসের? সেম? 

ছাড়.ক নাই ছাড়ক+ যে যাহার কর্ত! সে বুঝবে, বিশেষতঃ ওর! শূরভক্ত, 
মদে ওদের দোষ হবেনা ।” 

আমার ইতিপুর্ধে দেখিয়াছি গিরিশচন্দ্র শ্রগুরুপ|দপদ্ম লাভের জন্য 

দেবাদিদেব তারকেশ্বরকে কাতর বেদন। ানাইয়াছেন “তারকনাথই 
আমার গুরু হৌন”। আজ তিনি দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী মহার্দেবকে 
গুরুপরে লাঁভ করিলেন, ভৈরব শক্করের পরাশ্রর লাভ করিলেন । 

গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতগণের নিকট শুনিতে পাই যে তাহার সহোদর 

অতুলক্কষ্ণও একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুঞ্ণদেখের শঙ্করমূত্তি দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । যাহ! হউক সহম্র দোষ সন্েও গিরিশ যে তীহার কিরূপ আদরের 

পাত্র ছিলেন আমর! নিয়লিখিত কয়েকটী ঘটনাগ্ন বুঝ।ইতে চেষ্টা করিব। 
একদিন স্বর্গীয় অশ্রিনীকুমার দত মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা 

বণিতেছেন, হঠাৎ ঠাকুর লিজ্ঞাসা করিলেন-তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন? 

অশ্বিনীঝবু_কে!ন্ গিরিশ ঘোঁষ, থিয়েটার করে মে? 

ঠাকুর _হ1। 

অ-_-দেখিনি কখনও, নাম জানি। 

ঠা__ভাল লোক । 

অ--শুনি মদ খান নাকি ? 

ঠ_খাক্ন। খাকনা, কদিন খাবে? তুমি নরেজ্দ্রকে চেন? 

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের সুরাসক্ত গিরিশের প্রতি কেন 

এরূপ অশ্বভাবিক স্নেহ? কেবল ইহাই কি? আর একদিনের একটা 

আশ্চর্য্য ঘটনা। বলিব । 

জন্মাষ্টমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময়ে গিরিশ ছুই একটি বন্ধুর সহিত 
গাড়ী করিয়! রাস্তায় মদ খাইতে খাইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। গাড়ী 

থামিলে টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ হু'ম্ 

ছিল না। ঠাকুর কিন্তু অন্য ভক্তের দ্বারা গাড়ী হইতে চাদর ও মদের 
বোতল আনাইয়! রাখিলেন। ক্রমে গিরিশের নেশ! বাড়িতে লাগিল, 
আরও পান করিবার ইচ্ছা হইল। গুরুদেব তাহা বুঝিনা সকলের 

১১ 



১২২ গিরিশস্প্রতিভ। 

সম্মুথেই গিরিশকে মদ আনাইয়। দিলেন। গিরিশও খুব পান করিলেন। 
সেদিন ছুটী বলিয়া অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল । জ্ঞান হইবার পর 
গিরিশের খুব লজ্জা! হইল, ইহার পর তিনি পানাসক্তি অনেকট! লাঘব 
করেন। কিন্তু মগ্ধপের উন্মত্বাবস্থায়ও সমাগত সকলেই স্থরাপান-মত্ত 

গিরিশের ভক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। গিরিশ কাদিতে কাদিতে 

বণিতে লাগিলেন “তুমিই পূর্ণ-্রন্ম, যদি নাহয় সব মিথ্যা, দাও বর ভগবান, 
একবতনর তোমার ঘেব। কর্বো, মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রত্রাব করে দিই, বল 

তোমার সেবা করবে” । তখন গাড়োয়ান ডাকিল, ঠাকুর কি ঝলিলেন, 

কিন্তু গিরিশ আশার ফিরিলেন, আবার কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন 

“ভগবান, পবিত্রতা আমায় দাও, যাহাতে একটু পাপ চিন্তা না হয়”। 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিলেন, “তুমিতো পবিভ্রই আছ, তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি, 
তুমিত আনন্দেই আছ”। এইরূপ কথাবার্তার পরে ঠাকুর মধ্যাহ্-সেবা ও 
বিশ্রাম করিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, গিরিশও প্রস্থান করিলেন । 

[শ্রীম-ক থিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ৪র্থভাগ, ২৭৮ পৃঃ ও তক রামচন্জ 

দত্ত প্রণীত জীবনী ১২১ পৃঃ] 

'আর একদিন জনৈক সঙ্গীর সহিত অতিরিক্ত মগ্ধপান করিতে করিতে 

গিরিশ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যেন উন্মত্বপ্রায় হইয়। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে 
আ[িরীটোল। ঘাট হইতে একখানি ভাড়ানৌক। করিয়।৷ উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে 

রওনা হন। তখন ঠাকুরের নিদ্রা খুব অল্পই হইত। তিনি অধিকাংশ 

সময়েই ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং সন্মুখের দর! খোল। অবস্থায় থাকিত, 
উভয়ে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়! ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবামাত্রই তিনি 
তাহাদের অবস্থ। বুঝিতে পারিলেন এবং বাহিরে আপিয়। মদোন্সত্ব ভাবে-- 

“ম্থরাপান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালি বলে, 

আমায় মন-মাতালে মাতাল করেঃ মদ-মাতালে মাতাল বলে” 

বলিয়া! এমন গান করিতে লাগিলেন যে ঠাকুরকে ই তাহাদের অপেক্ষ! 
অধিকতর উন্মত্তবৎ বধ হইতে লাগিল । প্রায় ছুই ঘণ্ট| কল এরূপ নৃত্য- 
গীতের পর ঠাকুর শান্ত হইলে তাহারা পুনরায় কলিকাত। ফিরিয়া! আসেন । 
ফিরিবার সময় গিরিশচন্দ্র পরমকারুণিক পিতার কথ! ভাবিতে ভাবিতে 



ধম্ম-জীবন ১২৩ 

একেবারে দ্রব হইয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন “যে ছুর্দাস্ত মাতালের 

মস্তাবস্থা দেখিয়া», বারনারীও সশঙ্কচিন্তে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে, এই অবস্থায় 
পরমদয়াল পিতা ভিন্ন আর কে যত্বে এরূপ পরমানন্দ দান করিতে পারে ?” 

আর একদিন এক ভীষণ কাণ্ড হইয়াছিল। প্রহলাদ-চরিত্র অভিনয় 
দেখিবার কয়েকমাস পরে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ) রামকষ্কদেব আবার থিয়েটার 

দেখিতে আসিয়াছেন । গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, 

“ঠাকুরের সকল ভক্তই যাহার যাহ! ইচ্ছা! নানাপ্রকারে সেবা করিয়া 
তৃপ্তি লাভ করেন , আর আমি এমনি অভাগা আমারদ্বারা ঠাকুরের কোন 

পেবাই হইলনা। আজ য্দি একজন ন।ম্জাদা সাহেব রঙ্গালয়ে উপস্থিত 

হইত) তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোন আয়ে।নের ক্রটী হইতন!। 

আর যিনি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, তিনি আমিলে বড় জোর একটী ৮০ এ 
বসিতে দেওয়া হয়। হায়, আমি সেবা! জানিনা, করিতেও পারিনা। 

তবে ঠাকুর যদি কোনদিন ছেলে হইয়া! আম।র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, হয়ত 

মম-াবশতঃ তাহার সেবা করিতে পারি*। সেদিন গিরিশ খুব মদোন্মত্ত, 

অভিমানে ঠাকুরের নিকটে গিয়া সেবা করিবার অধিকার পান নই বলিয়া 

ঠাকুরের পদদ্ধয় ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন, আর বারংবার বলিতে লাগিলেন 

“ঠাকুর বল তুমি, আমার ছেলে হবে”। ঠাকুর হ।সিনা বলিলেন প্তা! 

কেনরে, আমি তোর গুরু হব, ইষ্ট হয়ে থাকৃব |” ঠ|কুরের মুখে এই উত্তর 
শুনিয়া গিরিশ প্রথমতঃ তাহকে সামান্যতঃ কটুক্তি করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
মদের উত্তেজনায় সে কটুক্তি ক্রমে সংযমের সীমা! লঙ্ঘন করিয়া! উচ্ছঙ্খল 

অপভাষায় পরিণত হইল । ঠাকুরের মুখমগুল অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল, 
কিন্ত পাছে তাহার অন্যন্ত ভক্তগণ অনংযত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে দণ্ড 

প্রদান করেন, সেই আশঙ্কার__পুনঃ পুনঃ বলিতে লগিলেন 
“এটা বলে কিগো, এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে?” ক্রমে থিয়েটার 
ভাঙ্গিল) শ্রীরামক্কদেব গাড়িতে উঠিলেন এবং গিরিশও কর্দমাক্ত 
পথের উপর তাহার সন্থুখে লম্ঘমান হইয়! প্রণামের ভাবে গড়িলেন। 
গিরিশ বাটী চলিয়া! আফিলেন। পরদিন যে কেহ দক্ষিণেশ্বরে যায় ঠাকুর 

তাহাকেই ডাকিয়। বলেন, *শুনেছ গা, দেড়ৃখানা, লুচি খাইস্ে থিয়েটারের 
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গিরিশ ঘোষ আমার পিতৃউচ্ছন্ন মাতৃউচ্ছন্ন করেছে ।” কেহ বলিল 
“তাতো! কর্বেই মশাই, ওর! থিয়েটারের লোক আপনিও যেমন, যার তার 
বাড়ীতে যান* ; এমনি অনেকে অনেক কথ। বলিতে লাগিলেন । সেখানে 
ভক্তপ্রবর রামচন্ত্র দত্ত উপস্থিত হইলে ঠাকুর তহাকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন 

“রাম শুনেছ? কি বল”? রামচন্দ্র আয্লান বদনে বলিলেন “আজ্ঞে ভালই 

করেছে” ।. ঠাকুর সকলকে উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, ওগো শোন শোন রাম 
কি বলে। রাম বপিলেন “কাণীয় নাগ সহস্রফণ।য় বিষ উদ্দিগরণ করিত, 

শ্রীকৃষ জিন্ঞ।সা করেন তুমি অত বিষ ছড়া'ও কেন? তাহাতে কালীয় উত্তর 

দেয়, প্রভো, আপনি আমকে বিষ দিয়াছেন, সেই বিষই আমি ছড়াইতেছি 

সুধা পাইব কোথায়?” ঠাকুর বলিলেন আর কি তার বাড়ীতে যাওয়া 

উচিত? সকলে বপিল ন৷ মশায় আর যাবেন না। কিন্তু রাম দৃঢ় স্বরে 

বলিলেন, যেতে হবে বৈকি ? ঠাকুব বপিলেন “শুন গে! রাম বলেছে যেতে 

হবে, এর পরে যদি মারে?” বাম তৎক্ষণাৎ অনংকে।চে উত্তর দিঘেন 

“মার খেতে হবে 1” 

তাহাকে কটু বাক্য বণিক্জ। ভক্ত-চিত্ত যে ব্যথিত হইক্াছে ঠাকুর 
তাহা অন্তরে অন্তরে জানিতেন এবং গিরিশচন্ত্রের স্য।য় বীরভক্তকে সাস্তবনা 

ও ক্ষমাদান করিবার নিমিত্ত তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 
রামের কথা! শুনিবামাত্রই বলিলেন “তবে গাড়ী আনতে বল ।” 

এদিকে ঘটনার পরদিন ঠাকুরের অন্তএক ভক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 

সহিত গিরিশচন্ত্রের এই কথ হইতেছিল। গিরিশের মনে কোন শঙ্কা 

ছিলন।, আছুরে বয়/টে-ছেলে যেমন বাবাকে গালি দিয় নিশ্চিন্ত থাকে, 

তিনিও আছরে বরাটে সন্তানের মত কা করিয়৷ নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন । 

হরিপদের মুখে সকল কথা৷ শুনিয়। গিরিশ বলিলেন “তার নিন্দাও নাই, 
গালও নাই ; তারপর তিনি যদি আমর অপরাধ গ্রহণ করেনঃ আমি কট 

সাম্লাতে পারি? রেণুর রেণু হইয়! যাই, (মাতা পিতা হন কি বিরূপ 1%) 

তবে তার ভক্তদের প্রাণে ব্যথ। দিয়েছি তাই আমার ভারি অনুতাপ হচ্ছে, 

হরিপদ তাহাকে নান! কথায় বুঝাইতে লাগিলেন যে ঠাকুর সম্বন্ধেও 

* “পাগুবগৌরবে” ভীমের উক্তি | 
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তাহার শুরুতর অপরাধ হইয়াছে । কিছুক্ষণ চুপ করিয়! শুনিম্া! গিরিশ 
বপিলেণ “ভাগী ঘুম পেয়েছে, একটু শুইগে ।” হরিপদ তো৷ অবাক, কিন্ত 
তাহার অল্পক্ষণ পরেই শ্রশ্রীঠাকুর গিরিশের কক্ষে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন 

“ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম* ! এই অপার করুণায় গিরিশচন্দ্র তাহার! ইষ্টদেবতার 
চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয্না পড়িলেন, আর তাহার চক্ষু হইতে অজ 

বারিধারা বহির্গত হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটন। দর্শনে 

বিমুগ্ধ হইয়া! গিরিখচন্দ্রের পদধুলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিয়াছিপেন__ 
“জি, সি, তুমিই ধন্য” | 

অতঃপর নিজের ব্যবহ/রের কথ। মনে পড়িলেই গিরিশ যে অতি- 
মারায় ণজ্জিত হইয়! পড়িতেন) অনুশোচনায় তাহার অন্তর ক্রমেই ব্যথিত 

হইত, অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইর৷ অপনাকে ধিক্কার দিতেন) তাহা সহজেই 
অন্ুমেয়। ইহার পরের কথ! আমর! গিরিশচন্দ্রের ভাষায়ই বর্ণন! কর্সিব__ 

“ইহার কিছুদিন পরে ভক্ত-ছুড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় 

প্রভু উপস্থিত হইলেন, আমিও তথায় উপস্থিত, চিন্তিত হইয়! বলিয়। আছি, 
তিনি ভাবাবেশে বলিলেন, “গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্নে, (এরপর ) 

তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে বাবে ।” আমি আশ্বস্ত হইলাম | 

উদ্বোধন, গিরিণ প্রণীত পরমহংসদেবের শিষ্যুন্সেহ শীর্ষক প্রবন্ধ । 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন “ঠাকুর আমাকে এত ন্সেহ করেন, তত ক্সেহ 

বোধ হয় কোন বাব। মাঃ ছেলেকে করেন না । আমার কথা মনে 
হইলেই তিনি স্েহে গলিয়া যাইতেন। তিনিতো আমার সমস্ত পাপ 

গ্রহণ করিয়াছেনইঃ এমন কি দৈহিক সম্বন্ধেও আমার পিতামাতা 

ফিরাইয়৷ পাইয়াছি বণিয়া মনে হইত। ঠাকুর থিয়েটারে আমাকে 
দেখিতে আসিবার কালে দক্ষিণেশ্বর হইতে নান! প্রকার খাওয়ার 

[জনিষ কিনির। লইয়া আিতেন, প্রসাদ ন। হইলে আমার কুচি হইবে না, 

মুখে ঠেকা ইয়া প্রসাদ করিয়া দিতেন । প্রসাদ খাইয়৷ আমার ঠিক বাগকের 

মত ভাবহইত। পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা 

ভোজন করিতাম। একদিন আমি দক্ষিণেম্বরে গিয়াছিঃ ঠাকুরের ভোজন 

শেষ হইয়।ছে, তিনি বলিলেন, পায়েম খা, এবং আমিও খাইতে বদিলাম। 
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ঠাকুর বলিলেন, আয়, তে।কে খাওয়াইয়া দিই, তুই খ/--এই বলিগ্ক 
আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন, হায় ! কত অন্পৃশ্ত ওষ্ঠে আমার এই ওষ্ঠ 
স্পষ্ট হইয়াছে, আর তিনি তাহার নির্মল হস্তে এই অপবিত্র ওষ্ঠে ঠেকা ইয়া 
পায়েদ্ দিতে লাগিলেন । মা যেমন চেঁচেপুচে খাওয়াইয়াছেন, সেইরূপ 
চেঁচেপু'চে ফাওয়াইয়। দিতে লাগিলেন, আমি যে ঝুড়োধাড়ি তাহ! আমার মনে 

হইল ন!, নগ্ন বাঁপকের হ্যায় হইলাম, মা খাওয়াইয়। দিতেছেন মনে হইল” । 

 উদ্বোধন-_-পরমহংসদেবের শিত্য্গেহ | 
শ্রীর।মকৃষ্ণতদব জীবিতাবস্থায় কিরূপে তাহাকে ও কালিপদপ্রমুখ 

অন্তান্ত ভক্তগণকে বরাভয়কর প্রকাশ করির়। কৃপা করিয়ছিলেন গিরিশচন্দ্র 

সে ছণ্ “রামদাদ। প্রবন্ধে” নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন 2 

পীড়িতাবস্থায়্ প্রভু শ্তামপুকুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন, 

কালীপুজার ৰিন উপস্থিত হইল। ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক 
একটা ভক্তকে বলিয়াছিলেন “আজ কালীপুজার উপযোগী আয়োজন 

কগিও।* কালীপদ অতি ভক্তির সহিত আক্নোজন করিয়াছে । সন্ধ্যার 

সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল, এক দিকে 

নান।বিধ ভোজ্য সামগ্রী, প্রভু অল্প আহার করিতে পারিতেন না, তাহার 

জন্য বার্টিও আছে, অপরদিকে স্তুপাকার ফুল, রক্তকমল, বক্তজবাই 
অধিক । পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ, ঘরের পশ্চিমপ্রাস্তে 

রামদাদ1, আমি তাহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল 

হটতেছে, ছটুফট্ করিতেছে ) প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির । 

রামদাদা আমায় কি বলিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নাইঃ আমার প্রকৃত 

অবস্থ তখন যেন নয় । কি একট! ভাবাস্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমায় 

উত্নাহ দিয়া বপিলেন, 'যাওন।, বাওনাঃ ৷ রামদাদার কথায় আমার আর 

শঙ্কা রহিলনা, ভক্তমণ্ডপী অতিক্রম করিয়! প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত 

হইলাম | প্রভু আমাকে দেখিয়া! বলিলেন-_ কি, কি, এসব আজ 

করতে হয়। আমি অম্নি তবে চরণে পুষ্পাঞ্জণি দিই, বলি! দুাতে 
ফুল লইপ়। £জয়, মা শবা, করিয়া! প|দপক্পে দিলাম, অমনি সকল ভক্তই 
পাদপন্পে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন, প্রভু বরাতযর়কর প্রকাশ 



ধর্ঘ-জীবন ১২৭ 

হইয়। সমাধিস্থ রহিলেন । সেঘৃশ্ত বখন আমার ম্মরণ হয় রাঁমদাদাকে 
মনে পড়ে, মনে হয় রামদাদ! আমাকে সাক্ষাৎ কাণীপুজ। করাইলেন। 

তত্ব মঞ্জরী পত্ভিক1 ৮ম বর্ষ নবমসংখ্য। পৌষ) ১৩১১- 

, সাল। প্রামদাদ।* শ্বীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 

“গার জীবনে” আমর! গিরিশচগ্রের দ্বিতীয় পত্বী গর্ভজাত এক 

মহান্ হরিভক্ত শিশু পুত্রের উল্লেখ করিয়াছি । এই পবিজ্র কুম্থমটী 
অকালে শুকাইপ যার, কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবনের আলো চন। করিলে 
স্বতঃই মনে উদয় হয় যে সত্যই কি শ্রারাম্কৃষ্ণদেব ভক্তের অকপট 
প্রার্থন। পূর্ণ করিয়াছিলেন? খেলন। ফেলিয়। দিয্৷ ছুইবৎসরের শিশু দেব- 
দেবীর ছবি লইয়। খেনা করে, “হরিবোলঃ বলিলে উল্লাসে করতালি দিয়! 

ন!চিতে থাকে, ছুপ্ধ পন করিতে কাদিলে হরিনামে শান্ত হইয়! ভুগ্ধ খায়। 

শ্রাশ্রীরমক্কষ্-ভক্ত-জননী তাহাদের গৃহে আসিলে পিমিমার হাত হইতে 
জপমাল। কাড়িয়৷ লইয়! শ্র্রামায়ের প্রীচরণে অপর্থ করে। এ শিশু কে? 
কিন্ত ইহার সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব সম্ভবতঃ দশহ্করা চার্ষ্যে” 

প্রভাকরের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে :--“পুত্রঞ্জানে এতদিন যে এই ব্রহ্মবেদ 
মহাপুরুষের সেবা কর্বার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদেরই পরম 
তাগ্যফলে”। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে, ক্রমে ক্রমে গিরিশের দ্বিতীয় পত্রী 
ও. এই দেবকল্প শিশুপুত্রটীর গ্রাণ বিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি রঙ্গালয় 

হক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কথ! তখন ম্মরণ হইল-্*“এখন এদিক (ভগবান) 
ওদিক (সংসার) ছুইদিকই রাখিয়! চল, পরে যখন একদিক (সংসার) 

ভ।ঙ্গিবে, তখন যাহা হয় হইবে*। গিরিশ প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন, 
অতঃপর ঠাকুর তীাহকে দিয়। কি করাইবেন। তখন অধিকাংশ 
মময়েই গুকুভ্রাতাগণের সাহচর্ষ্যে কালাতিপাত করিতেন ও 

ঠাকুরের অপার করুণার কথা আলোচনা! করিয়া ভাবে গদগদ 

হইতেন। বল! বাহুপ্য এইরূপ আলোচনায় গিরিশের ক্ষুধা-ভৃষ্ঝ। 
বোধ থাকিত না? সংসার-বন্ধনও গোম্পদের ন্যাপ জ্ঞান হইত। একদিন 
গুরুভ্রাত| স্ব'মী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, ঠাকুরত তোমায় সঙ্লাসী করিয়াছেন, 



১২৮ গিরিশ-প্রতিভা 

চল ছঙ্গনে কোথাও চলে যাই*। গিরিশ একটু ভাবিষ্! উত্তর করিলেন 
*তোমর! যাহ! বলিবে, ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি এখনই করিতে গ্ররস্তত। 

কিন্তু ভ।ই, নিজে ইচ্ছা করিয়া! সন্ন্যাসী হইবারও যে আমার সামর্থ নাই, 
ঠাকুরকে আমি যে বকলম দিয়াছি।” অতঃপর উভয়ে কামারপুর ও জয়- 
কম বাট়ীতে গমন করিয়। শ্রীপ্রীমাত। সারদাদেবীর অপার স্সেহে আপ্যায়িত 

ভইয়া। নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়ছিলেন। গিরিশ মাটে ঘাঁটে সকল 

ক্কষাণদের সহিত বেড়াইতেন, উদর পুর্ণ করিয়৷ মাব প্রসাদে তৃপ্তিগাভ 

করিতেন, আর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ সমীরণে শধ্য-পুষ্প-বৃক্ষ-লতায় মধুর স্থুরে 
সুর মিলাইযা! কাতর ভাবে গাহিতেন-- 

মন আমার দিন কাটাপি, মুল খোয়ালি, 
ভালবাসাত কল্লি ভবে, 

এক্ল। এলে একল! যাবে? 

মুখ চেয়ে কার ঘুরচ তবে ? 

কে তুমি বল্ছে। আমি 

দেখ ভেবে আর ভাববি কবে, 

ভাঙবে মেল! ঘুচবে থেল! 

চিতার ছাই নিশান! রবে॥ 

“প্রকল্প, ৫ম অঙ্ক ।» 
কখনও বা আবার জ্বলন্ত বিশ্বাসে “আপন রতনে” পূ ভর করিয়! 

হরি ডাকিতে ডকিতে গ|হিতেন- 

কি ছার কেন মায়! 

কাঞ্চন কায় ত রবেনা 

দিন যাবে দিন রবেনাত 

টি হবে তোর তবে? 

আজ পোহালে কাল কি হবে 

দিন পাধি তুই কবে? 
মাধ কখন মেটেন! ভাই, সাধে পড়,ক বাজ 

বে্লাবেলি চল্রে চলিঃ সাধি আপন কাজ । 
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কেউ কারু নয়, স্তাখ্ন। চেয়ে-_ কবে ফুটবে আখি, 
আপন রতন বেচে নে চল,--হরি বলে ডাকি । 

বিশ্বমঙ্গল, ২য় জ, ২য় গ। 

অতঃপর গিরিশ সম্পূর্ণ মনস্থির করিয়! মিনার্ভ! থিয়েটার প্রতিষ্ঠ। 

করেন, এবং “জনায়* জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিসূত্তি “বিদূষক* চরিজ্র অঙ্কিত 
করেন। অবশিষ্ট শান্তিময় জীবনের কথা আমর! গিরিশের নিজের কথায়ই 

ব্যত্ত করিতেছি--“গুরুর কৃপায় একটী অমূল্য রদ্ধ পাইয়াছি। আমার 
নিশ্চয় ধারণ! জন্মিয়াছে গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে । অহেতুকী 
কূপাসিন্ুর অপারক্কপা, পতিতপাবনের অপার দয়া, সেই জন্ঠ আমার আশ্রয় 

দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্ত ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন 

চিন্তার কারণ নাই । জঙ্গ রামকৃষ্ণ ।” জীবনের শেষভাগে গিরিশ তাহার 
গুরু-ভ্রাভূগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতেন, “ভাই আমি আর কিছুই 

চাইনা, কেবল তোমরা সকলে অশীর্বাদ করিও, যেন “ঠাকুর মঙ্গলময়' জান 

কখনও কোন অবস্থায় আমার লুগ্ত না হয়।” রোগশয্যার় পতিত হুইয়াও 

একদিন তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন--“তোর! ভাৰিস্ কি, আমি এই সামান্য 
রোগের হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারিনা! ? ঠাকুরকে জোর করে বলে 

পঞ্চবচীতলে গড়াগড়ি দিয়ে এসে তোদের এখনি দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্ত 
ঠাকুর মঙ্গলময় “রোগ, শোক, দ্বঃখ কষ্ট, যা কিছু জীবনে অনুভব করেছেন, 
মকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য, মনে এই ধারণা গার কৃপায় এত প্রবল 

হয়ে উঠেছে যে প্ররূপ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কল্পতরু-তলে আমি 

যখন য। প্রার্থনা করেছি তখনি তা৷ পেয়েছি ।” গুরুপদে আশ্রক্স গ্রহণ 
করিয়া গিরিশচন্রের বিচিত্র ধর্মজীবনের কি অদ্ভূত পরিণাম হইয়াছিল, 
তাহ! তিনি 'নিঞ্জেই ব্যক্ত করিয়াছেন_ 

*এই ভাবে আচ্ছন্ন হইস্! দিন যামিনী যায়, এই ভাব পরম সাহস, 

পরম আত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোন ভগ্ন নাই, মহাতয় 

মৃত্যুতয়, তাহাও দুর হইয়াছে, অয় রামকৃষ্ণ ।” বলাধাছুল্য এই “য়, 

রামক্কষ্** নামই মহাপ্রস্থানে গিরিশের একমাত্র পথের সম্বল হইয়াছিল। 

১৭. 



ভতগ পনল্ভিজ্জ্ছেদ £ 

শিরিশ-নাটকে রামকৃঞ্জদেবের প্রভাব 
যদ| যদ! হি ধর্ধন্ত 'গ্লীনির্ভবতি ভারত 

অভ্যুখান্মধর্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্ 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহে মতিত্র্ট হিন্দুগণ 
ষখন সংশয়-সাগরে তরঙ্গে তরঙ্গে তাড়িত হইতেছিলেন, জ্ঞান, ভক্তি, 
নিষ্কাম কম মানবের ত্রিতাপ নিবারণের এই তিন সনাতন পন্থ! পুনঃ 
প্রচারের জন্য পুজ্যপাদ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে আবিভূতি হয়েন। 
শান্ত্রনির্দি্ট এই তিন পম্থা আবার শাখাপ্রশাখায় বুধ বিভক্ত। 

অলৌকিক সাধনাবলে এই পরমরহ্ন্ত নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়! 

শ্রীরামকৃষ্দেব লোকসম।জে প্রচার করিয়! গিয়াছেন একজ্ঞানই ব্রহ্গজ্ঞন, 

আর অনস্তময় শাস্তিনাগরে যাইবার অনন্তপথ । শ্রীঞ্ীচৈতন্য মহাপ্রভু 
যেরূপ নিজে প্রেমময় জীবন ধারণ করিয়। জীবদিগকে কুষ্গপ্রেম শিক্ষা 

দিয়াছিলেন, রামকৃষ্জদেবও সেইরূপ নানারূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 

সারলুন্ধ, কামিনীকাঞ্চন প্রমত, ভ্রান্ত জীবকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথ 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তদছুপদিষ্ট কর্্মপথ-_শিবজ্ঞানে জীবসেবা--বর্তমান 

সময়ের বিশেষ উপযফেগী বলিয়া! কঠোর কর্মযোগী নরেজ্রনাথ আবার 

তাহাও যুগধর্শারূপে প্রবর্তিত করেন। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ 

প্রবর্তিত ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনোপায় গিরিশচন্দ্র কিরূপে তাহার 

-কয়েকখানি নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই আমাদের 
আলোচ্য বিষয় । 

কিন্ত যে নীতি, যে এ্রশীবার্তা বিশিষ্ট অধিকারীগণ জীবস্ত সত্যরূপে 
লোকসমাজে প্রচার করিয়। গ্রিয়াছেন, কৃত্রিমতানয় রঙ্গালয় হইতে 
তাহ! পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে ৰলিয়াই 



সপ পপ শপ | শপ উদ জন 

শ্রীপরমহংস দেব। 





রামক্ুঞ্জ-প্রভাব ১৩১ 

গ্্ীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্ত্রকে বণিয়াছিলেন--"তুমি যা কচ্চ!! তাই করো, 

ওতে ও অনেক কাঁজ হবে, লোকশিক্ষা হবে” । ধর্মের তত্ব, দর্শনের 

নীতি, কবির সরস ভাবায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। নিপুণ অভিনয় 
আবার তাহার ভাব গাঢ়তররূপে অক্ষিত'করে। পচৈতন্তলীল1” অভিনয় 

দর্শনে শ্রীরামক্কঞ্চদেব বলিয়াছিলেন, “নকলে আললের উদ্দীপন! হয়, 

সোলার আত। দেখলে সত্যিকার আতা! মনে হয়।” 

১৮৮৪ খুষ্টাবে পচৈতন্যলীলা” লিখিত হইবার পরে গিরিশচক্রের 
জীবনে শ্রীরামন্কষ্চদেবের পবিজ্র প্রভাব প্রকটিত হয়। তদবধি তিনি 

যে সমস্ত নাউক রচন। করিরাছিলেন প্রায় তাহার মকলগুলিই তদম্ুভাৰে 
অনুপ্রাণিত। ইহার পর আবার শ্রীনরেন্্রনাথ-প্রবন্তিত সেবাধর্ছের 
গ্রৃতিষ্ঠা উত্তরোত্বর যতই প্রসার লাভ করিতে লাগিল, “মার়াবসান” 

হইতে আরস্ত করিস প্রাঞ্স সকল নাটকেই তিনি সেই যুগধর্ম্দোপযোগী 

সেবামাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন । 

আমর! ইতিপূর্বেই আভাস দিয়াছি যে ধর্পের তত্ব, দর্শনের তথ্য, 
জাতির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঁজ্ষ। উদ্দীপনা ও সমাজের মনোবেদনা 

নাটকীয় কল্পিত চরিত্রের ভিতর দিয়! ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ও অন্তব্বন্দে, 
রসের ব্ণচ্ছটান্ন দর্শকের হৃদয়াকাশে যে আদর্শের বিকাশ করে তাহ! 

কেবল ক্ষণিক ভাবোদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। অনেক সময় তাহার 

জন্মগন্মার্জিত সংস্কারও উণ্টাইয়। দেয়। গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব নাটকের 
অভিনয় দর্শনে বাগ্বাজারের নন্দলাল বনু মহাশয়ের ভবনে চিরদিনের 
জন্য বলিদান বন্ধ হইয়াছে । 

রঙ্গভূমি এই বিশাল বিশ্বসংসারের প্রতিক্লৃতি মাত্র । জাতীয় রঙ্গালয় 
জাতীয় প্রক্কৃতি ও প্রবৃত্তির মর্মাচিত্র 'স্কিত করে। মহাকবি সেকৃস্পিয়রের 
নাটকে অলৌকিক বা পারলৌকিক তত্ব উজ্জ্রলভাবে গ্রকটিত হয় 
নাই, কেনন1, অতীক্জ্রিয় রহস্তে পাশ্চাত্যজাতির প্রকৃতিগত সংশয় । 
হাম্লেটের ন্যায় মনীষী, মনন্বী, উন্নত, পুঙ্থানুপুঙ্খ-তত্ব-বিচারশীল চরিত্র 
হৃতগিতার প্রেতাম্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াগ্ড ৰৈতরণীর পরপারের উদ্দেশে 
বলিতেছেন__ 



১৩২ গিরিশ-এুতিভা। 

অজ্জানিত দেশ, পান্থ নাহি 
ফিরে যথ। হতে, 

৮” কিন্তু এই পরলোকে বিশ্বাস হিম্ুর মজ্জাগত। ইহলোক-সর্বন্ব 
পাশ্চাত্য জাতির সকল কর্ম্দ ও কর্তবামুলে নীতি ও পুরুষকার | আমাদের 
জাতীম্ব জীবনের মূলে ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর-মির্ভর প্রন্থতি, আর ইহাই 
! আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য । যেখানে অতীক্জিয় জগৎ, (সক্সপিক্পর সেখানে 

। মু! গিরিশচজ্জ সেখানে মুখর । এই জন্তই গিরিশচক্ের সকল মুখ্য 
নাটকেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ণ, ঈশ্বর-বিষ্বাস, অতীন্ভ্রিয়বোধ, ত্যাগ, বৈরাগ্য 
এবং মুক্তির কথা। হিন্কুর জাতীয় ভাবের দিক্ হইতে গিরিশচঞ্জের নাটক 
করণানির আলোঁচন! করিলে তাহাকে ঠিক বুঝা যাইবে । 

অন্তএব দেখিতে পাওয়! যায় জাতিগত সংস্কার বশতঃ অথবা যে কোন 

কারণেই হউক, ধর্ম হিন্দুর মর্মস্থান অধিকার করিয়। বসিয়াছে। অবিস্তার 

ছলনায় দুর্দমনীয় ভোগবাসন! তাহাকে ভুলাইয়! ধর্্মপথ-বিমুখ করে। 
এই জন্তই উদ্দীপন! ও প্রণোদনার প্রয়োজন । দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন খাঁষ এবং 
করি সেই উদ্দীপনার গুরু। ইহারাই মায়ামুগ্ধ ভোগলুব্ধ মানবকে বুঝা ইয়া 
দেন যে, স্থখের ভৃষ্ণায় হুঃখের সাগরে তুমি সাঁতার দিতেছ, শাস্তির কামনায় 
পর্ধতপ্রমাণ অশান্তি সৃষ্টি করিতেছ, 'অমুতের মস্থনে তোমার ভাগ্যে 

উঠিয়াছে কেবল হলাহল। ভোগ-চরিতার্থতার জন্য তুমি কর্ম কর, কিন্ত 
ফল হয় মাত্র কর্ম্দভোগ । সাগরোন্মির স্তায় এই কর্মশ্রোত মিবারণেরও 

উপায় নাই। জীবন “নলিনীদলগতজণমিব তরলং* প্রকৃতি চিরচঞ্চলা, 
মন চিরঅস্থির, মধু অন্বেষণে মধুত্রতের স্তায় তোমায় নিরস্তর পুষ্প হইতে 
পৃষ্পান্তরে প্রেরণ করিতেছে; আঞ কামিনী, কাল কাঞ্চন) পরশ্বঃ 
প্রতিপত্তি, পরদিন প্রতিষ্টা; আবার বিম্ময়ের উপর বিন্ময়--মন কি চায়, 
কিসে স্কৃখী হয়, কোন্ বন্ত লাভ করিলে নিশ্চিন্ত হয়, তাহাও তুমি জাননা : 

আশা! মধুর ভাষায় তোমায় উত্তেজিত করিতেছে, লোলরসনা বাসনার 

পুজার্থে তুমি নানা উপচার সংগ্রহ করিতেছ, করের পর কর্ণ, বন্ধনের 
পর বন্ধন, তৰে উপায় কি? লালায় জর্জরিত, বাসনায় বিকল) ভোগে 
ভৃপ্ডিহীন, কর্মে অবসন্ন মন কখনও কখনও তাই কাতর প্রশ্ন উত্থাপন করে 



রামকৃষ্-প্রস্তাব ১৩৩ 

"ততঃ কিং”? ভোগ-সর্ধন্থ পাশ্চাত্য জগতেও অনক সময়ে এই প্রন 
উঠিক্নাছে। ভোগে 'অবলাদগ্রস্ত প্রতীচ্য জাতি ধু'জিয়াছে-_অবিনশ্বর সুখ, 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি কোথায়? কিন্তু তথায় এ প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কৃত হয় 

নাই। যুগপ্রবর্তক রামকুষ্ণদেব এ প্রশ্নের মীমাংস। করিয়াছেন এবং আজ 

তাহাই যুগধর্মর্ূপে ভারতের অসংখ্য নরনারীকে পথের সন্ধান বলিয়া 

দিতেছে । গিরিশচন্দ্র ভৈরবরূপে কিরূপে শঙ্করাবতার ঠাকুরের লীলা- 

বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন আমর। কয়েকখানি নাটক উল্লেখ করিয়া 

পাঠককে তাহার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। 

“বিল্বমঙ্গল” 
ভক্ত-মাল গ্রন্থাবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। কিন্তু পরমহংসদেবের 

কপালাভের পর এই নাটকের চরিত্রাবলীর পরিকল্পনা কিরূপ অদ্ভুত ভাব 
ধারণ করিয়াছে আমর! এইথানে বিস্তুত ভাবে দেখাইব। 

এই নাটকের পাগলিনী সম্পূর্ণ নুতন চরিত্র এবং ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকটিত দেখিতে পাই । পরমহংসদেব 
সধনাবস্থায় ভগবানের দর্শন ন৷ পাইয়৷ যেরূপ আকুলি ব্যাকুলি করিতেন, 
ঈশ্বরদর্শন-লাঁলসায় বিরহিনী পাগলিনীর চরিত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায় । 

বকুল! পাগবিনী চিস্তামণির কথ! জিজ্ঞাস! মাত্রেই তড়িৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় 
দাড়াইয়! উঠিয়া! বলিতেছে ।-__ 

কই সই, কই চিস্তামণি ? 

বল কোথা গেল? 
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী । 

দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে ;-- 

সে তে। নাই লে। এথানে ! 

পর্বত-গুহায় নিবিড় কাননে, 

তারই অন্বেবণে কেঁদে গেছে কতদিন ! 



১৩৪ গিরিশ-প্রতিভা 

কভু ভম্ম মাখি গায়-__ 

এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায় ; 

শুন্তে শুনতে ফিরি, 
বুকে ব্জ“্ধরি, 

সেকোথায় দেখা ত হ'ল না! 

হৃদয়ের চাদ, দেখি মাত্র সাধ, 

তাতে বাদ কেব। সাধে? 

কই-_কই চিস্তামণি ? 
এখন প্রর্ন হইতে পারে পরমযোগী মহাপুরুষের অবস্থা! জ্ঞাপন করিতে 

স্্রীকূপা পাগলিনীর চরিত্র উপযোগী হইয়াছে কিনা? পরমহংসদেবের 

চরিব্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন বে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন “আমি 
আপনাকে পুরুষ বলিতে পারি না।” বস্ততঃ তাহার ভিতর পুরুষ 

পুরুষত্থের পুর্ণ বিকাঁশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে, আবার নারী স্ত্রীজন-থলভ 
সকল ভাবের বিকাশ তাহাতে দেখিতে পাইয়৷ নিঃসক্কোচে তাহাকে 

আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে । ত।হার চরিত্রে পুরুষ এবং 

প্রকৃতি ভাবের বিকাশ সমভাবে দেখিতে পাইয়া! গিরিশ একদিন বিশ্মিত 

হইয়া প্রশ্ন করিয়ছিলেন “মশায়, আপনি পুরুষ ন৷ গ্রক্কাতি ?” ঠাকুর 

হাসিকা তদ্ৃত্তরে বলেন--“জানিনা |” 
[ রামকৃষ্ণ-লীল। প্রসঙ্গ ] 

বাহা হউক এই চরিত্রের মূল-কল্পনা সম্বন্ধে একটা বাস্তব-আদর্শ 
আছে। এক পাগলী ঠাকুরের নিকট কখনও কখনও যাইত, 

পরমহংসদেবের উপর তাহার ভক্তি ছিল মধুর ভাবের। একদিন 

প্রীরামক্কঞ্চদেব আহার করিতেছিলেন, পাগলী কক্ষের বাহির হইতে প্রশ্ন 
করিল «আমায় মনে ঠেল্লেন্ কেন?” শ্রীরামকষ্জদেব তৎক্ষণাৎ 
ত্রাতুপুত্র রামলালকে উচ্চৈঃম্বরে ডাকিয়া কহিলেন “ওরে দেখ্ত, 

একি ঠেণাঠেলি বল্ছে”। তারপরে পাগলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তোর কি ভাব?” পাগলী বলিল “আমার মধুর ভাব” । রামকৃষ্ণদেব 

বলিলেন “আরে, আমার যে স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাৰ”। তগবান্ রামকৃ্ণ- 
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দেৰের পার্ধদগণের দ্বারা বহুবার লাঞ্চিত ও তাঁড়িত হইয়াও পেই পাগ্লী 
মাঝে মাঝে তাহাকে দর্শন করিতে আসিত। পরমহংসদেবের অন্তর 

ভক্তগণের ভিতর কেহ কেহ অনুমান করেন “এই পাগৃলীই বিন্বমঙ্গলের 

পাগলিনীতে পরিক্ষ,ট হইয়াছে” । 
নাটকে থাক'র মুখে ইহার পরিচয়.পাওয়া। যায়_-“ও একট! গেরস্তর 

বৌ, বাপ্ মা কেউ ছিলনা, মাসী মানুষ করেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের 
রাত্বিরেই ভাতার ছোড়া মরে গেল। তারপর মাগী পাগল হয়েছে, ওর দেওর- 

গুলে! ধরে নে গে মার্তো” । ৩য় অঙ্ক, ২য় গ। কিন্তু বিৰেক-বৈরাগ্যের 

উন্মেষে বারাঙ্গণ। চিন্তামণি উহার পরিচয় প্রাণে প্র।ণে অনুভব করিয়/ছিল-_ 

“এ সামান্য পাগৃলী নয়ঃ একেও দাগ! দে ভগবান্ গৃশত্যাগী করেছেশ। 
পাগলিনী সর্বদাই খু'জিতেছে তাহার প্রিরতমকে | প্রকৃতির ক্রোড় 

ভিন্ন অন্য আশ্রয় তাহার নাই, কিন্তু তাহার ছুঃখ যে এখনও সেই নিষ্ঠুরের 
দর্শন লাভে সে বঞ্চিতা-_- 

ধরামাঝে উন্ম!দিনী ধাই, 
তার দেখ! নাই, 

কোথ। পাই, কে আমারে বলে দেবে? 

যথ। সন্ধ্য। হয়ঃ তথায় আলম্ব, 

শয্যা-_শ্টাম। মেদিনী সন্দরী । 

ব্যোম--আচ্ছান ;_নাহিক মরণ, 

কত আর আছে তার মনে ! ৩য় অঙ্ক, ৪ গ। 

প্রথম প্রবেশকাণে পাগনিনী জগন্সাতাকে খুঁজিতেছে ৪ অভিমান- 
ভরে গাহিতেছে" 

ওমা, কেমন মা কে জানে! 

মা ঝলে ম! ডাকুচি কত, 

বাজে না মা তোর প্রাণে? 

মা বলে তো ডাকৃব ন। আর, 

লাগে কিন। দেখব তোমার, 

বাব! ধলে ডাক্ব এবার, প্রাণ বদি না মানে। 



১৩৬ গিরিশ-্প্রতিত! 

পাষামী পাষাণের মেয়ে 
দেখে নাক একবার চেয়ে, 

পেত্বী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্বাশানে ॥ ১ম অন্ক, ২য়গ। 

আহা, অভিমানে সাধকরূপিণী পাগলিনী মা মা, বলিয়। কাদিতেছে। 

অসহায় শিগুর মাতৃ-অন্ক ভিন্ন আর আশ্রত্ন কোথায় ? কিন্ত মা! যে পাষাঁণী, 

পাষাণের মেয়ে, দর্শন দিতেছেন না । তারপর শিশু যেমন প্ষেহের তৃষ্ণা 
মিটাইবার জন্য মাতার উপর অভিমানে পিতৃসন্লিধানে ছুটিয়া যায়, 
পাগলিনীও “বাবা” বলিয়। ডাকিতেছে। কিন্তু বাবা কিছুরই তোগ্নান্ব। 

রাখেন না, মাও মদমত্বা (বাবা বম্ বম্ বলেঃ মদ থেয়ে মার গায়ে পড়ে 

ঢলে), প্রেম-পিপাসিতার আদরের সাধ মিটাইবার সম্ভাবন। কোথায়? 
কিন্তু তবু কি অপূর্ব আকর্ষণ ! শ্যামা! নাচিতেছে-__ 

স্টামার এলোকেশ দোলে; 

রাঙ্গাপায়ে ভ্রমর গাজে, শ্রী নূপুর বাজে 
শোন না ॥ 

জ্ীরামকুষ্চদেব নিজ অন্তরের আকুল আগ্রহে নানা ভাবের সাধন! 

করিয়াছিলেন ; কিন্তু নাট্যকারকে অবস্থার ভিতর দিয়া চরিত্রের স্থষ্টি এবং 

পুষ্টি করিতে হয়? পাগলিনী-চরিজ্রও গিরিশচ্ত্র সেইভাবে ফুটা ইয়্াছেন। 
কিন্তু তথাপি অদ্ভুত পরিকল্পনায় প্রকৃত আদর্শ উদঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। 
শ্রীরামকুষ্জদেব যেমন নানাভাবে ও রসে গ্রীভগবানের সাধন। করিয়াছেন, 

পাগলিনীও তেম্নি নান।ভাবে ও রসে তাহার সাধনার ধনকে অন্বেষণ 
করিয়া ফিরিতেছে। মধুরভাব সাধনার চরমভাব, পাগলিনী চরিত্রেও 

আমর! তাহার ক্রমবিকাশ দেখিতে পই। ইতিপূর্বে যে পাগলিনী 

গাহিয়াছিল “আমার পাগল বাবা, পাগৃলী আমার ম”, পরে আবার দে 

গাহিতেছে-_-“ওই যেন পাগল আমার, দেখ্চি যেন মুখখানি তার*। তাহার 

প্রিয়তম একাকী বদিয়। তাহার্ই জন্ত কাদদিতেছে, সেও সঙ্গদান নিমিত্ত 

কাতর হইয্। বলিতেছে “ঘোর যামিনী, একলা! আছে প্রাণের চিন্তামণি।” 

সাধনার অনুভূতিতে পাগলিনীর পর্ধস্থ ভগবানে অপিত ) তিনি তাহাকে 

*নিয়ে বেড়ান হাত ধরে” ) চিন্তামণি (ভগবান) পাগলিনীর (সাধকের ) 
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বড়ই প্রির । তাই সে বলিতেছে “সে আমার গো, সে আমার ।” আর 
সেই প্রেম কান্তভাবের__সাঁধনার চরমোৎকর্ষ মধুর রসের । তাই 
সে বঙ্গিতেছে, “নাম ধরে ডাকিনি--ছিঃ লজ্জা করে ।* 

১ম অঙ্ক, ধর্থগ। 

«ও মা, লজ্জা! করে মা-পজ্জা করে ।” প্রিয়কে সর্বস্ব সমর্পণ 

করিয়াও প্রণয়িনীর যে লজ্জা, এ সেই লজ্জা । নতুবা পুিগন্ধময় 
জনমানবহীন শ্মশান-ভূমে তাহার ভয় বা স্বণ। কোথায়? এই রসের 

সাধনায় তাহার দয়িত তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে-_দর্ববদ! তাহাকে 
যত্ব করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে । পাগলী এখন “আপন রতন” খুঁজিয়] 

পাইয়াছে,_“যেখানে যায় সে যায় পাছে, সে হাসলে হাসে ক।দ্লে কাদে, 

কত রাখে আদরে ।” হয় অঙ্ক, ৩য় গ। আর অপরকেও সে আপনার 

অভিজ্ঞত। ব্যক্ত করিয়৷ সাস্তবন দিতেছে--“তুমি তাকে ডাকো, আশ্রয় 

লাভ করিবে, পরম নির্ভর পাইবে ।” মধুর রসে সাধনাব পরম পরিণতির 
মবস্থায় সাধক যে আপনার প্রিয়তমের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছে, যাহাঁকে 
সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে সে যে কেবল ন্যস্ত ভার গ্রহণ 

করিয়াই ক্ষান্ত, সাধনার তাহ নিয়ম নয় । সাধকের ভন্য তাহার আগ্রহও 

তাহার জন্ত সাধকের আগ্রহ অপেক্ষা ন্যুন নহে । চিন্তামণির দর্শন না! পাইয়! 
সাধকের অভিমান এখন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধকের জন্য ভগবানের 

'মভিমান আরম্ত হইয়াছে । তাই ভগবানকে দর্শন দিতে সাধক এখন ব্যগ্র 

হইয়াছে, কৃষ্ণের বংশীধবনি তাহার প্রাণে বাজিয়! উঠিয়াছে, আর সেও 
তাহাকে (কৃষ্ণকে) কৃতার্থ করিতে ছুটিয়াছে ; নতুবা! তিনি যে অভিমান- 

ভরে কাঁদিয়া কীদিয়া চপিয়! যাইবেন! পাগলিনী তাই তাহার সঙ্গিনী 
চিন্তামণিকে রাস্তায় একাকী ফেলিয়া জ্পান্প-্্ভাঙ্মণিন্ল 
জন্য ছুটিতেছে__ 

যাইগে। ওই বাজার বাশী 

প্রাণ কেমন করে। 

একুল। এসে কধম তলায় 

দাড়িয়ে আছে আমার তরে ॥ 

১৩ 
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যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়, 

পাগল বাশী ডাকে উভরায় ;-- 

না৷ গেলে সে কেদে কেদে 

চ”লে যাবে মান-ভরে। 

| ৪র্ঘ অঙ্ক, ২য় গ। 

পাগলিনীর গানে ও কথাবার্তায় নাটকের অপুর্ব্ব পৰিপুষ্টি সংসাধিত 

হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মহামায়াই এই রূপ ধরিয়া যে প্রেমিক 

বিদ্বমঙ্গল ও প্রেমিক! চিস্তামণির প্রথম বৈরাগ্যের উন্মেষে তাহাদের প্রাণে 

সাধনার বীজ অস্কুরিত করিয়াছেন, ঘটনাদৃষ্টে তাহাই মনে হয়। তাহার 
“সারারাত কি পাগল! নিয়ে যায়গো। মা জাগা, কেমন ক'রে ঘর করি মা 

নিয়ে এ ন্যাংটা নাগা” সঙ্গীতটীতে বিশ্মিত হইয়। চিস্তামণি জিজ্ঞাস! 
করিতেছে “মা গো তুই কে? তুই কি সাক্ষাৎ জগদস্বা! ?” 

পাগলিনী-_ হ্যা মা, হা, আমি সেই আবাগী মা, সেই আবাগী, 

দেখ্না মাঃ সব্ সেই, সব্ সেই । ৩য় অক্ক, ২য় গ। 
অন্ত্রও পাগলিনী চিস্তামণির প্রশ্নে উত্তর করিতেছে-_- 

আমি তার দাসী, মা দ।সী 

সে বাকা হয়ে বাজায় মোহন বাশ, মা, বাশী। 

৩য় অঙ্ক ৪র্থগ। 

এখন ইনি মধুর রসের সাধিকা বণিয়া৷ আপনাকে শ্রারুষ্ণের দাসী 
বলিয়। পরিচয় দিতেছেন, কি স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবানের অংশ বলিয়। 

সেই ভাবে আপনাকে জগদন্ব' ভাবিতেছেন, কি সাক্ষাৎ ভগবতীই 
আবির্ভ,তা হইয়। সাধকের তাপ, জাগা, সংশয় বিদুরিত করিতেছেন, 

এ বিষয়ে নানা ভাবের তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তমণির নিকটে 

পাগলিনী যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেই তাহার স্বরূপ 

প্রতিভাত হয়. 

ওরে পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে! 

ধরামাঝে উন্মর্দিনী ধাই, 
তার দেখা নই, ৩য় অঙ্ক, চর্থগ। 
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শেষ অঙ্কে বৃন্দাথনে মোমগিরির সহিত কথোপকথনেও প্রকৃত পরিচয় 

কতক অংশে উদঘাটিত হয় । 

পাগণিনী-_বাবা চলো! যাই, আর কেন বাবা, অনেকদিন ঘর ছেড়ে 
এসেছি। 

দোমগিরি-_ম, আঃ ত কাজ বাকী নেই, চল যে কাজে এসেছি সেরে 

যাই। 

পাগলিনী-__বাবা, আর থ।কৃতে পারি নি বাবা, আমার মন কেমন করে 

বাবা দেখো! দেখি কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় এমন 

শাঞ্ছনা করে গা, আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিরে দিলে। 
৫ম অঙ্ক ১ম গ। 

এখন কি কাঙ্জের জন্ত তাহার িশ্রহ্ল তাহাকে বনে পাঠাইয়াছেন 

আর কি কাঙ্গ দারিয়া তিনি ঘরে ফিরিবেন এখন দেই কথার আলোচনা 

করিব 

বিন্বমঙ্গল যখন নদীপার হইয়া চিন্তামণির কাছে যাইবার জন্ত 
নিরতিশয় চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে, পাগলিনী তখন সেই ঝটিকা বিদ্ন্ 
নদীতীরস্থ শ্মশীনভূমিতে প্রজ্জলিত চিতাপার্থে স্থির-_তদ্গতচিন্ত। কিন্ত 

অতীন্জ্িয় জগতের সেই ভাবরাজ্যের চিদ্বনরূপ ্্শুাক্মণিল্ল জন 
গাগলিনীকে, বাস্তবজগতের রক্ত-মাংসের চিন্তামণির জন্ত পাগল বিশ্বমঙ্গল 

যদিচ তখন উপদেবতা-ক্ঞানে অনুরোধ করিয়াছিল--ওগো৷ আমায় পার 

ক'রে দাও, চিস্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে” বস্তুতঃ এই 
অবাস্তব রাজ্যের সাধিক! উন্মাদদিনীই কিস্তু অতঃপরে এ্রহিকসুখলোভাতুর 

বিশ্বমঙ্গলের মোহান্ধ নয়নে প্রথম অগ্জন-শলাকা প্রয়োগ করিয়াছিল। 
যাহার জন্ট) শবদেহ অবলম্বনে রণমুখী নদী পার হইয়া, রজ্জুত্রমে সর্প ধরিয়া, 

মে প্রণয়িণীর গৃহে উপস্থিত হইল, সেই বারাঙ্গণার লাঞচনায় গৃহত্যাগ 

করিয়া আজ তাহার প্রথম স্মরণ হইল-_ 

কোথায় কে আছ আমারঃ বল ? 

সাধ হয় দেখিতে তোমারে ;-- 

আত্মজন দেখিনাই জন্মাবধি ! 
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কোথা যাব? 

কোথা দেখা পাব? 

অন্ধকার-মাঝে হয়ে আছি দিশেহারা 

কে দেখাবে আলো ? 

খুঁজে লব আমার যে জন? ২য় অঙ্ক, ৩য় গ। 
সেই অন্ধকারে আলোকরশ্মি বিজ্ঞার করিয়! যখনই পাগলিনী তাহাকে 

খলিয়া দিল “আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে” অর্থাৎ ভয় কি? তুমি তাকে 

ডাকো।, তিনি আমায় কত যত্ব করেন, আমার বড় আপনার জন, 

তোমাকেও তিনি যত্ব করবেন “তক বলেরে আপন রতন নাই ?” সঙ্গে 

সঙ্গে বিহমঙ্গলেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীণিত হইল! তিনি বুঝিলেন “তাইতো, 
তিনিই আমার আপনার আছেন, আমার কাছে কাছে আছেন, আমি মূর্খ, 
আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনা, নইলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে 

আমায় শবদেহ ভেল| দিলে? করাল কা'লসর্পের দংখন হ*তে কে আমায় 

বাচালে ?” সেই পরমস্থুন্দরের জন্য তাহার ব্যাকুলতা আসিল, গুরুর জন্য 

তিনি অধীর হইলেন এবং ক্রমে গুরুদেবের কৃপায় তাহার মুতহৃদয়ে 

আশার সঞ্চার হইল। 

কিন্ত নাট্যকার ইহার পর আর পাগপিনীর সহিত বিল্বমঙ্গলের সাক্ষাৎ 

ংঘটন করন নাই। অতঃপর চিস্তামণির বৈরাগ্যের উন্মেষে তাহার 

সাধনপথে পাগলিনীই প্রথম সহায় হয়। চিস্তামণি যখন ভাবিতেছে-__ 

“হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কুপা করবেন? শুনেছি তিনি 

প্রেমময়, আমি প্রেমহীনা বেশ্তা 1” পাগলিনা যেন তাহার মন বুঝিয়া 
তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল--“ম।, তুই ভাখিস্ নি; তোকে হরি 

কপা ক্রবেন, সে সকলকে কৃপা করে”। তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গ। 

বিদ্বমঙ্গলের জন্য অনুশোচনা করিয়া বখন চিস্তামণি তাহার নিকট যাইবে 

স্থির করিয়াছে, অমনি তাহার ভাবনা আগিল--“উঃ একা স্ত্রীলোক, 

কেথায় যাব? কোথাস্ খুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।” পাগলিনী 

তাহার মন বুৰিয়া৷ বলিয়। দিণ “ভয় কি? দ্যাখ মা! দ্যাখ শেয়ালটা 

খাচ্ছে দ্যাখ, পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভরে খাই, পাখীগুলোও 
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পেট ভ'রে খায়। আমি দেখিচি ম! দেখিচি--সে দেয়”? | ৩য় অঙ্কঃ 
৪র্ঘ গ। পাগণিনীকে ছাড়িয়। যাইবার সময়, যখন চিস্তামণির প্রাণ 

কাদিয়। উঠিল, একাকী থাকিবে ভয়ে তাহার সঙ্গ ছাড়িতে কষ্ট হইল, 

পাগণিনী যেন তাহার মন বুঝিতে পারিয়৷ আশা ও সাম্বনার কথ! বণিয়া 

' গেল-_পগ্ভাখ্, পাথীট! একলা! বেড়াচ্ছে, আর গান কচ্ছে”। ধর্থ অঙ্ক, 

আর শা 

২গ। কিন্তু এখানেও গুরুদর্শন পর্য্স্তই । অতঃপর মোমগিরির সহিত 
তাহ|কে বৃন্দাবনে দেখিয়। চিন্তামণি যখন বলিতেছে প্দয়াময়ী মাঃ আমায় 

ত ভোল নি?” নে বাবাকে দেখাইয়| দিল “ওমা, আমি নই মা, বাবাকে 

জিপ্তাসা কর ; বাবা তোরে বলে দেবে ।” 

৫ম অঙ্ক, ১ গ। 

এইরূপ ভিক্ষুককেও সে পথ দেখাইয়া! দিল-_“বাবাকে ঝলে তুইও 
আমার সঙ্গে আয় না?” 

সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে পাগলিনী সকলের কথাই জানে ও 
বুঝিতে পারে । তাহার হাতে গহন! দেখিয়। ভিক্ষুকের গহনার লোভ 

হইলে অমনি মে পননীচোর! গোপাল” বলিয়। গহন| খুলিয়া দিল। 

থাঁকঃর চিন্তামণিকে বিষ দেওয়ার বড়যন্ত্র সে যেন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক 

করিয়! দিতেছে “বিষ! বিষ! বিষ!” আবার চিস্তামণিকে বিষময় সংসার 

ও কাঞ্চন-নংসর্গ ভগবদ্দর্শনের একান্ত বিরোধী বলিয়। উহ! সম্পূর্ণরূপে 

বর্জন করিতে উপদেশ দিতেছে-_ 

থাকি মা, তরুর মুলে, 

হাত জুড়িনি কোন কালে, 

বণি মা, লক্ষ্মী এলে, 

“যাও, বাছ! তুমি যাও চ*লে, 

তুমি এলে তারে পাবো! না কোন কালে।” ওয় অন্ক, ৪গ। 
কষদর্শনের পর আর সংারে যে শ্রেণীর সাধকের ফিরিবার আবশ্তুক 

হয় না-_শাস্ত্রে বাধার! “জীবকোটি? বলিয়৷ অভিহিত হুন--পাগলিনী মেই 
শ্রেণীর সাধক। তাই নে আক্ষেপ করিতেছে--“দেখ দেখি, কত 

ঘোরালে ! চল বাব! যাই! চিন্তমণিকে বলিতেছে--“তোর গব। ধ'রে 

| 
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থানিক কাদি_-আর ততো মাতোর সঙ্গে দেখা হবেনা, তোর স্বামীর খড়ীতে 

দিয়ে চলে আম্ব”। সোমগিরিকেও বলিতেছে--“এবার যখন দেখ। হবে, 

ব/পবেটীতে হাত ধর[ধরি ক'রে চলে যাব! আর কি করতে থাকব 1» 

* ৫ম অঙ্ক, ১ গ।" 

পরমহংসদেব এই যুগে যে নূতন একটি ভাব আমাদিগকে দিয়! 
প্রণয়ে শান্তি বিধ।ন করিয়/ছেন, যে সত্য নিজ জীবনে উপলব্ধি কারয়। 

তিনি জগতে উহা প্রচার করিয়! সম্প্রনায়, জাতি ও ধন্মবৈষম্য বিদুরিত 
করিতে প্রয়ান পাইয়াছেন, তাহ/ও এই নাটকে আলোচিত হইয়াছে। 

মুসলম।ন, বিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বীরই ভিন্ন ভিন্ন 
মত। হিন্দুধন্মও আনার শাখা প্রথাখায় বহুধা বিভক্ত, শান্ত বৈষ্ণবের 
দ্বন্দ সর্বত্র প্রচণিত, প্রতোকের ঘতে অপর মতাবলম্বীর 

নরক ব্যবস্থ।। বুধ,» বধছুশাখা, এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয় ? 

দ্বাপরে একবার শ্রম অজ্জুঃনর নিকট কথাপ্রপঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
“যে বথা মাং প্রণপ্তন্তে” ইত্যাদি অর্থাৎ পহে অজ্জুনঃ যে আমার যেরূপে 
উপসন। করে» আনি তাহার মনোরথ সেইরূপ পূর্ণ করিয়। থাকি। 
পৃথিবীর লোকে ব। বদিও নান। মতাবগন্বী, কিন্তু তাহারা, আমারই উপাসন! 
করিতেছে” । কিন্তু তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ভা.ব কাধ্য করিবার 

প্রয়োজন হয় নাই, কারণ তাহার নমরে বন্ুমত, ধহুভাব, বহু সম্প্রদায়ের 

অস্তিত্ব ছিঙ্গনা। যে যুগে ব্ুমত, বহুভাব ও বু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ভারত 

ধর্মের গ্লানিতে একান্ত জর্জরীভূত, শ্রকৃষ্ণের সেই উক্তি কাধ্যে পরিণত 

করিবার যখন একান্ত প্রয়ো্নঃ যুগাবতার রামকৃষ্ণ সেই সময়ে নিজ 

জীবনে বহুপাধনায় পিদ্ধিলভ করিয়। জগতে প্রচার করিয়াছেন-_-“যত 

মত, তত পথ*। থিনি কাণী, তিনি শিবঃ তিনিই রাম বটেন, আর যেমন 
ভাবে হউক, (আল্লা, গড ১ যাণ্ড, ব্রঙ্গ, হরিঃ কালী ) যেমন রূপেই হউক 

(সাকার, নিরাকার, সগুণ. নিগুণ )১ এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা 

করে তাহার উপাসনাই প্রক্কৃত উপাসনা । এই বিষয়ে শ্রারামককষ্ণদেব 

একটী দৃষ্টাস্ত দিয্ন। বলিতেন “যেমন কোন পুষ্ধরিণীর চারিটী ঘাট আছে, 

এক ঘাটে হিন্দু১ এক ঘাটে মুলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জলপান 
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করিতেছে । এতঘাটেও যেমন কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম 

হইতেছেনা, অথচ অদ্ধিতীয় গঙ্গারও পরিবর্তন হইতেছেনা, সেইরূপ 

সচ্চিদানন্্রকে যাহাই বল, যে ভাবেই ডাক, তিনি সকলেরই প্রার্থন। শুনিয়া 

থাকেন, এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহ! করিবে 
তাহাঁতেই তাহার পরিভ্রাণ হইবে । ভগবান্ ভাবের অধীন, তিনি 
অন্তর্যযামী, মনের ভাব লইয়া তাহার কার্য্য । বাহাদের সঙ্কীর্ণভাব, তাহারাই 

দল পাকার কিন্তু যাহার! প্রকৃত সাধন ভজন করে, তাহাদের মতে কোন 

ভেদ-বুদ্ধি নাই।” 
গিরিশ রামকুঞ্চ-প্রবর্তিত এই অসাম্প্রদায়িক ও সার্ধজনীন সত্য 

এক।ধিক নাটকে ও ভাবে প্রচার করিয়াছেন। “কালাপাহাড়ে' 

চিন্তামণি লেটে।কে বণিতেছে"- 

ছিঃ লেটো, তুই ঠাকুর আর আল্লাতে ভেদাভেদ করিম? 
“এক বিভূ বছুনামে ডাকে বহুজনে» 

মুঢুজনে ভেদজ্ঞানে ঘন্দে পরস্পরে ॥ 

*বিন্বমঙ্গল” নাটকণ্ডে মাধকর'পী পাঁগণিনীকে বিশ্মিত বিল্বমঙ্গল যখন 

জিজ্ঞাসা করিতেছে-_“হ্যাগা, চিন্তামণি তোমার কে? চিন্তামণি যে মেয়ে 

মানুষের নাম,” পাগলিনী চকিত হইয়! উঠিল, “ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার 

সনে,” তুমি ভাই কি ভগ্বী, জনক কি জননী-_ প্রণয্রিনী স্ত্রী, কি পুত্র 

কন্তে 1” পাগলিনী কি পরিচয় দিৰে? তাহার যে সবই প্রীকষে 

অপ্িত, তাহার হৃদয়ের অপাধিব ভালবাসায় পুরুষ, প্রকৃতি সব 

যে একাকার হইয়। গিয়াছে । “চিনিতে নারিনে! সেহি_ পুরুষ কি নারী, 
রূপ লাগি গেল হৃদয় হাম/রি।” ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাহার 
হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিল। আহ! সে অনন্ত-রূপের কি সীম। আছে? 

গদ্গদ্ভাবে পাগলিনী দেখিল দেবী আলুলাফ়িতকে শা, বরাভগ়-ক'রা, 
ভক্জজন-মনোমোহিনী গ্ামামুর্তিরূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে__ 

চিন্তামণি-__-কভু এলোকেশী 

উলঙ্গিনী ধনী 
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বরাভয় করাঃ ভক্ত মনোহরা, 

শবোপরে নাচে বামাশ” 

কখনও সেই প্রিয় বংশীধারী গোগীজন-মনোমোহন, রাধাবল্লভ 

শ্কৃষ্চরূপে-_হদর নন্দিত করিতে লাগিলেন__ 

কভু ধরে বাশী 

ব্রজবাসী বিভোর সে তানে। 

কখনও সদাশিব মহাদেব রূপে তিনি প্রকাশিত ভইলেন-_ 

কভু রজত-ভূধর-_ 

দিগম্থর জটাজুট শিরে 

নৃত্যকরে বম্ বম্ বলি গালে । 

কখনও হলাদিনী আনন্দমরী রাধামুর্তিতে তাহার প্রাণে অপূর্ব্ব ভাব 

আসিয়। পড়িল-_ 

কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা, 
মে রূপের দিতে নারি সীমা, 

প্রেমে ঢলে, বনমাল। গলে, 

কাদে বাম” 

%কোথা। বনমালী”? ঝলে। 

কখনও শিব-শক্ত্যাত্মকং ব্রচ্ম-রূপে সাধনার আরও উচ্চস্তরে তাহার 

প্রাণ একাগ্রীভূত করিয়! দিল-_- 
একা সাজে পুরুষ প্রর্কৃতি ; 

বিপরীত রতি, , 

কেহ শব কেহ? বা চঞ্চল! । 

তিনিই একাধারে প্রক্কৃতি ও পুরুষ, ব্রঙ্গ ও বিশ্বশক্তি। ব্রহ্ম চৈতন্ত 
স্বরূপ, তাই তিনি শিব বা শব-_নিক্রিয়। আর ব্রহ্গকে অবলম্বন করিয়া 
শক্কিরূগী মাত) প্রকৃতি-_জড়, চঞ্চ1 ঝা ক্রিয়। ব্রঙ্গ ও তাহার শক্কি-- 

এই গভীর তন্বটা বামকষ্চদেব বড় সামান্য কথায় বুঝাইয়। দিতেন । তিনি 
বলিতেন “ক্রহ্ম ও তাঁহার শক্কি অভেদ । যেমন অগ্নি ও ইভার শক্তি-_উতাপ, 

বর্ণ ও দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবিলেই ইন্গার গুণত্রযন ভাবিতে হদ্ন। 



রামকৃষ্ণ-প্রভাব ১৪৫ 

গুপগুলি শ্বতন্ত্র করিলে আর অগ্নি থাকে না । যেমন হুদ্ধ ওধবলত্ব, মণি ও 

তাহার আভা । যেমন হৃর্য্যের উত্তাপ ছাড়িয়া সুর্য ভাব! যায় না, সেইরূপ 

রঙ্গ ও তাহার শক্তি অতেদ | জল যখন স্থির থাকে তখন তাহাকে ব্রহ্গ ধা 

সৎ অথব। পুরুষ বলা যায়, কিন্তু ঢেউ উঠিলে চিৎ, বা৷ প্রকৃতির ভাব আসিয়! 
থাকে। যখন কোন কাধ্য নাই, স্থষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচলঃ 

অটল স্ুমেরুবত, কার্য থাকিলেই শক্তির খেল! বলিতে হইবে। জড়জগৎ 
বা নৌরজগৎ সমস্তই ব্রন্মের শক্তিতে চলিতেছে । বিপরীত রতি__- 
কেনন৷ ব্রহ্ম শক্তিকে দিয়! কাঁধ্য করিতেছেন না, পরস্ত শক্তিই ব্রহ্গকে 

অবলম্বন করিয়! স্থষ্ি-স্থিতি-গ্রলয় মংঘটন করিতেছেন, গ্রক্কৃতিই পুরুষকে 

আশ্রয় করিয়! সৃষ্টিতে প্রকট । 
এইরূপ ব্রঙ্গের রূপ কল্পনা করিতে করিতে পাগণিনী একেবারে 

সর্বোচ্ন্তর নিগুণ ব্রদ্মোপাসনার অবস্থায় উঠিয়া পড়িলেন। কি সে 
আনন্দের অবস্থা--সেই নির্ব্িকল্প সমাধির অবস্থাসেই আত্মায় 

আত্মায় রমণ--. 

কভু একাকারঃ 

নাহি আর কালের গমন ) 

নাহি হিল্লোল কল্লোল, 

স্থির স্থির সমুদয় ; 

নাহি-_নাহি--“ফুরাইল”» বাঁকৃ-_ 

বর্তমান বিরাজিত। 

একেবারে অদ্বৈতজ্ঞান-_-মামি আমার নাই, তুমি তোমার নাই, ছুই 
নাই, একও নাই, আমি, তিনি সব এক-_মন একেঝ|রে সংকল্প-বিকল্প- 
রহিত--স্থির, নকল বৃত্তির একেবারে লয়, এটা করিব, ওট। ত্যাগ করিব, 
এরূপ সংকল্প আর আসে না। দিক্ নাই, দেশ নাই, কাল নাই, 
অবলম্বন নাই, রূপ নাই, আবার নামও নাই! কেবল অশরীরি আত্মা 

'মাপনার অনির্বচনীয় আনন্দমক্ন অবস্থায়, মনৌবুদ্ধির গোঁচরে অবস্থিত 

বত প্রকার ভাবরাশি আছে, দে কলের অভীত, এক প্রকার ভাবাতীত 
ভাবে অবস্থিত। 

১৪ 
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গিরিশ স্বরচিত “তাঁও বটে, তাও বটে” নামধেষ় প্রবন্ধে এই অবস্থা 
সম্বন্ধে নিজেই খুব প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়। দিয়াছেন। গিরিশ লিখিয়াছেন-_ 

"একজন শিষ্ঠ ঠাকুরকে সাকার নিরাকার সম্বন্ধ প্রশ্ন করিল। সাকাব 

নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন “তাও বটে, তাও বটে, আর 

যদি কিছু থাকে তাও বটে*। এই কথ! শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতার মনে যে 

কি বিপুল ভাবের বিকাশ প|ইল, তাহ! আমি অকপটভাবে বলিতেছি 
আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাহার মুখে কথাটা শুনিয়। মনে উদয় 
হইল ঈশ্বর ইন্জ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর, 
একেবারে তিনটি ভাব ফুটিয়৷ উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়! 
গেলাম । একথার অর্থ জিজ্ঞাস করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা 

করিতে পরিলাম না। সেই বৃহৎ গুরু রামকৃষ্ণ দেবের প্রভাবে উত্তর 

আপনি হৃদয়ে ফুটিল। বুঝিলাম আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা 

উঠে তাহাই বুবিতে পারি ঈশ্বরের স্বরূপ বুবিবার আমার শক্তি নাই। 

সেই স্বরূপ-বুদ্ধির উদয় হইলে মনোবুদ্ধি লেপ হইবে । এই লয়ের নাম 
নির্বাণ। নির্বাণ যে পরমানন্দের কথা তাহার আভাস পাইলাম । পূর্বে 
শুনা ছিল যে শুক জ্ঞান-পন্থীর! নির্ববাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্ব্বাণ 
একটা স্বতন্ত্র কথা । এ অতি সরস নির্ধাণ__রসের সাগরে ডুবিয়! নির্বাণ, 

মধুর নির্বাণ _ভক্তিত্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে, সেই মহাসাগর 
মাঝে নির্বাণ, যেন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হুই-_-সে দেশে 

রজনী নাই, চেতনাচেতন অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, বিপুল রাজ্য অনন্ত- 
রাজ্য, নির্ববাণ-রাজ্য* ****** 

গিরিশ ভগবানের নানা ভাব, নানা রূপ ও পুরুষ প্রক্কৃতির ভেদাভেদ- 
শূন্য অবস্থার পরিচয় পাগণিনী-চরিত্রে আরও প্রদান করিয়াছেন 
চিন্তামণি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে “তোমার স্বামী কে ম! ? 

পাগলিনী- আমি ম! পাচ ভাতারী 

এই দুর্গা, কালী, শিব, ক্ষ্জ 

না, মা, আমি এক ভাতারী এয়ো ॥ 
আমার ভাতার সেই মা, সেই! 
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সে বিনে আর নেই, মা নেই 
সে বাক! হয়ে বাজায় মোহন বাশী। মা, বাশী। 

৩য় অঙ্ক ৪র্থগ। 

অন্তত্র ও সে কৃষ্ণের কথ! বলিতেছে--+তোমার মতন তোমার, আমার 

মতন আনার, এক কৃ ষোল শ”। 

এই পাগলিনী চরিত্রের কেবল আধ্যাত্মিক পরিশ্ফুটিই যে কেবল 
উল্লেখযোগ্য তাহা নয়। ইহার অভিনবত্ব, আধ্যাত্মিক পরিকুক্পন। এবং 

ঘটনাপূরম্পরায় নাটকীয় পরিপু্ট এইরাীমভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে 
যে নাটকখানি পাঠ করিয়। পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ আনন্দে 

৫ বণিয়াছিলেন “পঞ্চাশ বার পাঠে পঞ্চাশ রকমের তত পাইয়াছি,” অভিনয়েও 

আপামর সাধারণ অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়া আত্মার চরিতার্থতা 

সম্পাদন করিতেন। দীর্যকাল পরেও পাগলিনী চরিত্রের অভিনবত্ব ও 

চম্ৎকারিত] লুপ্ত হয় নাই, আঞ্ও সেই গান হৃদয়ে মমভাবেই আনন্দ-উৎস 
প্রবাহিত করিতেছে__এ যে পনিতুই নব”। 

সোমগিরি--রামকুষ্জদেবের_সাধনোন্ম।দ_ অবস্থা, যেমন পাগবিনী 

“চরিত্রে পরিস্ফুট, তাহার, অসাধারণ গুরুভাবও সেইরূপ সোমগ্রিরিতে 
প্রকটিত। ধীর, শাস্ত, কারুণিক গুরুরূপে রামকষ্জদেব যেরূপ গুণ- 

নির্বিশেষে শিষ্যগণের সংশয় ভঙ্জন করিতেন, সোমগিরি-চরিত্রেও মেই 
আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত। সোমগিরি সম্বন্ধে 'ভক্তমাল, গ্রন্থে সামান্য 

মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়-_ 
1. পস্থানান্তরে এক সাধু ফেমগিরি নাম, 

তার স্থানে কৃষ্ণনাম লৈল। অভিরাম। 

এক ভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন, 

করিয়! পাইল! বত্ব শুদ্ধ প্রেমধন। 

আলৌকিক প্রেম ভক্তি পাইয়া! হৃদয়, 
মদদ পানে যেন মত্ত দিবানিশি যায়|» 

এই ক্ষীণ সুত্র অবলম্বনে নাট্যকার ইহাকে নৃতন ছাচে ঢালিয়া 
অভিনব পরিকল্পনায় সজীব ও মূর্ত আদর্শ-গুরুরূপে এই চরিত্রের পরিশ্ফুটি 
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সাধন করিয়াছেন । বৈরাগ্যের অঙ্কুরোদগমে আবাঁসহীনঃ আঁচ্ছ।দন-হীন, 

বান্ধবহীন বিন্বমঙ্গল যখন পথে পথে,-_পরম কারুণিক সোমগিরি তাহাকে 

সঙ্গে আসিতে অন্থরোধ করেন । এখানেই তিনি বুঝিতে পারেন “হইনি 

একজন প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ” ॥ পথিককে অযাচিত করুণ! ও লম্পটের 

প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দৃশ্তেই তাহার অন্তৃষ্টির ও পরিচয় পাওয়! 
যায়। তাহার উপদেশেই “কৃষক”, নাম সাধনা! করিয়। বিন্বমগ্গল ক্রমে 
শীকষের দর্শন লাভ করেন। কি সহজ দীক্ষা! কোন উপদেশের 

ছড়াছড়ি নাই, বাগাডন্বর নাই, কর্ম্মবাছুলা নাই। বিন্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞাস! 
করিলেন “কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?” -_তিনি শিষ্যকে সার কথাটি মাত্র 

বলিয়া ক্ষান্ত হন্-- 
পকৃষ্ণকে ডাকুন; তিনিই ঝলে দেবেন কোথায় তার দেখ! পাবেন 1” 

বিহ্মমঙ্গলের ন্যায় তিনি চিন্তমণিকেও আশ্বান দিতেছেন__ “মা, 

তোমার যে প্রেম, রাধাবল্লভ তোমা অবশ্তই কৃপা করবেন।” 

এমন কি চোর ভিক্ষুক তাহার কপালাভে বঞ্চিত হয় নাই-_“এ বৃন্দাবন 

আননাধাম, আনন্নময়ের কৃপায় কেউ নিরানন্দে থাকে না।” 

ইহার পর লে[কশ্িক্ষ। । তৃতীয় অঞ্ষে তাহার মুখে যে সকণ ধর্মের 

হুক্-তত্ব আলে।চিত হইয়াছে, ইহার প্রতি ছত্রই রামকৃষ্"-ভাবে অনুপ্রাণিত, 
আর যুগে যুগে ধর্মের সারতত্ব রূপে ইহাতে তত্ব-জিজ্ঞান্থ জনের জ্ঞানতৃষা 

নিবারিত হইবে। 

প্রকৃত ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিশ্ব(স প্রাণে; লম্পটই হউক, চরিত্রবানই 

হউক, সেই বৈরাগ্য জন্মিলেই ভগবান তাহাকে কৃপ। করেন। কামিনা 

ও কাঞ্চন অবিগ্ভারূপী মায়ার দুইরূপ মাত্র, সংসারে এই অবিস্থামায়ায় মুগ্ধ 
হয় না, এপ মানুষ বড়ই বিরল। কিন্ত যিনি এই মোহ পাশ কাটায় 

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ । ভক্ত-নাট্যকার 

এই সত্য, নিয় কয়ছত্রে সৌমগিরির মুখে আরোপ করিয়াছেন -- 

কামিনী কাঞ্চন-_ 

এক মায়া, ছুই রূপে করে আকর্ষণ 

বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে। 
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প্রাম এ সংস/রে, হের দ্বারে দ্বারে, 

কেব! চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্য? 
সেই মহাজন, 

এ বন্ধন যে করে ছেদন, . 

অবহেল” কাশিনী-কাঞ্চন নিরঞ্জন করে আশা । 

লম্পট বিশ্বমঙ্গলের প্রতি গুরুদেবের অসাধারণ আকর্ষণ দেখিয়। 

শিষ্তের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সবিক্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা! করেন “প্রভু, 
কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জন 

লক্ষ লক্ষ সন্গ্যাসী ফিরিছে-_ 

গুরুদেব বুঝাইম্া দিলেন “বৎস, বাহ্িক সম্ন্যাসেই ভাক্তর খিকাশ 

হয় না, অনেক সময়েই সন্ন্যাস ভা মাত্র_ 

“বম! জননা--জাননা, 

মায়র আশ্চর্য্য লীণা। 

কেহ কাঞ্চনের তরে, 

জটা ধরে পিরে ঃ 

কাহারও ঝ৷ সাধুর আকার, 

ন।র। সহ করিতে বিহার, 

সন্ত্যাসীর ভাগ, 

ভূলাইতে বামাগণে ; 

কে্হে মান কগিতে সঞ্চয়, 

দীর্ঘ জট বয়, 

কেহ অষ্টদিদ্ধি করে আশ। ; 

অহেতুকী ভক্তির বিকাশ 
অতীব বিরল ভবে 1” 

এইরূপে আরও ভূরি ভূরি বিষয়ে সেমগিরি শিষ্গণের সন্দেহ খিদুরীতি 
কৰিয়! তাহাদের মানস-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিম়্াছেন। 

পরমহংসদেব যেরূপ কেহ তাহাকে “গুর” বলিয়। সম্বেধন করিলেই 
বলিতেন “কে কার গুরু? 'এক ঈতরই সকলের গুরু) চাদ। মাম। 
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৮ আমার ও মামা, তোমারও মামা”, গুরুকরণের পরে পগুরু* সম্বোধন 

শুনিয়। সোমগিরিও বলিতেছেন- | 
গুরু ? সেই শ্রীকষ্ণই গুরু, গুরু আর কেউ নাই। তৃতীয় অঙ্ক ৪র্থ গ। 

অন্তত্র তিনি শিষ্পগণকে বলিতেছেন-_ ্ 
কেবা গুরু ? কেব৷ শিষ্ঞ কার ? 

শিবরাম গুরুশিষ্য দৌহে দৌোহাকার 

জগদগুরু সেই সনাতন । ৩য় অঙ্ক। 

তিনি সমদর্শী। বৈরাগ্যের চেতনমুর্তি-_লম্পট বিদ্বমঙ্গল ও বারাঙগণ! 

চিন্ত/মণি অহেতুকী ভক্তিবলে কৃষ্ণদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই 
তিনি বলতেছেন-_ 

“নংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্টা ও লম্পট ভাণ মাত্র |” 

কষ্ণদর্শন সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা--শুভাদৃষ্টের পরম পরিণতি। সে 
পদলাভের পরে আর কি মানুষের কোন কামন1 থাকে ? সে চরম- 

সৌন্দ্য্যলাভ যে ভাগ্যবানের অনৃষ্টে ঘটে, তাহার মনে আর কি কোন 
লাভালাভের কথ। উদ্দিত হয়? তাই তিনি শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে 

বলিতেছেন "বৎস, কৃদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন আর অন্ত ফল নাই”। 

যে সরল, মনের ধোক। যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভগব।নলাভ সম্ভব-_- 

এই সত্যঃ ভিক্ষুক-চরিত্রে প্রতিভাত হইতেছে । কি সাধক ( কপট সাধু) 

কি বিভ্বমঙ্গল, কি পাগলিনী, কি চিস্তামণি, কলের সহিতই ইহার 

ব্যবহার সরল, খজু,--কথায় আচরণে কি কার্যে কোন কপটতা নাই। 
পুর।তন চোর হইয়াও সে অকপটভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। 
প্রথম সাক্ষাতেই বিশ্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞানা! করেন- স্ব্যারে তুই কখনও 
পিরীতের টানে পড়েছিস? ভিক্ষুকের পরিচয় স্বতঃই আসিয়া পড়িল__- 

“আজ্ঞে, ও সব আমার নাই ; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান -- 

সে গেরোর ফেরে হয়েছিল, সেই অবধি নেশাট। ভাওটা কদ।চ কখন করি। 

পেলুম কল্পুম, নৈলে নয় ।” 
তারপর--পবাধা হুকে। সরিয়ে পঁচিশ কোড়।” খাওয়। ও একমাস 

ঘানি টানা, এক মোহান্তের জটার ভিতর থেকে সোণার বাট সরান” 

৮ 
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শাস্তিপুর থেকে সোণার বাটা সরান সে কে।ন কথাই অব্যক্ত রাখে নাই। 
চিন্তামণি যখন সর্বস্ব ছাঁড়িয়। গৃহত্যাগ করে, এই লরলতার জন্তই তাহার 

ও প্রাণে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় £-_ 

একি ! বেশ্তা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে! নাকি? আঃ দূর মন্ 

আমি গার কা'র জন্য গাট দিই? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাঁবি 
নিক্ষেপ ) দেখছি, হু*টী খেতে পাওয়। যায় ১-তবে ওই পরওয়ানার কি 
করি? এখনই ঝাকি কচ্চিৰ যাঁথাকে ধরাতে হবে, সেই ঘুরে ঘুরে 
বেড়াই-_হরিনাম করে বেড়াব। লোভ কি সাম্লাতে পার্ব? দেখি, 

ম। দুর্গ আছেন । এইত" চিস্তামণি মের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি 
আর দারোগার হাত থেকে বাচব ন!? 

৩য় অ ৪ গঃ। 

গি(রিশেচন্দের পরবর্তী অন্যতম পৌরাণিক নাটক “পাগ্ডব”গৌরবে* ও 

দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ কঞ্চুকীকে বলিতেছেন__“মিতে, যে আমার সঙ্গে 
দমবাজী করে, আমি ও তার সঙ্গে দমবাজী করি_-মার যে দমধাজী 

দানে না, আমি তার সত্যি মিতে হই ।” 

২য় অঙ্ক, ৬ গ্ভাঙ্ক | 

ভিক্ষুকের প্রাণেও এই সরলতার জন্যই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি 
স্থির করেন-_ 

ছাড়ি যদি দাগাবাজী 

কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি ; 

ঠিক এই সময়ে তাহার ও গুরুর অতাব বোধ হয় ।-- 
যদি কেউ বাত্লে দিত 
এমন লোক দেখলে হত 

দাগাবাজীর উপর বাজী 

, খেলা বড় বিষম ভারি ! 
গুরুর কাছে আপিয়াও আবার সেই অকপট উক্তি “বাবা, আমি যে 

চোর, আমার কি উপায় হবে?” এই অকপট সারল্যের জন্তই গুরুর 
কুপায় হারও ক্কষ্দর্শন হয়! 
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সাধক আবার ঠিক ভিক্ষুকের বিপরীত, তাহার সমস্ত কথাই 
কপটতাপুর্ণ। কাঞ্চনের জন্ত জটাধারণ, রমণী মুগ্ধ করিতে সঙ্নাসীর ভাগ, 

মুখে কৃষ্ণ অন্তরে সর্বদ! কামন! যে সমস্ত কপটাচারী সম্পযাপীর ধর্ম, এই 

শ্রেণীস্থ ভগুসাধু এই চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে । এই চরিত্রের যূল-কল্পন। 
ঠাকুর রামকৃষ্দব স্বশ্পং এই প্রকার কপট সাধু সাজিয়! গিরিশচন্দ্রকে 

দেখাইয়াছিলেন । প্রথম অঞ্ষের নিয়লিখিত কথাগুলি ঠাকুর সব নকল 

করিয়। বলিতেন-- 

ভিক্ষুক-__-কথা কইবেত ? ন। কইবেনা । 

সাধক-_-যোগ্য লোকের সঙ্গে কইবো। 

ভি ধুণী জ।লাবে? 

সা--কখন কখন। 

ভি-_-তোমার ভৈরবী থাকবে? 

সা-_খুব গোপনে । 

ভি-লোককে কি বল্ব যে, প্টাকাকড়ি নাওনা, যে ব৷ 

শ্রদ্ধা ক'রে দিলে” কি বল? 

সা-_সাম্নে একটা হোমকুণ্ড থাকৃবে, যার যা ইচ্ছা হবে, 

তারই ভিতর দিয়া যাবে । 

সাধকের পরিণান_-থাকর সহিত যড়্যন্ত্রযেগে চিন্ত।মণির সিন্দুক 

ভাঙ্গিবার অপরাধে, পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়া! ও বিষ ক্ষণে মৃতাও খুব 

সুন্দরভাবে প্রদণ্িত হইয়াছে । এই মুল সুত্র অবলম্বনেই প্রথমাধধি শেষ 

পর্ধ্যস্ত এই চরিত্রের অভিব্যক্তি । গিরিশচন্দ্র অনেক সময় স্বয়ং এই 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইক্। চরিত্রের যথার্থ পরিকল্পনা! প্রদর্শন করিতেন । 

বিল্বমঙ্গল--ঠাকুর রামকৃঞ্জদেব ধলিতেন “যার তীব্র বৈরাগাঃ তার প্রাণ 

ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ভিন্ন সেকিছু চায়না । খুব রোক 

রোক্ বৈরাগ্য না হঃলে মানুষের ঈশ্বর-লাভ হয় না।” এই নাটকে সেই 

তীব্র বৈরাগ্য খুব উজ্জরণ ভাবে প্রকটিত । 
ঠাকুর দর্শনের পূর্বেও গিরিশ চৈতন্যলীল। নাটকে সমাধি ব্য।কুলন। 

প্রভৃতির আকৃতি বেরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রকৃত অধিকারী 
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বলিয়াই উহাতে তিনি সর্বশ্রেণীর লোকের মনোরগ্ন করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। তবে চৈত্যয-লীলায় যাহ] অস্কর) বি্বমজলে তাহ! মহীরুহ ॥ 
চৈত্তন্টের “কোণ! কু” বুলিয়! মৃচ্ছ”।, ক্রন্দন ও ব্যাকুল্তা৷ বিহমমঙ্গলের চতুর্থ ও 
পঞ্চম অক্ষের বৈরাগ্ন্যঃ নামুসাধুন1, ভাব্সমাধি 'ও কৃষঃপ্রেমেরই পুর্ববাভা 

মাত্র। কিন্ত যে শক্তির প্রভাবে অঙ্কুরোদগত বৃক্ষক পরে শাখা প্রশাখা-সমন্থিত 

মহীরুহ, তাহ! বিন্বমঙ্গলের পাঠক সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন । আমর! 

ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া গিরিশ প্রথমেই ঠাকুরকে 

বলেন__“আমি উপদেশ শুনিবনা, উপদেশ নিজেই অনেক লিখিয়াছি, 
আমাক কিছু করিয়া দিন।* সেই £করিয়। দেওয়ার, প্রভাবেই বিন্বমঙ্গল 

অমুল্য গ্রন্থ । 

চিন্তামণিনান্ী বেশ্তার প্রতি বিব্বমঙ্গলের আসক্তি, পিতৃশ্রাদ্ধদিনে 

শবধারণে ঝটিকাতাড়িত নদীপার হওয়া, রজ্জুত্রমে সর্প ধরিয়া লম্ফ দিয়া 
পড় প্রভৃতি বিষয় গিরিশচন্দ্রের প্রাণস্পশা ভাঘায় 'অপুর্ব্ব ভাব ধারণ 

করিলেও বহুপূর্ব্ উহ! “ভক্তমালপগ্রস্থে বর্ণিত হ্ইয়.ছ ! নাটকেও ভক্তমালে 
কি পার্থক্য এই স্থানে তাহার আলোচন। নিশ্রয়োঞ্জনীয়, কিন্তু “ভক্তমাল” 
গ্রন্থে অতঃপর শ্রীকষ্ের দর্শন পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ 

কোন কথা নাই ॥ নিয়ের কয় ছত্রেই তাহার পরিসমাপ্তি-- 

রাত্রি কষ্ণ-লীল! গানে প্রভাত হইল, 

কৃষ্ণ দরশনে মন উৎকঠ হইল । 
হা হা! কোথ! কৃষ্ণ বলি ধাইয়! চলিল। 

বন্দাবনে যাইবার হইল আঁশয়, 

দিখ্বিদিগঞজ্ঞান নাই অনুরাগে খঁয়। 

নাটকে এই সুত্রটুকু অবলম্বন করিয়াই বিবমঙ্গলের অনুরাগ, উৎক। 

ও তীব্র বৈরাগ্য পরিস্দুট হইফ়্াছে। 
দ্বণা, লঙ্জ।) ভয়-_তিন থাক্তে নয় । সাধন পথের অন্তরায় এই 

তিনটি যিনি অতিক্রম করিতে সমর্থ, সিদ্ধি তাহার করতলগত। 

চিস্তামণিতে একাস্ত আদক্ত বিশ্বঙ্গলেরও দ্বণা ছিল না, হজ্জ ছিল না, 

১৫ 
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ভয় ছিল না । সে দড়ি মনে করিয়। সাপ ধরে, কাঠ বলিয়। পচ মড়া ধরে । 

সর্বস্ব তাগর গণের কবলেঃ সে একবার সে দিকে চায়নি, নিন্দ। তার. 

অঙ্গের আভরণ। কিন্ধু তাহার এই একনিষ্ঠ আকর্ষণ হেয় বস্তর দিকে, তুচ্ছ 

বিষয়ে, ঘ্বণিত বেশ্তার প্রতি । তবে.আধার যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, 
বদি প্রত প্রেম জন্মে বদি ভালবাসার জিনিষ ভাবিতে ভারি 2 

জগৎ ভুল হইয়! যায়ঃ নিজের দেহ বে এত প্রিয় জিনিষ তাহার উপর পর্য্যন্ত 
মায়। থাকে না, সেই প্রেম শ্গীণ।(ধার পরিত্যাগ করিম ভগবানের দিকে 

ধাবিত হইলেই পরমাশ্রয় লভ হওয়া সহজ হয়। সাপকের ভাষ!য় 

'ইগারই নামান্তর “মোড় কিরন” । নাটকীয় শষ্টি-পুষ্টির মধ্যেও এই 
গতি-পরিবর্তন বিল্বমঙ্গল চরিত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে । তাহার সম্বন্ধে 
সোমগিরি শিষের নিকট বলিতেছেন-_ 

“যেই জন বেশ্টার কারণ-- 

এবে দেয় আলিঙ্গন, 

কাল সর্প ধরে অনায়াসে, 

ঈশ্বরের তরে কিবা নাভি পারে সেই? 

বাস্তবিক ইতিপুর্ষে বে খিল্বমঙ্গল চিন্তামণিন জন্য নিঃসঙ্কোচে জলে 

ঝম্পপ্রদান করিয়াছে, ঘে মেঘগর্জনকে ভয় করে নাই, তরঙ্গের কল্কল 

নাদে ভীত ভয় নাহ দেতের মমভা রাখে নাই, নদী কি-_ সমুদ্রে ঝাপ 

দিতেও প্রস্তত ছিল; আজ সে 

প্রেমে মন্ত প্রোমক পুরুব, 

প্রেমময়-আশে 

ংসার দলেছে পায়। 

অতি তীব্র বৈরাগ্য সঞ্চার, 

উন্মন্ত অকার,__ 
একমনে ডাকে ভগবানে। 

কিন্ধ লাম্পট্যের মোঠেও বিল্বমঙ্গলের পবিত্র প্রেম অননুকরণীয় । 

বেশ্যার প্রতি ভালবাসায় ও বিন্দুমাত্র স্বার্থ তাঁহার জদয় স্পর্শ করে নাই, 
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে বারে বারে নানা 'অছিলায় ফিরিয়া আসায়ও তাহার 
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এক।গ্রতাই উপলান্ধ হয় । ক্ষুদ্রাধর ঘ্বণিত বেশ্ঠঠর কাছে তাহার এই 

প্রেম প্রত্যাখ্য।৩ হইবে নয়ত কি? সোমগিরি তাই বলিতেছেন-__ 

্বার্থশূন্ত প্রেমলুব্ধ মন, 
প্রেমের কারণ করেছিণ বেষ্ত। উপাসন।; 

বিফল কামনা-_- 

ক্ুদ্রাধারে প্রেম কোথ৷ পাবে স্থান ! 

তাই যখন দেখিল “পকলই মায়া, বার জন্ত জলে ঝাঁপ দিলুম, সেও 
আমার নয়*_তাহার ম্মরণ হইল জগচ্চিন্তামণিকে--“আর কেউ কোথাও 

কি আমার আছে, একবার দেখলে হয়” । যখন ভাবিল ত্র মোহিনী 

নারাও একদিন নশ্বর এখদেহেহ পরিণত হইবে, দেখিল সবই ছায়ার 

সংসার, তাহার প্রাণ চাঁহপ তব অপীমকে-- 

কোথায় সে প্রেমের পাথার-- 

মম প্রেমের প্রবাহ 

মিশে যায় হবে লয় ? 

এই প্রকারে রূপরসম্পর্শ-সর্বস্ব বিল্বমঙ্গলের ভালবাস! চিদ্ঘনরূপ 

ভগবানের প্রতি পবিত্র প্রেমে রূপান্তরিত হইপ, প্রেমিক সাধকে পরিণত 

হইণ--একনি্ পার্থিব প্রেমের গ্বানে অহ্তেক ঈশ্বরীক় প্রেম তাহার 

হাদয় জুড়িয়! বসিল। সোমগিরি তাই বণিতেছেন__- 

2হ্হশ্ল5 

এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন-_- 

কৃষ্ণপদে অর্পিয়/ছে প্রাণ 

মান অপমান স্থথ ছুঃখ নাহি জ্ঞান; 

কষে চায়, কিবা হেতু 

কিছু নাহি জানে; 

ব্রজের এ প্রেম, 

তুলন। নাহিক আর তার। 
সাধন-পথে সময় সময় ছুরতিক্রমণীয় বিদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। 

একদিন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়। নামজপ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন-_- 
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নারী এক স্থবেশা সুন্দরী; আবার মোহ আসিয়। বিবমঙ্গলকে অভিভূত 
করিল-- 

বাপীকৃলে হেরি তার রূপের মাধুরী, 
আখির ছলনে পূর্ব সংস্কারে, 

মুগ্ধ হ'ল পাপ মন। 

পরে কিরূপে স্বামীর কাছে রাত্রি-সহবাসের অনুমতি লাভ করিয়াও 

তাহার কেশ হইতে স্ট চাহিয়! লইয়া, বিল্বমঙ্গল তন্বার। চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিয়া 

“উত্তম নয়ন” লাভ করেনঃ অপূর্ব ভাষা-সম্পদ ও অভিনবস্তে তাহ! অপূর্বব 
, হইলেও ভাব তক্তমাল হইতে গৃহীত বলিয়। এখনে তাহার পুনরুক্তি করিব 

ন|। কিন্ত তাহার তাব্র-বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে রাখাল বালক, 

বণিকও তাহার পত্বীকে বলিতেছে-- 

"গগে। তার জন্য গরু চরাতে পাইনি, তারজন্ত খেল্তে পাইনি, 
তারজন্ঠ যার বৃন্দাবনে যেতে পাইনি । 

“আচ্ছা; সে দেখতে পায়না, “কষ” “কৃষ্ণ? বলে বুক চাপড়াতে থাকে, 

আমার প্রাণ কেমন করে! সঙ্গে যাই; কোথ। কাটাবনে পড়বে, খেতে 

পাবেনা। আমিন! দিলে আর খেতে পাবেনা, কে দেখে বল? কাণ। 

মানুষ )__নার সে যার খেতেই চাগন|; আমি কত ভুপায়ে খাওয়াই |” 
বণিক--তিনি কেৰথাক্স আছেন? 

রা-- ওগে। সে যেখ।নে বন-বাদাড় পায় সেই খানেই যায়। 

বণিক--কি করেন? 

রা কৃ কৃষ্। ওই আর করে কি? কৃষ্ফ যেন তার 

সাতপুরুষের চাকর ! 

ব-, আরকি করেন? 

বা, কখন মুখ রগৃড়ায়, কখন টিপ্ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন 

চুল ছেড়ে! 
এইরূপে নদীতটে, কাটাবনে১ বিন বনবাদারে বিশ্বমঙ্কল “হা কৃষ্ণ, 

হা কৃঙ্ঃ” বপিয়। ক।দিতেন, মতিভ্রমে রাখাপকে বগিতেন-_ 
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“হে রাখাল জান বদি বল-_হৃদয়ের আলো, 

কোথা বনমালী কালো। 

দাও-_-এনে দাও... 

প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর ।” ৪র্থ অঙ্ক, ৪ গ। 

ডাকিতে ডাকিতে কখনও মৃচ্ছ1 যাইতেন, আবার রাখালই কৃষ্ণ, 

কৃষ্ণ, কর্ণমুলে ধবনিত করিয়! সেই সমাধি ভঙ্গ করিতেন, কোনদিন বা 
সন্ধা।গষ শঙ্ঘঘণ্ট[ধ্বনি শুনিয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেন-_ 

ওইত ফুরাল দিন 
দিন গেল_-কই দেখা হল? 

এসো! এস কোথ। গুণনিধি, 
মরি যদি দেখাত হবেনা । 

দেখা দাও-_দেখা দাও দয়াময়, 
প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি । 

পরে রাখলই তাহাকে বৃন্দাবনে লইয়। যাইবে শুনিয়। কিরূপ বাগ্র 
হইয়া উঠেন-_ 

চল চল, যাব বৃন্দাবনে-_ 

প্রেমধামে যাব আমি প্ররেমহীন । 

প্রেমধামে যথ। যমুনা-পুণিনে 

মাধব বাজায় বাশী ; 

ধেন্থুগণে নাচে কুতৃহলে ; 

বনহারে সাজায় রাখাল--শ্রীগোপাল 

চল-_চল দেখি গিয়া । 

রজে লুটাইয়ে, রজ মাথি কায় 

“কৃষঃ,» “কৃষ্ণ” বি ডাকি উভরায় 

প্রেমধারে ভেসে যায় কায়; 

প্রেমের পুলক কম্প ঘন ঘন; 

উন্মাদ নর্তন, 

কভু হাসি--কভু কারদি। 

চল বৃন্দাবনে প্রাণকষ্চ মোর । 
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পরে কিরূপে কৃষ্ণদর্শন ন1 পাইয়। অনাহারে আত্মহত্যা করিতে 

প্রবৃত্ত হন, আবার রাখাল বাপকই রাধাকুষ্ণ মুস্তিতে ভক্তের মনোবাগরণ 

পূর্ণ করেন, সমস্ত বিষয় নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক অপুর্ব বর্ণন।- 

মাধুর্ষ্যে ভক্তের প্রাণে সর্বদাই'অমৃত বর্ষণ করিবে । 
বিল্বমঙ্গলের জীবনের অস্তুত্ত পরিবর্তন শ্শেষ্টকলারূপে গিরিশচন্দ্রের 

নাটকে যাহা সম্পূর্ণ অভিব্ক্ত, যে বূপান্তরসাধনে রক্ত-মাংস-দেহের 

চিস্তামণি অতঃপরে বিল্বমঙ্গলের নিকট সাধন-নাপ্বিকাঃ সহজ সাধনার 

গুরুঃ অতঃপর বঙ্গকণিগণেস মধ্যে এক চণ্ডীদাস-ক্ত চিন্তরঞ্জন ব/তাত 

অপর কেহ তাহার কাব্যে উহার শ্দুবণ করিতে পারেন নাই । 

বিল্বমঙ্গলের হ্যায় এরূপ প্রেমিক না হহলেও “চিন্তামণিরও* পরে বিল্ব- 

মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়। কুষ্ণদর্শন লাভ করিবার কথ।পভক্তমালে” আছে। 

কিন্ত গিরিশচন্ত্রই পাগপিনীঃ ভিক্ষুকঃ সাধক ও থাকমণির চরিত্রসংযোগে 

চন্তামণির চরিত্রের অপূর্ব পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। পাগন্পীর 
সঙ্গণাভে তাগর সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা আসে এবং থাক” ও সাধক 

কতৃক বিষ-প্রয়োগের কথা শুনিয়। বুঝিতে পারে, পোড়া মন একবার ছ্া।খ 

অর্থ কত আপনার”। তাহারও থানন! খিলুপ্ট ৬য়ঃ কাঞ্চনের সন্বন্ধেও 

তাঁহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মে--“অর্থের জন্য যাখা আমায় খিব দিতে 
চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি । তারা এখন জানেনা_কি বিষ 

তাদের দিয়ে এলুম ।”--ভগবদ্ধর্শনে ব্যাকুলতা। আসে এবং গুরুলাভ কিয়! 

তিনিও ভগবানের দর্শন লাভ করেন। উপরি উক্ত নূতন চারিটী চরিত্রের 
স্্টি না হইলে চিস্ত/মণি? চরিত্র এরূপভাবে বিকাশ পাঁভ করিত না। 

পরমহংসদেব বপিতেন “সংস্কার সহজে বায় ন|, র'স্থুনের বাষ্টী ধুলেও 
গন্ধ থকে ।” শিশ্বমঙ্গলের পূর্বব-সংস্কারের কথ। উল্লেখ করিয়াছি । ভিক্ষুক ও 
এই সংস্কারে চুরির কথা ভুলিতে পারে নাই-_“চুরিটুরি কত্তে না পাল্লে 
তার রাত্রে নিদ্রাই হত ন1।” চিন্তামণিকেও সই সংস্কার যে অল্প তাড়ন' 

করে নাই, তাহার আত্মগ্রানিতে প্রকাশ হইতেছে -- 
ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব সংস্কার ! 

এ বিকার কত দিনে হবে দুর ? 
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বসি, তরুতলে, 

মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর 

যগ। দেহপণে কিনিয়াছি ধন, 

জিহ্ব! চাহে শ্ুস্বাহ্,আহার_- 

শক্র যাহে গরল মিশায়) 

ঘ্বণা করে মঞ্গিন বনন-_ 

ঢাহে 'আভবণ-”" 

সঙ্জিবারে ছলের প্রতিমা 

ভাবি তাই, 

কতদিনে সংস্কার হবে দূর। 

ওর্থ অঙ্ক, ২ গ। 
চিন্তখমণিন তিরক্কারেই বিল্বমঙ্গণের হৃদয়ে গ্রাথম বৈরাগ্যসধধার হয়-_. 

“এই মন, আমি নেশা, যদি আমায় না দিয়ে তরিপাদপন্মে দিতে, তোমার 

কাজ হতে 1” এ বাণী সহজ-উচ্চারি ত মন-ভাপান থাঁক”র কথা নয়-___ 

“কেউ নেই, কেউ নেই, করনা, হি আছেন ভাব্ছ কেন”-- 

তৃতীয় মঙ্ক ২গ। 

তারও প্রাণ যে তখন বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ প্রেমে আর্দ্র হ€য়াছিল, 

ত।ভাঁতে সন্দেহ নাই । বিল্বমঙ্গ-লর গুহহ্যাগের পরেই তিনিও খলিতেছেন 

“এক বিঝণী হল নাকি? বোধ হর। তা হ'লে আনারও কেউ 

আপনার নাই । দেখতে হ'লে। |” যে মহাবাণীতে বিদ্বমঙ্গলের হৃদয়ে 
প্রেমের উৎস প্রবাহিত হয়, যাভাকে ভালবাসিয়া বিল্বমঙ্গল ভগবানকে 

ভাগবামিতে শিখেন, ভগবদ্দর্শনের পুর্বে বিশ্বমঙ্গল তাহাকে দেখিবা- 

মাত্রই যে গুরু, বিশ্ববিমোহিনী, প্রেমশিক্ষাধাত্রী বলিয়। সম্বোধন করিবেন 

ভাঙ্গাতে আর বিচিত্র কি? ত্ত্রীগত-প্রাণ তুলসীদ|সেরও পত্রীর তিরস্কারে 

এইরূপ (প্র-মব নঞ্চার হইয়াছিল। শিত্রালয়ে প্রহু'ছিয়াই অনাহুত স্বামীকে 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমূপস্থিত দেখিয়া তিনি স্বামীকে ক্ষুব্ধচিত্তে বপিয়া ছিলে” 

ণাজ ন লাগতু আপ্্কে। ধৌরে আয়ে সা 
ধিক্ ধিক্ অয়সে প্রেমকো৷ কহা কছে। মৈ নাথ 
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অস্থি-চর্দ-ময় দেহমম, তামে। জৈসী গ্রীতি 

'তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ-হোত নও ভবভীতি 
অতঃপর তুলসীদীস-__ 

সর্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ 
আশ্রয় করিয়া কৈল একান্ত শরণ ॥ 

এতদ্্তীত বিবমঙ্গল নাটকে শাস্ত, দাস্ত সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-__সমস্ত 

রসেরই পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। রাখাঁলরূপী কৃষ্ণের প্রতি বণিক ও 
তাহার পত্বীর প্রেম বাৎসল্যের আশ্চর্য্য নিদর্শন | 

ল্লঞ্প ভলন্বাত্ভক্ন 

বিভ্বমঙ্গলের ন্যায় এই নাটকের মুল আখ্যানও ভক্তমাল হইতে 
গৃভীত। যে সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া বিল্বমঙ্জলের চরিত্রের অপূর্ব পরি পুরি 
সাধিত, এই নাটকে তাহার অভাব হইলেও বিল্বমঙ্গল অপেক্ষাও এখানে 

সনাতনের তীব্র বৈরাগ্য অধিকতর প্রকটিত। 
সনাভন গৌড় প্রদেশস্থ নবাব হোসেন সা'র প্রধান উজীর, সাকর 

মলিক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রতি নবাবের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। 

ইতিপূর্বে তাহার ভ্রাতা রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া গৌরা্গের আশ্রয় 
লাঁভ করিয়াছেন, নবাব তাহাতে অত্যন্ত হুঃখিত। সনাতনেরও সেই ভাব 

দেখিয়া তিনি আরও চিন্তিত ভইয়!ছেন। ভক্তমালে উল আছে-_ 

শ্রীল সনাতন সদ উৎকণ্ঠিত মন, 

বৈরাগোর পথে নিজ রাখিয়া নয়ন । 

রাজকর্ম্নে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি, 

শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি ॥ 

গিরিশচন্দ্র প্রথম দৃশ্তেই সনাতনের এই তীব্র বৈরাগ্যের কথ উল্লেখ 
করিয়াছেন । রাজ-কা্য্য ভূলিয়া, সংসারে উদাসীন হইয়া, সমস্ত দিন 

অনাহারে থাকিয়। সনাতন ভাগীরথী তীরে লুঠিত-চরণে একমনে গৌরাঙ্গকে 
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ডাকিতেছেন-_-”কে আমায় ডাকছে? কে আমায় টানছে? আমি স্থির 
হ'তে পাচ্ছি না কেন? কে আমায় ডাকছে? প্রভু প্রভূ অধম 

ভূত্যকে কি এতদিনে স্মরণ করেছেন? এ ডাকে, প্রভাকে! কে 
আমায় ডাকছে 1১... মা আমায় হরিপাদপদ্মে মতি দাও-_আমায় 

বৈরাগ্য দাও। মা! তোমার তটের রেণু অঙ্গে মাখ্্ছি, আশীর্বাদ কর? 

বন্দবনের রজে যেন এইকপ লুন্তিত হই ৷” দ্বিতীয় দৃশ্তেও প্রভুভক্ত ঈশান 
সনাতন-পত্বী অলকাকে ঝবলিতেছে-_ “গঙ্গার তীরে ধুলোয় পণ্ড়ে গড়াগড়ি, 

আর ”গৌরাঙ্গ” “গৌরাঙ্গ” ঝঃলে চীৎকার ! একেবারে উন্মত ? !» 

সনাতন সংসারের মায়! ও বিষয়াঁসক্তি বর্জন করিয়া মুক্ত হইবার 

চেষ্টা করিতেছেন । নবাব অনেক চেষ্টার পরে তাহাকে সম্মুখে আনাইয়া 
নানারূপ প্রলোভন বাক্যে আবার রাজকার্ষে মনোনিবেশ করিতে 

বলিলেন। ভক্তমাল ও অগ্ঠান্ত গ্রন্থ এখানে সামান্ত ভাবে উল্লেখ 

করিতেছেন__“তোমার মনের কথা বল, তোমার এক ভাই ফকিরী গ্রহণ 

করিয়াছে, তুমিও কি সেই পথ অবলম্বন করিবে ?” 
মনাতনের তখন বিষয়-বাসন। লুগত হইয়াছে 

তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম, 

আমা হ'তে আর নাহি চলিবেক কর্ম । 
ভক্তমাল। 

ক্রুদ্ধ নবাব সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। গিরিশচন্দ্র 

এইস্থানে সনাতনের মানসিক অবস্থার সম্যক পরিচম্ম দিতে যে সমস্ত 
দার্শনিক নীতি ও ধর্ম্মের তত্ব সংযোজন। করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ 
তত্তমাল অথবা চৈতন্ক-চরিতামুত প্রভৃতি কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে নাই। 
নবাব বলিলেন “মল্লিক, তুমি উজীরী গ্রহণ কর, তোমার শক্রু বুদ্ধিমস্তের 
আমি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছি” । সনাতন কি উত্তর দিবেন? 

গৌরাঙ্গপ্রেমে যে তাহার মন একেবারে উন্মত্ত, দেহ ক্ষণভঙ্গুর, ছুষ্ট রিপু. 
সর্ব প্রবলঃ বিবেক-বৈরাগ্য এখনও দুরে, এইরূপ নান! হৃশ্িস্ত। তাহাকে 
পড়! দিতে লাগিল-_ 

তিনি বলিলেন “জাহাপন! ! আমার শক্র আমার দেছে।” 
১৬ 
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ষড় রিপু সতত প্রবল 
সদ। করে বল--.. 

অন্তর চঞ্চল দারুণ পীড়নে যার 

ইন্দ্রিয়-লালস। 
হৃদিমাঝে করিয়াছে বাসা, 

ছুরাশায় নিয়ত নাচায়। 

ধরিয়াছি মাঁনব-জীবন-_ 

পশুসম নিয়ত ভ্রমণ ! 

নিদ্রা, ভয়, আহার, মৈথুন 
এই মাত্র ক্রিয়া মমঃ 

পরমায়ু গত ক্ষণে ক্ষণ, 

পাছে পাছে ফিরিছে শমন, 

ভ্রান্ত মন ভ্রমেও ন। ভাবে তাহা । 

সুখ-চিন্তা নূতন কল্পনা, 

সাগর-তরঙ্গ সম উঠিছে বাসনা, 

বেন কভু যেতে নাহি হবে, 

ভঙ্গুর এ দেহ যেন চিরদিন রবে। হয় অঙ্ক, ২গ। 

' নবাব বলিলেন_-তোমার কোন কথ] শুনিব না, তুমি কাজে মন 
দও, উড়িষ্যার কাগজপত্র দেখ, হা'ম্ জান্তা হু'য়। লড়াই হোগ!।” 

কিন্ত সনাতনের যে সংসারে আসক্তি একেবারে লুপ্ত, বিষয়-কর্ধ 
ঘষে তাহার কাছে জঞ্জাল, তাই তিনি বলিতেছেন-_ 

অপার সাগর-মাঝে ভাসে যেই জন, 

কর্মক্ষম সে কেমনে হবে? 

এ ৃ যোগ্যজনে দেহ ভার। 

দিবানিশি বাতুলের প্রায় 
ফিরিতেছি প্রাণশূন্ট কান ; 
মতি ধায় গৌরাঙ্গের পদে! 

জীবস্মৃত হইয়াছি গৌরাঙ্গ-বিহনে। 
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নবাব কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তত নহেনঃ সনাতন আবার কাতর 

বাক্যে বলিলেন “আপনি আমাকে পুভ্রের সায় লালন-পালন করিয়াছেন । 
আপনার কৃপায় আমি এরূপ সম্মান, পদ, অর্থ লাভ করিয়াছি। 

কিন্ত _হায় ! 

“ভব-্ভয়ে ব্যাকুল হৃদয় 

আসিতেছে চরম সমম্-__ 

সে ছুর্দিনে কে দেবে আশ্রয় দীনে? 

দিন গেল-_এঁহিক ফুরাল 

ভ্রমে সাথে কৃতান্তের চর। 
ধন মান কিছুই তে সঙ্গে বাইবে ন7া। তাই-_ 

অগতির গতি গৌরাঙ্গের পদে 

স্মরণ লইতে সাঁধ |” 

এই নূতন ঘটনার সংযোজনায় সন্াতনের সংসার-বিভৃষ্ণা, ব্যাকুলতা 
ও গৌর।ঙ্গ-ভক্তি বৈষ্ণবগ্রস্থাপেক্ষাও উজ্জল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগা নূতন ঘটনা _+কারাগারে বালকবেশিনী পত্বী 

জলকার সহিত সনাতনের শাস্ত্রের বিচার । বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ 

নাই। এই তর্কে সংসার ও সন্স্যান আশ্রম সম্বন্ধে গিরিশের অভিমত ব্যক্ত 

হইয়াছে । চৈতত্থ-লীলায় একবার গিরিশ গঙ্গাদাসের মুখে এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়াছিলেন-__“চৈতন্য, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর, বল, 

সংসারাশ্রম অপেক্ষা কোন ধর্ম শ্রেয়১” | কিন্তু রূপসনাতনে” এই বিচারের 

সমাধান হইয়াছে । এই বিষয়ে রামরুষ্ণদেবের উপদেশও উল্লেখযোগ্য-_ 

তিনি বলিতেন “সংসার কেন ছাড়বে? পুল্র পরিবার তোমার কে 

খাওয়াবে ? এতে ধর্মমঃঅর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ পাওয়। যায়” । কারারক্ষক 

বামদিন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনি কোন আশ্রম ভাল বলেন? 

অলকা উত্তর করিলেন “সংসার আশ্রমের তুল্য আর আশ্রম নাই, এতে 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্ধ পাওয়। যায়” । 

রামদিন_ এ ঠিকৃ। যে ফকির, সে ত পেটের জ্বালায় ঘুর্ষে-_-সে 
দয়াধর্্ম কখন্ কর্বে ? 
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গত অদহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ত্যাগনিষ্ঠ কম স্থীক্ষ বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়। শ্বদেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু 

জাতির মঙ্গলের জন্য সেই সন্ধিক্ষণে বৃত্ধিবর্জন শ্ল/ঘনীয় হইলেও, চিরকাল 
গৃহীর পক্ষে উহা সম্ভব নয় । বৎসরেক পরে দেখা! গিয়াছিল, অপর উপায়ে 

সংসার রক্ষা করিতে এত সময় অতিবাহিত হয় যে, যে কার্ষ্যের জন্ট ব্যবলায় 

বর্জন, সেই মূল কার্ধ্যে সময়ের বড়ই অভাব হইয়া! পড়ে। 

অলকা! শ্বামীর সহিত বিচার করিতেছেন--- 

আশ্রিত পালন, কর্তব্য সাধন, 

পরিহরি কি কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ ? 

ংসার আশ্রম 

আশ্রমের সাব জেন স্থির? 

দয়! নাহি যার, ধর্ম কোথা তার? 

আশ্রিত স্বজনে ত্যজে মূঢ় জনে। 

গৃহে তব আছে প্রণরিনী 

কেন তারে কর অনাথিনী ? 
কোন্ শাস্ত্রে নিষ্ুরত। দেয় উপদেশ ? 

যর্দি তব এত ছিল মনে-_- 
কি কারণে 

উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধিয়াছ অবলায়? 

অনাথায় অকুলে কে দেবে কুল! 

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করিয়। বর্জন 

এ তোমার কি মনোবিকার ? 

আশ্রিতে ন। ত্যজে সাধুজন। 

সনাতনের সবই যে গৌরাঙ্গময়, তাহার আবার অন্ঠ ভার কি? প্রভূ 
সেব! ভিন্ন তাহার যে অণ্ত কোন কার্্যই নাই। কিন্ত অলক! আবার 
বলিলেন--তামার এই ভীরুতা কেন? তুমি এই নিষ্ঠুরত| পর্নিত্যাগ 
কর) শাস্ত্রে বচন শুন-. | 
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কন ফল করিয়া! বর্ভন 

নিপিপ্ত সংসারে রবে রত, 
সতত আশ্রিত জনে করিবে পালন, 

পত্রী দি হয় তব মুন্দপথগ।মী 

তার পাপে তুমি অংশ হবে, 

ধর্ম কোথা রবে? 

পুণ্যপ্লেক রামচন্দ্র ছিলেন ভূপাল; 
বছুপতি.নিপিপ্ু সংসারী ; 

আছিলেন জনক রাঁজন-_ 

ছিল তাঁর নারী পরিজন ; 
তবে কি সে সংসার ঘ্বণিত ? 

ংসারে সকলে যদি হবে হে সন্্যাসী, 

স্যষ্টি তবে রবে কি প্রকার ? 

মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য আচার, 

কর্তব্য-বিমুড় জন নরকুলগ্রানি। 

আনন্দ বাজার এই হের ত্রিভুবন-- 

পুরুষ প্রকৃতি সনে লীলাক্ন মগন ! 

২য় অঙ্ক, ৪ গ। 

কিন্ত নিপিপ্ত সংসার আনন্দবাজার হইলেও, গৃহ স্বর্গে পরিণত কর! 

অসম্ভব না হইলেও, তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভব-বন্ধনই ছিন্ন হয়। 

রামকৃঞ্চদেব বলিতেন, যখন ঝড় উঠে, তেঁতুল গাছঃ আব গাছ এক হয়ে 

যায়। এই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায়ই সনাতন সংসার ও বিষয়- 

বাসন! (কামিনী ও কাঞ্চন) এইরূপ দাবাঁনলের স্তায় পরিত্যাগ করেন। 

যথন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে 

সে অকুপ পাথার নাইক সাঁতার, 
কৃূল-কিনারা কে পাবে ? 

১ম অফ, ৩ গ। 

কিন্তু ঈশ্বর-ক্কপ! ভিন্ন এইরূপ 'বৈরাগ্য-সঞ্চার অসম্ভব । 



১৬৬ গিরিশ-প্রতিভা! 

সনাতন তাই বলিতেছেন__ 
গৌরাঙ্গ-রাঁজীবপদে আশ্রিত যে জন__ 
তবের বন্ধন ঘুচে তার; 

সে চরণ ন্লরণ বিহনে 

কার সাধ্য বৈষ্বী মায়া করে ভেদ? 
গু কী গা ও 

ঈশ্বর কৃপায় হয়, বৈরাগ্য-সঞ্চার ; 
নহে মোহডোর ছি'ড়িতে কে পারে? 

অলকা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পায়ে লুটাইয়৷ পড়িলেন, পরাভৃত 
হইপ় কারগার হইতে নিঙ্কাস্ত হইলেন। 

জাতীয়তাও ধর্মেরই নামান্তর মাত্র। স্বদেশমাতাঁর সেবার জন্যও 

সনাতনের হ্যায় যাহাদের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, স্বদেশের লাঞগ্চন! 

দাবানলের ন্যয় যাহাদিগকে পীড়ন করে, তাহাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য আর 

পূর্ববেক্ত বি্ষিয়-বাদনা-তাপিত সাধারণ ব্যক্তির বৃত্তি-বর্জনে অনেক 

পার্থক্য। এই তীব্র বৈরাগ্যের প্রভাবেই দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন প্রকৃত 
বৈষ্বের স্তায় সংলারঃ অর্থ, মান, অপমান, নিন্ম, পুরস্কার সমস্ত বিসর্জন 
দিয়! দেশের মুক্তির জন্ত ব্যাকুল ভাবে ছুটিপাছিলেন। 

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটন।-_সনাতনের কারামুক্তি সম্বন্ধে ভক্তমালে 
উল্লেখ আছে --নবাবের অন্ুপস্থিতে সনাতন প্রধান কারারক্ষকের হস্তে 

সাত হাজার স্বর্ণ মুদ্র প্রদান করিয়! মুক্তি ভিক্ষা করেন_ 
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার। 

তুমি আম! ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ 

পাচ সহত্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার । 
পুণ্য অর্থ ছুই লাভ হইবে তোমার ॥ চৈতন্য-চরিতামৃত। 

আর বলিয়! দেন যে রাঞ। তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে-_ 

রাঞ্জারে কহিবে তেই জলে প্রবেশিল 
গঙ্গাতে লইয়। গেনু স্নান করাইতে । 
ঝাপ দিয়! ভুবিয় মরিল বিবেকেতে ॥ 
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সুদ্রা পাইয়া যবন কারাধ্যক্ষ সনাতনকে-_. 
থালাস করিয়া! গঙ্গ। পার করি দিল! 

ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিল! ॥ ভক্তমাল। 

বৈষ্ণবের এবস্বিধ কৌশল গিরিশচন্দ্রের মনংপৃত হয় নাই। তক্কের 

পরিকল্পনায় এই ঘটন। নাটকে অন্যরূপ ধারণ করিরাছে__ 

কারাগারেও সনাতনের পূর্বের স্/য়ই আনন্দ ; কিন্তু ছুঃখ কেবল যে 
নন্দরাণী প্রভুকে ক্ষীর-সর নবনী দিতেন, তিনি শুষ্ক চণক কেমন করিয়া 
[নবেদন করিবেন? তবে আশা এই, ভক্তাধীন প্রভু বিছবরের ক্ষুদও গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তাহার এই আনন্দ দেখিয়া কারারক্ষক নসীর খ! জিজ্ঞাসা 

করিলেন “আপনি কাকে ডাকেন, কার সঙ্গে কথা কন্, আপনার এই 
অন্ধকার. কারাগারে যে আনন্দ, নবাবেরও আমি কখনো তেমন আনন্দ 

দেখিনি।” সনাতন উত্তর করিলেন, প্রভু তাহার সঙ্গেই আছেন, তাহার 
পক্ষে গৃহ, কারাগার সব সমান । 

নসীর- আমি মুসলমান আপনাকে জিঞ্রির বেঁধে রেখেছি, আমি কি 

আপনার প্রভুর কাছে নিস্তার পাব? 

সনাতন তাঁহার প্রভুর কথা গব্গদ চিত্তে বলিতে লাগিলেন-_ 
ওরে, বড় দয়াল ঠাকুর ; 

যেই নাম লয়, ধন্য সেই জন, 
হোক্ দীন হীন শ্লেচ্ছ যবন, 

নাহিক বিচার, নাহিক আচার, 

গোরার হৃদয় প্রেম পারাবার, 

যেই প্রেম চায় তাহারে বিলায়। ৩য় অঙ্ক, ৩ গ। 
নসীরের বৈরাগ্য আসিল, “গৌরাঙ্গ” “গৌরাঙ্গ বলিয়া! তিনি বাহির 

হইয়া! গেলেন। অতঃপর প্রধান কারাধ্যক্ষ রামদিন সনাতন-পত্বী অলকা- 
সহ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়৷ সনাতন উজীরি গ্রহণ করিতে স্বীক্কত হইলেই 
তাহাকে মুক্তিদান করিবেন বলিয়। প্রলোভন দেখান। সনাতন গৌবাঙ্গ- 
ধ্যানে নিমগ্ন, তাহাকে বিরক্ত করিতে তিনি নিষেধ কষেন, তত্ত্বে 
রামদিন বলিলেন যে তিনি একবার লিখিয়! দিলেই মুক্তি প্রদান করিবেন । 
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কিন্তু সনাতন মিথ্যাচরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। রামদিন সনাতনকে বিনাসর্থে 

ছাড়িয়া! দিতে প্রস্তুত হইলেও সনাতন নবাবের বিনাহ্মতিতে মুদ্তিলাভ 

গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। নবাবের হস্তে তাহার প্রাণসংশয়, 

গুনিয়াও তিনি পূর্বের ন্যায় সুমেরুবৎ অটল; অচল স্কল্প-বিকল্প-রহিত 

রহিলেন। ঙিনি নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন-- 

নাহি জান বৈষ্বের রীতি ; 

হয় হোক জীবন সংশয় 

ছিল দেহ, গেল*_- 

তাহে ক্ষোভ বৈষ্ণব না করে, 

বৈষ্ণবের সমনের নাহি ভয়-_ 

ডরে মিথ্য। প্রবঞ্চনা। তৃতীয় অস্কঃ ৩ গ। 
অতঃপর কারাধ্যক্ষ রামদিন ভৃত্য ঈশানেদ সহযোগে সনাতনকে 

বলপ্রয়োগে কারাগারের বাহির করিয়া দেন। এই নূতন ঘটন। সংযোগে 

সনাতন-চরিত্র আরও প্রকুষ্টভাবে বিকাশ লাভ করিরাছে। বর্তমান যুগ- 
ধর্মের অগ্রদূত নাট্যকার সনাতনের কারাভোগ সম্বন্ধে যেরূপ আনন্দের, 

ধৈর্য্যের ও তিতিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছেন, অনেক দেশতক্ত বীরও 

বর্তমান যুগে সেই ভাবেই কারাগৃহে লাঞ্থন। লহ করিয়। থাকেন। এই 
ধঙ্-গুরু সনাতন দেশভক্তগণেরও আদর্শ হওয়া উচিত। 

ঈশানের সহিত দস্থ্যর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ, দস্থ্যকে মোহর প্রদান, 

সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ, সমস্তই অন্ঠান্ত গ্রন্থে 

উল্লিখিত আছে। 

_চৈতন্তের ইঙ্গিতে ভোট কম্বলের পরিবর্তে কন্থ! গ্রহণ করায় “চৈতন্য 
চরিতামৃতের” ভাব-_ 

_ সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ 

_ «রাগ খণ্ডি স্বৈগ্ভ না রাখে শেষ রোগ । 

(গিরিশচন্দ্র আরও বৈরাগ্যের রসে ফুটাইয়াছেন। বৈষ্ণবের পরিবর্তে 

নলীরের ছেঁড়া কাঁথা! খানি তিনি চাহিয়। আনিলেন, কেননা। নসীর গৌর- 
ভক্ত, তাহার অপেক্ষা গুচি কে? 
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“তৈতন্ত-চরিতা মুতে” দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্ড়া পর্বতে হাত 

গণনায় সুদক্ষ দন্থ্য ঈশানের সহিত মোহর আছে জানিয়৷ সনাতনকে 
বলে *ইহার ঠাঞ্জি স্বর্ণের অষ্ট মোহর হয়*। গিরিশচন্দ্র ভক্তমালের 
«পর্চদশখানি+ ব্যবহার করিয়াছেন । এ পার্থক্য অতি সামান্ত, কিন্তু 

এখানে নাট্যকারের পরিকল্পনায় বিশেষত্ব আছে। সনাতন ঈশানের 

সংস্রবে বড়ই অতিষ্ঠ হইয়া! তাহাকে বলিতেছেন-_ 
ঈশান, আমার পায়ে যেন কে শৃঙ্খল দিয়ে টান্ছে, আমি চল্তে 

পার্ছিনিঃ আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাত্রা করেছি, আমার এ ভাব কেন ? 

ঈশান, তুমি কাছে এলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়ঃ তোমার 
কাথার পানে চাইতে আমার ভয় করে; বোধহয় এ কীাথাখানা অভি 

অপবিত্র! 

ঈশান-__প্রভু, এ ছে'ড়। নামাবলীতে তয়েরী করেছি। 
সনাতন-_-তবে কি, আমি ত কিছু বুঝতে পার্ছিনি। তোমার মনে 

কি কিছু বিষক়-কামনা আছে? ৪র্ঘ অঙ্ক, ১ম গ। 

ঈশান কিছুতেই স্বীকার করে নাঃ কিন্ত দস্থ্য সম্মুখে দেখিয়! 
কাথায় যে পনের খান। মোহর শেলাই করিয়া আনিক্বাছেন, সেকথা 

সনাতনকে বলিলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন কেন চলিতে 

পার্রিতেছিলেন না। অতঃপর দস্থ্যকে সব কয়খানি মোহর দিয়া দস্থার 

নিকট একখানি চাহিয়া লইয়া ঈশানকে বাড়ী পাঠাইয়! দিলেন। 
বিষ্য়-ত্যাগী মহাপুরুষ কাঞ্চনের সংস্পর্শে তথাকার ৰাতাস পর্য্যস্ত অপবিজ্র 
মনে করেন। 

অতঃপর ঠৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু যখন তাহাকে বৃন্দাবনে 
যাইতে আদেশ করেন, সনাতনের উত্তর “আমি গোলক চাইনি, বুন্দাবন 

চাইনি, আপনার চরণযুগল চাই,» গিরিশেরই পরিকল্পন। ৷ 

সনাতনের মদনমোহন লাভের উল্লেখ আছে। কিন্তু চৌবের স্ত্রীর 
বাৎসল্য ও চৌবের ছেলের সখ্যরসও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনা । 

দ্বণা, লঙ্জী, ভয় পরিত্যাগ করিয়া রূপের স্ত্রী করুণার কায়মনঃ- 

প্র।(ণে গৌরাঙ্গ-ধ্যানে গোপীপ্রেমের কতক আভাস পাওয়া যায় । করুণার 

৯৭ 



১৪৩ গিরিশন্প্রতিভ। 

স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাদ করিতেছেন, স্বামীর আদেশে 

তিনি গৌরাঙ্গের সেবা করেন, দেবালয়ে যুক্তি সাজান, গৌরাঙ্গ-প্রেমে 

তিনি একেবারে তদগতচিত্ত। সনাতন-পত্বী অলকার সহিত তাহার 

কথোপকথনে সখী-প্রেমের কতক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় । 

অলকা"__আচ্ছা, তুমি কি পাগল হয়েছ ? 

করুণা-_পাগল হইনি, দিদিঃ পাগল করেছে। 

অ- তুমি রাতছ্*পুরে পান খেয়ে গহনা গাঁটি পরে বাড়ীর বাইরে 
বেরিয়ে যাবে, লোকে টের পেলে যে মুখ দেখাবার যে! থাকবে ন!। 

ক-_তুমি লোকের কথ! শুনতে বন, না স্বামীর কথ! শুনতে বল? 
আমার স্বামী আমাকে নূতন স্বামী দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন । 

অপকা- তোমাদের যা ইচ্ছা! তাই কর, আমি কর্তীকে ঝলে আজই 
বাপের বাড়ী চ*লে যাব। 

ক- দিদি, রাগ করোনা, তোমায় বল্লেই কি তুমি বুঝে পরবে? 

তুমি মনে স্থির বিশ্বাস রেখো, আমি এক বই ছুই জানি ন1। 
অ--তবে তুমি যাও কোথ|? 

কার কাছে। 

অ--শুনেছি তোমার স্বামী ত বৃন্দাবনে। 

ক-_মামার স্বামী সর্ধত্রে, আমি চল্লেম্, আর থাকতে পারিনে। 
তারপর ঈশান অলকাকে বলিতেছে “মেজমা, ছোটমা আর কতক্- 

গুলে। মেয়ে গান গাইতে গাইতে একদিকে চলে যাচ্ছেন, উনিও (সনাতন) 

তাদের পেছু গেছু চল্লেন।* পরের দৃশে সনাতন মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন 

“দেবাঙ্গনারা মিলে ক*নে সাজিয়ে গৌরাঙ্গের বিবাহ দিচ্ছেন» । 
গৌরাঙ্গ-কল্পনায় সংসার, ব্রজের অদ্ভুত প্রেম গিরিশ এইভাবে 

“রূপ-সনাতনে” করুণ ও বিশাখা প্রভৃতির চরিত্রে প্রতিফলিত 

করিয়াছেন। 



“পুর্ণচজ্” 

পপূর্ণচন্ত্রেপও রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন প্যারা! বিশ্বাসী ও ভক্ত, ঈশ্বর সর্বদা! মঙগলময়, 
তাদের মনে থাকে, হাজার বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না।” তরুণ 

যুবক পুর্ণচন্ত্র জীবনে এই সত্য সারজ্ঞান করিয়া সংসার-রূপ ছুন্তর সাগর 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবানের অপার . করুণা, তাহার কৃপায় শিশুর 

জন্মগ্রহণের পূর্বেই “মাতৃ-পয়োধরে হুপ্ধ”ঃ আর তীহারই কৃপায় মায়ের হৃদয়ে 

অমীম স্সেহ। অশান্ত শিশুকে মাত। যেরূপ তাহার মঙ্গলের জন্যই ভাড়না 
কেন, ঈশ্বরও গামাদিগকে শিক্ষার জন্যই ছুঃখ দিয়! থাঁকেন। কিন্তু 

সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর, 

অহঙ্কার অন্ধকার ঘোরে। 

হায়! দেখিতে ন৷ পায়, 

সৌভাগ্য উদয় তার বিষুণর কৃপায় ; 

ভাবে মনে-_নিজ গুণে সুখের ভাজন। 

তাই দ্বাদশ বৎসর নিভৃতে সযত্বে শিক্ষাদান করিয়া সাপিবান-মহ্ষী 

ইচ্ছ। পুত্রকে সংসার-প্রবেশের প্রারন্তে সারমন্ম বুঝাইয়! দিতেছেন-- 
ঈশ্বর প্রত্যয় 
একমাত্র আশ্রক্প সংসারে ঃ 

সে প্রত্যয় জীবনের ঞ্ুব-তারা যার, 

কুল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তায় 

কিন্তু-_- নান। তরঙ্গের খেলা 

উঠায় নাবায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, 
কু সে নাগর ধরে সুন্বর প্রক্কাতি, 

বিমোিত-মতি ঞ্ষব তার৷ যায় ভূলে, 

ংশয়-সাগরচর আমি সংগোপনে 

আখি করে আচ্ছাদন, 

পথহারা, ডুবে তরী ঘূর্ণমান জলে।  ১মঅঞ্চ,১গ। 



১৭২ গিরিশ-্প্রতিভা 

এইরূপ সংশম়-রহিত-চিত্ত পুরুষ কেবল বিপৎপাতেই ধৈর্ধ্যরক্ষা 
করিতে সমর্থ নহেন, বিষয়-বাসন! পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে 

না, রমণীর অব্যর্থ সন্ধানও ব্যর্থ করিতে তিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্। 

পুর্ণচন্দ্ের চরিত্রে এই ঈশ্বর-প্রত্যয়ের জাজ্ল্য নিদর্শন প্রতিফণিত 

হইয়াছে। 
দ্বিতীক্পতঃ, প্রকৃত সন্াসীর আদর্শ সম্বন্ধেও নাটকে গিরিশচন্ত্রের 

পরিকল্পনা প্রকটিত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রত্যয়ী, বর্মচর্য্যপরায়ণ, গুরু-ভক্ত, 

অকলক্ক পূর্ণপশী-_ পুর্ণচন্ত্র সম্বন্ধে গোরক্ষনাথ শিষ্কগণকে বপিতেন- বৎস, 

সন্ন্যাসাশ্রম বড় সহজ নয়, শ্রেষ্ঠ যোগীই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 

পারে, আর বনস্ুমতীও তাহাকে ধারণ করিয়া পবিত্র হন। সেরূপ 

লোকের লক্ষণ শোন" 

ধার অঙ্গে নাহি বিধে অঙ্গনা-নয়ন, 

কাঞ্চনে না! টলে যার মন) 

স্থযোগে আসক্তি যারে টউলাইতে নারে, 

সেই নরোত্তম ; 

তার সাজে সন্গ্যাস-আশ্রম। 

হেন সাধু লভিলে জনম, 

পবিত্র এ বন্ুমতী । 

আদর্শ গুরুদেব কিন্ূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া এই বাল-সন্গ্যাসী 
পুর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ঘটনার পরম্পরায় তাহা নাটকে 
বড়ই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে । ব্যর্থমনোরথাঃ কামতাড়িতা বিমাতার 

ষড়যন্ত্রের ফলে, পিতৃরোষে নির্লাত্ম বালক পূর্ণচন্দ্র কূপ মধ্যে নৈক্ষিপ্ত 
হইলে, গোরক্ষনাথ শিষ্যের সহাক্সতায় তাহাকে জল হইতে বাহিরে 

উঠাইয়া চিকিৎসা ও শুশ্রুধার ফলে প্রাণরক্ষা করেন। পূর্ণচন্্ 
গুরুদেবের পদতলে এখন পরমাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। গুরুপদ-সেব! 

ভিন্ন তাহার আর €কোন কার্য নাই, বাসনাও নাই। 

কিন্ত গুরুদেব তাহাকে পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া ঝাইতে বলিলেন, রাজ- 
নকাশে তিনি বিমাতার স্বরূণ পরিচয় দিয়! সেই ছুশ্চারিণীর দগ্ুবিধান 



রামকৃষ্ণ-প্রভাব ১৭৩ 

করাইবেন আশ্বাম দিলেন, নতুব! সম্মুথস্থ এক নৃপতি-বিহীন রাজ্যের 

সিংহাসনে বসিয়! প্রজাগণকে শাসন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 

পুর্ণচন্দ্রের "তব পদ সার এ জীবনে”-_গুরুপদ ভিন্ন তাহার অন্ত কোন 

কামনা নাই। তিনি আশ্রয় না দিলে-. 
পশিয়া বিজনে; মুদিত নয়নে, 

মগ্ন রব শ্রীচরণ ধ্যানে, 

অনাহ।রে দিব ছার প্রাণ বিসর্জন । 

গোরক্ষনাথ সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোরতা সম্বন্ধে তাহাকে অনেক 

বুঝাইলেন-. 
কঠিন এ সন্ন্যাস আশ্রম । 

তুমি আজীবন যতনে লালিত, 

এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল? 

আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন, 

দারুণ আশ্রম কভু অর্ধ।সন, 

অনশনে যাবে কৃ, 

সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দু পানে। 
শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাড়ন, 

ঝঞ্চাবাত, ঘোরতর বারিবরিষণ, 

তরু সম সহিতে হইবে । 

বিহীন সম্বল, শষ্যা-_-ধরাতল, 

বসন-_বন্ধল, 

আচ্ছাদন__বিভূতি কেবল, 
কাঞ্চন শরীরে বস সহিবে কেমনে ? 

যোগাভ্যাস বিজন ক(ননে, 

ভীষণ গর্জনে 

ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ, 

কোটি কোটি মশক দংশন, 

মন স্থির রবে কি তোম।র ? ৩য় অঙ্ক, ২গ 



১৭৪ গিরিশ-প্রতিভা 

রাঁজপুজ্রের পক্ষে এ কঠোর কৃচ্ছ, পন্থা কোন প্রকারেই শোভা 

পায় না। তাই গুরুদেব বপিলেন__ 
অন্ত্রাবিষ্ভ। শাস্ত্রবিদ্ঞ। দিব অ।মি তোরে, 

আনন্দে হরিবি দিন দারাপুভ্র মনে ।” 

কিন্তু পূর্ণসন্ত্র কিছুই চাহেন না, গুরুপদ সেব। ভিন্ন তাহার অন্ত কোন 
কামনাই নাই। গুরুদেব মাতৃর্রেপ স্মরণ করাইয়! দিলেন। কিন্তু পুর্ণচন্দ্রের 
আধ্যাত্মিকী বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনি জানেন ঈশ্বর মঙ্গলময় জ্ঞান লোপ ন৷ 

পাঁইলে জনও গুঞুপদ সেবা করিয়াই পরম সন্তেষে দিনপাঁত করিতে 
পারিবেন । অতঃপর গুরুদেব পণ করিলেন, তিনি যাহার সেবা! গ্রহণ 

করিবেন--. “ভালমন্দ যবে যা বলিব 

না করি বিচার 

তখনি সে করিবে স্বীকার 1” 

তাহাতেও পূর্ণচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে কঠোর পরীক্ষায় 
পুর্চন্দ্রের মন বুঝিয়া৷ গোরক্ষনাথ তাহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিলেন 
বটে, কিন্তু প্রথমেই অসামান্ত রূপবতী সুন্দর! দেবীর পুরীতে প্রবেশ 

করিয়া ভিক্ষা! গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন । 

এইখানে সুন্দরার পরিচয় আবশ্তক। ইনি শতদ্রতীরস্থ স্বাধীন 

রাজ্যের রাণী, তাহার শল্ত-শালী রাজ্য, পূর্ণ ধনাগার, নতশির শত্রু 

কিন্ত তথাপি উপযুক্ত বরের সন্ধানে ভিথারিণীর স্তায় ভ্রমণ করিয়াও তিনি 

বীর, ধীর, প্রশাস্তত্ঘভাব মনোমত পতি লাভ করিতে পারেন নাই। সহচরী 

সারিকে তিনি বপিতেছেন “ষে বিগ্ভাগর্ধে গর্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে 

সে মূর্থের সয় নির্বধাক্ হ'ল, যে ধনগর্কে গর্বিত, আমার ধনাগার দৃষ্টে 

মোহিত হ,গঃ রূপ-গর্বিত আমার রূপ দর্শনে দাস হয়েছে । পুরুষের 

প্রধান গর্ব তরবারি, বনস্থলে বিপক্ষ-রাজ আমার পতাক। দর্শনে তরবারি 

ত্যাগ করেছে”। চর্কার জঙ্থু তাহার কন্তা৷ লুনাকে ( পূর্ণচন্জ্ের বিমাত1) 

বলিতেছে “সে অমন সুন্দর। না, তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে। 

তার লাক সওয়ার মন্ুত)১ ঘোড়-সওয়ার হয়ে আপনি লড়ে”। স্বয়ং 

গোরক্ষনাথ ও সুন্দরার রূপ সম্বন্ধে শিষ্কগণকে বপিতেছেন-_ 
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সুন্দর! স্ন্দরী 

বিধাতার নির্জনে গঠন ; 

কলেবরে খতুরাজ যেন বিরাজিত ঃ 

মদন ধরিয়া ধনু নক়নে প্রহরী 3 

হেরি কেশদাম ৃ 

অভিমানে ঝরে কাদস্বিনী ঃ 

বরণ-প্রভাবে চঞ্চল! দ।মিনী, 

সহ-সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি; ওয় অস্কঃ৪ গ। 

কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের দর্শনেই তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। 
তিনি দেখিয়াই সারিকে বলিজেন “সারি, ঁ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বরঃ 

যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন। সংসারদৃষ্টি-শুহ্য ।» 
পুর্ণচন্্র গুরুদেবের আদেশ মত স্থন্দরা দেবীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ 

করিলেন বটে, কিন্তু সুন্দরা দেবী বুঝিলেন “যোগীর সমস্ত লক্ষণ এই নবীন 

সন্ন্যাসীতে বিরাজমান ; উচ্চধ্যান, শূন্য দৃষ্টি প্রকাশ করছে, হদয়ে ঈশ্বর- 
পদ বিরাজিত, তথায় আমার স্ায় তৃণের স্থান নাই।» 

স্থন্মরা কাঞ্চন ভিক্ষাদান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্র গমন করিয়। 
সন্ন্যাসী পুনরায় ফিরিয়া আসিজেন; কেননা- মণিমুক্তা গহণ করিয়া 

গুরুদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছেন, গুরুসেবার জন্ত ভোজ্য সামগ্রীই 
তাহার প্রয়োজন । স্ন্দর। পুরীতে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু 

সন্ন্যাসীর পুরীতে প্রবেশ নিষেধ । সুন্দর! পুর্ণচন্দ্রের সহিত গোরক্ষনাথ দর্শনে 
আপিলেন, পথে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি যর প্রার্থী, তা পাব?” 

পূর্ণ__-করপতরুতলে যা যাচ্ঞ। করথেনঃ তাই পাবেন। 
কিন্তু আসিয়া চাহিলেন___ 

“অভিলাষী দাসী--তব নবীন সন্গযাসী 

মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসীশ। 

গোরক্ষনাথও তৎক্ষণাৎ পূর্ণচন্্রকে অনুমতি করিলেন__ 

“্যাও যোগী বামার সহিত 

অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর” | 
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এইখানে পূর্ণচন্দ্রের ঘোরতর সঙ্কটময় পরীক্ষা উপস্থিত--কিস্ত এই 

চরম পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। 
সেবাদাসের সহিত সারির নিম্নেক্ত কথোপকথনে এই পরীক্ষার 

ফলাফল পাঠক বুঝিতে পারিবেন-_ 

সেবাদাস--বল কি? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য করলে? স্ুন্দরাকে 

দেখলে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। আমরা! ত যোগী! দৃষ্টিমাত্র আমাদের 
মনও বিচলিত হয়েছিল, গোরক্ষনাথের কি হয়েছিল জানি নি, অন্ত নকলে 

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। 
সারি-__কিস্ত এ যোগিরাজের নিকট মদনের গর্ব খর্ব, নারীর দর্প 

এর নিকট চলে না। 

সে-__আমি যে তোমায় বলেছিলুম উত্তম উত্তম আহার দিও । 

সা-কৈ তা তিনি গ্রহণ করেন কৈ? কোন দিন অনশন, কোন 

দিন একটী ফল আহার । 

সে--শিবপুজ। ত নিত্য করে, তোমায় যে বলে দিলাম শিবের ভোগে 
নানাবিধ সামগ্রী দিও । 

সা--ত1 ক'রে দেখেছি, কনিক।মত্র ধারণ করেনঃ বাকী অতিথ 

ফকীরদের দেন। 

সে-অতিথি ফকীরদের কাছে আস্তে দাও কেন? তা হলে প্রসাদ 

ফেলুতে পারবে ন1। ৃ 
সা--কেউ ন। থাকলে হোমকুণ্ডে ভম্ম করে ফেলে । 

€র্ঘ অ ১ম গ। 

কিন্ত একত্রাবস্থানেও এই বালসন্ন্যাসী যোগত্রষ্ট হয় নাই । কামিনী- 
কাঞ্চন-ত্যাগী বিষয়-বিরাগী যোগী স্থন্দরার প্রলোভন, কাতর প্রার্থনা, 

প্রাণভিক্ষা, শ্রগুরুর আশীর্বাদে সবই উপেক্ষা করিয়া জন্নী হইয়াছেন। 

সুন্দরাকেও তিনি তাহার সহিত সেই অদ্ৈতসম্বন্ধ মনে করিতেই উপদেশ 
দিতেছেন-. 

অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ? 

দৈহিক রমণ ইন্জ্রিয়ের দাসত্ব কেবল, 
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আত্মার আত্মায় আত্মিক-রমণ 

সে রমণ ন! হয় ভঞ্জন, 

গুরুপদে একত্রে মিলন, 

আনন্দের লীল! অবিরাম ; 

সপ মন শঙ্ক র-চরণে, 

এক আত্ম হ'ব ছুই জনে, 
চিরদিন রবে 

সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে 

করহ আত্মায় মন লয়, 

ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার 

ভেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি বিহার 7 

একজ্ঞানে বহুজ্ঞাঁন ঘুচিবে তোমার, 

নরনারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর । 

৪র্থ অঙ্ক, ৩ গ: 

সুন্দর! পুর্ণচন্দ্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাম্পত্য জীবনের জন্ত 
পতিলাভের কোন আশ। নাই দেখিয়। হ্বদয়ে সহধা্দ্নীর ভাব লইয়া 

(জন্মজন্মান্তরে রহে যেন ভেদ।ভেদ জ্ঞান) দাসীভাবে পূর্ণচন্দ্রের মাতা! 

ইচ্ছার সেবায় আত্মনিয়েগ করিলেন। 

যাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই অধিগত হইয়াছে তাহাতে আর 

ংসারী ভক্তে অনেক পার্থক্য । বিন্বমঙ্গলের ন্তাক্প পূর্ণচন্্রকে কোন, 
স্কার অভিভূত করে নাই। ন্তন হাড়ীর দৈ সহজে নষ্ট হয় না 1» 

পরুমহংসদেব বলিতেন “বিবেকানন্দ ছ'হাতে ছুঃখ।না তঝৌয়াল ঘোরায, 

একদিকে জ্ঞান ও অন্দিকে বৈরাগ্যের ॥” তাই আদর্শ গুরু সকল শিস্তকে 

সমান অধিকার দেন না। এই কারণেই ঈর্ষান্বিত হইয়া গোরক্ষনাথের 
শিষ্য সেবাদাস দামোদরকে বলিতেছে-_ 

“দেখ, ভাই, সেই ব্যাটাকে পাতৃকে। থেকে তোলা গেল, তিনি 

হলেন সাঁধৃত্বম, প্রভুর মানস পুর! আর আমর] জটা রাখ্লেম, ভেস্তে 

গেলেম? তার মণিকাঞ্চন ছোঁয়ায় নিষেধ নাই । তীর মেয়ে মানুষের 

১৮ 
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সহবাসেও নিষেধ নাই, আর আমাদের তরুতপ বান, কাঞ্চন _-লোষ্রবৎ। 
পরদার মাতৃবৎ !” 

দামোদর- বলি মানস পুত্র ত? গুর লীলা, ওর ও লীল|। 

যোগীর পক্ষে যোগ, যাগ, তপ, ধ্যান বাহা আচরণ মাত্র, কামিনী- 

কাঞ্চনত্যাগই তাহার প্রধান লক্ষণ। এই কামিণীকাঞ্চনত্যাগই নবীন 

সন্ন্যাসী পুর্ণচন্দ্রে উজ্জলভাবে অভিব্যক্ত হ্ইয়াছে। 
নিয্ন লখিত শ্রেষ্ঠভাবময় গানটি স্থষ্টির প্রারস্ত হুচনা! করিতেছে। 

পরীক্ষান্তে পর্ণচন্ত্রকে মন্ন্যাস-দীক্ষ প্রদানের প্রেই কাঞ্চন-কিরীটিনী-উষ] 
সমাগত প্রায় দেখিয়া! প্রভু গোরক্ষনাথ শিষ্ঞগণকে শিবগুণ গান করিতে 

আদেশ করিলেন-_ 

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর ৷ 

অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর । 

প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষ রাজে, 

ভয়ে অগ্নি ভন্ম সাজে, ঢাকে কলেবর। 

শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাক।র, 

এক নাহি ছুই আর, প্রকৃতি নিথর ; 

কালবদ্ধ বর্তমানে ব্যোমকেশ ব্যোমপানে, 

নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পুর্ণ মহেশ্বর | 

উষাগমে শিব-সঙ্গীত, কি অদ্ভুত ভাবের বিকাশ! 
পঞ্চনদে গোরক্ষনাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। 

বিমাতার পাপবাসনা পূর্ণ না হওয়াতে কুমারের বিপদ, গোরক্ষনাথ কর্তৃক 

তাহাকে আশ্রয় ও সন্ন্যাস-দীক্ষ। দান প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তি “স্পুশ্লঞ 

ভ্তম্ষত্হু" নামক হিন্দি ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র উপাখ্যান বটে, কিন্ত 
স্থন্দরা, দামোদর, সেবাদাস প্রসৃতি অভিনব চরিত্র-স্থষ্টি, ঈশ্বর মঙ্গলময় 

জ্ঞান ও পূর্ণচন্দ্রের পরীক্ষা৷ প্রভৃতি নৃতন পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র নাটক 
থানিকে উৎকৃষ্ট রসসৌনর্য্য স্থুসজ্জিত করিয়াছেন। 



বিষাদ 
“বিষাদে” শ্রেষ্ঠ নাট্যকলার পরিস্ষুরণ হইয়াছে। এই নাটক 

পুবাণে।ক্ত গন্ধব্বকন্ঠা মদালপার আখ্যান হইতে গৃহীত। মদালসা 
অত্যন্ত বিছুধীঃ ধন্মশীল। ও জ্ঞাণবতী রমণী ছিলেন) জন্মসিদ্ধবা ও দৈববল 
সম্পল্লা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। খতধ্বজ রাঞ্জার সহিত তাহার 

বিবাহ হয়। বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রনর্দন 'ও অলর্ক নামে চারিটী পুত্র 
তাহার গর্ভে জন্মধারণ করেন পুভ্রগণকে তিনি স্বপং শিক্ষাদান করিতেন । 

তাহারই উপদেশে প্রথম তিন পুত্র সংসার-বিরাগী হইয়া বাল্যকালে 

সঙ্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। চতুর্থ অলর্কের শৈশব-কালে রাজ! সহধর্শিণীকে 
বলেন “তুমি এই পুত্রটীকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করিও না, এই বিশাল 
রাজ্যের রক্ষা করিতে আমার বংশে কি কাহাকেও রাখিবে না”? 

অতঃপর পতির আগ্রহে মদালস! তাহাকে রাজনীতি-তন্ব শিক্ষা দিতে 

লাগিলেন । 

বহু গ্রন্থে (বিশেষতঃ মার্কগেয় পুরাণে ) মদালসা ও অনর্কের সংবাদ 
বর্ণিত আছে-_- 

মদালসা! বনগমন কালে পুত্রটাকে একটি অমূল্য রত্ব প্রদান 
করেন-_ 

“কৃষ্ণ ভক্তিঃ, তত্ব এক পত্রেতে লিখিল, 

সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া 
দুঢ় বদ্ধ কৈল যেন না দেখে খুপিয়]। 

ও উপদেশ দেন “তোমার ঘোর বিপদের সময় ইহ! খুলি দেখিও*। 

কিছুদিন রাজত্ব করিবার পরে, তাহার সংসারানক্তিতে ক্ষু্ হইয়া 
মধ্যম ভ্রাতা স্ুবাছ মনে মনে চিন্তা করেন “মা ত আমাদের ত্রাণ করেছেন, 

কিন্তু কনিষ্ঠের এখনও এই দুর্দশা!» তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত 

শিপিত হইয়। অলর্ককে পরাভূত করেন। আর*** 
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িল। 

সেই কালে মাত। দত্ত “সোঁণার পুটিক।” 
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মনে পড়ি গেল। সেই বিপদ নাশিক! 

পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়। ভক্তমাল। 

তিনিও সংসার ছাড়িয়! সন্নযাঁপাশ্রম গ্রহণ করিপেন। অলর্কের শক্র 

স্থবান্কে রাজা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করেন “আমরা 

বঙ্ষপদ লাভ করিয়াছি, এই হেয় বিষয়ে কি প্রয়োজন? আমাদের ভাই 

ইহাতে জড়িত ছিল, আমি তাহাকেই ফিরাইয়! লইতে আসিয়াছিলাম, 

রাজ্যলোভে আসি নাই ।” 

এই উপাখ্যানই *বিষাদ+ নাটকের ভিত্তি । কিন্তু গিরিশ উহাকে বৃস্ত- 

স্বরূপ অবলম্বন করিয়া অপনার অন্তরের রসসৌনদর্ষ্যে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। 
নাটকে মাধব (সুবাছু) রাজ-পারিষদ রূপে অলর্ককে পত্বী ও রাজ্য 

হইতে দুরে রাখিবার জন্য মুকহস্তে অর্থব্য়্ করাইম্াা রাজকোষ শৃন্ 

করিতেছেন ও নিত্য নূতন নৃতন বারাঙ্গণ। সংগ্রহ করিয়া তাহার রিরংসা- 

বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন । বেশ্তা! উজ্জ্রলা রাজার উপর এরূপ প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছে যে রাজ! তাহ।র হস্তেই রাজ্য প্রদান করিগ্নাছেন। এদিকে 

রাণীর ভ্রাতা জিৎসিং ভগ্নীর প্রতি অলর্কের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়। মাধবের 

প্ররোচনায় উত্তেজিত প্রতিদন্দ্রী রাজার সহিত মিলিয়া রাজ্য আক্রমণ 

করিয়াছেন । সতীকুলশ্রেষ্ঠ! রাণী সরস্বতী রাজ-দর্শনে একান্ত উদ্গ্রীব 

হইয়া। “বিষাদ নামক বালক ভৃত্যবূপে সেই বেস্তার গৃহেই স্বামীর সেবা 
করিতেছেন। পরে অলর্ক পত্রীকে চিনিতে পারিলেও মিলনের সন্ধিস্থলে 

উজ্জল! অস্ত্র'ঘাতে বিষাদের জীবনের অবসান হয়। মাধবের চক্রান্তেই 

অনর্কের সর্ট সংঘটিত হওয়ার মাধব অনুতাপ করিয়া বলিতেছেন “হায়, 

হায়। কি সর্বনাশ কর্লেম, ভগবান, আমি অজ্ঞান, আমি 
জান্তেম না» কুকারধ্য ঘ্রা সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। আমার পাপের 

কি প্রারশ্চিত আছে ?” 

এই সমন্তই গিরিশের নিজস্ব পরিকল্পন। । উপরি উক্ত ঞ্ুববাণীও 
গিরিশ বু নাটকে প্রতিধবনিত করিয়াছেন। আমর! স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার 

আলোচনা করিব। পরম্বতীর অদ্ভুত চবিত্রপ্ফু3৭ও অন্তব্র উল্লেখ করিব। 
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গিরিশ সম্পৃটের লিপি সম্বন্ধেও নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন । "যুযুক্ষতার” 
জন্য পুরাণ-কথিত অগ্কুশাসন এবং ভক্তমালের “কৃঞ্ণভক্তি* লাভের উপদেশের 

স্থলে গিরিশচন্দ্র পরিকল্পনা করিয়াছেন" 

“বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুন্থদন 
তাঁপ দুর হবে সার কর শ্রীচরণ”। 

পূর্চ্দ্র নাটকের “ঈশ্বর মঙগলমর” উপদেশবাণীর সায় ইহ!ই নাটকের 
মুপন্থব্র। কিন্তু পুর্ণচন্দ্রের সংসার প্রবেণ-প্রাক্কালে থে নাতৃদত্ত মঙ্গলনয় 

শিক্ষা তাহার জীবনে অদ্ভুত মঙ্গল সাধন করিয়াছিল? অলর্কের পত্বীবিয়োগে 

তাহার ভক্তিনতী মাভার শেষ উপদেশও কিন্তু এত সত্বর বৈরাগ্য জন্মাইতে 

সমর্থ হয় নাই। এই স্থ।নে গিরিশচন্দ্র নাটকীম্ন ঘাত-প্রতিঘাতে অলর্ক 

চবিরের স্বাভাবিকব্ব পরি্ফুই করিয়াছেন । 

পুর্ণচন্্র আবান্য ধন্মশিক্ষার শিক্ষিত । তীহার চরিত্রের কখনও পতন 

হয় নাই। সংসারের নোত, তৃৰ্চ) তাহাকে কখনওম্পর্ণ করিতে পারে 
নাই। আর অলর্ক শৈশবে ভক্তিপূত। ম্নেহময়ী জননীর বক্ষঃনুধা-রসে 

বন্ধিত হইন়ীও যৌবনে বূপ-সদির। আক পান করির়াছিলেন। মোহ 

কাটিতে কাটিতেই দেখিলেন প্রেমময়ী 'আঁজ্বত্য।গিনী মহিবী শোণিত-শোধিনী 

প্রণয়িনী উজ্জবল।র হস্তে নিহত হইরাছেন । শোকমত্ততা তাহার প্রধান 

অন্তরার হইল। এই কঠিন শেল।ঘাঁত তিনি শ্ীপ্ব বিস্বত হইতে পারিলেন 

না। হীন আমোদের পক্ষিলতায় নিমগ্ন থাকিয়াও যে অলর্ক একদিন 

জানিতেন “ম1! আম।র একটা কৌটা দ্িরে গিয়েছেনঃ আমি এদিক ওদিক্ 

যা করি সেই কৌটাটী পুজা করি। খুব মন নিবিষ্ট করে_ চক্ষু বুজে, 
সেই মা যেমন গোঁপালজীর ঝ|ড়ীতে বসতেন! কৌটটীর কি মা! জান? 

যখন ভারি বিপদ হয়, কৌটাটী খুলবে আর ফুস মন্তরে উড়িয়ে দিব | 
মার কথ। মিথ্যা নয় জানত ? মাকে দেখেছো তো, গোপললী তার কাছে 

কথা ক"য়ে লাড় চাইতেন***আমার আবার বিপদ? কোট/চী যদ্দিন 
আছেঃ আমি কাঁকেও ভয় করিনা ।” আজ রাণীত্ সহোদ্রের নধ্যলাভে 

বহিঃশক্রভয়-মুক্ত হইয়াও, ভ্রাতার (মাঁধব-নুবাহু) পরিচয় পাইয়াও-_ 

জ্ঞানবতী ধর্্দপরায়ণ। মাতার উপদেশ হস্তে পাইয়াও--পত্বী-শোকে বিহ্বল 
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অলর্কের বৈরাগ্য জন্মিল না অবনত পুরাণোক 'অপর্কের মাডৃ-কব$ 
পাঠেই বৈরাগা ভগ্বিগ/'ইল | এই হৃতন পরিকনায় নাট্যকার এখানে 
অলকের চরিক্রেব স্বাভাবিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । কঠোর শোকে 

শোকের প্রশমন না হইলে ভক্তির উদয় হয় না, দেহের অপারত্ব উপলদ্ধি 

না হইলে বৈবাগা আসে ন|। যদিচ প্রতীচ্য প্রেমিক ওথেলোর হ্যা 

অলর্ক এত শোকে বিহ্বল লইয়াও নিজহস্তে মাপনার প্রাণনাশ করেন 

নাই. তখাপি তব্বজ্ঞানশীলা ভক্তিমতী মাতার আদরের দান গভীর 

সপিল মধ্যে নিক্ষেপ কিয়! ফেলিলেন-_-'মআঙ্গ সম্পদ না চাই বিপদ 

বাসন। মম+। তিনি উন্মভ্েণ ন্যায় শ্মশানে ঘুবিতে লাগিলেন, তাহার অঙ্গ 
অবশ, পদদ্বয় দেহভার-বহনে ক্লান্ত । এই “শাক প্রশমনের জন্য গিরিশচন্দ্র 

রাজমাতাঁকে ছায়মূর্তিতে অ'বিভূতি করাইয়ছেন। মদালপ! বলিতে 

লাগিলেন-- 

ত্যজ খেদ সন্তান আমার! 

স্থথ দুঃখ অনিত্য সংসারে । 

দেখ আমি ব্যাকুল। তোমার তরে, 

এসেছি গে!লক ত্যজি তোমার কারণ 

বাপধন ! শোকভিক্ষ। দেহ জননীরে ! 

কর বৈরাগ্য আশ্রয়, 

সার কর হরির চরণ। ৫ম অঞ্ক, ২য়গ। 

কিন্তু তখনও অলর্কের শোক কিছুতেই প্রশমিত হইল ন1। রাজরাণী 
প্রেমের জন্য, তাহারই সেবার জন্ঠ ভূন্য সাজিয়। ঘাতকের হস্তে প্রাণ- 

ত্যাগ করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে শোক অপনোদন করিবেন? তিনি 

বলিলেন-_ 

ম] দেখা হলো, হলে ভাল। তুমি আমার সরস্বতীকে খুঁজে এনে 

দাও, নইলে আমি সখ চাইনে, প্রেম চাইনে, আনন্দ চাইনে, আমি 
নারকী, নরকে অবস্থান করবো, ম1 এ জালা আমি ভূল্তে পারবো না। 

অতঃপর রাজমাতা শ্ৃক্শরীরে আপনার পার্থখে সরস্বতীকে 

দেখাইলেন। অলর্ক দেখিলেন দেহের বিন।শ হইয়াছে, কিন্ত-_সরম্বতী 
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তখনও জীবিত । অলর্কের আর ক্ষোভ রহিল না, তিনি মধুসুদনকে ডাকিয়। 

গোলোকধামে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেনঃ জননী ও সহধর্ষিণীর সহিত 
মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়। উঠিলেন। 

সরদ্বতীর চরিত্রে মৌলিকতাও পত্বীশোকে অলর্কের বিহ্বনতা, ছায়। 

মুক্তিতে রাজম1ত। ও রাঞ্জরাণীর আবির্ভাব গিরিশের নিজস্ব পরিকল্পন| | 

এইখানে পুরাণ ও উপকথার আখ্যান বস্ত ন৷টকীয় রসে পরিপুষ্টলাভ 
করিয়। এমন সজীব মুর্তি ধারণ করিয়াছে যে «“বিষ(দ+, নাটক শ্রীমন্ভাগবত- 

নুগত শনোপদেশময় ঈশ্বরিকতবমূলক গ্রন্থ হিসাবেই কেবল উহা! সকলের 
ভক্তি আকর্ষণ করিবে না, পরন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিয়োগান্ত নটক 

হিস/বেও ইহার মূল্য জল্প নহে। 

ব্ষয়-বিরাগী সুবাহুই মাধবরূপে রাজবয়ম্ত হইয়া অন্র্ককে কুকার্ষ্যে 

প্ররোচিত করিয়াছিলেন । তিনি অস্তরে যোগী, এঁহিকধনলুব্ধ তস্করগণের 
নিকট আধ্য।ঝ্মিক পিতা “চোর-_চুড়ামণি” সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় তিনি 
প্রদান করিতেছেন--. 

“তার ভাব কোটিকল্প চিন্তা করে কেউ বুঝতে পারে না। তবে যদি 

কেউ সোণাকে ধুলাজ্ঞান করে, পরক্ত্রীকে মা ভাবে, কেউ যদ্দি আপনাকে 

দীন বিবেচনা! করে, তবে সেই দীননাথের ক্কুপায় বুঝতে পারে” । 

য় অঙ্ক, ২য় গ। 
ৃ পূর্ণচন্দ্রের কামিনী-কাঞ্চনে অনাপাক্তর বাণী এখানে প্রত্িধবনিত 

হহয়াছে। 



“নসীরীম* 

বিদ্বমঙ্গলের পাঁগলিনী চরিত্রে যেরপ পরম হংসদেবের সাধনকালীন 
প্রেমোন্নাদ-অবস্থা আংশিক প্রতিফলিত হইয়াছে, “নসীরাম” ও 

“কালাপাহাড়ে”র চিন্তামণিতেও সেইরূপ ভাবময় ঠাকুর রা'মকৃষ্ণের কতকটা 
ছায়া পড়িয়াছে। আমর! দেখিয়াছি 'নপীরাম” লইয়াই হাতীবাগানের 
নৃতন গর থিয়েটার খোল! হইয়াছিল। আর ইহারই ৮৯ বৎসর পরে 
এই ষ্টার রঙ্গমঞ্চেই আবার কালাপাহাঁড়ের অভিনয় হয়। তাই নসীরামের 
অনেক কথ চিগ্ঠামণির মুখে পুনরুক্ত হইলেও গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয় হইতে 
এই ভাবের ধার! যেরূপে প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কালাপাহাড়ে 

তাহার পরিণতি হইয়াছে । যে অবস্থার মধ্যদিয়| কালাপাহাড়, চঞ্চল, 

বীরেশ্বর, ইমান প্রভৃতি চরিত্র শ্রেঠ নাটক “কালাপাহাড়ে” পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়াছে, আর ত্রিতাপ-ভাঁড়িত, আত্ম-প্রতারিত, প্রতিহিংসা-জর্জরিত 

নরনারীর তাপ জআ্বাল। গ্রহণ করিবার জন্ত চিস্তামণি অধীর হইয়াছেন 

ন্নীরামে তাহার সুচন! মাত্র; তাপিত, পতিত ও লাঞ্চিত উদ্ধারের জন্ত 

নসীবামেরাও ব্যগ্রতা সমভাবে দৃষ্ট হইলেও চিস্তাঁমণি চিত্র পরিকল্পনা 
আরও 'অধিক হয 'ও মহৎ। 

নসীরামও পাগলিনীর হ্যা অন্তদূর্টিসম্পন্ন । তিনি সকলের কথা 
জানেন ও বুঝিতে পারেন। লেকে তাহাকে পাগল বণিয়। জানে কিন্তু 

তিনি উন্মাদ ভগবানের জন্ত-_জআকাজ্ষ। বর্জিত, ক্ষোভহীন--স্ুখ ভুঃখে 

সমান উদাসীন-_ 

যে স্থখ আশায় উন্মাদ মানবকুল 
অদ্ভুত বাতুল সেই সখ ঠেলে পায় । 

আত্মভোলা নপীরামের পরিচয় তাহার নিয়কথিত উক্তিতে আরও 

পাওয়া যায়-_“মরতেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, 

গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর সরও চাইনি, খুদঝুঁড়োও চাইনি, ওসব ভাবিইনি, 

জানিও একদিন সুখ, একদিন ছুঃখ আছে, স্থখ ছুঃখ দু'শালাই সঙ্গের 

সাথী” । আমর! *পূর্ণচনদ্ে* ব্রহ্মরধ্যপরায়ণ আকৌমার দন্গ্যাসীর কামিনী 
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কাঞ্চনে অনাঁসক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু সংসারী লোক -রমপীর মোহ-বন্ধন 

হইতে কিব্ধপে মুক্ত হইতে পাঁরে, সেই ভাবটী নাট্যকার নসীরাম চরিত্রে 
প্রতিফলিত করিয়াছেন । 

সাংসারিক রিষয়ে. সাধারণ লোকের ধারণ। সম্বন্ধে তিনি অনাথনাথকে 

বলিতেছেন--“লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছিঃ যে বেটার তাদের 

মতন পাগল ন! হয়, আপনার মজায় থকে, তাবেই বলে পাগল। কোন 

শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শাল। মেয়ে- 

মান্থষের কাঙ্গাল, কোন শাল! ছেলের কাঙ্গাল, যে শালা এই কেঙ্গলাবৃত্তি 
না! করে, সে শালাই পাগল !” 

অনাথ-_নসীরাম, তোমাঁর সংসারে চাইবার কিছু নাই ? 
নসী--চাইবার মত জিনিষ একট! দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু 

একবার চাই । সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো । সুন্দরী ছুড়ী পুড়ে 

ছাই হবে, লোৌকজন কোথায় যাবে, তার ঠিকান। নাই, টাকাকড়ি আজ 
বলছে! তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে 

তার, ন! বদি খরচ কর তো ছ"হাতে দু'মুঠো ধুলো! ধর না কেন, বল, এই 

আমার টাকা» এই আমার টাকা। 
রামক্ুষ্$দেবও নিজ জীবনে সাঁধনাবলে এইক্পে কামিনী-কাঞ্চন অসাঁর- 

জ্ঞানে ব্্জন করিয়াছিলেন । তিনি একহস্তে রৌপ্য মুদ্র! ও অপর. হন্মে 
একখণ্ড মৃত্তিকা! লই্স! বিচার করিতেন-_-”“এ ছুটীর কোন জিনিষেই 
সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না”, উভয়ই জড় পদার্থ। অতঃপর তিনি টাক মাটি, 
মাটি টাক। বলিয়৷ জপ করিতেন এবং পরে উভয়ই গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া 

দিন্ডেন। এইরূপ করিবার পরে তিনি কখনও টাক! স্পর্শ করিতেন না । 

কামিনী সন্বন্ধেও বলিতেন, “কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও ॥ 
ইহা! একটী হাড়ের খাচা-_মাংস ও তছ্পরি চামড়া, ইহ। লইয়া কি সম্ভোগ 
করিবে?” কিস্তু লোকে ত এই কামিনী-কাঞ্চনই চাক়। 

“ক।লাপাহাড়ে*ও এইভাব প্রতিধবনিত -হ্ইয়াছে। চিস্তামণি 

কালাপাহাড়কে বলিতেছেন “মানুষে কি করে বেড়াম্ম তা তো আর 

জান্তে বাকী নেই”। 
১৯ 
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কালা--মাচ্ছষে কি করে, তা কি তুমি সব'জান ? 

চিন্তা_.অত চম্কে উঠছে! যে? এতুমিও জান আমিও জানি, হন 
টাকা, নয় ছুঁড়ী, আর নয় মান, এই নিয়ে ঘুরুছি। 

লোকে যা চায়, সেই যদি নিতাস্ত অসার ও পরিহাধ্য পদার্থই হয, তবে 
প্রন্কৃত চাহিবার জিনিষ কি? 

নসীরাম বলেন প্চাইবার জিনিষ কিছুই নাই, কারণ যে আমার জন্ত 
ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি 1” 

অনাথ-_তুমি কি বল, হরি তোমার জন্য ঘুরে বেড়ায়? 

নসী-_বেট! ঘৃর্বে না! আমি তো আমি--পশু, পক্ষী, কীট, পঙ্জ 

সবার জঙ্য ঘুরে বেড়ায়। কিখাবে কোথায় থাক্বে, আমি ওই মজা 

দেখে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেলছে--নসকলেরই সাম্ন! 'সাম্নি 
বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে করছে, আমি বাগিয়ে 

নিলেম। হয় অঙ্ক, ৩গ। 

মানবের এই ছুঃখময় সংসারে ননীরামের আশ্চর্য্য 'প্রভাব বুঝিতে 
হইলে নাটকীয় উপাখ্যানটা জ্ঞাত হওয়! কর্তব্য। .গোৌড়ের রাজকুমার 
অনাথনাথ মগধ জয় করিয়া সন্ধির সর্তান্থুসারে রাজকুমারী জ্ঞানে 

বিরঙ্জাকে বন্দী করিয়। লইয়া আমেন। রাজধানীতে উভয়েই উভয়ের 
শ্্রণয়াসক্ক হ্ইয়! পড়িলে, বিরজ। অনাথনাথের কাছে প্রকৃত পরিচয় 
প্রদান করে যে সে রাজকুমারী নহে, কিন্তু মন্ত্রী কোন চাতুরী'দীক্ষিত। 

বালিকাকে রাজকুমারী সাজাইয়। তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। অনাথনাথের 

গভীর ভালবাসা। তথাপি অটুট থাকে, তিনি নিজ প্রাণদানেও প্রেমিকাকে 
রক্ষা! করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এদিকে কামুক রাঁজারও কামদৃষ্টি তাহার 
দিকে পতিত হয় । রাজ-গুরু কাপাণিকও আবার পদ্দিনী কন্যার 'ধর্মনাশ 
ও €প্রমিক রা'জপুজ্রের বলিদান দিয়। সিদ্ধ হইবার সম্কল্প করেন। ক্ষিন্ত 
সকলের ষড়যন্ত্র কাপালিক্ষের ভৈরবী পতিতা। সোণার কৌশলে ব্যর্থ হয়। 

কাপালিক সোণার হস্তস্থিত'খড়েগ পঞ্চত্ব লাভ করে, কুমার গ্নাথনাথ 

নসীরামের শিক্ষায় দিবারাত্রি হরিনাম কীর্তন করেন এবং কামুক সাকাও 

ক্রমে হরিভঞ্ত হইয়। উঠেন। 
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এক্ষণে নমীরামই' নাটকের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্রের অবতারপার 
গিখ্বিপচন্জ' নাটকখানিকে ভগবত্তত্বমূগক নাটকে রূপাস্তরিত' করিয়াছেন, 

এই চরিত্রের প্রভাবেই নাটকখানি টট্রেজিডি” হয় নাই; অনাথনাথ 

বিরজার রূপ-রস-ম্পর্শ জনিত ভালবাস, পৰিভ্র প্রেমে, পরিণত হইম্াহছে। 
শেষ দৃশ্তে ননীরাম অনাথনাথকে বলিতেছেন “ও খেপা, মনে আড় 

রাখিস্নি--বিরজার অপরাধ নাই। সে তোমা বই আর ধ্যানেও 

জানে না। আর যদি অপরাধীই হয়--তুই €প্রম দান করে সব ধুয়ে 

নে। বোঝ কামে প্রেমে তফ।ৎ--বেঝ কাম স্বার্থপর, মনকে ঝুঁকড়ে 

দেক্স:) প্রেম জগত্যাপী--প্রাণ-মন জগছ্যাপী হয়। €ম অঙ্ক, ৩ গ। 
এই. কাম প্রেমে রূপান্তরিত করিবার জন্য, সংলারকে আনন্দ 

নিকেতনে পরিণত'করিতেঠ _-নলীরাম সকলকে বলিতেছেন “শোন্ঃ তোদের 
সকলকে বলি শোন) জগৎকে প্রেম দেবে হীনের হীন তাকে গ্রে 

দে-স্রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না। যত পাও, বিল।ও” | 
এখন দেখা! যাউক্ঃ যে রাজকুম।র পূর্বব-মুহ্র্তে মনস্তাপে পীড়িত হুইয় 

নসীরামকে বলিতেছেন-“তুমি বদি কখনও রাজকুমার হ'তে, পিশচীকে 

প্রণন্থ অর্পণ করৃতে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ।বাত করতো, 

তা হলে বুৰ্তে প্র চিন্ত। ছাড়া যায় কি না”-_ 

কিরূপে, তাহার মন সেই চিন্ত! ছাড়িয়া! ভগবানের দিকে' প্রধাবিত 

হইল ? ২য় অঙ্ক, ৩গ। 
নসীরাম অনাথের কথার উত্তরে বলিতেছেন “আর তুমি যদি দিন 

কতক-হরি হন্নি'কর্তে, তা হলে আমি বুঝতেম॥ এগুলো ভোলা যায় 

কি না”। 

অনাথ-্পহরি'কে? হরিকি আছেন ? 

নসী--তা নিয়ে তোমার মাধাবাথ! কেন? জগ জল করনে যদি 

তেষ্ট। মেটে তে! জল নাই থাক্লে!। ৃ 

অনাথ--তা কি হয়? 

নসী- হয় ন! হয়, পরখ্ ক'রে দেখলে বুঝতে পাঁর। হরি নাই বলে, 
কান জান। ধার!” একবার হরি হরি করেন, মনে করেন, হরিকে খুব 



১৯৯৮ গিরিশ-প্রতিভা 

ক্্পা করেছি--তবু হরি কেন এসে তার বাপের বাগানের মালী হয়না? 
আর হরি আছে কি ন! জিজ্ঞাসা করেনা কারা জান ? যাদের হরিনাম 

কর্তে করতে প্রাণ ভঃরে যায়, যত হরি হরি করেঃ তত আমোদ হয়, 
তার! মাবকাশ পান! যে জিজ্ঞাস! করে, হরি, তুমি আছ কি না? ততক্ষণ 

আর ছটো। হরিনাম করবে । 

অনাথ--তুমি হরিনাম কর? 

নসী--হরিনাম করব না? মজা ওড়াব না? তোমার মতন তো৷ আমি 
পাগল নই যে ভাবৃবো, কি হবে কি করবো । 

রামক্ঞ্দেব বলিতেন “মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙ্গে ছোপাবে 

সে রঙ্গ হ'ক্েযায়*--অর্থাৎৎ যে মন অনাথনাথ বিরজায় সমর্পণ করিয়াছে, 

হরিপাদপয্মে দিলে, হুরি নিশ্চয়ই তাহাকে কৃপা করিবেন । তাই নসীরাম 
অনাথনাথকে বলিতেছেন-_-“মন বেটার একট! মজা! দেখছি, যদি রাতদিন 

হরিবোল বল! অভ্যাস করিম, তা হ'লে মন বেটা হরি হরিই করবে, 
খন এট! সেট! ভাবন! আস্বে তখনই তুই হরি হরি কর্বি, তখন ভাবনা 
শাল! পলাবার পথ পাবে না; আমার তে ভাই এই হয়েছিল ।” 

কিন্ত সঙ্গে আর একটী জিনিষও আবশ্কক । ভগবানের পাকে 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর রাখিতে হর, ভয় নির্ভয় সব দূর করিতে হয়, তাই নসীরাম 

বলিতেছেন, “ও ভয় ভরযা ছু'শালাই শক্র ! তোমার ভয়েও কাজ নেই, 
ভরষায়ও কাজ নেই। আর কথারও কাজ নেইঃ আয় হরি হরি করি, 

হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল !* 
তপন অঞ্ক, ২ গ। 

এই নির্ভরশীলতাই নসীরামের প্রধান ভাব--যেমন রামক্কঞ্চদেব 

সকল সময়ে মায়ের উপর ভর দিয়া চলিতেন। প্রথম দৃশ্ঠেই নলীরাম 
বলিতেছেন «পালাব বই কি? এখানেও থাকে, চোখ বুজে ধীড়াই, যে 

দিকে টেনে নিয়ে যাঁর, সেই দিকে যাই, পিদে চলে চল।” সোগণাকেও 

নসীরাম বঞ্গিতেছেন ”নেই বেটার উপর ফেরে দে, আর তোর যাই 

খুসী ক'রে বেড়া”। 

এইরূপে নসীরাম কামান্ধ রাঁজার মনও হরিপাঁদপক্জে আকৃষ্ট করিয়। 
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তাহাকে হরি-ভক্র-সাঁধুরূপে পরিণত করিয়ছেন। হরি নামেকিনা 

হয়? সে নামে-- 

নাষ শুনে মন মেতে উঠে। 

পাথরে জল ঝরে ভাই 

শুকনো ডালে কলি ফোটে ॥ 

মজা সে হরিনাম রট 

দেখবি আমোদের ঘটা, 

পায়ে ঠেলে যাবে দিন কস্টা 

নাই যমের শঙ্কা) বাজাও ডস্কা, 
হরি বল এক চোটে ॥ গর্ঘ অঙ্ক, ৩ গ। 

রাজ! বলিতেছেন, নসীরাম তুমি কি আমার ত্বণা কর? 
নসী--আমি তোমায় ত্বণ। করবে! কেমন করে, আমি যে ভোঁমারই 

মতন ইন্জিয-দাস। দেখ, ছুল্পভ মানব্জন্ম পেয়েছি, হুরিনামে অনুরাগ 

হলোনা» তাই তোমায় হরিনাম করৃতে সাধি। 
রাজা- হরিবোল, হরিবোল, হন্লি কি আমান পায়ে রাখবেন ? 

নসী--তোমার কাজ তুমি কর, তার কাজ তিনি করবেন, হরি পায়ে 
না রাখলে রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল? 

বিরজাও যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে-__“প্রতু! আমার মত পাতকীকে 
হরি দয়৷ কর্বেন ?” 

নসী-_দয়। কিরে ?--তার ওই কাজ, তর একটা নাঁম হ'লে! পতিত- 

পাঁবনঃ যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে) 

হরিগুণ গেয়ে বেড়া, হরি সঙ্গে সঙ্গে ফির্বে। 
নসীরামের আর এক মহৎ কার্ধ্--পতিতাকে হরিনাষ দিক্না তাহাকে 

উদ্ধার করা। পতিতা রমণীর প্রতি রামকুঞ্ণদেধের এন্ড অহেতুক কক্ষণ! 
ছিল যে, থিয়েটারে আসিয়াও তাহাকে আনীর্বাদ করিতে স্ুঁলিতেল না” 

"তোর চৈতন্ট ছউক।” সোণাকে উদ্ধার না কর! পর্য্স্ত নসীরামেরও 

কার্ধ্য শেষ হয় নাই। ত্ত্রস্ত কাপালিকের কৌশলে মোণার সতীত্ব নষ্ই 
হয়, সে রাজ।র নিকট আবেদন করে; কিন্তু রাজা! কাপালিকের প্রতি 
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পক্ষপাতিত্ব্বশতঃ তাহার আবেদন উপেক্ষা করেন.। প্রতিশোধ লইবাঁয় 
মানসে সোণ! অবগুঞঠনবতী বিরজ। সাজিয়৷ কামান্ধ রাজাকে প্রকাশ্ত সভার 

তাহার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করে । নসীরাম যতবার তাহাকে হরিনাম 

লইতে বলিয়াছে, দোণও ততবার তাহার মুখে আগুন ধরিয়া! দিতে 
চাহিয়াছে। সোণ। বপিত, “আমি কেন হরিনাম করবো, আমার বেশ 

কল্পেকে? আমায় মদ খাওরালে তকে? আমার অনাথিনী কলে কে? 

সেই হরি না আর কেউ? সেই হরিনাম করতে আমায় বলিস্।” 

নসীরাম কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না, লোণাকে তিনি যে বড় 

ভালবাসেন ! এই ভবসমুক্ত্রে তাহাকে ছাড়িয়। তিনি একাকী বা চিতে চান 

না। ক্রমে সোণার মনও দ্রেব হইয়! আগিল। ভক্ত নশীরমের আকর্ষণে 

কে স্থির থাকিতে পারে? প্রেমিকের কৃপায় তাহারও জন্ম সার্থক হয়, 

রাধাককষ্চের দর্শন লাভ হয়। পরবর্তী অশো'কগুচ্ছের কবি দেব্জেনাথের 

মুখেও আমরা শুনিতে পাই,_-প্হরিনাম ব্যর্থ নহে গণিকার-মুখেশ। 

হরিনামে সেই প্রদেশের পর্বত, অরণা, গিরিগুহ! প্রতিধবনিত হঙ্গ, 

পাপী, াগী, পতিত, কামুক সার্থক জীবন লাভ করে, সংসার স্বপুর্ণ পরিণত 

হয়। এই সত্য প্রচার কল্পেই নসীরাম চরিত্রের হ্ষ্টি। তিনি বলিতেন, 

ওই শোন, হরি বল্ছেন “কে রে তাপিত, আয়, আমার কোলে আয়, 
আনি.তোর তাপ দুর করবে” 



কালাপাহাড় 
লদীরাম যে হরির তাপ গ্রহণের কথ! বলিয়াছিলেন এই 'হরিই 

"কণাপনহাড়*লাটকে চিস্তামণি রূপে মানুষ হইয়। আসিয়। পাপী, তানি, 
স্বর, ছুর্বল,' বিশ্বাসী, “অবিশ্বামী সকলকে বলিতেছেন, “আয়, আক, তোর 

তাপ, জালা, ঘআমায়.€দ” | চিস্তামণি সকলের অন্তরের চিন্তায় পপ্রকেণ 

করিয়া, দ্ষলের কথ। জানে, আর জানে বলিয়াই সকলের উদ্ধারের ন্জন্ত 

সে এত ব্যাকুল ৷ মানুষের জন্য তার প্রাণ কাদেঃ কারণ “সে মাসুষ হায়ে 

মানুষের যন্ত্রণা বুঝেছে, সে বুঝেছে যে দিনরাত্রি মানুষকে ভ্রিতাপে 

তগুঃখালায় ভাজছে, তার কায়মনোবাক্যে কামন1, যদি শত সহমত জল 
স্ন্্রণা ভোগ -করতে হয়, তাও ভালঃ যদি সে একজন মানুষকে ব্রিতাপ 
থেকে পরিত্রাণ করতে পারে, তাহলে আপনাকে সে ধন্ত জ্ঞান কর্বে। 
এই তার মন্ত্র, এই তাঁর শক্তি, এই তার সাধনা |”  ধর্থ অঙ্ক) ২ গ। 

এই শনি ও সাধন! 'বলেই সে কালাপাহাড়ের স্তায় অবিশ্বাসী 

অগিগ্তায় অন্ধ, শক্তিদত ধর্মদ্রোহী পুরুষকেও বলিতেছে--তোমার ছালা 

আমাক দাও [ কালা-_-ওহো। হে! ঝড় জাল। ]। ৫ম অন্ক, ব্রগ। 

আড়-শক্তির উপ্ানক অনুতাপ-দগ্ধ বীরেশ্বর--যে প্র।ণপণে শক্তির চেষ্টা 
করিয়া'ও শান্তি পায় নাই, অন্তরে বাহিরে, শিরায়, মর্মে যাহার পাপন্থি 

জ্বলিতেছে,_-তাহাকেও বলিতেছে,-“ভয় কিঃ তোমার পাপ আমা 

দাও”__। অতৃপ্ত-বাসনা-দগ্ধ। প্রতিভিংসা-পরায়ণ। চঞ্চলাকে বহগিতেছে-_. 

“ওরে যাসনে, যাসনে । দে, দেঃ তোর জালা আমা দে*। 

এখন এক ভগবান্ অথব! তাহার অবতার ভিন্ন অপর কে আর 

প।পীর পাপ লইয়। জীবকে পরিভ্রাণ করিতে পারেন? নতুবা মহাসিদ্ধা- 
বস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ অপর আর একজনের জন্য দায়ী 
করিতে পারেন না । চৈতন্ত যেমন জগাই মাধাইর পাপতাপ গ্রহণ 

করিয়। উহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যীণ্ড যেমন পাগীদিগের 

গরিহাংণর জন্য জাপনার শোধিতও দ্বান করিয়াছিলেন, পরমহাংহদেকও 

অপরের তাপ, জালা, পাপ গ্রহণ করিয়া ব্যাধিগরন্ত "হইয়/ছিকের, 
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রুগ্রা-স্থায়ও তাঁহার ক্ৃপাঁলাভে কেহ বঞ্চিত হয় নাই। চিস্তামণিও এইরপ 
ব্যাধি-তাপ-জআ্বাল! গ্রহণ করিয়াও ভগবানের অবতারের ন্যায়ই নাটকে 

ছায়াপাত করিয়াছেন, তাই লেটে! বলিতেছে “আমার ভগবান্ তুমি ।-_ 
তাই হরি হয়ে এসে চড়িয়ে রয়েছ”-_. ৪র্থ অঞ্চ, ৫ গ। 

্রাহ্মণযুবক কালা্টাদ হিন্দুর দেখদে বীর মুর্তি ধবংন করিয়া ইতিহাসে 
এই কালাপাহাড় আখ্য! লাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বীরেশ্বর) চঞ্চলা, 

মূরল!, চিন্তামণি, লেটে! গ্রভৃতি নুতন চরিত্র সৃষ্টি এবং কালাচাদের হৃদয় 
কখনও সংশয়াচ্ছ্ন, কখনও অবিগ্ভাশক্তি-অর্জনে আগ্রহাদ্বিত, কখনও 

নবাৰনন্দিনী ইমানের জন্য উন্মত্ত, আবার শেষে দীনদয়াল মহাপুরুষের 
কপার পাব্র--প্রভৃতি ভাবের বিকাশ করিয়া! নাটকখানিকে ধর্খমূলক 
দৃষ্তকাব্যরূপে পরিণত করিয়াছেন। ট্টারে প্রথম অভিনয়ের সময় ইহা! 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। গিরিশচন্দ্র দুঃখিত অন্তরে বর্তৃপক্ষদের 
বলিতেন, “তোমরা প্রায় অর্ধশতাবী নাটকখানি পিছিয়ে দিলে ।” 

এখন কিরূপ প্রেম) সমদখিতা। এবং ধৈর্য্য লইয়। চিস্তামণিকে তাহার 

জীবনের মন্ত্র শক্তি ও সাধন কাধ্যে পরিণত করিতে হইয়াছিল, এখানে 
কয়েকটা কথায় তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিব-_ 

কালাপাহাড়ের মন অতীব কুটিলঃ সন্দেহ-কুহেলিকায় আচ্ছর--শাস্তে 
তাহার অবিশ্বাস, মানবকে গুরুরূপে বরণের অনিচ্ছা । এই সংশয়ের হেতু 
তিনি বাল্য কালে-_ 

ধরি উপবীত, ব্র্গচর্ধ্য আচরণ 

করিলাম বছদিন, দেবতা অর্চনা, 

বিষয় বঞ্চনাঃ ভোগসুখ সর্পসম 

করি ত্যাগ, নিত্য-নব অনুরাগ, পুজ। 

ধানে নিমগন, কিন্তু তাহে ফলে 

বিষময় ফল। ১ম অঙ্কঃ ১ গ। 
বিস্ত-__তাহারও হৃদয়ে চিন্তামণি ক্রমে বিশ্বাস জন্মাইতে সমর্থ হ'ন। 

প্রথমেই তাহাকে দেখিনা কালাপাহাড় জিজ্ঞাস করিতেছে “মহাশয়, 

ঈশ্বর আছেন ?” 
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চিন্তামণি_-খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু 
আছে কি না, জানিনে। 

কা কোথায় ঈশ্বর? 
চিন্ত!_-এঁ তেঁতুল গাছে। 
কা-_-এ পাগল না কি? 

চিন্তা-_কেন পছন্দ হ'লে! না? আচ্ছা ভাল ক'রে বল্ছি-_-তোমার 

কাছে, অন্তরে, অস্তরে-__-সর্বত্রে! এই যে, হৃদয়েশ্বর এই যে আমার 
হৃদয়ে ! 

আমর! শুনিয়াছি রামকৃষ্ণদেবও বলিতেন “যেরূপ ভুমি মামার সম্মুখে 
বসিয়। আছ, ঈশ্বর ইহা! হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্ত । আমি প্রত্যক্ষ 

করিয়াছি, ইচ্ছ। কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পার ।” 
কিন্ত কালাপহাড় কিরূপে মুক্তিশূন্ত অনুমান-_-অঞ্ধ বিশ্বাস__আশ্রয় 

করিতে পারেন? সে যে “দিন ছুই চক্ষু বুজে বসে দেখ পায় নি বলেঃ 

একেবারে জেনে ফেলেছে শাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা !” 
চিস্তামণি এখানে অন্ধবিশ্বাস সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি-তর্ক প্রদানে 

কালাপাহাড়ের স্তায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিরও সন্দেহ দূর করিয়া! তাহার প্রাণে 
ব্যাকুলতা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার আভান দিবার 
জন্য আমর! পাঠককে সম্পূর্ণ কথোপকথনটীই উপহার প্রান করিব-_ 

চিন্তা-স্আমায় বল্ছে। অন্ধবিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে বসে 
আছি, আর তোমার চোখওয়াল। অবিশ্বাস নিয়ে ভূতের মত অন্ধকারে 

ঘুর্ছ! আমার অন্কবিশ্বাস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি। 

চোখওয়াল। অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাপিয়ে মর্ছে1। 

কালা-যুক্তিহীন কথার যার প্রত্যয় হ'তে হয় হোক, মামি কখনো 

প্রত্যয় করবো না ।-- 

চিন্তা-_আহা হা, কি যুক্তির চোট? যে বিশ্বাসে ভগবান পাওয়া যায়,_ 

সে বিশ্বাস কাণ।, তোমার মত ধান ক।ণ। না! হলে কেউ ৰিশ্বাম করে না। 

কালা_-যাও, আর বাক্য ব্যয়ে আবহ্ক নেই? যে কথার মাথ] 
মু নেই, তা৷ প্রত্যয় কণ্বর্ব কেমন ক'রে ? 

৩ 
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চিস্তা-_-বেশ ভাই ! ঈশ্বর যে আছেন এই কথাটার-ই মাথামুণ্ড নেই, 
আর দুনিয়ার যত কথ! আছে সব দশমুণ্ড রাবণ, আচ্ছা, যাবই তো, কিন্ত 

তোমার ঠেঙে একটা! মুওূ-কথা জেনে নেই। 
কালা-_এই সুর্ধ্য উঠেছে, এই দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ। 
চিন্তা সত্যি? 

কাল।--সভ্যি না, দেখতে পাচ্ছে। না? 

চিন্তা--কি করে জান্বে৷ বল? কান রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলাম__ 
হাতী চ'ড়েছি, তারপর কোথায় বা হাতী, আর কোথায় বাকি! 

কাল।- তুমি নিতান্ত নির্বোধ, স্বপ্ন আর জাগ! বোঝ ন!। 

চিন্তা-_না, চক্ষুওল। অবিশ্বাস ত বোঝা যায় না, বখন স্বপ্ন 

দেখেছিলাম তখন মনে ক”রেছিলাম, সত্যি দেখেছি ; এখনে! মনে করুছি, 

সত্যি দেখছি, চক্ষুওসা। অধিশ্বাসে দেখলে কোন্ট। সত্যি, কোন্ট। মিথ্যা, 

বোঝা যায় না। তবে ন্ধবিশ্বান করতে বল, সে এক আলাদা ।-_ 

কালা-_-কি বল্ছে। ?-_ 

চিন্তা_দেখ, একটা কথা তে।মাপ্র বলি; একজন ফকির ছিল, রোজ 

দিনের বেল! ভিক্ষা করতো, আর রারে স্বপ্নে রুমের বাদশা হতে । 

জেগে যেমন আজ্ত এ বাড়ী ভিক্ষা করলে, কাল সে বাড়ী করলে; 

স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দানা! নিলে, কাল ওকে তালুক দিলেঃ বলতে 
পর তার কোনটা সত্যি, কোনট! মিথা।? বলবে এটা গল্প-_হ'তে 

পারে কিন্ত টাদ! তুমিও যদি স্বপ্নে হূর্য: দেখ, দেখে মিথ্যা বলতে পার, 

তাহ'লে বোলো; তোমার “স সুর্য মিথা।, এ সূর্য্য সত্য । 

কালা--স্বপ্নে কি কথন মনে হয় যে, স্বপ্ন দেখছি? 

চিন্তা_-জেগেও কি কখন মনে হয় না যে, মিছে দেখছি? দেখ) 

চোখওল অবিশ্বাসে বড় ফা্যাসাদে ফেলে দিলে । ১ম অঙ্ক, ৩গ। 

কালাপাহাড়ের হৃদয়ে “প্রত্যয়” জাগিয়া উঠিল। 
আমর! শুনিয়াছি প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ব্রাঙ্গদমালের প্রভাবে 

শ্রীযুক্ত নবেজ্রনাথ সাকারবাদীদের প্রতি মাঝে মাঝে কটাক্ষ করিতেন। 

তর্কের সময়েই এ ভাবটী তাহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। সাঁকারধামী 
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গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বমীজীকে একদিন নিরুত্বর হুইতে 
হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সাকারবাদীদের ভগবানে বিশ্বাসকে 
'অন্ধবিশ্বাস+ বলিম্না নির্দেশ করিতেন। রামকষ্জদেব তহুত্তরে বলেন, 

“আচ্ছা, অঙ্থবিশ্বাসটা। কাকে বলি, আমায় বলতে পারিস? বিশ্বাসের 
তো সবটাই অন্ধ ঃ বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল্ “বিশ্বাস” আর 

নয় বল্ “জ্ঞান” । তা নয়, বিশ্বাসের আবার কতকগুলো৷ অন্ধ আবার 
কতকগুলোর চেখ. আছে এ আবার কি রকম? স্বামী বিবেকানন্দ 

বলিতেন “ঠাকুরের কথাই ঠিক বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও-কথাটা 
বল৷ ছাড়িয়া! দিয়াছি।” শ্ীশ্ীরামরুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ৮৬ পৃঃ 

যাহা হউক চিস্তামণির কথায় প্রত্যয় জন্মিতে না জন্মিতেই কালা- 

পাহাড়ের অন্য অন্তরায় উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে তাহার জীবনে এক 
বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইয়।ছিল। নবাব কন্তা ইমান সঙ্গিনী সঙ্গে লইয়া 
এক উপবনে ভ্রমণ করিতে গিয়।ছিল। তথায়-_. 

রমণীয় 
বন, নান। মত পশুপাখী কত, আখি 

বিনোদন, ভীষণ দর্শন, পুলকিত 

চিত হেরি অদ্ভুত আকার ; আচন্থিতে 

উঠিণ হুষ্কার, দূর হাহাকার ধ্বনি) 

চূর্ণ করি লোহার পিঞ্জর, ছনিবার 

কেখরী গজ্জিল ; হত রক্ষিদল, উঠে 

কোলাহল, জীবন-সংশয় সবে; কোথ! 

হতে, হেন অরুণ প্রভাতে, এল এক 

ব্রাহ্মণকুমার ; বধি ছুম্মদ কেশবী 

এল, চলে গেল, কেহ না জানিল কিবা ; ১ম অঙ্ক, ৩য় গ। 

এই ব্রাঙ্গণকুমারই কালাপাহাড় । নবাব তাহাকে পুরস্কত করিবার 
জন্য নানা স্থানে খু'জিয়ও তাহার সন্ধনন পা+ন না» এদিকে নবাবনন্দিনীও 
'সেই দিন হইতে তাহার জন্ত একেবারে জ্ঞানহারা--_--উন্মাদিনী । কোন 
হকিমই তাহার ব্য।ধির নিদান নির্ণক্ব করিতে ন! পারায় রাঞ্রধানীতে 
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ঘোষণ। দেওয়া! হয় ধিনি ইমানের ব্যাধি উপশম করিতে পারিবেন নবাব 

তাহাকে তাহার ইচ্ছান্তুরূপ পুরস্কার প্রদান করিবেন। চঞ্চল! সেই ব্যাধি 
উপশম করিবার দাত্িত্ব গ্রহণ করিল। 

এই চঞ্চলার আবার কালাপাহাড়ের প্রতি গ্রঁকাস্তিক অনুরাগ । 

তাহার-- 

মদন-তাড়নে, 

হৃদি-ছতাশনে দগ্ধ প্রাণ অহরঠ, 

পিপামী পরাণ, নাহি অন্ত 

ধ্যান, কোথা পাব প্রাণ ধনে! ১ম অঙ্ক, ১মগ। 

কালাপাহাড়ের কিন্তু আবার রমণী জাতির প্রতি বড় বিরাগ । 

নিম্নলিখিত পংক্তি গুলি তাহার ব্রহ্গচর্যয ব্রতান্ুসরণেরই অভিব/ক্তি। 

"ছ্বণায় কখন হেরি নাই ললনায়, 

অবহেল! করেছি মাতায় ; কর্ণপাত 

. করিনাই পিতার কথান্ন ; নারী প্রতি 

সদা হীন বোধ, উপরোধ মানি নাই 
কভু কার; করিনাই উদ্ধাহ স্বীকার ; 

১ম অঙ্ক, ৫ম গ। 

লেটে! তীহথার সম্বন্ধে চিন্ত/মণিকে বলিতেছে-_“বাবাজি, কিন্তু ওর শক্ত 
জান। আ্যাদ্দিন সামলে চলেছে, বল্বে। কি বাবাজি যেমন মড়! দেখলে 

শুকুনি পড়ে, তেমনি ছিষ্টির ছু'ড়ীগুলে! ওকে খাবার চেষ্টায় খালি ফেরে! 
কত বেটী কত ঠাটু ঠমক করে কথা কইত, ও কিন্তু ফির্তো না। 

কারুর কথার কান দিতো! না, তাই বেটীরা৷ বলতো! কালা । আর ঠিক প্র 

বসে ধ্যান ক'র্ভোঃ নড়তে! না, তাই বেটার! নাম দিয়েছিল পাহাড়। 
কিন্ত আন ত পাহাড় কাত ) (৩য় অঙ্ক, ১ম গ)--আজি-_ 

"প্রতিশোধ বুঝি তার এতদিনে । 

মন চায়, অনিমিষে হেরিতে বালায় |” 

ইমানের রূপ, তাহার উন্মাদিনী ভাব ও অভিনব ভাষা কালা- 

পাহাড়কে বিচপিত করিয়া! ফেলিল 
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চঞ্চলার লালসা-তাঁড়িত কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় বটে কিন্ত 

কালাপাহাড় অঙ্গনার অব্যর্থ সন্ধান জানিয়! অচিরে সেই স্থান পরিত্যাগ 

করিল। 

এই স্থানেও কামিনীর প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবার জন্য চিন্ত।মণি 

কালাপাহাড়কে যে সমস্ত উপদেশ দেন, নসীরামে তাহার অস্ফুট ধ্বনির 

পূর্বস্চনা থাকিলেও অনাথন।থের সায় কালাপাহাড়ের মনে সহজে 

তাহার রেখাপাত হয় নাই। তবে তাহার বিশ্রয়মুগ্ধ মনে কাতর প্রশ্ন 
জাগ্রত হইল-_ 

“একে? এ বালক নয়, পাগল নয়, মূর্খ নয়, পণ্ডিত নয়, এ কে এ? 

কি ভাবে থাকে 1?” ২য় অঙ্ক, ৩য় গ। 

কালাপাহাড় প্রশ্ন করিতেছে--মানুষ কি কেবল টাকা, ছুঁড়ি, আর 

মান নিয়েই ঘুরছে? নিংস্বার্থ কাজ করে এ কথ তুমি মান না? 

চিন্তা-_নিংস্বার্থ তে। দয়, পরের উপকার । তবে তাই শুন। আমার 
তো৷ দয়! আছে, দয়া ক'রে যদি কখনও চারুকে কিছু দিই তো মনে হয়ঃ 
যদ্দি একট! মেল। হতো, লোক জড় হয়ে দেখতো, কারুকে কিছু নুকিয়ে 

দিলে মনে হয়, আমি তে। লুকিয়ে দিচ্ছি; আর পাঁচ জনে দেখলে তে৷ 

তাদের চোখে আগুন লাগতো 'না ! তারপর কোন আত্মীয় বন্ধুকে 

গোপনে ডেকে বল! আছে, অমুক লোকট। এসেছিল, তাকে কিছু দিলেম, 
বড় ছুঃখে পড়েছিল, তাই দিলেম। যদি কখনও কারুর উপকার করি, 

আর সে যদি জন্মের মত আমার গোলাম না হয়, অম্নি রাগের পরিনীম! 

থাকে না। বলি, বেইমান, সয়তান, অকৃতজ্ঞ! লোক দেখাতে দিলেম, 

সেটাই ঝ! নিঃস্বার্থ কি হলো? আর উপকার ক'রে কৃতজ্ঞতা পিত্তেশ 

ক'রে রইলেম, সেই বা নিঃন্বার্থ কি হলো? 

কাল।--তুমি এম্নি ? 
চিন্তা আর কেন বল ভাই! মনের কথ! আর কেন জিজ্জেস 

কচ্ছো ? তোমায় বলবো কি, এক দিন সমস্ত রাত ভগবানের ধ্যান 
কর্লেম, কত প্রাণ ব্যাকুল হলে, ভক্তিতে চোখ দিয়ে জল বের হলো, 

এ সব তো। তখন হলে! । ধ্যান ছেড়েই মনে হলো, হায় হায়, ভোর 



১৯৯ গিরিশ-প্রতিভা 

রাত্রি বসে ধ্যান কর্লেমঃ দর দর ক*রে চোখ দিয়ে জল বের কর্লেম, 
কেউ দেখলে না! সেই দিন থেকে মনকে বুঝে নিয়েছি যে, আগুন ন। 

সেধুলে করলার ময়ল। ছোটে না । 
কাল1__তুমি কিকর? 

চিন্তা_চুপ ক'রে ঝসে মন ব্যাটাকে দেখি খালি ব্যাটা ফাকি 

দেবার চেষ্টায় ফিরছে; কেন যে ভা মনের কথা মনই বুঝে না, 
বল্বে কি! বলে ব্যাটা, সুখের জন্ত ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখের 

কাজেই ঘোরে । " 
কালা-_তুমি জ্ঞানী। 

চিন্তা--বা রে আমি ! আবার ব৷ রে তুমি | 
কাল!--কেন, আমি কি? 

চিন্তা_তুমিওজ্ঞানী। মন সুখের কাজে ফিরে, এই কথ৷ জানার 
ন।ম যদি জ্ঞান হয়, তা হ'লে ছুনিয়ার সবই জ্ঞনী। কিন্ত দেখছ মনের 

ফাকি, জেনে গুনে সেই অন্গুখের কাঁজই করে, একবার যদি চোখওয়াল! 
অবিশ্বাস দিয়ে দেখ, তা৷ হ'লে বুঝতে পার্বে যে, মান্য কত হাসিম্নার। 

অন্ধ খুঁজছেন, আবার অন্থখের নামেই শেওরাচ্ছেন। 

কালা _অস্থুখ খুজছে কি রকম? 

চিন্ত।-_-অষ্ট প্রহর দ্ল্ছে ভারী অসুখ, আর পারিনে, আবার সেই 
কাগ্গই কর্ছে। একটা পোক ছিল, সে স্থষ্টির ফেলা হাড়ী ভেঙ্গে বেড়াতো, 
আর বল্্তো, পারিনি। লোকে তার নাম দিয়েছিল পাগল। ধার! 
পাগল বল্তেন, তাঁরাও বুঝতেন ন1 যে, তারাও ফেল! হাড়ী ভেঙ্গে 

বেড়াচ্ছেন। আমায় ষদি কেই পাগল বলে, আমি বগি-_তুই পাঁগল। 

কালা__তুমি কখনও বে করেছিলে? 

চিন্ত।-_ন1। 

কালা_কেন? | 

চিন্তা-_দেখ, আমার এক ভাই ছিল। ছেলেবেল! একদিন দেখি থে 

আমাদের বড়বৌ তার গলায় কাপড় দিয়ে ধরেছে । দাদা জোরে পারে, 
কিন্ত জুস্গুটির মত হয়ে রয়েছে, আমি ঢুপি চুপি এসে মাকে বল্পেম। 
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কালা--আচ্ছা, রমণীর কটাক্ষ কি কখনও তোমায় বিদ্ধ করেনি? 
চিন্তা__বড় জোর ক'রে ফোটাতে পারে নি, অমনি ভাসা ভাস! 

গিয়েছে । একে তে! বেটাদের ভয়ে সরে বেড়াতুম, ভাবতেম কোন্ দিন 
গলায় কাপড় দেবে, তার পর ভাবতেম, বেটাদের জোর কিসের ? ঠাউরে 

দেখলেম, এক ফেঁ।টা রূপের । আমি মঞ্জা পেলেম আর কি। মনে মনে 

ঠাউরে দেখলেম যে, রোস, যাঁর খুব রূপ, তাকে নেব। গুরু বলেন, খুব 

রূপ এক ভগবানের । এই সুন্দর সাগরে ভাসলেম আর কি! ছটাকে 

রূপ আর নজরে এলে। না! কিন্ত এখনও বলছি, আমার গা ছমছমানি 

ঘোচেনি । 

কালা--কেন ? 

চিন্ত-_-আরে বোঝ ন1, বেটী আর রূপ পেয়েছে কোথা ? ও রূপ 

তে। তারই, ঈশ্বরের! শ্রীছটাকে রূপে তো জগৎ মজিয়ে রেখেছে। 

কাজ কি ওধার দিয়ে চলে? কেউ কাছে এলে রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে 

ডুব দিয়ে বসে থাকি । ২য় অঙ্ক, ওয় গ। 
রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "ঈশ্বর বড় চুমুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী 

ছোট চুমুক পাথর, কামিনী কি ক'র্বে ?* 

যাহা হউক চিস্তামণির কোন কথাই এখনও কালাপ।হাড়ের বৈরাগা 

জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই । 
এদিকে যে চঞ্চলার বুদ্ধিবলে কালাপাহাড় ও ইমানের মিনন সংঘটিত 

হয়। উভয়ের অনুরাগ দর্শন করিয়া, কথ! কহিতে কহিতে তাহার আগুন 

জলিয়। উঠিল, ভাল মন্দ বিচার ন! করিয়া নবাবের কাছে সংবাদ পাঠাষ্টন 
যে শাজাদীর অন্তঃপুরে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছেঃ নবাবের আদেশে 
কালাপাহাড় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণিও 

পাহারাওয়ালার ভ্রমে ধৃত হন। 

এখানেও চিন্তামণির সুখ হুঃখে সমান ওঁদাশীন্ত, ব্রাঙ্মণ্যদেবের প্রতি 

এঁকাস্তিক নির্ভবশীলত তৃতীরবার কালাপাহাড়ের প্রাণে গভীর রেখাপাত 

করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সংশয় আসিয়া আবার হৃদয় অধিকার 

করিল-_-- 
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সংশয়-_সংশয়--নারি করিতে নির্ণয় 

কারামুক্তি দৈববলে, কিব! ছলে ভুলে 

রক্ষক খুলেছে দ্বার ! 

অন্তদিকে আবার ইমানের জন্ত অন্তরের গভীর বেদনা __সর্বদাই আত্ম- 

প্রকাশ করিত-_ | 

আহা, কোথা স্থলোচনা ? মোর তরে 

গিয়েছিল কারাগারে । কোথ। আছে 

বিনোদিনীঃ আর কি হেরিব মুখশশী ? 

মানসিক এই অবস্থায় চঞ্চল! মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিল ইমান তাহার 

প্রণয়ীর বন্ধনের কথ! শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; কালাপাহাড়ের 

প্রতিহিংসাঅনল জ্বলিয়। উঠিল । ঠিক এই সময়ে আবার চঞ্চলার 
প্ররোচনায় “উচ্চ প্রলোভন* তাহার হৃদয় জুড়িয়। বসিল। চঞ্চলা তাহাকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিল-_ 

"প্রজার পীড়ন 

হইবে দমন, তব শাসন মানিবে, 

বাদসাহ দিল্লীতে কাপিবে, যশোগান 

ভাঁরতে গাইবে” ) 

একদিকে সংশয় ও নারীর কটাক্ষ, তছ্ুপরি প্রতিহিংসা ও হৃদয়ে 

উচ্চাকাঙ্া ! চিস্তামণির বারণ ব্যর্থ হইল। বিদ্তামায়ার স্থশীতল ছায়। 

পরিত্যাগ করিয়া কালাপাহাড় অষ্টসিদ্ধি লাভের আশাম্ম অবিগ্যামায়ার 

মহামোহ পাশে আবদ্ধ হইল, চঞ্চলার পিতা বীরেশ্বরের কাছে মন্ত্র-দীক্দ 

লইয়া! মুকুন্বদেবের পক্ষ সমর্থন করিল, আর তাহার হৃদর-লোক হুহতে 

শাস্তি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিল। 

চঞ্চলার সহায়তায় নবাবের আদেশক্রমে আবার প্রণর্ী প্রণয়িনীর 

মিলন সংঘটিত হয়। এইবার সে যবন বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, 
কারণ তাহার মন মুসলমান-কম্তা ইমানের দাস আর সে মহা-অস্তুদ্ধ জ্ঞানে 

বীরেশ্বর-প্রদত্ত নিদ্ধমন্ত্রও পরিত্যাগ করে কারণ সে পস্বার্থ-শুস্ত প্রেমগুরুর 

দর্শন পেয়েছে, আত্মত্যাগ দেখেছে আর জেনেছে মনুম্ত্বের নাম 
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আঁত্বত্যাগ*। কালাপাহাড় ক্রোধপরবশ হইয়া ইতিপূর্ব্বে যবনের 
বিরোধী হইয়াছিলেন, এবার মুসলমানবালার জন্য হিন্দুর বিরোধী হইতে 
তাহার আর ইচ্ছ! হইল না৷ । তাহার কোধযোনুক্ত অসি অনেক শোণিত 
পান করিয়াছে, এবার তাহাকে বিশ্রাম দিলেন। 

কিন্ত চঞ্চলার চক্রান্তে স্বার্থশূন্ঠ প্রেমও অধিকক্ষণ তাহার হৃদয়ে 

রেখাপাত করিল নাঃ ঘটনা শম্রোত নিবারণ করে কাহার সাধ্য? 

কালাপাহাড়ের হৃ য়ে খন অন্ত ঘন্দ__ 
“কভু মত্ত যবনীর ধ্যানে, 

নিত্যতত্ব অন্বেষণে ;) শক্তির অর্জন, 

প্রতিহিংসা শক্রর দমন সাধ কু 

বিরক্তি-বৈরাগ্য ভ্রান্তমতি ঘূর্ণমান ।” 
চঞ্চলার পরামর্শে উড়িষ্য(ধিপতি মুকুন্দদেব ইমানকে কারাগারে 

বন্দী করিলেন কিন্তু চিস্তামণি তাহাকে (ইমানকে ) সত্যপথ দেখাইয়া! 

দিয়াছেন *ঈশ্বর সঙ্গে আছেন” । এদিকে চঞ্চল! কালাপাহাড়কে বলিয়া 

দিল, “ফকিরের প্রেম পাশে বাঁধা” । ইমান চিন্তামণির কপ! লাভ 

করিয়াছেঃ তাই-_ 

ধ্যানে জ্ঞানে সাধু জনে কায়মন প্রাণ 

করেছে অর্পণ ; আশ পরম সম্পদ 

পরমার্থ ইষ্টবস্ত পাবে-_ 

কিন্তু কালাপাহাড়ের মন এখনও শুদ্ধ হয় নাই, সে এই সর্বব্যাপী 
প্রেম বুবিতে ন। পারিয়। সন্দেহ জ্বালায় ইমানকে ধিক্কার দিল. 

“তীব্র বিষ ঢাণিনি ফণিনী __”» 
. এই যখন মনের অবস্থা--কখনও পিশাচমন্ত্রের সংহারের উত্তেজনা__ 
“যেমন জবলছিস্ঃ সেই আগুণে পৃথিবীকে জালা”-_-কখনও প্রণয়িনীর জন্য 

চিন্তা, হৃদয়ের সংশয় “ঈশ্বর মিথ্য! শা মিথ্যা, দেবদেবী মিথ্যা» কখনও 

বা যবনধর্ম্ম গ্রহণে প্রকাস্তিক ইচ্ছা__এইরূপ নান! সঙ্কল্প বিকল্পে যখন তাহার 

মস্তি ঘূর্ণ্যমান--একবার ঈশ্বরের নাম মনে হইল-_-“যদি ঈশ্বর থাক, 
দেখা দাও, আমার মন স্থির কর”। আর মায়াধীশ ভগবানও অমনি 

২১ 
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মানব-শরীরে চিস্তামণি-রূপেই স্বরূপ বলিয়া দিলেন, "তুমি ক”দিক্ রাখবে 
বল! একবার ঈশ্বর-তত্বে ঘুরছো, আবার রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালাচ্ছ, 

একবার পীরিত, একবার প্রতিহিংসা, একবার বাম্নাই আবার একবার 

বৈরাঁগা, এত একটা মানুষে চলে না ।” 

কালা-_ও, তুমি? আমি বড় বিপদে পড়েছি, যবনীকে মনপ্রাণ 
সমর্পণ করেছিঃ কোন রকমে মন ফিরাতে পাচ্ছিনে-_ 

চিন্ত1--ফেরাতে পাচ্ছ না, না ফেরাতে চাও না? 

কা--আমি কত চেষ্টা করছি, কোন মতেই ভুলতে পাচ্ছিনে, কি 
সর্বনাশ হবে! 

চিন্তা__দেখ, প্র ন্যাকামোটুকু আমি বুঝতে পারিনে, তুমি তাকে 

চাও, আর বল্ছে! চাইনে ; দিনরাত্রি তাকে ধ্যান করছো, আর বলছো 
ভুলতে পাচ্ছিনে। মনে বুঝে দেখ, তাঁকেও চাও, আর বামনাইটুকুও 

চাও। হুরকম ত হয় না। মনটা কি জন? যেন ভাটার মতন, 

যেদিকে গড়িয়ে দেবে) সেই দিকেই গড়িয়ে যাবে । এখন মনে করছো 

সে জামার, সে আমায় ভালবাসে, তারে ন! দেখে থাকব কেমন কবে। 

কেমন মুখখানি, কেমন চোখ ছুটা*****.*আবার একবার যদি ভাব সে 

তোমার শক্র; তোমায় ছল ক“রে নিয়ে গেছলো, কামিনী কামকল! তোমায় 

কামের দশা করেছে, তা হলে আবার দেখঃ মন কি বলে! 
ধা রঙ ও ঝা 

কা-_-সে মুখ মনে পড়েঃ আমার অন্তর গলে যায়। 

চিন্তা আচ্ছা, আর একট! উপায় বলি, তিন দিন হরি হরি কর, 

তা হ'লেই তারে ভুলে যাবে। কিন্তু সে তোমাপ চাঁয় না, চাইবার 

জিনিষ চিনেছে-_ 

কা_সেকি আমায় ভাণবাসে না? 

চি_ভালবাসে না। তার আর তোর মত শু'ঁটকে ভালবাস! নেই, 

সে প্রেমময়ের প্রেমসাগরে ভেসেছে। প্রেম বিশ্বব্যাপী, তার সর্বভূতে 

প্রেম, তার আর আত্মপর নেই, তার সব সমান হয়েছে। 
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কা--আমার অবিষ্যা মন্ত্রতে। আমায় ছাড়ে না 

চি-_কাট। দিয়ে কাট! তোল। বিগ্যামায়ার শরণাপন্ন হও, প্রেষে 

রিপুজয় কর। . 

চিন্তামণির প্রভাবে এত শিক্ষা গাইয়াও কালাপাহাড়কে আবার 
প্রতিকূল অবস্থার দাস হইতে হইল । অবশেষে তিনি শুনিলেন_ তাহার 
প্রাণাধিক1 প্রেমাম্পদ্|। ইমান হিন্দুরাজের বন্দী,_মুক্তি পাইবার কোন 
সম্তাবন! নাই; তিনি স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্মের 
ধব:সসধনে বদ্ধপরিকর হইলেন ; লুট করিয়া, ঘর জালাইয়া, দেবদেবী ধ্বংস 
করিয়। মুনলমান্ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, মুকুন্দদেবের হস্তে ইমানের 
প্রণবধ হইয়াছে এই মিথ্য। সংবাদ শুনির। তাহাকেও হত্যা করেন। 

অতঃপরে যাহার মুখে ইমানের মিথ্য। মৃত্যুনংবাদ শুনিয়া কালাপাহাড়ের 

অন্থতাপ জন্মিয়াছিল সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণ। চঞ্চলার হস্তেই তাহার 

মৃহ্যুদর্শন করিয়! কালাপাহাড়ের হৃদয়ে দাবানল অগিয়। উঠিল, তিনি 
ংপার অন্ধকার দেখিলেন। এইবার আবার চিস্তামণি দর্শন দিলেন 

এবং বুঝাইয়া দিলেন যে এতদিন “অহং অভিমানেই” তিনি মরীচিকার 

পশ্চাতে কেবল ঘুরি্। ফিরিতেছেন, কিন্তু তাহার ভাগ্যে উঠিয়াছে 

কেনল হনাহল। তিনি সাধ করিয়াছিলেন কিনে বড় হইবেন, কল্পতরু- 
তায় সব সাধই তাহার পুর হইয়াছে । এইবার যদি সাধ করিয়া 
পরমবস্ত পাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা তাহার লাভ হইবে। উদ্দাম 

মনোবৃন্ধিন প্রবল তাড়নে, সংশয়ের ঘোর তমসাবরণে, মানব যখন বিশ্বাস 

হাবাইয়। ফেলে, সহঙ্গে পথ খু'জিয়৷ পাওয়া! যায় না, বিশ্বাসই তখন 
একমাত্র পদার্থ, আর ব্যাকুল হইলেই তাহাকে পাওয়া! যায়। চিস্তামণি 

বলিতেছেন বিশ্বাস কর, বিশ্বান বড় সোজা । সোজা পথ ছেড়ে নবাক। পথে 

ঘেওনা, সরগ বিশ্বাসে সরল প্রাণে ডাক, পাবে ।* এই বিশ্বাস ও ব্যাকুলতাই 
ক্রমে ক্রমে চিস্তামণি কালাপাহাড়ের হৃদয়ে জাগাইয়া৷ তাহাকে বন্ধমুক্ত 

করিয়াছেন আর এই চিস্ত/মণির প্রভাবেই ণাটকীয় গতি ট্রেজিডির 

দিকে ন। গিয়। অন্ত ভাবে ধঈাড়াইয়।ছে। গিরিশচন্দ্রের নিজের যৌবন-চরিজ্রে 

প্রতিচ্ছবি কৌতুহলী পাঠক সংশয়চিত্ত কালাঁপাহাড়ে পাইতে পারেন। 
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পূর্বজন্মের নুককৃতি ভিন্ন এরূপ গুরুকুপালাঁভ অসম্ভব। বন্ধন গেল, 

সংস্কার দূর লইল, উচ্চাকাজ্জ। উন্মুলিত হইল, চিন্তামণি সোজাপথ “বিশ্বাস! 
দেখাইয়া দিলেন, তাপিত কালাপাহাড় তাপহারীকে ডাকিলেন। চিন্তামণি, 

তাহার জ্বল। গ্রহণ করিলেন, কালপাহাড়ের কাজ ফুরাইণ, প্রেম কি 
তাহা জানিতে পারিলেন, প্রেমময়কে দেখিতে পাইলেন । 

ণ্নসীরামে” ও অনাথনাথ প্রেমময়ের দর্শন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
কালাপাহাড়ের স্তাঁয় উহাতে এত ঘটনার সমাবেশ ও বৈচিত্র্য মাই । 

এই যে বিভিন্ন অবস্থা প্রকৃতি প্রবৃত্তির অন্থকুল প্রতিকূল ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়, দৈবের নির্ধন্ধে, আশায়, নিরাশায় 
মোহে, ত্যাগে, কালাপাহাড়-চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং অবশেষে 
চিন্ত/মণির প্রভাবে কালাপাহাড়ের শাস্তি ফিরিয়া আসে, ইহ কি 

নাট্যকারের কেবল নীতিকথা প্রচার, না অনাবৃত রূপ-রস-ম্পর্শ জনিত 

ভোগের স্থল-বিবৃতি ? বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়! ক।লাপাহাড়ের গতি- 

নির্দেশ করিয়া অবশেষে তাহার কাম প্রেমে পরিণত করিয়া! নাট্যকার 

এখানে শ্রেষ্ঠ কলার পরিশ্ফু্নণ করিয়াছেন। একবিংশতি বৎসর পরে 
দেশবদ্ধু চিত্তরঞজনদাণ মহাশয়কে বলিতে শুনিয়া ছি “শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ 1009119 
ও নয়, 16%1196 ও নয়, সে 9607%1196, বূপের ভিতর বখন আম্মার 

রসটী জাগিয়া৷ উঠে, তখনই তাহা সুন্দর । যখন মনকে রসের মধ্যে 

ডুবাইয়৷ দেওয়। যায় তখনই সুন্দর, সুন্বর। এই সুন্বরকে প্রকাশ 

করিবার জন্যই কল্পকলার স্ষ্টি।৮” এই শ্রে্ঠকলার অভিব্যক্তি 
“কালাপাহাড়” নাটকে । 

এই অধ্যায়ে কাল।পাহাড়ের দ্বিতীয় উদ্লেখযোগ্য চরিত্র বীরেশ্বর | 

ইনি অষ্টসিদ্ধ পুরুষ, অন্ত্রবিদ্য। 'ও শীক্ত্রবিগ্ভায় বিশারদ-_পরিচয় নিজেই 
চিন্ত/মণির কাছে বিবৃত করিতেছেন” 

জন্ম মম ব্রাহ্মণের 

ঘরে, কিন্তু অবিস্ভার বরে, করিলাম 

অবিদ্ধ। অঙ্চনা । ধনজন প্রতিষ্ঠার 

নিয়ত কামন! মম, বাসনা-সাগর 
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উথলিল বালক হৃদয়ে ; বাসনার 

মোহবশে,ঃ বালক-বয়সে ব্রহ্চর্ষ্য 

আচরণ, কামের দমন আকিঞ্চন 

নহে, অবির।ম কাম-তৃপ্তি অভিলাষ ) 
নিত্য যোগ-যাগ, দেব অনুরাগ, অষ্ট- 

সিদ্ধি অ।শ! জাগে মনে মনে; শবাসনে 

বসিয়ে শখ।নেঃ ধ্যানে মগ্ন কাপ।লিক, 

আসব সেদনপাত্র শবের কপাল, 

নরহত্যা, ভ্রণহত্যা, সতীত্ব-ভগ্রন, 

প্রবল ইন্দ্রিয় বলে নিক হৃদয় 
পরম আরাধ্যে ত্যজি মহাবিছ্যা!, দাস 

অবিগ্াার ১ম অন্ক, ৪ গ। 

এইরূপ পৈশাচিক সাধনায় বীরেশ্বর অসাধারণ ক্ষমত1 লাভ করিয়াছে। 
সে চিন্তামণিকে বপিতেছে -- 

“জানিস্, বাঙ্গলার সিংহাসন কেন বার বার শূন্য হচ্চে? আমার 
কোপে। যে রাজ। আমায় অবজ্ঞা করে, তার তখনি মৃত্যু |” 

চঞ্চল/র কাতর. প্রার্থনায় প্রতিহত না হইলে কালাপাহাড়ও তাহার 

কোপে এভক্* হইত, চিস্তামণিকেও আবার সে ভয় দেখাইতেছে “জানিস, 
এখনি তোরে মেরে ফেল্তে পারি” 

এই সিদ্ধাই (00112001008 1)0918) বা যোগবলে, অনেক লোক 

নান! প্রকার শক্তিলভ করিয়া থাকে । শাস্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধির 

বিষয় শুনিতে পাওয়। যাঁয়-_ 

অনিম লঘিম! ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিম। তথ।। 

ঈশিত্বঞ্চ বখিত্বঞ্চ তথ কামাবসাঙ্িতা । 
কিন্ত ইহার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলিতেন “চাইবার জিনিব থাকতে 

রাজার বাড়ী গিয়ে লাউ কুম্ড়ো মেগে আনবো কেন ?* তিনি আরও 
বলিতেন "ছেলে কাদছে, ম। একখানি খেলন। দিয়ে ভুলিয়ে রেখে গেলেন, 

কিন্ত যে ছেলে খেলনায় ভোলে না, মা তাকে কোলে ক'রে ঠা 
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ক.রন”। এই অষ্টপিদ্ধি মায়ের দেওয়া খেলনা মাত্র, ইহা পাইয়াই 

বারেশ্বর সুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মৃশ্য যে কত অকিঞ্চিংকর চিস্তামণি 
তাহা বলিতেছেন-_ 

“তুই আমায় মেরে ফেল্বি? আগুণে, জলে, তলোয়ারেঃ রোগে, 

সাপে, বাবে, ভালুকে, কত নাম করবো বল্-কি সে নামরি? তোর 

এই জারি যে তুই কেউটে দাপট ! কারুক চিরকাল বাচিয়ে রাখ দেখি 
তবে চোর থাহাছুরি বু'ঝ ! তুই সিদ্ধি বস্ত কি ছাই নিলি? খিশ্বরক্মাণ্ডের 

কর্তা ভগৰান কোথা একবার খু'জপি নি?” 

রামকষ্জদেব একটী গল্পে বলিতেন “এক যোগীর কথায় হাতী মরে 

ও বাঁচে দেখিয়া নিকটস্থ জনৈক ভক্তসাঁধু জিজ্ঞাসা করে “এতে আপনার 
কি এলো! গেলো, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, না, জর/মৃত্যুর হাত 

থেকে বেচেছেন !?” যোগীর চৈতন্য হইল ।* 

চিন্তামণিও বীরেশ্বরকে বুঝা ইয়াছিলেন-__ 

শক্তি কার? মূলাধার 

ভগণান- শক্তির আকর 7) ভাবে মুগ্ধ 

নর শক্তিধর আপনারে ; জলধরে 

বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে 

জল, জল নহে প্রণলীর ; ছেনে। স্থির 

শক্তি সেই মত। ১ম অন্ধ, ৪ গ। 

যাহা হউক এই কয়টী কথাই বীরেশ্বরের অষ্টপিদ্ধির অনারত্ব উপলঙ্ধি 
হয়। যেখানেই এই যোগ-যাগ ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য নয়, ভোগ সুখের 

ক্ষমতা লাভের ভন্য, সেখানে ইহার ফল বিষময়, কারণ-_ 

স্বর্থ আছে যাঁর; অষ্টসিদ্ধি তার 

ঘোর নরকের দ্বার ; অষ্টসিদ্ধি শোভে 

স্বার্থহীন নিরঞ্নে | 

বীরেশ্বর9 পরে বুঝিয়াছিলেন “কল্প কল্লান্তরে এবন্ধন না হবে 

ছেদন,” তাই তাহার প্রাণ চাহিন মহামায়ার বিদ্যামুর্তির শরণাপন্ন হইতে 

কারণ উহাই 
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ভবের নিস্তার, গুদ্ধমনে নিত্যধনে 

যে করে অর্চনা, শান্তি বসে হদাগারে : 

কিন্ত প্রেমময় ভিন্ন আর কে শক্তির উপাসক বীরেশ্বরের প্রাণে শাস্তি 

আনিতে পারে? তাহার তখন অন্তরে বাহিরে শিরায় পাপন্থৃতি 

জ্বলিতেছিল। | 
এই অবিদ্।মায়া একমাত্র বিগ্ঞামায়ার প্রভা বেই লুপ্ত হয়, কাট। দিয়! 

কাট। তুলিতে হয়। বস্ততঃ মহাশক্তির প্রভাব ভিন্ন এত প্রবল জড়ণক্কির 

কিরূপে বিনাণ হইতে পারে? তাই চিন্তামণি বলিতেছেন-__ প্রেম ভিন্ন 

ছাড়াতে পার্বিনে, ভূতপ্রেত নিয়ে খেলা ভূতনাথের শোভা পায়, তিনি 
প্রেমময়। ন! হ'লে ভূতের রাজার ভূতেই ঘাড় ভাঙে 

৪র্থ অঙ্ক, ২গ। 

বীরেশ্বর আত্মতাগে বনে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়। অর্ধদগ্ধ জগন্নাথের 

দ!রুমৃত্তি উদ্ধার করেন ও অতঃপর গুরুকণ| লাভ করেন। 
০ছিস্ত্াকমন্সি ীল্লেম্্রত্লিলল লম্সভ্ঞ শাম্প 

ওজ্ভব্পা হ্কন্ডিতেন+্ত তাহার অজ্জান-তিমির অস্তহিত হইয়। 

গেল, দিব্যদৃষ্টি খুপিল, তিনি পরমপুলকে জ্ঞানালে।কে পরমব্রক্ম দেখিতে 

পাইলেন। 

অবতার পুরুষের কৃপা ও অন্তের পাপ গ্রহণে তাহাকে পরিত্রাণ 

চিন্তামণি-চরিত্রে অভিব্যক্ত হুইয়্াছে। 
চিন্তামণি ইমানকেও প্রেমে আত্ম-বিসর্জন করিতে বলিতেছেন-_- 

“তুই জানিস্ নি ঈশ্বরের নাম নিলে পাপ দূর হয়--তবে আর পর্বগন্থর 
এসেছিল কেন। কার জন্য দেহ যন্ত্রণা সহ করেছিল ?” 

দোলেনাকে বলিতেছেন-___“মা, ভয় করে! ন।, ঈশ্বরকে ডেকেছ, ঈশ্বর 
তোমার সঙ্গে আছেন*। 

লেটে। এবং ভ্রলালের চরিত্রে চিন্তামণির শিষ্য-প্লীতি ও বাৎসল্যভাব 

পরিস্ফুট হইয়াছে! যে দৃষ্তে শিশু ছুলাল চিন্তামণিকে মালা পরাইতেছে, 
এক পয়সার মুড়ি কিনিয় দিতে চা হিতেছে, চিস্তামণি তাহাকে কোলে করিয়৷ 
মুখচুষ্বন করিতেছেন, লেটোর চক্ষু আর্দ্র হইয়াছে, আর বালক 



২০৮ গিরিশ প্রাতিভা 

বলিতেছে--*তুমি হরি, ম!কে ব্ল্বো, যদি দেখতে চায়, দেখা দিও।”-_ 
ভাৰে অতীব মধুর ও রামকৃষ্জদেবের শিশু-বাৎসল্য অভিব্যক্ত। 

জেটোর একনিষ্ঠ গুরুভক্তি ইতিপূর্বে অনেক স্থানে বর্ণিত 
হইয়াছে । গুরূপদেশে রমণী-প্রলোভন তাহাকে কিরূপে অভিসভৃত করিতে 
পারে নাই, সে সম্বন্ধে -লটো৷ বলিত্তেছে-_ 

ভাগ্যিস, বাবাজি, তুমি বাতলে দিয়েছিলে! তা না হলে আ্যাদ্দিন 

লেটো ঘেটো, হেটো, মেঠো হয়ে চার খুরে চল্তো! মা বল্লেই 
বেটীদের জোখের মুখে হুণ! তা ন। হ'লে খালি শুষে খাবার চেষ্টা ! 

কালাপাহাড়ে চিন্ত/মণি-চরিত্রে রামকৃষ্জদেবের মকল ধর্মের প্রতি 

সমজ্ঞানও প্রদশিত হইয়াছে। ইতিপুর্ব্বে “বিঘমঙ্গল নাটকে” আমরা 

এই বিষয়ে বিশদভ।বে আলোচনা! করিয়াছি। বর্তমান নাটকে চিন্তামণি 

বলিতেছেন-_ 

যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি, 

বোঝায় মলিলে, সেই মত আল্লা, গড, 

ঈশ্বর, যিহোবাঁ, বিশু নামে নানা স্থানে, 
নানা জনে ডাকে সনাতনে | ভেদজ্ঞান 

অজ্ঞান-নক্ষণ, ভেদ বুদ্ধি কর দুর, 

বহুনাম-_ প্রতিনাম সর্বশক্তিমান-_ 

যার সেই নামে গ্রীতি-ভক্তির উদয়) 
প্রফুল হৃদয়, যেই নামে মনফাম 

পূর্ণ» সেইজন, সেই নাম উচ্চারণে । ৩য় অঙ্ক ৬ গ। 

জাতিবিচার সম্বন্ধেও সেই সমদগ্রিতা। সব্ব-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি হিন্দুই 
হউক, মুনলমানই হউক্, চিরদিনই শ্রেষ্ঠ । তমোগুণী হিন্দু সবগুণী 
মুসলমান অপেক্।ও হেয়। তাই চিস্ত/মণি বলেন__ 

সত্ব, রজ, তম, বিশ্বস্থষ্টি তিনগুণে 

নব গুণ অধিক যাহার, সত্বগুণী 

তার ব্যবহার ; সত্ব এবল যাহার, 

আহার-বিহার সেই মত । রজোগুঞে 



রামকুষ্»প্রভাব ২৬৯ 

কার্য অধিকার, জেনো সকলি তাহার 
রজোভাব-উত্তেঙ্গক । তমোগুণে রীতি 

নীতি সেই রূপ, যার যেই সংস্কার 
আচার ব্যবহার, জন্ম তার তদাচ।রী 

কুলে । সংস্কার মত জীবের জনম, 
জেনে স্থির । হিন্দুর সমান সব্বগুণী 

মুসলমান, গ্রেচ্ছধিক হিন্দু তমোগুণী 
আচার-ব্য/ভার জাতি কুলের লক্ষণ! ৩য় অঙ্ক, ৬ গ। 

অতএব দেখ! যাঁর জাতিভেদ গুণ-কর্মযুলক, যেমন রামকৃষ্জদেব 

বলিতেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ প্রকৃতি-অন্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবা থাকের 

অন্ততৃক্ত হয়। তবে নাট্যকার কালাপাহাড়ের স্থায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্ত 
জাত্যন্তর-গ্রহণ অনুমোদন করেন নাঁ_"আমি যবন ধর্ম গ্রহণ কর্ব। 

ধর্ম শাসন-বাক্য মাত্র। যা হবার হবে, আমি মুসলমান হবো । ত| 

হ'লে তো আর বাধা থাকবে না” ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ। 

তিনি বলেন__অভিমানশৃন্ত ভ্তানী ব্যক্তির পক্ষেই কেবল জাতি- 
বিচার নাই। তাই চিন্তামণি বলিতেছেন" 

“দ্বণাঃ লজ্জা, 
ভয়, জ্ঞান বলে পরাজন় করিয়াছে 

যেই মহাশয়, অহঙ্কার-শুন্য জন, 
তার নাহি জাতির বিচার। কিন্তু যেই 

অজ্ঞান অধম, করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির 
হেতু জাতি বিসর্জন, হেয় সে পামর। 
তমোগুণে তমোগুণী ভোগের প্রয়াসী।” 

অভিমান-বর্জিত মহাতআ্স গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জ্ঞানবলেই 
জাত্যভিমান বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের 

লোকাচার রক্ষণে ভ্রটী লক্ষিত হয় না । কেন না” 

এ 

“্যদি কেহ শক্তিমান্ সুমেরু-লজ্বনেঃ 
সাগর শেষণে ক্ষম ১ আজ যদি চক্র, 

স্র্যয) গ্রহগণ মানে, পবন গমন যদি 
বারে, লোকাচার উচিত রক্ষণ।” ৩য় অঙ্ক, ৬গ। 



জনা । 
গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ 'বিশ্বীদ* সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্বে আমরা! ধর্মভ্রীবনে 

উল্লেখ করিয়াছি। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “বিশ্বাসের জোর কত তা তে 

শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি পুর্ণবর্গ নারায়ণ, তার লক্কায় যেতে 
সেতু বাধতে হইল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে 
সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল! তার সেতুর দরকার নাই।” এই অপস্ত 

বিশ্বাস “জনার* বিদুষকে পরিস্ফুট হইয়াছে । 
বিদুষক এক অভিনব চঝিত্র। এমন লরণঃ বিশ্বাপী ও প্রভৃভক্ত চরিত্র 

এ পর্যন্ত স্থষ্ট হয় নাই। ্ 
“এক নামে মুক্তি পায় নরে, 

এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে, 
এ ভব-পাগর গোম্পদ সমান তার।” 

এই “একন!মে মুক্তি (একবারে নাম কণল্লে তরে যায়) এই বিশ্বাস 

বিদূষক-চরিজ্রে প্রতিভাত হইয়াছে। বিদুষকের কোন বাহিক বর-গ্রহণের 
আবশ্তকতা নাই, সে জানে প্হরি দয়াময়, নাম কল্পেই হ'ন উদয়।” 

অগ্নি জিজ্ঞাস করিতেছে “তোমার রাজার জন্ত এত দয়া? তোমার 

আপনার দশ! কিছু ভাবন।?” তাহার প্রচ্ছন্ন বিশ্বাম আত্ম প্রকাণ 

করে ”ওই যে তোমার ঠেলাক্ম পড়ে বিশ বার হরি হরি বলুম, একবার 

নাম ক্লে তরে যায়। আমার উপান্ধ হয়েছে, তোমায় ভাবতে 

হবে ন। |” 

পঞ্চম অস্ধে ত্রান্মণীর সহিত কথোপকথনে এই বিশ্বান আরও পরিস্ছুট 

হইয়াছে। বিদূষক বস্ত্র দিয়া চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন__ 
ব্রাঙ্গনী-%ওঃ1 হরি তোমায় দেখা দেবার জন্তে অমনি ঘুরে থুরে 

বেড়াচ্ছেন, মিন্ষের বায়াত্তরে ধরেছে ।” 

বিদূষক-_“আরে থাম্ থাম্, ওরে জানিস্নে, ডাকৃণেই এসে রকি 

মারে।” 

্রাঙ্গণী-_“উনি ভূলে মুখে কৃষ্ণ নাম আনেন না। কত যোগী খধির! 
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গাছের পাত। খেয়ে ধ্যান ক'রে কিছু ক'রৃতে পারে না, আর উনি হরির 

দেখা পাবেন!” 

বিদষক__“আরে রেখে দে তোর ধ্যান, জপ! ও নামের” ঠেলা 
জানিস্নে 1” | 

ব্রাঙ্মণী-__“তা৷ তোমার কি, তুমি ত ভুলেও নাম কর না।% 

বিদুষক__“আরে, ঝক্মারী ক+রে ফেলেছি বই কি ? তোর মনে নেই, 

সেই যে দিন ব্াঙ্মণ ভোঙ্নের জন্ত মোগ্] তুলে রাখলি, আমায় খেতে 
দিপি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম “দয়াময় হরি, একবার দেখা 

দাও, বাম্নীর হাতের খাঁড় খোল”, সেই অবধি আমার গা-ছমছমানি 
একদিনের তরে যায় নি।” 

এই বিশ্বাসে তাহার মুখে কষ্ণ-নিন্দা--প্হৰিকে ডেকে প্রহিকের 

ভাল কারু কখনও হয়নি”_-“লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু 

দয্ময় কেবল খুঁজছেন কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখবেন, কোন 
সতীর কঙ্কণ খুলবেন, কোন কুপ নির্মল ক'রে গোপাল হঃয়ে ননী খাবেন" 

_ নিন্দাচ্ছলে ব্যাঁজস্তুতিমাত্র। তাহার কথ!--“যদি এহিক সুখ চাওতে। 

হরিনাম ঘেখা হয়, সেথা কানে অঙ্গুল দাও, আর যদি সকাল সকাল বৈকুষ্ঠে 
শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুনাথের শ্রীচরণ ধরে বনবাসে যান্, হরি 

ভব-নদীর কাণগ্ডারী কিনা !”__ও প্রকৃত বিষনবর্জিত ভক্তেরই কথা; 
মোহগ্রস্ত, জুখাভিল।বী সংসার-অভ্যস্থ গৃহীর জন্য নয়। তাই অগ্নি বুঝিতে 

পারিয়া বলিতেছেন__ব্রঙ্গণগ তোমার নিন্দা নয় স্তৃতি, তুমি যথার্থ 

হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।” 
৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গ। 

এই বাহিযে মোগ্াপ্রিয়তা অন্তরে জলন্ত বিশ্বাস যে মহাতক্তের হৃদয়ে, 

তাহাকে হরি স্বন্পং আসিয়া যে দর্শন দেন আর তাহার অনাধারণ ভক্তিবলে 

অসম্ভব ও যে আস্তব হয়, গিরিশচন্দ্র নুতন ঘটনা-সংযোজন করিয়া 

সে সতা প্রতিভ।ত করিয়াছেন । 

প্রীকৃষ্ণের কৌশলে অনার একমান্র পুত্র বীরবর প্রবীরের নিধনসাধন 
হওয়াক্প শোকে রোষে ও প্রতিহিংসার রাণী ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধারণ 
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করিয়াছেন ৷ জাহবীর মানসকন্তা ও সহচরী মহাতেনস্বিনী জনা'র 

রোবনল কে অবাধে এড়াইতে পারে? এই রোষে পুত্রহস্তা অর্জনের 
“অবস্তঠ হইবে তার শমন-দর্শন”। কিন্তু ভক্রবৎসল হরিই তাহার 

তক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন। . 

পুত্রশোকাতুর! প্রতিবিধিৎসা-পরায়ণ জন! অর্জ,নের অন্বেবণে বিপক্ষ 

শিবিরে সমগতাঁ 

করালিনী কাল ভূজঙ্গিনী 

শ্বাস ছড়ে ঘনে ঘনে. কাপে ওঠাধরঃ 

দন্তে দস্তে ঘর্ষণ ভীষণ, 

অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নাহি পারে। 

রাণী অশ্ব বৃক্ষের নীচে বসিক্প। অর্জুন” বণিয়া প্রবল দীর্ঘশ্বাস 
ছাঁড়িলেন, আর অমনি সেই নিশ্বা-অনলে উহ শুক্ষরৃক্ষে পরিণত হইল । 

এই তণ্তশ্বাস ভক্তবৎসল ভগবান বৃক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! ভক্তকে রক্ষা 
করেন। কিন্তু কোন্ মহাজন পুনরার এই ভগঝ|নরপী বৃক্ষের জাল। ধারণ 

করিয়া উহাকে শাস্তঃশী তল ও পুনজাঁবিত করি৷ তুণিতে পারেন ? “একনামে 
মুক্তি” এই ভাবের জলন্ত-বিশ্বানী বিদূষকের স্পর্শেই অশ্বখবৃক্ষ আবার 
নূতন পত্রে সঞ্ীবিত হইয়৷ উঠে । আর ইনি হরি দর্শন করিবেন ন৷ ভয়ে 
যতই চক্ষু বন্ধন করিয়! রাখেন, হরি ও তাহার “বাপের বাগানের মালীর 
স্তায় ততই তাহাকে দর্শন দিতে ব্যাকুল-ভাবে সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্ত 
ভক্ত ও জেদ্ করিয়া ধরিলেন “ঠাকুর তোমার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ( সংহারের 

মুস্তি) দেখাবার জন্ত তে। আমি চোখ্ খুলবোনা ।* ভক্তাধীন হরি ভক্তের 
অপার বিশ্বাসে সপত্মীক ব্রাঙ্গণকে, দ্বিভূজ মুরলীধর রাধা কৃষ্থমূর্তিতেই 
দর্শন দিতে বাধ্য হইলেন। এই একবার হুরিনামে মুক্তি, বিদূষক-চরিত্রে 
প্রকটিত হইয়(ছে। 

নাটকে বণিত এই বিশ্বাস ও শুদ্ধাভক্তি অভিনয়েও শ্রোভৃবর্গের হৃদয়ে 
সেই ভাব প্রতিফলিত করিতে কি সমর্থ হয় ? নাট্যকারের পরিকল্পন। 
সত্বিক অভিনয়ে ফুটাইতে পারিলেই হয়। জনার অভিনয়ের প্রথম 
তিনচারি রাত্রি সুপ্রপিদ্ধ নট অদ্ধেন্দুশেখর [বিদুষকের ভুমিকা! গ্রহণ 
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করিতেন । তাহার অভিনয়ে দর্শক হ/পিতে চেষ্ট। করিত বটে, কিন্তু কৃষও- 

নিন্নার অন্তরালে হরিভক্তি ও বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিত না। ইত্যনসরে 
তিনি এমারেন্ড থিয়েটারের স্বত্ব/ধিকারিত্ব গ্রহণ করিয়। মিনার্ভ। পরিতাগ 

করেন। অতঃপর নাট্যকার স্বয়ংই এই ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, আর 

তখন হইতেই বিদুষকের চরিত্রের প্রকৃত ছবি দর্শকের চক্ষে উদঘাটিত হয়। 
এই অভিনয়ে'ও লোক হাগিত কিন্তু হাপির মধ্যেও ভক্তিরস এমন অদ্ভুত- 
ভাবে ফুটিয়া উঠিত যে এই মৌপিক চরিত্রস্থষ্টিতে গিরিশচন্দ্র শিক্ষিত 

অশিক্ষিত মকলেরই গভীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছেন। 

এক উত্বররামচরিত ব্যতীত প্রায় সকল সংস্কৃত ন।টকেই বিদুষক চরিত্র 
শোভা পাইতেছে, আর সেই চরিত্রের বিশেষত্ব ভোজন ও রহস্তপ্রিয়ত। | 

গিরিখও «ঞ্রব-চরিত্র” ও “নপদময়ন্তী*তে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন 
নাই। ণজনা”্র ধিদ্ষকের জলস্ত বিশ্বান স্রিশচন্দ্রের মৌলিক পরিকল্পনায় 
নাটকে কিরূপ অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহা 
পাঠকের নিকটে প্রধান করিয়াছি। 



“পাও বগৌরব" 

বিদুষকের বিশ্বান “পাগুবগৌরবের কণ্চুকী-চরিত্রে আরও 
উজ্জণভাবে প্রকটিত হইয়াছে'। সংস্কৃত নাটকের আদর্শানুনারে এই 

নাটকের কঞ্চুকীও বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণ, চরিক্রবান ও রাক্গার পরমহিতৈষী 

গৃহরক্ষক 1-- 

অস্তঃপুবচরঃ বুদ্ধঃ বিপ্রগুণ-সমন্থি তঃ 

সর্বকার্ষে)ষু কুখলঃ কঞ্চুকীতাতিধীয়তে | 

কিন্তু তাহার চাঁরত্রে দে জণন্ত বিশ্বান প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা 

গিরিণের নিজস্ব ৷ শ্রীকৃষ্ণ তাহ!কে স্ুুভদ্রানহ ঝাণেশ্বরের মন্দিরে গমন 

করিক্প। অন্থিকাদেবীর কাছে বর চাহিতে বণিয়া দিয়ছেন। কিন্তু পথে 

ঘোর মরণা নী, চতুর্দিকে মন্ধকাঁব, অগ্রসর হওক। অসাধ্য-_ 

শ।লবুক্ষ নিবিড় কানন 

পত্রে পত্রে ঠেকেছে গগন 

দুরে ঘোর জলদ সমান--- 

বিদ্যমান শ্গধর $ 

উন্নত তৃণের শির 

নরপদ চিহ্ন নাহি হেরি__ 

ভয্বের নিকটই পথ মম্পূর্ণ অপরিচিত্ত, অথচ উভয়েই দণ্তীরাজের জন্ 

বিপদগ্রস্ত । তবে কণ্ুকীর কৃষ্ণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছেঃ আর 

সুত্র এখনও হৃদয়ে বিশ্বাদ স্থাপন করিতে পারেন নাই। যখন স্মৃদ্রা 

অগ্রঘর হইবার পথ ন! পাইয়া! বলিতেছে-" 

“ফিরিঝর পছ্ছ! ন। নেহ।রি। 

চিত্তে নারি করিতে নির্ণন্ 
ফোন পথে এসেছি কাননে 

ঘোর বনে শ্ব(পদ-ঝস্কা র--. 

আগুসার হইব কেমনে ?” 

বৃদ্ধ লরল বিশ্বাসে লেই সময়ে চক্ষু মুক্রিত করিয়া পণ দেখিতেছেন, 
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কারণ *ছৌড়। বলেছিল, পথ না পেলে চোথ্ বুজে আমায় দেখিস্। 
কঞ্চুকীর “আলো ও পথ” বিশ্বাসে সুভদ্রা বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে 
বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক্ ঠাক্ বুঝিতেছেন-__ 

“আমায় সেই ছোড়া! বলেছিল, পৃব্ পশ্চিমের ধার ধারিস নে, বলেছিল 

সব বিশ্বাস করি! তাই ধেঁসেড়ার কথায় বিশ্বাস কর্লুম__শুনলুম যে 
পৃরদিক নেই। মনে করিস্ নি ধেঁসেড়ার কথার-_সেই ছোঁড়ার কণায়্। 
সে বলেছে যে পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও সব মানিস্নি। না মেনেতে! 
ঠকিনি ;) তোকে তো বাণেশ্বরের মন্দিরে ধরেছি !* 

কিন্তু তথাপি যখন সুভদ্রা কেবলই অন্ধকার দেখিতেছেন__ 
কহ বৃদ্ধঃ কোথা তুমি দেখে! আলো! ? 

কালো-_কালো-- 

গভীর কাঁলোর উপর কালে। 

স্থল কলেবর এ আধার ! 

যেন আধারে আধার ঢাকা 

তীক্ষ দৃষ্টি ভেদিতে না পারে__ 

“কঞ্চুকী আলোতে পথ দেখিতে পাইতেছে,-_-পথপ্রদর্শক কৃষ্ণকে 
দেখিতে পাইতেছে “তুই আমায় দেখতে পাচ্ছিস নি-_-তোর মনের ঘোর, 
প্রাণের ফেরফার | আমার হাত ধর আমার সঙ্গে চল্ ।* 

এই মনের ঘোর, প্রাণের ফেরফারেই স্মুভদ্রার নিকট চতুর্দিক 
নিবিড় অন্ধকারময় বোধ হইয়।ছিলঃ কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণের গান শুনিয়াও 

সে দিঙ্নি্ণদ করিতে পারে নাই। এইবার সে বৃদ্ধের হাঁত ধরিল, 
বিশ্বাসীর সংস্পর্শে তাহার ও অন্ধকার দূর হইল, বুঝিল,__সেই অহেতুকী 
কপার মহাসিন্ধু কে? যার মুখ মনে পড়িলে প্ৰৃদ্ধের সব গুপিয়ে যায়,” 

য'র নাম “গলা কাটুলেও সে বলবে না” যাহাকে-__ 

প্রভৃভক্ত প্রাচীন ত্রাঙ্গণ 
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভুভক্তি-বলে। 

সে অহেতুকী ক্কপাপিজ্ধু হরি ভিন্ন আর কে তাহাকে পথ বলিয়। 

দিবে? বুঝিল-_ 



২১৬ গিরিশ-প্রতিভ। 

“হেতু শুন্ত দয়াপূর্ণ কেবা ? 
কার ধ্যানে আর বাস্জ্ঞন হয় দূর? 
নিশ্চয় অনাথনাথ কালো মিত্র তব।” 

কঞ্চুকীর বিশ্বাস ভক্তিবলে আন্বকাদেবীও দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত 

হইয়্াছিলেন, অষ্টবজ্র-সন্মিলনের. পরে রাজার € দণ্ডীর) পিতৃলোক উদ্ধান্্ 
পাইয়াছিল। তাহার ইচ্ছায় শ্র্কষ্চ উভয়পক্ষীয় নিহত যোদ্ধবৃন্দের 
প্রাান দেন আর এই ব্রাহ্মণের ভক্ির জোরেই দণ্ডীরাজের 
পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন হয়। 

(এজাজ 

“ত্ পের ফুল” 

“কালাপাহাড়ে” দেখিয়াছি, বিছ্য্যামায়ার বলে অবিগ্ভার বিনাশ হয়-_- 

“কীট! দিয়া কাট! তুলিতে হয়।” যে অবস্থায় মানব উভম়বিধ মায়াই 

অতিব্রম করিতে সমর্থ, তাহাই নির্বাণ। সংসারের মোহ, আশা, সুখের 

প্রশ়্াম, নিত্য নব অভিলাষ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। কিন্তু হায়! সবযে 

মনের বিকার-_. 
"আশার প্রয়াস তার 

সার মাত্র হুখভার |৮ 

তবে এখন উপায়? মন কিসে স্ুস্থির হইবে ? উপায়-_ 

“কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন 
হওরে নির্বাণ, যাও শাস্তি নিকেতন ।৮ 

নাট্যকার, প্রেমিক ধীর ও অধীর এবং প্রেমিক! বেল। ও যুখীর 
প্রেমকাহিনীতে দেখাইয়াছেন প্রেম মোহ নয়, প্রেম আত্ম-বিসর্জন- 
ভালবাস! স্থুখ নয়, হুঃখ ( মোহের কাট। প্রেমের ক।ট! দে” উঠে গেল )। - 

যে অবস্থায় এই উভয় কাটাই ফেলিয়! দেওয়া যায় সুখ ছঃখ অতীত 

হয়, তাহাই ভ্িন্বাঞ্পি_ 
পছুটে। কটা ফেলে দে দেখ) 

সেই, সেই) সেই রে। 
হেখ। অমি নেই, তুমি নেই, 

নেই, সেই, দেই এই ।* 



মনের মতন 
এই মিলনাস্ত নাটকেও ফকিরের চরিত্রে রামরুষ্ণদেবের ছায়। 

পড়িয়াছে! বাদসাহ মিজ্জান তাঁহার সেনাপতি ও বন্ধু কাউলফ্কে 

সহোদরাপেক্ষাও অধিক স্সেহ করিতেন। এক সময়ে কাউলফ্ শক্রু পরাজয় 
করিয়া ন্বর্গীয় বাদসাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। মির্জান বন্ধুকে 
অস্তঃপুরে প্রবেশে অধিকার দেন এবং বেগম গোলেন্দামও স্বামীর বন্ধুকে 

সমাদর করিতে ক্রটা করিতেন না) কিন্তু একদিন কাউলফ্ তাহার 
প্রণয়িনী দেলেরীর নিকট অবুর্য্যম্পশ্তা বেগমের রূপের প্রশংসা করেন । 

পরদিন বাদসাহ ছ্সবেশে কাউলফের সহিত দেলেরার গৃহে আসলে দেলের! 

অন্যলোক দেখিয়া! বিরক্তির সহিত ব্যঙ্গভাবে কাউলফের সঙ্গে তাহার জননী- 
সদৃশী বেগমের নাম উচ্চারণ করে। বেগমের প্রতি বাদসাহের ঘোরতর 
সন্দেহ হয় এবং তিনি ফকিরের বেশে ফকিরের সঙ্গে সংসার দেখিয়া 

বেড়ান। এদিকে কাউলফও গৃহত্যাগ করিয়! উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করেন! 
অতঃপর বেগমের সতীত্বগুণে উভয়ের মিলন হয় এবং দেলেরাও তাহার 

প্রণম্ীকে ফিরাইয়। পা । 

ফকির সাধক। তাহার ঈশ্বরের অনুভূতি হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর-লাভ 
হয় নাই। তিনি বলেন “ঈশ্বর দেখা দেন, আবার লুকোন, আবার 

দেখ। দেন, আবার লুকোন। আমার সাধন অবস্থা । আমার কাধ্য 

সাধনা, লাভ তী।র ইচ্ছা |” 

ফকির বলেন “আত্মত্যাগে মানব-কষ্ট দূর করাই ফকিরের কাধ্য, 
এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধন! হুঃখময়, সাধন। শাস্তিমক্ |» 

সুখহ্ঃখ সম্বন্ধেও তিনি বলেন “মানবজীবনের যন্ত্রণাই বন্ধু। হুঃখকে 

আদর ক”রে যদি স্ুুখকে প্রত্যাখ্যান ক”্রতে পার, তা হ'লে দেখ্বে 

যাকে তুমি সুখ বল, সে বাদীর মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরবে ।” 

“সংসারে স্থথ বিশ্বাস, ছুঃখ- সন্দেহ । যাঁর বিশ্বাসী হৃদয়, সে ফকির 

হোক্-আর সংসারী হোক্__ছুঃখের তরঙ্গ এক রকম কাটিয়ে যার়। 

২৩ 
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কিন্ত যার মনে সন্দেহ, সে ছুঃখের তরঙ্গে ওঠে নাবে। ছুঃখের তর 

তাকে নিয়ে থেলা করে, তার অস্থখের জীবন 1” 

“সংসারে স্থথ ছুঃখ উভয়ই আছে। হেথ। ছুঃখের ভয় পাওয়া হীনতার 

পরিচয় |” : | 
ফকিরের পরোপকারময় স্থার্থশূন্ত আদর্শ ও উপদেশে মানবের 

কর্তব্য স্থির হয়--ফকির বাদসাহকে বলিতেছেন “ক্মা্মত্ন্বন্স 

ভিভ্তলাঞ্খভ্ম ফকির ও সংসারী উভয়েরই কার্য । ঈশ্বর-কৃপায় 

আমার কাধ্য-সাধন হয়েছে, তুমি সিংহাসনে বসেছ, খোদা তোমায় 

বাদ্্সাই দিয়েছেন, বাদসাই কর। আমি ফকির, ফকিরি করিগে। 

বাদ্সাঃ বুঝতে পেরেছ, সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না 

থাকলে-_ভগবানের সংসার প্রেমের সংসার স্বরূপ জ্ঞান হলে, কার্ষ্যের 

নিমিত্ত কার্য্য কলে স্নন্লভ্রিত্ড ভ্নাম্্রম্ন হেত ফকির 

বাদ্সাই দুইই সমান।” 
এইস্থানে আমর! ভক্তি ও কর্ধ্রজগতের সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছি। 

এই কর্মসাধন! সম্বন্ধে আমর পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। 
এই সমস্ত নাটক ব্যতীত »্পর্জরুল্লীভঙ্গা্্য5 অনস্পোম্কত 

ভ্ঞত্পোম্বভ্ প্রভৃতি নাটকেও রামকঞ্জদেবের অপূর্ব প্রভাব 

প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত নাটক গিরিশের সম্পূর্ণ ব্যাক্তিত্বে 
এমন ওতপ্রোতভাবে আবিষ্ট যে, আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উক্ত নাটকাবলী 

সম্বন্ধে সালোচনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। 



শন» ম্িজ্হ্হেছক ও 

জাতীয়তায় গিরিশচক্ 
বাঙগণার স্বদেশপ্রেমিক কবি, গওপন্তাসিক ও নাট্যকার সকলেই 

অল্লাধিক পরিমাণে বাঙ্গলার হুর্দশার কথাকে সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছেন। 

রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়। মধুস্দন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, 
মনোমোহন, গোবিন্দরায়, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ছিজেন্ত- 

লাল, রজনীকান্ত, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও কালিদাস প্রভৃতি সকলের 

লেখনীই ম্বদেশপ্রেমের ক্ষুদ্র বৃহৎ উৎস । কিন্তু বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের দিকে 
লক্ষ্য করিয়। ইহার! কেহই কর্তব্য-পন্থা। নির্দেশ করিয়া দেন নাই বা দিবার 
প্রয়োজন মনে করেন নাই। জাতীযর়তার মন্ত্রগুরু বদ্ষিমচন্ত্র প্রথমে 

বাঙ্গালীকে মন্ত্রদানের অনুশাসন স্বরূপ বলিয়াছিলেন--”“আপনার পায়ে 

আপনি নির্ভর কর, অধর্শ, আলম্ত, ইন্দ্রিয়ভক্তি পরিত্যাগ কর, ভ্রাতৃ- 

বসল হও ।” বঙ্কিমের তিরোভাবের পরে বাঙ্গালীকে নিজের পথ 

দেখাইয়! দিতে গিরিশচন্দ্রের স্তায় এমন সাহিত্যগুরু বোধহয় বাঙ্গলায় কেহ 
আবির্ভত হন নাই। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম খাটি বাঙ্গালীর স্বদেশ- 

প্রেম, তাহার রাজনীতি গভীর দেশাত্মববোধে অণুপ্রাণিত। তাহার 

দেশান্থরাগে বিলাতীর ন|মমাত্র গন্ধ নাই, খাটি বাঙ্গলার জলমাটীর উহ! 

অনুরূপ । গিপিশচন্ত্র বে স্বদেশপ্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রথম 

ভিত্তি জাতির আত্মবোধ জাগরণে, পথ আত্মনির্ভরশীলতায় ও আত্মত্যাগেঃ 

বিকাশ আত্মবিকাশে। আমরা এই অধ্যায়ে তাহার দেশপ্রেমের 

ক্ষেপে পরিচয় দিব । 

১৯০৬ খৃষ্টাবে স্বদেশীয্» যুগে এই মহানগরীতে ন্বর্গীর় দাদাভাই 
নৌরজী-পরিচালিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়া আমরা সেই 
মহাসম্মিলনীর প্রভাব প্রথমে জীবনে অন্ুতব করিয়া ধন্ঠ হইয়াছিলাম। 
সত্য বটে, সমগ্র দেশে তখন নবধারায় প্লাবিত দেশবাসী নূতন আশার 

উৎদাহিত, কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গল।র উপেক্ষিত রঙ্গমঞ্চ হইতে রাঞ্জনীতি 
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ংসর্শ-বিরহিত নাট্যকারের 'সিরোজৌন্বলা ও মিরকাশিম অভিনয় দেখিয়া 

যাহা শিখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা কখনও বিশ্বৃত হইব না। সমগ্র 

জাতীয় মহাক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া অভিনয়-ক্ষেত্রে আসিয়! 
দেখিলাম আমার বাঙ্গল কত বড়, আর এই বাঙ্গলার বীর সিরাজ ও 

কাশিমালীর দেশপ্রেম কত গভীর, কত জীবন্ত, জ্বলস্ত ও কত হৃদয়স্পর্শী 
ধাঙ্গলার কথ, বাঙ্গলার মুখন্বচ্ছন্দ, বাঙ্গলার হুঃখদৈন্ত, শক্রমিত্র, পক্ষাপক্ষ 

দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণ! জন্মিল যে, বাঙ্গলার ইতিহাস এই প্রথমে 
সত্যভাবে আমার চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং ইহাই খাঁটি সত্য ; আর 
এতদিনে যাহা শিখিয়াছি, কেবল নকল আলেখ্যে ভুলিয়াছিলাম। 

দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত গ্রন্থদ্ধয় হইতে কোনও উদ্দীপনাময়ী ভাষাই উদ্ধৃত 
করিবার আমার সাধ্য নাই। কিন্ত আমার দেশকে এই প্রথমে আমি 

চিনিলাম, আর পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে আমার জাতীয় শিক্ষা এই প্রথমে 

আরম্ভ হইল। ইহার পর দেশাত্ম বোধের কত কথা কত স্থানে পড়িয়াছি, 
কিন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস সেই সময় প্রথমে শিখিয়। বাঙ্গলার কথ! যাহা 

হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, তাহার প্রভাবেই বাঙ্গলা হইতে যখন 

দেশমাতৃকার আহ্বান প্রথমে আমার মর্মে পঁহছিলঃ সেই আহ্বানে 

«আকুল করিল মোর প্র।ণ”, মোহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম, আর ঘরে 

থাকিতে পাঁরিলাম না। 

সত্য বটে-_বাঙ্গলার সেই প্রথম জাগরণের দিনে সিরাজদ্দৌল+, 
£মিরকাশিম” ও “ছত্রপতি শিবাজী” জাতীয়তা প্রচারে অল্প সহায়তা করে 

নাই, কিন্তু এই কয়খনি নাটকই গিরিশচন্দ্রের প্রথম জাতীয় সাহিত্য 

নহে। কতবার কবির লেখনীতে নূতন তত্ব বাহির হইয়া দেশভক্তের 
কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তখনও জাতীয় মহাসজ্ৰ 
বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেশের জনসাধারণকে বিশেষ কোন 

আন্দোলন উত্ধদ্ধ করে নাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গরুড়” প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র যে 

মাডৃমন্ত্রের বীজ প্রথমে উচ্চারণ করেন, আজিও আমাদের কর্ণকুহরে তাহা 
প্রাতিধবনিত হইতেছে- -“মাতৃমন্ত্র ইউরূপেই ফলে এমত নহে । বিপদ- 
দীক্ষিত আকবর রাণ! প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন, রাণ। একজন 
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মাভৃ-উপাসক | ইতিহাসে শুনি তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় অধিক গৌরব 
ব্ধিনী! যখন সমস্ত রাজপুতানা আকবরের সিংহাঁসন-তলে যুগলকরে 

দণ্ডায়মান তখন পুরুষসিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবলী পর্বত শুনিতেছে। 

দুর্জয়-মুসলমান-শক্তি-সুরক্ষিত ছুর্ণ সকল একে একে পদানত হইতেছে, 
সভয়ে আকবর সন্ধির প্রন্ত/ব করিতেছেন'। ইহা সকলই সেই মাতৃমন্ত্রের 
ফল। শতদ্র-সলিল বিকম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল-_পাও্গণ্ড 
ইংরাজ শুনিল! দেখিতেছি এ মন্ত্র হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। 
ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কেহই ঈদৃশ হীন নাই-_ধিনি মনে করিলে এ 
মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন । তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন 

বিবেচনা করি? সিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে, হায় কেহ কি গ্রহণ করিতে নাই ?” 

জাতীয় উদ্বোধনে এই মন্ত্রের আরম্ভ, এবং “ছত্রপতি শিবাজী'তে ইহার 
অভিব্যক্তি । আর এই দীর্ঘ-পঞ্চবিংশব্যাপী স্বদেশী প্রচারে নাটাকার 

খ।টি হিন্দুর ভাবেই তাহার জাতীয়ত। প্রচার করিয়াছেন। তিনি হিন্দু, 
অন্তরে বাহিরে হিন্দু , অন্যের অনুকরণে হিন্দুর স্বতন্ত্রতা কখনও ন করেন 

নাই, এবং হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন ধর্ম, আচার ও জাতীয়ত! 

বিস্থৃত হইয়া বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে মত্ত হইয়াছিল, ১৮৯৭ খুষ্টাবে 
'্মায়াবসানে* তিনি সতর্ক করিয়া দেন "আমি ইংরাজের অন্করণের 
বিরোধী, ইংরাজের আচার ব্যবহার ইংরাজের উপযোগী, ভারতের 
অহিতকর*। “ছত্রপতিতে”ও তিনি স্বদেশীয়ের বিজাতীয় ভাবে ব্যথিত 

হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন “বিজাতীয় আদর্শে মকলেই প্রায় বিজ্জাতীয় 
ভাবাপন্ন, হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর অভিবাদন নাই, হিন্দুর 

হিম্ুভাবে সদালাপ নাই”। আজ মহাত্মা! গান্ধী ভারতবাসীকে এই 
কুশিক্ষা হইতে রক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সন্মুথে জাতীয়তা ও 

আড়ম্বরহীন জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়। ধন্য হইক্ছেন এবং সমগ্র 

দেশই তাহার ত্যাগ, সত্যানূরাগ ও উচ্চাদর্শে সত্য খজিয়া পাইতেছে। 

কিন্তু বঙ্গবাপীকে তিনিও নূতন কিছু শুনাইতে পারেন নাই। কি 
ত্বদেশী প্রচার, কি আইনাদালত বর্জন, এমন কি তাহার প্রেম, সত্য ও 
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অহিংস! কোন শিক্ষাই বাঙ্গালীর কাছে নূতন নহে। গিরিশচন্দ্রের 
নাট্যতরঙ্গ ম্থন করিয়া দেখিতে পাই, পত্রে পত্রে এই আদর্শই 

অমৃতায়মান | প্মায়/খসানের” নিম্রণিখিত কয়েকটা ছত্রে পাঠক তাহার 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। 

“মোড়ে মোড়ে মোদের দোকান তুলে দিন, বড়পোক একত্র 

হয়েছেন, যে মদ খাবে তাকে সামাধিক শাসন করুন। নিজ নিক্ 

দৃষ্টান্ত দ্বার! সাধারণকে শিক্ষা! দিন্। চক্ষের উপরে দেখছেন দীন 
দরিদ্র প্রতি ইংবাগী চালে চলেঃ আয় অন্ুনারে বায় কর্তে পারে না। 

তাতে যে কি সর্বনাশ হচ্চে একটু চিন্ত। কর্ণেই বুঝতে পারেন। এমন 

কুটার নাই যেখানে মদের বোতন, শ্লিপ বোতাম্, সাবান, এসেন্স নাই। 

যদি বড় লোক একত্র হ'য়ে থাকেন সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন্। 

পরিহিত।চারী হ'তে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন 
দ্ররিদ্রের সাহায্য করুন্”। 

১ম অঙ্ক, ৫গ। 
. উকীল এবং আদালতের সংগর্গ-বর্জন ও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে 
গিরিশচন্দ্রের অভিমত মহাত্মর অসহযোগ ধর্ম প্রচারের অনেক আগেই 

রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কাণীকিক্করের মুখে গিরিশ দৃঢ়ভাবে 
বলিতেছেন «গ্রাম, পল্লী, মহর মোকর্দমায় উৎসন্প যচ্ছে, নকল বড় লোক 

একত্র হয়েছেন, পঞ্চাক়ত ক'রে মোকদ্দমার সর্বনাশ নিবারণ করুন্। 
তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্টফি বেচে যাবে, কৌন্নপ্রির! 

কাড়ী কাড়ী টাক] নিযে যাচ্ছে সে টাকা দেশে থাঁকৃবে। চরকৃু বলেন, 

যেদেশে উকিণ প্রধান, নে দেশ ত্বরার উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে 

ব্যবহারজীবীর সংখ্যা-বৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম করণ । এ ব্যয় আপনাদের 

হাতে আছে, এইটে আগে করুন” । 

উকীপের হস্তে নেতৃত্ব স্থাপন করিতে অনন্মত হওয়ায় গান্ধীজীর প্রতি. 

অনেক লোক তখন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই । কিন্ত 

গিরিশচন্্রও বরাবর নিম্মম-ভাবে উকীলের চরিত্র অগ্কিত করিয়াছেন। 

বরদিচ দেশের সকল আইনব্যবসাক়ীই সমান নহেনও “বিচারের সহাক্গত! 
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কর্বো, সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কার্য 'কর্তে পারুবোন!” 

এই আদর্শে অনেকে ব্যবসা করেন কিন্তু দেশের অধিকাংশ আইনব্যবসায়ী 
যে স্বার্থান্বেধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্প্রফুল্লের” ভিলেইন (51118177) 

রমেশের ত কথাই নাই) কৃষ্চধন, দিদ্ধেশ্বর ও শিবুর চরিজেও (“মায়াবসান, 
ও 'গৃহ্লক্ষী” ) উকীলের কুবুদ্ধির কতকট! আভাব আছে-_উকীলের বুদ্ধি 
কুমারের চাক ; যত ঘৃরুবেন তত ঘুর্বে*। আর কালীকিস্করের টি 
উকীলের কার্ষোর যথার্থ পরিচয় পাওয়া! যায়__. 

টি, রে-_নপনি ধলেন ওনি পাগল, ছষ্ট, | লিগেল্ প্রফেসনের উপর 
ভারী ছেট্রেড। আপনি জানেন কৌন্স নীরা দেশের মাথা । 

কালীকিঙ্কর- জানি, জানি, খুব জানি, ছেলে বেলা থেকে জানি । 

এরা না থাকলে বড় বাড়ী হতো না, ঘর হ'ত না। পরের বিষয় ঘরে 

আস্তো না। ঘর জ্বালানো, গ্রাম লুট চলতো না। ভাইপোয়ে বিষ 
থাওয়াতো না । 

স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধেও তাহার উক্তি সমভাবে স্পষ্ট ও বর্তমান 
যুগধর্ম্মোপযোগী ৷ দেশীয় শিল্প কেন বিনষ্ট হইয়াছে, কি উপায়ে আবার 

উহার পুনরুখান হইবে, পূর্ব্বে শিল্পের জন্য এই দেশ কত সমৃদ্ধ ও 
উন্নতিশীল ছিল, কেন আমর! আত্মনির্ভরশীণত। শিখিতেছি না, সেই করুণ- 
কাহিনী কৰি “মহা-পুজায়” গাহিয়াছেন__ 

কিন্তু এই ছুঃখ মনে, ভারত সন্তান-গণে 

কোন মতে শিথিল না আপন নির্ভর 

শিল্পকাধ্যে নিয়োজিত করিলন। কর। 

এ ছুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেত পুত্র ঘারে 

পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে 

শ্বেত-পুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জলে। 

লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন 

তব পুত্র হ'তে তারা ক্রয় করি আনে 

শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে। 
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প্রিয় ভগ্মী সরশ্বতী নানাবিষ্ঠ। দিল সতী 

করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর 
ভারতের সমকক্ষ হত কোন পুর? 

স্থুজল!1 সুফল বামা, " ফলে ফুলে সাজে শাম! 

বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা কলি বিফল 

শারীরিক শ্রম বিনা শরীর হুর্বল। 

কি কারণে দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দীন প্রজার 

সর্বনাশ-সাধন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা 

করেন নাই__ 

বুটোনিয়া_ 

বল সতি কি কারণে, ভারত সম্তানগণে 

এতদিন শিল্পবিগ্যা করোনি প্রদ!ন 

চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান। 

সরস্বতী-_ 
অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতী 

রাজ্যোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায় 

সে সাহায্য বিনা শিল্প সদ1 নিরুপায় । 

ছিল শিল্প নানামত, শবেত-শিল্প তেজে হত 

নিরুৎপাহে শিক্পকার্ধ্য না করে গ্রহণ 

ভারত-সম্তানে দেহ আশ্বাম বচন । 

১৮৯৭ খু্টাব্ধে হীরক জুবিলিতেও এই ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ দেখিতে 
পাই--ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ সমুদ্র- 
বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিভারপুলের ভিক্ষুক। যে ভারত-প্রস্তত 
কাপড়ের পূর্বতন জগদ্ধিখ্যাত রোমে বিক্রয় হয়েছে, সেই ভারত এখন 

বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন । “মহাপুজা "ও এই কথা পাই-_ 

“চিকণ বসন তরে, রোম আসি তব ঘরে, 

জানাইত জন্মদে তোমায় প্রয়োজন !” 
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১৯০২ খুষ্টাব্ধের “ত্রাস্তিতে*ও তিনি এই কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত 
বলিয়াছেন। বঙ্গলাল ভূম্যধিকারী উদয়নারায়ণকে বলিতেছেন “আপনার 
অঙ্গে যে পরিচ্ছদ, তাহ। কার হাতে প্রস্তুত? দিন দিন যে রাজভোগ 

প্রস্তত হয়, তাহা কার অনুকরণে? কার দোকান হ'তে আম্বাব ক্রয় 

ক'রে আপনার রাজপ্রাসাদ সজ্জিত? কোন্ হিন্দু শিল্পীকে আপনি উৎসাহ 
দেন"? [৫ম অ, ৬গ]। রগ্গলাল চরিত্রেই বাঙ্গাণীর জাতীয় জীবন গঠনের 

ভিত্তি, আমর অন্যত্র তাহার সবিস্তার আলোচনা করিব। “হরগৌরীর* 

স্্টি রহস্তের অর্থও এই যে শিল্পের মাহাজ্ম কীর্তনের জন্যই যেন দেবাদিদেব 
মহাদেব গৌরীমাতার হস্তে স্বয়ং শশাখা পরাইয়া! দিয় পুরুষ ও প্রন্কৃতির 

মিলন সাধন করিয়াছেন । 

বাস্তবিক নাট্যকার নানাস্থানে যে স্বাদেশিকতার পরিচয় প্রদান 

করিয়ছেন তাহারই পূর্ণবিকাশ-_“সিরাঁজদ্দৌলা” ও “মিরকাসিম* 
নাটকে-_অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব বাঙ্গলার জাতীয় উদ্বোধনে যাহ অল্প সহাদ্বত! 
করে নাই। 

হ্রিল্দু-ম্ুুহললনমাল-_ও্রকত্তা 

হিন্দু-মুসলমানের একত। সম্বন্ধে ও বাহ্ শিষ্টাচার অপেক্ষা! আস্তরিক 

বিদ্বেষ-শুন্যতাকে তিনি একতার মুলীভূত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
একতার ভিত্তি প্রেমে, এবং এই প্রেম ব্যতীত উভয় জাতির মিলন 
অসম্ভতব। এক সমস কংগ্রেসের বড় বড় লোক অন্তরে বিদবেষভাব পোষণ 

করিয়াও, মুখে রাঞ্জনৈতিক ভ্রাতৃভাবের দোহ।ই দিয়! দেশোদ্ধার করিতে 
চাহিতেন, গিরিশচন্দ্র “মায়াবসানে” তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন । 

মাধব হলধরকে ৰলিতেছেন-_ 

আমাদের যে সব একতা! হবে। মুসলমান, হিন্দৃস্থানী, মারহাষ্ট। 

পাশীঁ, মান্দ্রাজী সব একক্র হয়ে পলিটিকেল ব্রাদ।র্” অর্থাৎ রাজনৈতিক 
ভ্রাতা হবে।। 

হনধর-তবে যে তুমি কাল দাওয়ানজীকে নবাব সাহেবের কাছারী 
সুট করবার জন্য গেঠেল্ পাঠাতে বল্লে ? 

ত৪ 

০৬ 
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মাধব--আরে, এ হলো! বিষয়কর্ম, আর সে হচ্চে রাঁজনৈতিক 

ভ্রাতৃভাব। আমি মিটিংএ নবাঁব সাহেবকে সেখ 1121) করে রিসিভ 
করেছিলাম তুই তা জানিস? 

এইরূপ স্পট কথায় অনেকে মনে করেন, গিরিশচন্দ্র কংগ্রেসের 

বিরোধী ছিলেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ পমাক়্।বনান” হইতে কালীকিস্কর চরিত্র 
উল্লেখ করিয়া থকেন, কিন্ত বরাবন্ন নিন মহ।সম্মিপন মমর্থন করিয়াছেন 

এবং ধাহার রাজনৈতিক মতান্ুমত বনুপূর্বব হইতেই দেশের হিতানুযামী, 

তাহার সম্বন্ধে একথ! চলেনা। “হীরক-জুবিপি*ও“মহাপুজায়” তিনি স্বায়ত- 

শাসন ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের যথেই আলোচনা করিয়াছেন এবং 

জাতীর মহাসন্থিলন নন্বন্ধেও তাহার উক্তি সেখানে স্প্নভাবে প্রকাশিত 

আছে-__“রাজনৈতিক বিবয়ে আমরা এক জাতি, ভারতের স্বার্থ আমাদের 
স্বর্থ একীভূত, ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সন্মানে আমর! 
মান্ড্রী, ভারতের উন্ন/ততে আমরা উন্নত, একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
আমর রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব |” ভারতরক্ষার গেরাবাহিনীর 

উল্লখ করিয়া তিনি মহারাণীকে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন “কেন মা, 

দুর্গনিম্মাণ, কেন এত বেতনভোগা গোরানৈন্ত ? কেন এত অর্থব্যর ? চেয়ে 

দেখ তোগার রাজপুত দন্তান দণ্ডায়ম।ন, চেয়ে দেখ রণত্রত রাজবৎসল শিখ, 

মারহাস্টা, মুসলমান, মান্দ্রাগী, পার্শি, অপি কনে দণ্ডায়মান। ছূর্ণের 
প্রয়োজন নাই, আমর।ই তোমার দৃঢ় প্রাচীর । বদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন 
দেখবে, বে ভিন্টোরিয়ার অধিকার-শাক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন মাত্র | মা, অস্ত্রধারী 

সন্তানের কামনা পূর্থ কর, ভারত রক্গার আঁধকার দা'ও”। বাঙ্গাণীর 
অধিকার সম্বন্ধেও তিনি “মহাপুজায়” খপিত ত্রুটি করেন নাই__ 

“তুম অরণ্যে পশে, বোমজান হ'তে খসে 

ভারত সন্তান বে সমরে সহায় 

ক্ষুদ্র ব্্গবাসী দেখঃ সৈন্য কার্য চায়। 
 মহাঁপুজা, ১৮৯০ ] 

বর্তমান স্বদেশী নেতাগণ মমর বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য 

বছবার 'আলে!চন! করিয়াছেন। অন্তত্র হংরাজের সহিত সমানাধিকার 
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ল।(ভে ভারতবাসী যে প্রকৃত অধিক|রী, তাহাঁও তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন 
"তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শবে সন্ত।নের কার্য পাবো, 

তোম।র শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্র।গৃহে বসে ভারতের উয়তি সাধন 
করবো |” 

এই কথাই দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন মহা প্রস্থানে পুর্বে করিদপুব প্রাদেশিক 
সম্মিলনীতে অন্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । 

যর্দিচ গিরিশচন্দ্র বলেন “রাজভক্তিতে আমরা ত।র শ্বেতসস্ত(ন অপেক্ষা 

নান নই,” তথাপি শক শানন নীতির উল্লেথ করিয়। বে রাজনীতি প্রচার 
করিয়াছেন, বোধহয় বিদেশী শাঁসনকর্ত। মাত্রের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য 

হইতে পারে-_ণ্তাদের রাজনীতি ধর্মনীতি নয়, এনিমিত্ত তাদের 

হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে বিজিত রাজ্যের প্রা বিনষ্ট হ'লে যে স্বার্থের জন্ত 

প্রজাগীড়ন করছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত । বণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা 
ধনহীন হ'লেঃ কি লুঠন ক'রবে ? দারুণ পীড়নে প্রজাধবংস হ'লে কে 
তার্দের দাসত্ব করবে? প্রজার! র।জভক্ত হ'লে তাদের হ”য়ে অস্ত্রধারণ 

পূর্বক শক্র দমন ক'রবে--এ সকল উচ্চ-রাঞ্গনীতি তাঁদের রাজনীতির 
অন্তর্গত নয়”। বাসর, ১ম অঙ্কঃ ১ম দৃশ্ | 

রাজনীতি ও দেশের বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে বাহার এইরূপ উচ্চধ।রণ।, 
তিনি কিছুতেই কংগ্রেসের বিরোধী নহেন, তবে তিনি বলেন “আমি 
বিরোধী নহি, উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে প|রি নাই”। তাই পমায়াবসান” নাটকে 
কালীকিক্কর বলিতেছেন “হিউম সাহেবের মতের সহিত আমার মতের 

এক্য নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহাধ্য 
করতে বলেন” । 

ডাক্তার-_প্রকাশ্ঠ স।হ।য্যে গভর্ণমেন্ট বিরূপ হবেন ! 
কালীকিঙ্কর-__-আমি বুঝেছি, আপনারা কি বিবেচনা করেন, 

গবর্ণমেটকে লুকুনো সহজ? আর যদিও সহজ হয়, যে কাজে গবর্ণমেন্টের 
বিদ্বেষ, সে কাজ গোপনে করা৷ কখনও যুক্তিসিদ্ধ নয়। 

কষ--আরে মশায়, সব লুট্লো, সব লুটলে। 
কালী-_সে লুট কি আপনি নিবারণ করবেন ? নিশ্চয় জান্বেন, 
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ভারত অধিকারে ইংলগ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ করেন ? 

হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে ছুঃখিত হ,য়ে থাকেন, তিনি সমস্ত 

অবস্থা তার স্বদেশীকে বোঝান। যিনি যথার্থ লোক হিতকারী, তিনি 

একাই সহত্র, তার কার্য কখনই বিফল হয় ন1। 
ডাক্তার-_-আ্যাজিটেসন আবশ্টক১ ভারতবাসীর অভাব ভারতবামীর 

রেপ্রেজেন্ট কর উচিত। ১ম অন্ধ, ৫ম গ। 

এই সমস্ত উক্তিতে গিরিশচন্দ্রের মতামত বেশ শ্পষ্ট বুঝা যায়। ইংলগ্ড 
্বার্থত্যাগ করিয়া আমাদিগকে আজিটেলন কি রেপ্রেজেন্টেননে যে কিছুই 
দিবেনা, তাহা ঠিক। অতএব মডারেটু ব! ভিক্ষানীতি কিছুতেই 
অবলম্বনীয় নয়। আবার গোপনে কোন কাজ সম্ভবও নয় এবং ফলবতী 

হগুয়াঃও আশা নাই। তাই গান্ধী-চিষঞ্জন প্রবর্তিত প্রকাশ্ত পদ্থাই 
একমাত্র উপায়। কবি দৃরদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি ভবিষ্যৎ চিত্র সাধারণ জনগণ 
অপেক্ষ৷ অনেক পুর্বেই দেখিতে পান। তাই গিরিশ সেই সময়ে “সেকেলে, 
ব! প্রাচীন-তন্ত্রী বিবেচিত হইলেও বর্তমান সময়ের প্ররুষ্ পন্থা! তিনি বছ 

পূর্বেই দেখাইয়া ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলিয় গিয়াছেন। 

ওশ্কক্মাড্ে এক্কজ্ডা 

ভারতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রনায়। বিভিন্ন ধর্মমত আম।দের 

উন্নতির পরিপন্থী । গিরিশ বলেন «একমাত্র রিপিজ্িয়স ইউনিটী ব্যতীত 

অন্ত কোন প্রকারে আমাদের একত। বা মিলন স্মভবপর নহে” । 

[ মাযাবসান, ১ম অঙ্ক, ৫গ]। ইহার অর্থ নয় যেঃ আমর! সকলে এক 

ধর্মাবলম্বী হইয়! সম্মিলিত হইব । এ উক্তির উদ্দেশ্য সকল ধর্মের মুল তত্ব 
“হৃদয়ঙ্গম করিয়। ভগবত-প্রেমে পরস্পরের প্রতি শ্রীতি-সম্পম- ধর্ম্মবিদ্বেষ- 

শৃন্য-_হইয় সেবাধর্ম্ে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মিপন। “মায়্াবসানে” 

যে £611%1058 ইউনিটির কথ! আমরা প্রথম শুনিয়াছি পরবর্তী সকল 

নাটকেই নেই একই সুর বাজিতেছে। “সৎনামে* হিন্দুর অনৈক্যের 

কারণ নির্দেশিত করিয়। রণেন্দরের মুখে নাট্যকার বলিতেছেন__-“মেরুশির, 

উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে হিন্দুর বীরত্ব-গাঁথ। অঙ্কিত রহিয়।ছেঃ কিন্ত দেখ--- 
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হিন্দুব পন 

অনৈক্য কারণ রি 

দ্বেষ হিংসা পরস্পরে, 

উচ্চনীচ জাতি অভিমান | 

“সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ঞান” যে হিন্দুন শান্ত্র/ুবচনও নির্ববাণ- 

কামী সেই হিন্দুর শ্বজাতি-ঘণা এখন ঞাজস ভিলস্সা 
“দেবদেবীনামে মহাপাপক্ষয়» এই উদার-ভাবাপনন হইয়াও হিন্দুর ব্যবহার 
আজ এত কুটিল! গিরিশ “সতন।মে* অযথ! শারন্ত্রব্যাথ্যা খগ্ুন বরিয়্। 

হিন্দুর উদারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। “পত্নাম” ন্বদেশীযুগের 
উদ্বোধনের পুর্ব্বে রচিত হয়, আর সেই শুভদিনের ইহাই প্রথম রচিত 

জাতীয়তা-মুলক নাটক বলিলে অতাক্তি হয় ন7া। এই নাটকের একটু 

বিস্তৃতালোচন! প্রয়োজন । 

"সৎনাম” অ্তিহাসিক নাটক। আগুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 

প্জিজিয়।” কর প্রবস্তিত হইবার পরে-মুষ্টিমেয় সৎনামী সম্প্রন।য় মোগল 
সৈম্তাধ্যক্ষ কারতরফর্খীর বিনাশ সাধন করিয়! প্রথমে তাহার ছুর্গীধিকার 

করে। মস্তক যুগ্ডন করিত বলিয়া ইহাদিগকে মুণ্ডী” ও বল! হইত। 

বৈষ্বী নামী জনৈক তেজস্বিনী রাজপুত-রমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী 
ছিলেন, তাহার উদ্দীপনায় সমগ্র কৃষককুল ক্ষেত্রকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া 

সৈম্তশ্রেণীতৃক্ত হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে শত শত ছুর্ণ এই সৎনামী ঝ 
মাধ্যি সম্প্রদায়ের হস্তগত হয় এবং তাহাদের অদম্য সঙ্কল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! ও 
বাছুবলে দিল্লী সিংহাসন অধিক।র করাও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু হামিদা ও 

রাজপুত বিষণ দিংহের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ মোগলসৈন্য অস্ত্র ধারণ করিতে 
লাগিল, স্বমং সম্ট্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও মোগল পতাকায় 

কোরাণের বয়েত্ সকল লিখিয়া সয়তান-উপাসক এই হিন্দু সম্প্রদায়কে 

সমূলে বিনাশ করিবার জন্য টসম্গণকে উত্তেব্ধিত করিতে লাগিলেন। 

দৎনাম' সম্প্রদায় পরাজিত হয়, বৈষ্ণবী ধৃত হইয়! প্রাণত্যাগ করে এবং 

হিন্দুস্থানে জিজিয়া কর পুনরায় স্থাপিত হয়। 
এই নাটকের প্রতি ছত্র জীবস্ত স্বদেশ-প্রাণথতায় অন্ুপ্র।পিত | বীর 
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রণেন্্র ও শক্তিরপিনী বৈষ্বীর তে। কগ।£ নাই) ফকিপ্ররাম মেন এই মর্থা- 

গ্রমে রুদ্র অবতার হগুমান। । তাহা প্রতি ছচ্তে দেশপ্রেমের অনাবিল 

উৎস প্রবাহিত হয়। ভীাহার শ্য্যি চণনান নঙ্গন্ধেও পণশুরাম বপিতেছেন 

"আপনি প্রকৃত মুক্তাআআ, কম্মঘেগিণিন্ধ মগপুরুৰ । দেশের কাধ্যই 

আপনার উদ্দেগ্ত, কাশ্যই ন'পনায জা নত আগনি ফলাফল-ভ্ঞানশুন্ট-_ 

নরকেও আপনি ভয় বখেন না” এট শাক স্ানবিশেষই উদ্দীপনা- 

পূর্ণ নে, সমগ্র নাটধথানাই স্বদেশ-প্রেনণ নবধাধায় প্রবাহিত।  রণেন্, 

ফকিররাম, চরণদ।স) পরশুনাম ও সে'ছিনী প্রতি সমস্ত চগ্ত্রই কাল্পনিক 

চরিত্র এবং তাহাদের বাকা ও কারো রে নর 

শাস্ট্রযুধ নভান্ত ৪ পণ্ডিত হা দেশে নে তমোভাব 

আপিয়।ছে, সত্বন্র:ম হিন্দু যে জড্রভাগন্ত এবং এই তমোনান হইনী কার্যাকারী 

রজোগুণের বিক্ষাণ ন! ভইন দিশান্গারেন থে কোন আশাই নাই, 

এই নাটকে তাহ! বারম্বার প্রতিধবনণিত হইগ়াছে । ফকিররাম মহাস্তকে 

বপিতেছেন “কেন মহাস্তজী) তোনলা তটোণ ক'রে শিক্ষা দিচ্ছ 

নির্বাণলাভ করোঃ যদি কেহ মারে, নে ্ নন স্বপ্নমাত্র! বাড়ী কেড়ে 

নেয়; স্ত্রী কেড়ে নেয়, নেও স্বপ্নার, এ হমাত্র পুল্রকে ন1 খেতে দিয়ে হত! 

করে, সেও স্বপ্ন, কিছু নর মায়া । খাপি নির্মাণ হওর[র চেষ্টা করো” | 

মহান্ত-_নাচ্ছা ফকির, তুমি সব্বণান্্-বনার্দত কিন্ত শাস্ত্র ব্যখ্যা 

নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কস কেন? 

ফকির-_কে বলে ব্যঙ্গ করি? অ। মনি মরি) এমন শাক্ষের ব্যাখ্যা ! 

মনে হয় শান্ত্রকরের। বদি জন্হন বে অজ্জুনে4 প্রতি শ্রীকঞের উপদেশ 

পাঠ ক'রে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুযু।কানে গাছ পাথর হবে, সকল 

অত্যাচার সহা করৃবে, জড়ো গ্ঠার খিশিত হবেনা, তাহগলে তশেধহয় 

শান্তর গুলি পোড্র।তেন ও ভঘানন কানে গ্ারন্টিও কর্হেন্”! 

এই অবস্থারহ ভাঙার আটান্টার তাগার দেখশখসীকে জনন্ত ভাষায় 

উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত বলিয়া উদ্বেপিত করিতেছেন আপনার কি ধারণ! যে 

হিন্দুস্থানে সকলে সন্বগুণী, শাহ বিপ।ত1য়ের গণ(খাত সহা করে? তা নয়, 

একবার চক্ষু খুলে দেখ থে বে।র “তনতে দেন আলচ্ছরত অণস কুম্তকর্ণের 

১ হ্ঃ ঞ ৮ ১৪ 
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মত জড় হয়ে পড়ে আছে। অনলস হয়ে কার্যে পবৃন্ত হলে তবে সে জড়ত! 

দুর হবে, রজোগুণের প্রভাবে তমোগ্ুণ নাশ হবে। ভগবান্ বলেছেন, 

কার্য্যব্যতীত প্রক্ক5 জ্ঞান-লাঁভ হৃদ না । জড় তামোগুণ কি চৈতন্য লাভ 

কর্তে পারে? সৎকার্ধযলে হৃদয়ে সব্বগুণের উদয় হয়। তবে সে 
নির্বাণের অধিক।দী। জড় রে থাকলে বে মন্তগুণী হয় তা ননে করনা । 

আমাদের অপেক্ষা মুনণনান শ্রেষ্ঠ, তারা তমতে আচ্ছন্ন নয়__রজোগুণী 

বীরপুরুষ। বীরব্যতীত কেউ নন্বগুণলাভ করৃতে পারেনা”। আমরা 
ধান্দের ভাণ করিয়া সর্ভ্রমে দে তিম'তে আস্ছন্ন হইয়াছি সেই বিষয়ে 
ককিররাম নাগরিকগণকে বদতেছেন পখর্মের ভাথ করে হিন্দুর হৃদয়ে 

ভীরুত1 অধিকার কঃরেছে। যদি বণবান হ'তে, যদি মুসলমানকে মার্জন। 

কর্তে পার্তে, অত্যাচারে ঘদি বিদিতি না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে 
ভগবানকে ডেকে তাহাকে না অভিখাপ দিতে, তা হ'লে জান্তেম যে 

ধর্মরক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই । কিন্তু-তা নয়, তোমার মার্জন। 

ভয়ে ;_মুমনমানেত্র নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জনা । দেখ কি 

ভীরুতা! সকলে শ্রক্য হয়ে অগ্রিকুণ্ডে পুড়তে চাচ্ছো, তার সম্মুখীন 

হ'তে সাহসী হচ্ছে না । অবধীনভান অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় 

দেবে? হায়, মাতৃভূমির ছঃখে অঞ্চতঃ একজনও শোণিত দান করে, 

এমন সর্ববতযাগী কেউ নাই ।* | [হর অঙ্ক,১ গ] 

যাহ। হউক পুর্বকথিত মহান্তই বৈষ্বীর পিতা। £মোগলহস্তে 
পিতৃহত্য।র সংবাদ শুনিয়। উন্ম/দিনী সহস! তেগন্বিনী ভ্ইয়া উঠিল। 

“মান্ম ক্লৈবাং গম+» প্রতি গীতার পধ্লোক তাহার শুখ হইতে বাহির হইতে 

লাগিল, এবং যেন কোন সংহার-রূপিণী দেবী তাহার হৃদয়ে আবিভূ্তি 

হইয়া উৎসাহ দিতে লাগিণেন “ছুর্ধন হৃদয়ে কাদবো কেন? নগবাল! 

মহ্ষিস্থর বধ করেছেন, শুণ্ত-নিশুস্ত বধ করেছেন, আমি মোগল বধ 

করবো” । রণেন্থও গুরু£ত্যার গ্রাতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল । 
শুভলক্ষণ স্থচিত হইল, কুমার-কুমারী শক্র সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন । 

স্বাধীনত।কামী স্থিরসঙ্ষল্ল ব্যপ্তির কর্তব্য অতি কঠোর, কোন মোহ 

তাহাকে অভিভূত করিলেই কাধ্য পণ হইবে, মহৎ সঙ্কল্পে যাহা অন্তরায়, দূর 
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করিতেই হইবে। তাই ফকীররাম রণেন্্রকে দৃঢ়ণক্কল্প হইতে উপদেশ দিয়! 
বলিতেছেন প্ৃঢ়গ্রতিজ্ঞের অর্থ তুমি অবগত আছ? একমন একধ্যান 

হয়ে কার্য ব্রতী হওয়া, পাপ পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শতশত প্রলোভন 
উপেক্ষা করা, কামিনী-কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ঃ কাঞ্চন না৷ আকর্ষণ 

করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে। তুমি যর্দি এরূপ কুলতিলক পাশমুক্ত 

পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেঃ সত্যই তে।মার মসাধ্য কিছুই মাইঞ্। 
মহাকার্ষ্যে অনেক বিভব! তাই একনি কম্মাকে গিরিশচন্দ্র অমুল্য উপদেশ 

স্মরণ রাখিতে বলিতেছেন “রমণীর বড় মুগ্ধকাগিণী শক্তি, কালন্র্পের স্থায় 
রমণীসঙ্গ ত্যাগ ক'রো, দয়া, মায়।, ঘ্ব্ণা, ত।চ্ছিল্য-_নারী-প্রলোভন নান। 

রূপ ধারণ করে। মহামাননাকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো» নিশ্চয়ই 

কৃতকার্য হবে।” ১ম অঙ্ক, ৩ গ। 

এইরূপে রণেক্ত্রের কার্ধ্য আরন্ত হইল | কিন্তু তাহাকে এই নিদ্রিত 

হিন্দুাতিকে জাগ।ইতে হইবে । যে জাতি--'পক্র শম্ত কেটে নিক্। ঘর 

জ্বালিয়ে দিক্, ছেলে কেড়ে লউক্, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করুক্, শাঙ্তে 

নিষেধ__-তলোয়ার খুলুতে নাই, নীতির অন্থসরণকারী ; যে জাতি 
অত্য।চার সহ করিতে না পারিয়া! দেশত্য/গ করে ব1 অগ্নিকৃণ্ডে ঝাপ 

দেয়, প্রতিশোধ নেয় ন'ঃ__সেই মৃতজাভিকে উদ্বদ্ধ কর! বড় সহজ নহে; 

কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলেন এক উপায়ে হিন্দু জাগিতে পারে-- 

ধর্ম হিম্দু-জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, হিন্দুকে জাগাইতে ও তাহার জাতীয় 

জীবন উন্নতি করিতে হইলে, এই ধর্মের দ্বারাই হইবে। ধর্ম হইতে 
তাহার জাতীয় জীবন পৃথক করিলে স্বদেশধরন্দধে তাহাকে পাইবেন।। 
তাহাকে যদি বুঝাইত্ে পার যে শ্বদেশ-রক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু ধর্ম 
কার্ষ্যে মৃত্যু, তীর্ঘস্থানে মৃত্যু, তাহাহইলে এই হিন্দুর দ্বারা অসাধ্য স।ধিত 

হইতে পারে। আমর! “সতনামে” এই শাস্ত্রব্যাখ্যাই একাধিক স্থানে 

দেখিতে পাই। ফকিররাম বপিতেছেন “এমন হিন্দু অতি বিরল ঘে 

ধর্রক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মীয় রক্ষা, স্বদেশরক্ষ। 
এ সকল কথায় কর্ণপাতও করেনা, কিন্তু দেখ, মুসলমানেরা দেবদেবী 

ভঙ্গ কর্ছে, হিন্দুরা জীবন উপেন্ষ। ক'রে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে। 



জাতীয়তায় গিরিশচন্দ্র ২৩৩ 

দেখাযায় সে সময় তাহাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যি তোমার 
উপদেশও আদর্শে বোঝাতে পার যে মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্মের নিমিত্ত 
ধবনযুদ্ধে প্রণত্যাগ করা অপঘাত নয, কাশীমৃত্যু অপেক্ষ! শ্রেয়ঃ, 
বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ ক'র্তে প্রস্তুত হয়” । 

পুনরায় স্বদেশভক্ত চরণদাসের মুখে এই কথাই আরোপিত হইয়াছে__ 
“মৃত্যুভয় হিন্দুর ন।ই, বাঙ্জলী বলে একজাতি হিন্দু আছে জগৎ জুড়ে 
যার্দের ভীরু ঝলে জানে, তাদেরও দেখেছি মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে 
জান্বী তীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত শ্বজনকে অন্থরোধ করে। 
হিন্দুর ভয় কি জানো? যবনের হাতে ম'রে পাছে অপঘাত মৃতু/। হয়। 

হায় হায়, যি এই সংস্কার দুর হয়, যদি গীতার প্রর্কত ধর্ম হিন্দুর! হৃদয়ে 
স্থান দেয়, তাহলে বুঝতে পারে যে আত্মরক্ষার জন্য, স্বগণরক্ষার জন্য, 

দেশের জন্ত, ধর্মস্থাপনের জন্য ববনবিরোধী হয়ে প্রাণ দিলে কোটা 
জীবন গঙ্গার সঙ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায়, হায়, এ ধারণ! হিন্দুর হৃদয়ে 

স্থান পেলে ভারত -অজেয় হতো । অধথ। শাস্ত্ব্যাখ্যায় দেশ উৎস 

গেশ* । এইভাবে স্বদেশ-ভক্তি লইয়৷ সোহিনী বৈষ্ণবীকে বণিতেছে-_ 

মনে ছিল কাশীধ!মে ত্যজিব জীবন। 

কিন্তু শুনি তোমার বচন, 

সে বাসনা নাহি আর 

যথাসাধ্য হব তব কাধ্যে অনুকূল। 

ক্ষুদ্র কার্ধ্য আম! হতে হলে সমাধান 

ভাবিৰ ম৷ সার্থক জনম। 

বুঝিক্নাছি কথায় তোমার, 

যাগ-যজ্ঞ তপ-জপ নাহি কিছু হেন 

সত্-জুভ্ি-পুজ। সম। 
২য় অঙ্ক, ৪গ। 

যাহাহউক্ রণেক্দ্রের এক প্রাণতায় ও সঙ্ধল্পদূঢ়তায় নাগরিকগণ 
দলেদলে সৈ্থশ্রেণী-তুক্ত হইতে লাগিল। এই স্থানে ভীরু, কুতর্ক-নিরত 
অড়-ভাবাপর় দেশবাসী কিরূপ তাহার'উদ্দীপনায় গৃহবাড়ী, পুত্র কলর 

২৫ 
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পরিত্যাগ করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করে, তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। 
ভাষা, ভাব ও উদ্দীপনাশক্তিতে এই দৃশ্ঠটী অতুলনীয় । পরবর্তী দ্বিজেক্- 
রচিত হর্াদাস ন'টকের মহামায়া ও নাগরিকগণের কথোপকথন প্ররান্থ 

তুল্যান্থরূপ। রখেন্দ্র মাতৃভূমির জন্য পোণিত দান করিতে নাগরিকগণকে 

উত্তেজিত করিতেছেন-__ 
মোঙ্গলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল 

চাহে সৎকার্ষ্যর ভর, 

কার্য অনুষ্ঠান জীবনের সার, 

এক, বন্থ, না করি বিচার-_ 

আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্ষেয হয় ব্রতী ১-- 

হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি। 

মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান, সংসারে অসাধ্য কিবা! তার? 
হে ধীমান ! মোর! মবে সৎনাম-আশ্বিত ১ 

উচ্চরবে সতনামের জনন করি গান 

মহাকা্ধ্য করি অনুষ্ঠান, 

রাখি সমাত্ুজ্ভন্তিশ্ল মান, 
ধর্শের গৌরব ব্যক্ত করি পুণাধামে। 

এস ভাই মোক্ষ-নুব্ধ-চিত্ত কেবা। 
এস এস মহাকার্ষ্য কর, যোগদান। ২য় অঙ্ক ১গ। 

যাহা হউক, নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবার পরে রণেন্দ্রের পতন আরম্ভ হইল। 
“মমত।” তাহার ধর্মের নিষেধঃ কিন্তু গুলসান। নামী মুদলমান-কন্ত! ছলে 
তাহার প্রতি রণেন্দ্রের মমত। জন্ম/ইয়। তাহাকে আকৃ করে। 

আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, এই রমণীও তাহার প্রতি আকুষ্ট হইয়! নখন!ম- 
ধর্ম গ্রহণ করে। রণেন্ত্রের পতনে সংনামী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, 

আবার মোগলপতাক1 উডভীয়মান হয়। নাট্যকার দেখাইয়াছেন এই 
«মমতা? ও «নারী-প্রলোভনই কিরুপে একটা রাজ্যের জয় পরাজস্নের কারণ 

হইস্জা উঠে। ফকিররাম তাহাকে বারঘ্।র উপদেশ দিতেন “মহামাক্ার 

নিকট প্রার্থন! ক*রে, যেন তিনি দয়ার বেশতুযাক্ন কামকে না লজ্জিত 
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ক'রে তোমাক প্রতারিত করেন। মহামায়ার নিকট প্রা্থন। ক্রে নারী 
হতে দূরে অবস্থান করো, এই আমার মিনতি”। কিন্ত রণেনেরে 
আত্মবিম্থৃতি হওয়ায় বৈষ্বীর ন্যায় তেজস্থিনী রমণীর প্রভাব সত্বেও 
তাহাকে মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এই পতন ও 
পরাজয়েই বৈষ্ণবী আক্ষেপ করিয়া বলেন__ 

“করিলাম মাতৃ-অপমান 

প্রসাদ মুকুট তার দানি”হীনজনে । 
বৈষ্বী এই নাটকের কেন্ত্রীশক্তি। তাহার উদ্দীপনায় সৈন্তসষ্টি 

হইয়/ছিল, প্রেমিকের শুক্কপ্রেম জন্মভূমির 'কার্ষো প্রবাহিত হয় এবং সে 
সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে উত্তেজিত করিয়া সৈম্-শ্রেণীতৃক্ত করে। “সিন্ধু শোষে, 
মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে*। এবং এই বলে সে উপলদ্ধি করিত--- 

অলক্ষিতে শতকোটা যোগিনী সঙ্গিনী ফেয়ে 
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে, 

ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে স্থজন । 
কৌমারী-শক্তি-সম্পন্ন। বৈষণবী বুঝিলঃ শতশত যুবক বেহ্ার মোহে 

আবৰিষ্ট হইয়া আত্মীয়-স্বজন, গৃহবাড়ী, জন্মভূমি, সব বিণর্জন দেয়, অথচ 
তাহাদের মধ্যেই অনেকে সামান্ত নারীর অভাবেই সময়ে সময়ে বলীয়ান্ 
হইয়া উঠে, হেলায় নিজের প্রাণও বিদর্জন দেয়। বেশ্তার মোহিনীশক্তিতে 
ও অশেষ কার্ধ্য হইতে পারে, তাই সে শ্রেষ্ঠ। ও প্রবীণ! বারাঙগণ! সোহিনীর 
নিকট উপস্থিত হইয়। উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল, “মা যে শক্তিবলে অতুল 

র্ব্য উপায় করেছ, সে শক্তির প্রক্কত মূল্য লও নাই। যে শক্তি-প্রভাবে 
শতশত যুবক-_পিতামাতা স্ত্রীপুত্র সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে তোমার 
শরণাগত হয়েছিল, ষদি সেই শক্তির দ্বার! সেই যুবাবৃন্দকে উচ্চপদে চালিত 
করতে, তাহলে ভারতবর্ষে ভগবতী বলে তোমার ঘরে ঘরে পুজা 
ক'রতো।। মা তুমি অবশ্তই শাস্ত্র জানে।, অনুর নিধন নারীর মোহিনী 
শক্তিতেই হয়েছিল” । তিনি এই বিদ্া। শিখিয়া যুবতীগণের সহায়তার 
তাহ!দের সন্মে।হিনী শক্তি-বলে পুরুবকে উত্তেজিত করিয়া! তাহাদিগকে 

একাকী শতশত যবনের সম্মুখীন করাইতে লাগিলেন, আর-__- 
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মাতৃভূমি পৃজাহেতু উৎ্সাহ-অনলে, 

মহাপ(প দগ্ধ হল সবাকার” । 

সমস্ত বাহিনীর শক্তিই বৈষ্ণবী, কিন্তু রণেন্দ্রের হুর্দলতায় তাহ! 

বিপর্যস্ত হইয়৷ পড়ে। দারুণ মনস্তাপ তিলতিল করিয়া তাহাকে দগ্ধ 

করিতে লাগিল, কালানল সম তাহার হ্ৃদয়তাপ লোমকুপ হইতে বহির্গত 

হইতে লাগিল এবং তিনি অন্ুনোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন__" 
বৃথা উচ্চ কুলোপ্তব নিরীহ যুবক, 
উত্তেজিত পাপ-মন্ত্রে মম 

প্রাণ দিল এ কাল সমরে। 

পিতা, মাতা, হ্ষতেকল্গী, 
স্বধন্মাঁ, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, 

ভাসিল এ রণজোতে, 

বৃথ। এ বিদ্রোহ । 

অতঃপর বৈষ্ণবী বাদসাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়! মৃত্যুদণ্ড 
চাহিলেন। প্রকৃত দেশকম্মী আজীবন শ্ঙ্খন, স্বক্ষে স্বদেশীর পীড়ন 

ও মাতৃভূমির লাগুন। দর্শন অপেক্ষা মৃত্যুতে অধিক শাস্তি পায়, তাই 
বৈষ্ণবীর ইচ্ছামৃত্যু | 

“সৎনামী” সম্প্রদায় কৌমারীর বরে জয়লাভ করিবে এই বিশ্ব/সেই 
অনেকদুর পর্য্যন্ত সফলকাম হইয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র গুলসানার মুখে 
বলিতেছেন এইরূপ বিশ্বাসে একট! বিপদ আছে, কেননা, বিশ্বাস ভঙ্গ 
হইলেই তাহার পরাজয় ও নিধন অবশ্ঠন্তাবী। তাই উচ্চ কর্তব্য বোধে 

তাহাকে অগ্রদর ভইতে হইবে-__. 
যদি ধর্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার ক।রণে, 

হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত, 

দেশহিতে রত, 

ধর্ম-মর্দ বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত, 

মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টপিত। 

বাজপুত প্রতাপ-রাণ। প্রমাণ তাহার, 
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অটল স্বদেশ-ভক্ত আকবর প্রভাবে। 

শিঝ।জী, ম।রহাউ।-দস্থাঃ দ্বিতীয় প্রমণ, 

শিখফেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ। 
৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ। 

মৃত্যুকালে বৈষ্ণবী স্বদেশের উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা দৈববাণী করিয়' 

গেলেন সকল দেশভক্তেরই তাহা শ্রেতব্য। বিশেষতঃ যে জাতি- 

নির্বিশেষে প্রেম বা পরিলিজিওস্।ইউনিটি! নাট্যকার সকল দেশবাসীর পক্ষে 
একমাত্র মিলনের উপাক্ নির্দেশ করেন তাহাঁরও পরিচয় এই উক্তিতে-_ 

যতদিন কামিনী কাঞ্চন 

বিন্দুগণ করিয়ে বর্জন 

ন! করিবে দলীম্ভ্ব্রাতুল্েন্না, 
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত 

স্বার্থপর বর্ধরনিকর 
ট রবে সবে পরাধীন বিধর্্মীকিন্কর | 

এই সৌন্রাস্তবন্ধন ও বিশ্বপ্রেমই ভারতীয় কম্মী ও নেতাগণের 
একতা ও মিলনসুত্র। এ বিষয়ে মহাত্ম! গান্ধী ও বিবেকানন্দের লহিত 

গিব্িশচন্দ্রের মতভেদ নাই । মহাত্মা যাহা কর্মে, বিবেকানন্দ যাহ। খুব 
বানীতে প্রচার করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহাই নাট্যকলায় সরস করি 

মর্মে মর্মে প্রেরণ করিয়ছেন। 

স্বদদেশীর বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহারা বিদেশীর শক্তি বাড়াইয়া 

দেয়, গিরিশচন্দ্র তাহাদের সম্বন্ধেও নির্ব্বাক্ থাকেন নাই,__“ম! গো, এরূপ 

র্বন্িব্যতীত সজল! সুফল! ভারতভূমি দীন হীনা কেন হবে ?” 
সওনাম ৫ম অঙ্ক, ৩গ। 

*সতনামে” নারীশক্তি জাগরণ বিষয়ে গিরিশের উক্তি সম্পূর্ণ আধুনিক । 

বৈষ্ণবী অন্তান্ট যুবতীগণকে বলিতেছেন,: *ভারত-ললনা৷ অনেকদিন 

ঘুমিয়েছে. আর ঘুমের সময় নাই । কুলাঙ্গনার! চিরাপরাধিনী, স্বামীর অধীন 
হয়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে । ভারতকে উৎসাহপ্রদ্ধান আমাদের কাজ, 

কুলাঙনাকে উৎসহপ্রদানে শিক্ষাদান আমাদের কাজ, ধর্মের 
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জন্য, দেশের জন্য বক্ষের পোণিত প্রদান কর্তে উত্তেজিত করা 
আমাদের কাজ |” 

খ্য় অঙ্ক, য়গ। 

”“আসভ্ভভ্যগগ 

"নখনামের” পরবর্থী তিনখানি প্রপিদ্ধ এ্রতিহাসিক নাটকই একসময়ে 

বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন সংগঠনে অপরিসীম সহায়তা প্রদান করিয়াছে। 

পিরাজদ্দৌলা! ও মিরকাসিম উভয় চরিত্রেই জাতীয় অধিনায়কের আদর্শ 
অন্ুস্থাত আছে। উভয় নাটকই হিন্দু-মুদলমানের একভা। ও নিঃন্বার্থ 

ঘদেশভক্কির জ্বলন্ত আদর্শে গ্রাণময়। সিরাজ মীরমদনকে উদ্দেশ করিয়া 

বণিতেছেন-- 

"মীরমদন, জন্মভূমির আশ! বিলুপ্ত । যর্দি কখনও নুদিন হয়, যদি 
কখনও হিন্দু-মুললমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্মনবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে 

পরম্পর পরস্পরের মঙ্গনদাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে 

সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, 
বিদ্বে, নীচপ্রবৃত্তি দণিত ক'রে স্বদেশবাদীর অপমান আপনার জ্ঞান 
কয়ে, তবেই আশা, নতুবা নিক্ষল।” 

” এই জাতীয়ত! ও স্বদেশান্থরাগ যে আত্মত্যাগের দৃঢ় ভিত্তিতে 
স্থাপিত, লুখফ উল্লিপার (বেগম) কাছে, সিরাজের আর ছুই একটী কথায় 

তাহ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিতেছেন প্যদি সুখ ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ 
ঝর্তেম্ঃ ত৷ হলে এ ছার র।জ্য পরিত্যাগ করে তোমার সহিত নির্জনে 

বাস কর্তেম্। কিন্তু রাজোর সহিত আম!র উপর গুরু-ভার স্থাপিত। 

প্রজার মঙ্গলসাধনই আমার একমাত্র উদ্দেগ্র ।” 
নেতার আত্মচ্য।গ ও প্রজাহিত সাধন রূপ পবিন্র আদর্শ মিরকাপিম 

চরিজ্রে প্রক্কতররূপে অভিব্যক্ত । মিরকাশিমের নিজজীবনের আত্মত্যাগ 

ও আড়ম্বর-শূগ্ঠত! যে আদর্শ নেতারই উপযোগী সে বিষয়েতো কথাই নাই। 

আমরা যথাস্থানে তাহার বিশদ(লে/চন! করিব । অধীনস্থ সেনানয়ক- 

গণকেও তিনি এই আদর্শেই গঠিত করিয়াছিলেন। কর্তব্য সম্বন্ধে 
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তকীখাকে বলিতেছেন “অত গুরুতর কার্য আমাদের উপস্থিত---কার্য্য 

আত্মত্যাগ । জামাদের আত্মগীরুব ত্যাগ করতে হবে। যশোন্িপ্স। ত্যাগ 

করতে হবে । বাঙ্গালা দীনপ্রজ। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ।” জাতীয়তার 

মূলমন্ত্র স্থার্থত্যাগ কেবল সিরাজ ও মিরকাশিমের চরিত্রে নয়, বহুপুর্বেই 
চিভোরের রাণাবংশের রাজকুমার চণ্তের মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে১-" 

অন্তরের গৃঢ়স্থান কর অন্বেষণ 

মন। পশ* অভ্যন্তরে গুহতম সুরে 

হের কোথ| স্বার্থ লুক্কারিত । উচ্চ-আশ, 
উন্নতি প্রয়াসঃ আছে কি গোপনে ধরি 

হবদেশ-বৎসল ভাব? আধিপত্যলিগ্া!ঃ 

ফিব। চিতোরের [হিতে চালিত অন্তর? 

সত্যতত্ব কর নিরুপণ। দেখ মন, 

স্বার্থশূন্ত নহে কি অন্তর 1 চণ্” ১ম অঙ্ক, ২গ। 

আর “মহাপুজায়*ও নাট্যকার এই কর্তব্য দেখাইয়! বলিয়াছেন-_ 
“প্রকৃত শ্বদেশ-প্রেমিকদিগের প্রধান উদ্দেস্ত তাহার দ্বার্থসাধন নয়, 

শ্থার্থ-বিসর্জন+ 1*--- 

“শিখে। হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ মন্ত্রে লহ দীক্ষা, 
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা রহ জননী সেবার” “মহাপুজা”। 

০৮০০০ শ্চঞা1” 

উপসংহারে আবার বল। যাইতে পারে “একতা! ভিন্ন জাতিগঠন 

সম্ভব নয়।* তাই গিরিশচন্দ্র বলিতেন “স্থাধীনতাপ্রিয় মন্ুষ্যমাত্রেই 
এক জাতীয়, স্বাধীনতায় তার! একম্ত্রে আবন্ধ। যে শ্বাধীনচেতা তার 

হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই! ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, 
কাপুক্রষে হিন্দু-মুলমান ভেদাভেদ করে ।” যে একতাহ্ত্রে সকল ধর্ম, 

জাতিঃ সম্প্রদার ও ব্যক্তি প্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, ধন্মবিদ্েশূন্ততা! ও 

সেবাধশ্শে পরম্পর পরস্পরের প্রতি আবন্ধ থাকিবে, যে “রিলিজিয়স্ 
ইউনিটার' কথ। আমরা পুর্বে কালীকিস্কর বন্থুর মুখে উল্লেখ করিয়াছি ও 
দীন-জর।তৃস্বাষ যাহা। “সনামে+ অভিব্যক্ত) গিরিশচন্দ্র মিরকাসিম নাটকে 



গিরিশ-প্রতিভা 

তারাদেবীর আদর্শজীবনে তাহার পুর্ণাভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তারা 
ছঃখিনী বঙ্গমাতার ছুঃখভাঁর লাঘব করিবার জন্ত সকল স্থানে গমনাঁগমন 
করিয়া সকলকে শিক্ষ। দিতেছেন--“ভাইদের ধর্মশিক্ষা দাও, বাছগলার 

কতত্বতা দূর কর? বাজলার সেবায় নিযুক্ত হও। প্রেমে সকলকে 

বশীভূত কর।* তাহার গ্রেমশক্তিতে মেজর মন্রোও কৃতজ্ঞতা-উৎফুল্ল 
হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন «ইনি ঈশ্বর-প্রেরিত। রমললী, লড়াই শেষ হইলে 
দেখেন নাই, দেবদুতের মত আসিয়া সৈম্তদিগকে সেব। করিয়াছেন । 
তাহাতে ইংরাজ আর ভারতবাশী প্রভেদ করেন নাই। সকলকে সমান 

চক্ষে দেখিয়াছেন, আমি উহাকে দেবদূত জানিয়। সেলাম করি”। (৫ম 
অঙ্ক, ৯ম গ, মিরকামিম )। আজ ভারতে এইরূপ চরিজ্রেরই একাস্ত 

প্রয়োজন হইয়াছে, যেন তাহার শিক্ষাগুণেই দেশবাশী সমস্বরে বলিতে 
পারে “মায়ি, আজ তোর কাছে শিখলেম, ধর্ম শিখলেম, কর্শ 

শিখলেম, খোদার কার্য শিখলেম, জন্ঞমস্ডুন্সিন্ল কাব্যে 

হ্াাগাভ্ডযাঞ্গ শ্পিচথিেক্”। আজ গিবিশের এই বালী, 

কোন ভাগ্যবান সফল করিবেন? কোন মহাত্ব! প্রেম জাতীয়তা, 
অহিংা ও শক্রমিত্রতভেদে সেবাব্রত লইয়া নবভাবে নূতন তারত গঠন 
করিবেন? ভারতের যশোগান গ্রতিগৃহে প্রতিখ্বনিত হইবে-- 

"জননী ভূবনমোহিনী, তীর্থকায়! কীর্ডিদারিনী 
বান্সিকী ব্যাস গায় ম৷ তোমার পুর! কাহিনী; 
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোষার আরতি ।. 

কর ম। নরত্ব প্রদান, 

দে মা শক্তি, হ্বমাতুভ্ভজ্তি কর গুণগান, 
গগনে সমীরণে উঠুক খ্রক্যতান 

শুনি আধ্যভেরি, কাপুক অরি-- 

পুজ্যবীর-প্রস্থতি |” 
“ম্বাওসশ্ল ৮ 
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সন ল্িত্ল্জছ্ 2. 

গিরিশ ও বিবেকানন্দ 
ভীর।মন্কধ্দেব অর্ধসমাহিত অবস্থায় একদিন মহাপ্রতূর প্রসঙ্গে 

বলেন-_“জীবে দয়! করবার আমাদের শক্তি কৈ? শিবজ্ঞানে জীব সেবাই 
ধর্ম ।” বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন “আজ একট| নূতন আলোক পাইলাম। 
যদি কখনও দিন পাইঃ এই সত্য কার্য্যে পরিণত করিব ।” ইহাই 

নরেন্্রনাথের জীব-সেবাধর্ম্নের বীজমন্ত্র স্বরূপ হয়। আর এই সত্যের 

আভাসেই ভ্ীরামককষ্চ-উপদিষ্ট কর্মপথ শিবজ্ঞানে জীবসেবা! বর্তমান 

সময়ের বিশেষ উপযোগী বলিয়া কঠোর কর্ন্মযোগী নরেন্ত্রনাথ যুগধর্শ ন্নূপে 

উহা প্রবর্তিত করেন। এই সার্ধভৌমিক যুগধন্ম গিরিশচন্্র কিঈপে 
তাহার কয়েকখানা নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। 

আমেরিক1 হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে একদিন বস্তুপাড়ায় বলরাম- 

মন্দিরে কয়েকজন গৃহী এবং সন্গ্য/সী যুবকগণকে স্বামীজী বেদ-বেদাস্ত ও 
উপনিষদূ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র 
আসিয়৷ তাহাকে বলেন “নরেন, বেদ-বেদাস্ত নিয়ে কি বকাবকি ক:রছ, 

সংসারের ছুঃখট। একবার ভেবে দেখেছ কি? বাপ ক্ষুধিত ছেলেকে অন্ন 

দিতে পারেনা, জরে কত হতভ।গ্য ওধধ পথ্য পায় না, শীতে কাপে, গায়ের 

কাপড় জোটেন! ; সতীর ধর্ম নই, গুগ্ডার অত্যাচার! এই সৰ ছঃখের 

প্রতীকার তোম।র বেদে আছে কি ?” 

শুনিতে শুনিতে স্বামীজি সহসা উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 
আবার ফিরিয়া আসিয়। বলিলেন “তাইত প্িঃ পি, কি উপায় হয়? কি 
উপায় করি? এত ছঃখ, এত কষ্ট ?” বলিয়া স্বার্থশৃন্ত সর্বত্যাগ্ী মহাপুরুষ 
শিশুর সভায় রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্ত্র উপস্থিত যুবকদিগকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন “এই জন্তই তোদের স্বামীজীকে এত মাবি, 
আদর্শ সন্ন্যাসী ঝলে নয়, অদ্বিতীয় পাঙ্ডিত্যের জন্ত নন্ন, লেক্চার দিতে. 

২৬ 
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পারে বলে নয়, পরের ছুঃখ অন্তরে অন্তরে এম্নি ক”রে বোধ করে বলে। 

দয়। ভিন আবার ধর্ম কোথায়? এই বিরাট প্রাণই ছিল স্বামীজীর 
নরসেবার পশ্চাতে । স্বামীজী পরে ফিরিয়া আঁসিয়। বলিলেন “জি, সি, যদি 

জগতের ছঃথ দূর করতে হাজার জন্মও নিতে হয়, তাতে কারও যদি এত- 
টুকু হঃখও দূর হয়, তাও শ্রেয়ঃ । ব্যক্তিগত মুক্তি দিয়ে কি হবে ?”। 

আমর! দেখিয়াছি দীন ভ্রাতৃসেবাই £রিলিজিয়স ইউনিটি, । আবার 

ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম । এই নরসেবা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলিতেন 
গ্নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত ক'রো, এই সেবাধর্ম প্ররুত 

হিন্দুধর্ম । মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার যুর্তিশ্বরূপ। বরক্ষের বিকাশই মন্ুম্য। 
এই মন্ুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম । প্ররুত বৈদান্তিক সমস্ত ব স্বতেই 

ব্রহ্ধদর্শন করেন, ভীবসেবা ছাড়া ব্রদ্মের আর কোন উপাপন। নাই। 
আমর! সেই ব্রচ্ষের স্বরূপ জানিক। যদ্দি প্রত্যেক জীবের সেবায় নিযুক্ত 

থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? 
সেই সেবাস্ মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে ? অহিচ্দু 
বলিয়। ঘ্বণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায় ?” 

[ গিরিশচন্দরের প্রবন্ধ_-বিবেকানন। ও বঙ্গীক্স যুবকগণ ] 

স্বামীজী যখন দিথ্বিজয় করিয়া আমেরিকা হইতে ভারতে 'প্রত্যাগতত 
হন, গিরিশচন্দ্র গাহস্থ্যনাটক “মাযাবসানে” এই প্রসঙ্গের প্রথম উত্থাপন 

করেন। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের সেবাধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিতেছে 

“মারীভয় উপস্থিত হ'লে কুটীরে কুটীরে সেবা করতে তোমায় দেখেছি, 
পরের হুঃখে প্রাণ দিতে তোমার উদ্যত দেখেছি, সামান্ত জীবজস্তর হছঃথে 

ব্যাকুল হ'তে তোমায় দেখেছি”। তিনি নিজেও ভ্র।তুল্পুত্রদ্ব় যাদৰ ও 

মাধবকে বলিতেছেন “এই ফেমিন হ'য়েছে, গরীবের উপকার ক”্রবার সম্পূর্ণ 
স্থযোগ উপস্থিত” । পরোপকারে তাহার পরমানন্দ, তাই ভাগিনেয় 

হল্ধরকে বলিতেছেন "তুমি লোকের উপকার করে বেড়াও শুন্তে পাই, 
তাতে আমার আনন্দের সীম! নাই” 1॥ আশ্রিতা উপকৃত বিন্দু বৈষৰী 

বলিতেছে “তারপর ছোট কর্তাকে দেখ লেম, তার দেবমৃর্তি দেখে আমার 
মনে হ'লে। যে সামার বাপ তিনি আমায় মা বলে ভাক্লেন। আমি 
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ছ*মান শয্যাগত হ'য়ে থাকি । সাহেব ডাক্তার দিযে ছোটকর্তা আমার 

চিকিৎস! করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হলো খরচ করে, সেইক্প 
অকাতরে ব্যয় করেছেন*। 

এখানে কালীকিঙ্করের চরিত্র সমালোচনা! আমাদের উদ্দেস্তী নহে, ম্বতনর 

অধ্যায়ে তাহা করিব, কিন্তু যে আত্মত্যাগ ভিন্ন প্রক্কৃত মনুষ্যত্ব-লাভ হয় না, 

যাহা ভিন্ন নবসেবায় অভিমান আসে, বদ্ধন কাঁটে না, কালীকিস্কর 

অবশেষে সেই আভান পাইয়়াছিলেন। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ 

নয়, দশকর্্মান্বিত প্ররূত সংসারী হওয়া, মন্ুয্যত্বলাভের নাম ত্যাগ । 

মরণে আত্মত্যাগ হয় না, আত্ম সঙ্গে যায়, আপনাকে বিলাইয়া দিলে তবে 
আত্মত্যাগ হয়। তাই কালীকিস্কর রঙ্গিণীকে বলিতেছেন «তোমায় এতদিন 

উপদেশ দিয়েছিঃ পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ 

করেছিলেম। কিন্তু শাস্তি পাইনি কেন জান? মুখে বল্ভেম্ নিক মধর্ম, 
-নিফামধন্ম ঃ কিন্তু অভিমান ফল কামন! ছাড়ে না। স্থখ আশার 

পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, আত্মেন্নতির জন্য 
পরহিত করেছি _ফল কামনায় পরহিত করেছি । আজ গঙ্গাজলে “ফল” 
বিসর্জন দিয়ে পরকার্য্ে রইলেম ; রইলেম কি জগতে মিশলেম 1% 

রঙ্গিণী--আমিও আভান পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি । 
কালীকিহ্করের যেখানে শেষ, রঙ্গলালের সেখানে আরম্ভ । *ত্রাস্তি” 

নাটকে রঙ্গনাগের পরহিত-সাধন-ব্রত আত্মবিসর্জনের সাত্বিকতায় 
আদর্শ নরসেবায় পরিণতি লাভ করিয়াছে । রঙ্গলালই বিবেকানন্দ, 
কন্ধযোগ সাধনার উৎকৃষ্ট ফল-_বঙ্গীর যুবকগণের আদর্শ । বিবেকানন্দ 
বলিতেন ্বঙ্গযুবক বিশ্বাদ করো? তোমর! মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা ' 

অপরিসীম কার্ধ্যক্ষম, বিশ্বাম করে৷ ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো 

ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, খিশ্বাম করো, জনে জনে তোমর! ভারত 
উদ্ধারে সক্ষম” । তিনি বপিতেন “্চাই একদল শক্তিশালী যুবাপুরুষ, 

তাদের দৃঢ় মাংলশৌ, কন্ঠ দেহ, হৃদয় উন্নত, প্রফুল্ল অস্তঃকরণ, বন্ধন- 
মুক্ত প্রাণ ।* রঙ্গলাল এইরূপই শক্তিশালী বন্ধনমুক্ত পুরুষ। তাহার 
শারীরিক শক্তির পরিচয় উদয়নারায়ণের মুখে পাওয়। যায়-- 



২৪৪ গিরিশ-্প্রতিভ। 

এখনি স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন 

নিরন্তর একাকী 

পঞ্চজন অস্ত্রধারী করেছ দমন 

বনুকষ্টে ধরেছে তোমায় । 

ক।রারুদ্ধ শাপিগ্রাম ও নিরঞ্জনকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার সময় প্রহরীদের 

বাধিতে গিয়! এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের চিকিৎসার ভান্ন গ্রহণ 
করিয়া! তিনি অদ্ভুত কৌশল ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন! এই 
স্বদেশভক্ত (জননী জন্মভুমির কার্ষ্য তিনি তৃণের স্তায় প্রাণ ত্যাগ করতে 

পারেন) কম্খীর প্রকৃত পরিচয় গঙ্গার মুখে পাওয়া! যায় “পড়াস্তনাও 
কর, বাবুয়্ানাও কর, ইয়ারকিও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক/রে থাক, 

বেথাও করোনি খবর রেখেছি) মেয়েমাছষের কাছেও যাওনা। আজ 

ক'বছরের কথ|, আমি ঠাকুরতলান্ন সদ্দিগন্্মা হ'য়ে রাস্তায় মুঙ্ছিত হ'য়ে 
পড়ি, বস্তা ঝ'লে ঘ্বণ। ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে 
এনে তোমার বাড়ীতে নিলে এলে, আপনি নীচেয় শুয়ে নিজের বিছানায় 

জায়গ! দিলে, যে যত্ব করলে ভালবাসার লোকও সে রকম করে না' তারপর 

যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না”। 
আত্মাভিমান বর্জন করিয়া পরের জন্ত আপনাকে বপি দিতে 

সমর্থ বলিয়াই তাহার এত সাহস ও শক্তি। তাই নবাব যুর্শিদকুপিখ! 
যখন বণিতেছেন “আচ্ছা ফকির তোমরা মন্মে এত্ত বল্ ক্যায়সে? 

তোমর! এত জোর ক্যায়সে ? তোম্ নবাব কে! নেহি মানো ?” রঙ্গলাল 

উত্তর করিতেছেন “নবাব সাহেব, ভারী সোজ। আবার ভারী শক্তঃ আমি 

যদি আপনার ক্ন্ত বাচতেম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ 
হতো । মরতে চাইতেম্ না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে 

মরবার সময় পব্যস্ত যদি হাত উঠে, তা হলে একট। পরের কাজ ক'রে 

যাব, আমি পরের জন্ত বেঁচে আছি, এক মরণ ভয় গেলেই সব ভয় গেল” । 

কি নরসেবায়, কি স্বদেশব্রতে, কি ধর্দাচরণে, মৃত্যু-ভয়লোপেই মানুষের 

প্রাণে অজেম্ম শক্তি সঞ্চারিত হয়। কাপুরুষের প্রাণে কোন বিষয়েই 
দৃঢ়তা স্থায়ী হয় ন1; মৃত্যুভন্ন থাকিলে আত্মত্যাগ ও সম্ভব নয়। শেষ দৃত্তে 
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ও গঙ্গাকে তিনি বলিতেছেন “পরের দায় মাথান্ন নিলে আপনার দায়ে 

নিশ্চিন্ত হবোঃ অতোটা৷ ঘোর থাকবে না৮। এবং এই পরকার্ধ্যে তাহার 

ধর্ম বা মুক্তি কোন কামনাই নাই, কারণ তিনি বলেন “যে ধর্মের জগ্ত 

পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পরে না, সে ব্যাটার মনে 
ধোঁকা আছে, মরতে ভয় আছে। সেব্যাটা আচে কি জানেন? পারে 

যদি ম'রে একট! কিছু আমোদ করবে, বেহস্ত যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুঠে 

যাবে, খুব আমোদে থাকৃবে। আমি ওসবের অতে। তোয়।ক। রাখিনে। 

ক্ষিদে পেলে খেলেম্, ঘুম পেলে বুযুলেম্” । 
জীং-সেবাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া রঙ্গলাপের বিশ্বাস, 

তাই তিনি কোন পুজ। যাগ, তপঃ নিষ্ঠার ধার ধারেন না। তিনি 
ববেনঁ-আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দজী করি না। আমার 

দেবত। প্রত্যক্ষ । মানুষ আমার দেবতা, যারে হিন্দু, মুসলমান 

ক্রীশ্চান বলে ভগবানের অংশ। আমার দেবত। প্রাণময় পুরুষ । 
যার পবা করুলে প্রাণ ঠাও। হয়, যাঁর সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাস! 
কর্তে হয় না ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, যে দেবতা-পুর্জায় 

কোন শাস্ত্রে নিন্দ। নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই, একবার মানুষের সেবা! করে 
দেখ, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে। আমার দেবতার পুজা যদি কর, ত1 হ'লে 

মনে করবে টাক। রোজগার করেছ সার্থক, ঠিকঠাক দেবতার পুজায় 
লেগেছে" | যাহার! মুখে বলেন “ম। ব্রহ্মময়ী, তুমি সর্বভূতে আছ,” অথচ 

ভীবজন্ত দুরে থাকুক্ মানুষের বুকেই ছুরী দেন, রঙ্গলাল সেব্ধপ মায়ের 
পুজা করেন না। তিন মার কাছে প্রার্থনা করেন প্যেন হ'একটা 

ভূকে। মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাপছে তাকে একথখান। 

কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হবো”। স্বর্গ সন্বন্ধেও 
তাহার ধারণ! “একদিন একজনকে খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারচী খেতে দিও, 

খুব তেষ্ট! পেয়েছে একটু জল্ দিও খেয়ে ব্য।টারা আঃ কর্বে, শুনে 
থে তোমার স্থুখ হবেঃ কোন ব্যাটার চৌদ্দ পুরুষের কল্পনায় স্বর্ণ স্যষ্ি 

ক'রে এত সুখ স্থপ্টি কর্তে পারে নাই”। কিন্তু কেবল ন্বথার্থত্যাগী 

মহাপুরুষই এ সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যেসে নয়। 
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উন্মুক্ত উদার পথে বিচরণ করেন বলিয়াই রঙ্গলাঁল তাহার প্রতি গঙ্গার 

ভালবান! গঙ্গাকে সর্বভূতে বিলাইতে বদিতেছেন “দেবতার প্রত্যক্ষ মুর্তি 
মানষকে তুমি ঠাণ্র করেছ? দেখো, এ ছুনিয়! একট! দেখবার জিনিষ। 
দেখলে দেখতে পারো। ৷ য্দি দেখতে পারো আমার মত একটা ছোট 

খাটে। কীট পতঙ্গ দেখবে না, তোম।র প্রাণ উদার আক।!ণে মিশিয়ে যাবে, 

তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখবে যে বসের তরঙ্গ বইছে”। 
গিরিশচন্দ্র রঙ্গলালস্চরিত্র-স্থষ্টিতে কোন কাল্সনক চক্রিত্রের সহাক্ত। 

লয়েন্ নাই । নর পেবায় মানুষ কতদৃৰ উন্নত হইতে পারে, সেবাশ্রমের 

অনেক সন্নযানীকে দেখিয়া তিনি বুঝরাছিখেন । স্বমীপী ও প্রায়ই 

বগিতেন “পরহিতাঁয় সর্ধস্ব অর্পণ, এরই নাম বথার্থ সন্ন্যাস, ইচ্ছা হয় 

মঠফট সব বিক্রী কে এই সব দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই |” অনেক 

সময়ে কুণীমজুর অন্পৃপ্তদের লুচি তরকাপী মেঠাই মণ্ড দধি ইত্য!দিতে 

পরিতোষ সহকারে ভেদন করাইর। বলিতেন “তে।রা থে নারায়ণ, আজ 

আমার নারায়ণের ভোগ দেওযা হল” । কম্ধণ বা শীতবস্ত্র বিতরণেও 

স্ব'মীজীর সেইরূপ আনন্দই লক্ষিত হইত । 
রঙ্গলাল সামাজিক খুঁটিনাটি বাধানিষেধের বড় পক্ষপাতী ছিলেন নাঃ 

তাই চিকিৎসাক।লীন নবাবের গৃহে মুদনম।ন প্রদত্ত অন্নভোজনে দোষ 

ন। ধরিয়। নবাবকে উত্তর দিতে ছেন “খান। খেয়ে যদি হিন্তু মুসলমান হয়, 

তা হ'লে আপনি হিন্দু হয়েছেন, আপনার অসুখের সময় আমি গ।দালের 

ঝোল রেঁধে খাইয়েছি ৮ । 
এইরূপ স্বাধীন, স্থচতুর, স্বদেখ-ভক্ক+ বশিষ্ঠ এবং ভোগে বীতশ্রন্ধ ও 

কামকণঞ্চনত্যাগী রঙ্গলণ কেবল পরের কাজ করিয়াই বেড়ান এবং কর্ম্মই 

তাহার গীবনের একমাত্র ত্র নাটকের শেষ কম্পটী কথায় এই সাধনার 

আভাপ পাওয়া যায়- ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, ভ্রান্ত, আগাগোড়। ভ্রান্তি, তবে 

কাজ ক'র্তে এসেছি, কাজ করে বেড়াই এসো”--তাই তিনি বন্ধুর 

মনস্তাপ বিদুরিত করিতে নিজে কার/বরণ করিতেও ভয় পান্ নাই এবং 

বুদ্ধকালে আহতের চিকিৎসার জন্য প্রণতুস্ছ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। 

সম্দর্শা রঙ্গলাল নবাঁবকে বলিতেছেনপ্ছুজুব যদ্দি লড়াই বাধে, আমি 
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হকিম, »ক্রচিত্র ছু'ভনকেই দ'ওয়ায় দেব এতে যেন কেউ আমায় 
ছুরষমন না ঠাওরায়” । আর এই যে কাঁজ করেন তাহাতে কোন 

আত্মাভিমান নাই, তিনি তাই বলিতেছে ন “কি করবো ঠাউরে আমি কে'ন 

কাজ কর্তে পারিনে, আমি ঠউরেছি একরকম, হয়েছে আর একরকম। 

কে এক বেটা সয়তাঁন আছে, সে মনুষকে নিয়ে খেলা করে; তবে দেখ 

তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যস্ত আমাদের 
হাত” । রঙ্গলাল পুনর্বার বলিতেছে “কোথা যাব, যদি জীন্ভেম্ নবাব 

সাহেব, তাহলে আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম্, একবেটা সম়তান আছে 

কেবল কান্ পাকৃড়ে থোরাচ্ছে” । 

সর্বভূতে নারায়ণজ্ঞানে নরসেবায় যে ব্রন্মোপলক্ষি হয়, বেদান্ত দর্শনেরও 

তাহাই লক্ষ্য । রঙ্গলাল, নরসেবায় সেই ব্রহ্ধ গ্রন্যক্ষ করিয়াছেন। তাই 
বিবেকানন্দ এই কর্্মযোগের প্রভাবই সমধিক প্রচ।র করিতেন, আর 

ইহার নাম দিয়াছিলেন প্বেদাস্ত (10 050810০ )% 

কালীকিঙ্কর ও রঞ্গলাল, উভয় ভূমিকাই গিরিশচজ্জ নিজে গ্রহণ 
করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার অভিনয়ে এই উভয় ভূমিকাই জীবন্ত 
হইয়া দর্শকের মন দ্রবীভূত করিত! 

“বলিদান” নাটকে বান্ধব-সমিতির নভ্যগণের মধ্যে বিবেকানন্দ 

নির্দিষ্ট কন্মিধুবকগণের কার্যের আভাস কতকট! পাঁওয়া যায় এবং 

রায়টাদ প্রেম্ঠাদ বৃত্বিধারী কিশোর তাহাদের আদর্শ । আজ গিরিশচন্দ্র 

বাচিয়া থাকিলে কয়েকটী উচ্চশিক্ষিত যুবকের মধ্যে এই আদর্শ শ্বচক্ষে 
দেখিয়া বিশেষ গ্ীতিলাত করিতেন £! করুণাময়ের' বিপদে তাহাকে 

সাভাষ্য করিতে, জলমগ্ন হিরগ্াপ্ীকে জল হইতে উত্বোলন করিতে, 
রমানাথ ছুলাল প্রভৃতি ছষ্টের দমন করিতে ও দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে. 
কিরগ্ময়কে উদ্ধার করিতে স-বন্ধু কিশোরকে আমর! সর্বদাই অগ্রগণ্য 
দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল «ভগবান তাহাদের ক্ষুদ্র সমিতিকে 
উচ্চ কাধ্যের ভার দেবেন” । তাহার বন্ধুগণের মুখেই তাহার চরিত্রের যথার্থ 

পরিচয় পাওয়া যায় “হয়ত কোন গরীবের শক্ত ব্যারাম হয়েছে, তারে 
0:89 কচ্ছে, নয়ত কোন বেকার £2/0117র খোবাকীর ব্যবস্থা ক'রে 
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দিচ্ছে, নয়তে। কে বিপদে পরেছে তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছেঃ এমনি 
একটা কাজে আছে নিশ্চয় 1 

৩য় সভ্য--ভাই বড় মানুষের ছেলে যে এমন হয় তা আমি স্বপ্রেও 

জান্হুম না। স্থির লোৌকে'র উপকার করে বেড়াচ্ছে, রাত্রে অনাথ-স্কুলে 
পড়াচ্ছে, যেখানে হাহাকার সেখানেই কিশোর, অগ্ন নাই সেইখানে 
কিশোর, ওষুদ নাই সেইখানে কিশোর । বোধহয় ও বিষয় পেলে সন্থ্যয় 
করবে! 9%০০600 (ত্যাগ ) আর কিশোর এক কথ! । 

রামকুঞ্ণমিসন সংক্র।স্ত সমিতি গুলির উদ্দেশ্য ও এইরূপ সেবা ও 
পরোপকার। 

"গৃহলস্ীতে*ও মন্মথের সেব।পরয়াণতার উতল্লখ পাওয়াযায়। প্র বুড়ীটা 
গাড়ী চাপ। পড়েছে, একখানি গাড়ী নিয়ে আমি, হাসপাভালে পাঠাতে 

হবে”। আর তাহার শুশ্রবাগুণের পরিচয় উপেন্ ও আহত শৈলেনের 
রোগ মুক্তিতে । এভিন্ন মন্মথের চরিত্রে পরোপকার বা সেবার অন্ত 

কোন নিদর্শন ন। থাকি লেও ফুলী তাহার শিক্ষায়ই শিক্ষিত! হুইয়া পরের 
উপকার সাধন করিত, এবং তাহার কাছেই *আত্মধিসর্জন কি 

বুঝিতে পারে। 

মন্মথ ফুগীকে.বলিতেছেন “গহম্রবাঁর বেস্তাজন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, 
নরকের কমি হয়ে থাকি, তবু লোকহিত কর্ব! এই ভেবে ঘখন 
লোকহিত করতে পারবি তখন,আর “কিন্ত থাকবে না) এর নাম 

আত্মবিসর্জন--পরের জন্ত আপনাকে বলি দেওয়া” ! 
ৃ গৃহলক্ষী ৫ম অঙ্ক ২গ। 

যদ্দিচ পঞ্চম অঙ্ক নাট্যকারের মহ!প্রস্থানের পরে শ্রীযুক্ত দেবশ্রনাথ 

বন্থ মহাশয় লিখিয়! দিয়াছিলেন, কিন্তু পরিকল্পনার ও নাটকীয় সৌন্দর্য্য 

যে উহা! সম্পূর্ণ মৌলিক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সেবা 
ধর্মের চরম বিকাশ “শান্তি কি শাস্তির" পাগলের চরিত্রে । 

পাগল স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া বিদেশে চাকুরি করিতে ধায় কিন্ত 
তথায় এক জমিদারের চক্রান্তে জেল খাটে । আর জাহাজভুবি হইয়! 
হাসপাতালে মার! গিয়াছে রটাইয়া জমিদার তাহার স্ত্রী হরমণির ধর্শানউ 
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করিতে ষড়যন্ত্র করিয়া বিফল মনোরথ হম়। তারপর দেশে আসি 

স্বাবলম্বন ও অধ্যবসার বলে পাগল কিরূপ উন্নতিলাভ করিতে 
সমর্থ হয় সেই পরিচয় তাহার নিজের কথায়ই পাওয়া যায়-_-*আমি 
নিরাশ্রয় পথে পথে বেড়াতুম, ক্রমে পুফ্রিণী থেকে শাক্ তুলে বিক্রয় 
করে ঈশ্বর ক্কপায় আমার এই উন্নতি । ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জামার 
গদি আছেঃ তার কৃপায় এখন আমি তার দাস--শাস্তিময় চিতে তার 

কার্ধ্যে নিধুক্ত। [ শাস্তি কি শাস্তি ৫ম অঙ্ক, ৫গ ]। পরোপকারী, বহুদর্শী 
পাগল পরের জন্তই কাজ করিয়া! বেড়ায় “এ সংসারেত সয়াসরীর কথ। 
ন্রঃ কাজ করবার কথা, কাজ করো! । ক।পুরুষ পরের জানা ভূলে আপনার 

আলা নিয়ে বিব্রত হয়” । আর সর্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত, দীর্ঘ বিচ্ছেদের 

পর মিলিত হওয়ার পরও স্ত্রীর সহিত কথ! কহিবার পর্য্যস্ত তাহার 
অবকাশ নাই এবং “কর্্ভূমে+ যে কানই কেন করেন না, তিনি মনে করেন 
“আমি ভগবানের দাস” । বেণীকে “্হৃদয়-হীন কোলকাতার রাস্তা থেকে 

তুলে না আনলে সে সেই খানেই মরে পড়ে থাঁকৃতে।” এবং তাহার শুশ্রাবা 
সম্বন্ধে বেণীই তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে “কি যত্বে আমায় রাস্তা থেকে 
কুড়িয়ে এনেছে জাননাঃ ওর খণ আমার জন্মাস্তরেও শোধ হুবে না”। 

প্রকাশ ও স্বীকার করিতেছে *৪ বড় সেবা! জানে” । অন্যত্র তাহার 
কার্য্যসম্বন্ধে প্রবঞ্চনা-পরায়ণ প্রকাশ বণিতেছে “তুমি টাকা কোথায় 
পাও? অনেক সৎকার্ধ্য করে! দেখতে পাই”। যে ভূবন সর্বদ! তাহার 
প্রতি বিরূপ ছিল, কৃতজ্ঞতা সহকারে সেও বলিতেছে “বাব! তুমি কে 

মহাপুরুষ? এ ঘোর শক্কটে আমায় উদ্ধার করলে, আমি অজ্ঞান, আমি 
তোমায় অনেক কুকথ! বলেছি” । নেশাখোর বটকৃপ্ট তাহার দগ্মায় মুগ্ধ 
হইয়া বলিতেছে “আমি ভাব্তুম আপনি কি মতলবে পয়োপকার করেন, 

আপনার অসীম দয়], আমার নিশ্চয় জেল হ'তো, আপনার কপার রুক্ষ 

পেয়েছি” । প্রসন্নকুমারের প্রতি সর্বদ] সেহ্দৃষ্টি ও সাস্বনার, প্রকাশতক 
ক্ষমা ও সহুপদেশে, এবং ভুবনকে কুচক্রীদের হাত হইতে রক্ষ! ও.তাকার 
বিষয়-উদ্ধারে তাহার সন্ৃদয়ত ও পরোপকারের পরিচয় নাটকের অনেক 

স্থানে আছে। প্রত্যহ যে দরিদ্র-নারায়ণের €েেব! অন্থন্তিত .হইৃত, 
ত্৭ 
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বটককণ্টের. প্রতি তাহার করায় সেই আভাস পাওয়া! যায়__*তুমি কাল 
থেরে কাঙালীভোঞজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, পরীক্ষা! ক'রো, আর 
দাড়িয়ে থেকে কাঙালীদের খাওয়ার তদারক ক'রে! ।* 

'- ঝুঙগলাল-)ও পাগলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী কে, তাহ! নির্দেশ করা বড় 
কঠিন, তব এ পর্য্যস্ত বল! যায়, একজন কর্মের জন্য কর্ম করেন, একজন 
আপনাকে আঅনাথনাথ ঈশ্বরের দাসজ্ঞানে পরসেবা করেন.। রঙ্গলাল 
বলেন “লোকে কর্ম্দ করে বেহস্ত ব! ত্বর্গে যাবে ব'লে, বৈকুঠে যাবে, খুব 
আমোদে 'থাকৃবে। আমি ও সবের অতো তোয়াক্কা রাখিনে”। 
একস্থলে রঙ্গলাল গঙ্গাকে বলিতেছে “আমর কাজ কর”্বার জন্য এসেছি, 

কাজ ক'রে যাই”। অন্তদিকে আবার পাগল বলিতেছেন প্ছু*একটা। কাজ 
সফল হয়ে আমর! মনে করেছিলুম, অ!মাদের পরোপকার ক'র্বার শক্তি 
আছে, হায় সে বৃথ। দম্ভ, আমরা কেবল কার্য্যের অধিকারী, ফলাফল 

তার* ৫ম অঙ্ক, ৬গ। পুনরার হরমণিকে তিনি বলিতেছেন “আমর! 

যে পথে চলেছি, যদি ঠিক যেতে পারি স্বর্ণের উপরে যেথায় স্থার্থশূন্য 
মহাপুকুষদের স্থান, সেথায় তাদের পদসেব। করবার জন্য ভগবান আমাদের 

নিষুক্ত করবেন, স্থির হও, হেথায় কাজ শেষ করো” ॥ অবগ্ব রঙ্গলানও 

এ কথাই বলিয়াছিলেন প্তুমি আমি চেষ্টা কর্তে পারি, কিন্তু যা মনে 
করি, ত৷ হয় ন!”। কথাটী রামকৃষ্ণদেবের বটে, কিন্ত আদর্শ কল্মীদ্বয় 

আত্মীভিমান বিসর্জন দিয়। ষে পরকার্ষ্যে ব্যাপৃত, সে ভাবই এখানে সম্পূর্ণ 
পরিস্ফুট-। র 

বিবেকানন্দের প্রধান শিক্ষ। “স্বার্থাবিসর্জনে পরহিত-সাধন' গিরিশচন্দ্রের 

উদ্ভাবনী শক্তির উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে ব্রহ্মবিদ্ তপোনিষ্ঠ 
বিশ্বাগিত্র চবিত্রেও এই শিক্ষা প্রচার করিতে তিনি নির্বাক থাকেন নাই--- 
*কার়মনোবাক্যে পরহিতসাধনই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত । শরণাগতকে 

রক্ষা কর! অবন্ঠ কর্তব্য, ছার ব্রহ্গধিত্, পরহিতসাধন ব্রত শ্রের়ঃ ব্রত।” 

, (তপোবল” ৪র্থ অঙ্ক ৪গ)। বাস্তবিক এই পরহিত সাধন ব! সেবাধর্থ্ে মান্য 

বুঝিতে পারে যে ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান এবং ব্রহ্ধাদর্শন এই সেবাধর্দেও 
সম্তভব। বিবেকানন্দ বলিতেন “উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম চগ্ডালকেও 
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আদর্শ ত্রাঙ্গণ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । বেদাস্তের ইহাই লক্ষা, 
এবং মানবজাতি ক্ষমা, শৌচ, ত্যাগ ও ভক্তি অবলম্বন করিয়া! অধ্যবসায়- 

সম্পন্ন হইলে ক্রমে ঈশ্বর সাধুজ্য লাভ করিতে পারিবে”।- কবি বিশ্বা মিত্র 
চরিত্রে বেদাস্তের এই উদ্দেগ্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন". 

আকাত্াা আমার, 
নরত্ব দুর্পভ অতি বুঝুক মানবে। 

নাহি জাতির বিচার, 

লভে নর উচ্চপদ তপোবলে। 

তপোবল ৫ম অঙ্ক, ৬গ। 

এই আত্মবোধ জ্ঞানই বেদান্তের চরমশিক্ষ। এবং গিরিশ নাটক হইতে 

দেখিতে পাই উচ্চ অধ্যবসাননধুক্ত সাধনা-_-ও নরসেব! উভয়ই উহার প্রকৃই 

পন্থা । জয় বীবেকানন্দ ! 

সেবাশ্রমের সায় “অনাথ-আশ্রম ও মাতৃমন্দির” প্রতিষ্ঠাও স্বামীজীর 

জীবনের অন্ততম উদ্দেস্ত ছিল কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাহ! পূর্ণ করিতে দেয় 
নাই। তিনি বলিতেন দ্ধন্পরতা, ত্যাগ ও সংযম স্ত্রা-মঠের ছাত্রীদের 

অলঙ্কার হবেঃ আর সেবাধন্দ তাদের জীবনের ব্রত হবে” । আমরা 

অল্পদিন গত হইল, কাশীধ।মে রামকু্চ সেবাশ্রম সংশ্রিই্ স্ত্রীমঠ ও তথায় 

সেবানিরতা ব্রদ্মচারিণী মহিলাগণকে দেখিয়া! স্বমীজীর প্রস্তাবিত আশ্রমের 
কতকট। আভান প|ইয়াছি, কিন্তু উক্ত স্ত্রামঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুদিন 

পূর্বেই গিরিশচন্দ্র এ প্রকার পরোপকারনিরতা।, ত্যাগশীল। ও সেবাধর্শ- 
পরারণ। মহিলাদিগের চিত্র হরমণি-চরিত্রে অঙ্কিত করিক্াছেন এবং কি 
ভাবে এই সেবাপরায়ণ।-ব্রদ্মচারিণী-আশ্রম পরিচালিত করিতে হইবে 
তাহারও ইঙ্গিত করিতে ক্রুটী করেন নাই । রঙ্গিণী, গঙ্গাবাই, জোবি, ও 
ফুনী পরের কাজ করিয়া! বেড়ায় বটে, কিন্ত হরমণির ফদ-কামনাহীন করে 
এই সাধনার পূর্ণ বিকাশ ও আশ্রমের ভিত্তি। গঙ্গ। বেমন দর্ধবদাই 
রঙ্গণাপের কাজ করিয়। আমোদ পাইত, হরমণি ও নর্বদ। পাগলের কাজ 

করিয়। বেড়ায় ও তাহারই সেঝপরাক্ণতার প্রভাবে ক্রমে একট। আশ্রম 

গড়িয়। উঠে। জমিদারের তাড়নায় নির। শ্রুগ। হরমণির ন।মে ভয়ঙ্কর অপবাদ 
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রটে এবং কোথাও চাকুরি না! পাইয়া অনাহারে সে গঙ্গার ডুবিতে উদ্ধত 
হইলে ছষ্মবেণী স্বামী পাগল” তাহাকে আশ্বাস দেয় “কেন আত্মহত্যা! 

রুর্বি? .এখনও দেহ মন রয়েছে, দীনবন্ধুকে দে, দীনবন্ধু তোরে 

দেখবে”। পাগল তাহাকে একখানি কু'ড়ে ঘড়ে রাখির! কাজ নির্দেশ 

করিয়! দেয় ! 

কীর্তন গান করিস ভিক্ষায় যাহা রোজগার হয়, হরমণি তাহাতে অনাথ 

কু'ড়াইয়! আনিয়া প্র কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়ন দিয়! প্রতিপালন করেঃ এবং খরচ 

করিয়। যাহা উদ ত্ত হয়, পরকাধ্যে পাগলের হাতে দেয়। এই স্থানে আশ্রমের 
ত্রপাত হয়) এবং এঁ ৰালিকাগণ হরমণির হাতে কিরূপ শিক্ষা! পায়, 

এখন তাহা! বপিতেছি। সে ভূবনমোহিনীকে বলিতেছে “অনেকগুপি 
সোমত্ত মেয়ে, তাদের বে" দিতে পারি নাই, বড় সাবধ।নে রাখি । অচেন! 
মানুষের সঙ্গে কথ! বল্তে দিই না, সে পুরুষমান্ষই হোক্ মেয়ে মানুষ 
হোক--১ম অ ১ম গ। শক্রর মত বিলাস ত্যাগ করতে শেখাই। 

গোড়া বিলাসই দুষমন ডেকে আনে। তাই সর্বদা মেয়েগুণিকে 
কাজেকর্খে রাখি । রোগীর শুশ্রাষা, অন।থাসেবা এই সব শেখাই*-_ 
২য় অঙ্ক ১ম গ। হরমণি নিজেই আশ্রমের সমস্ত ব্যবস্থা করে--প্চন্ুম্ মা, 
রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা ক”রে দিয়ে আস্ছি» ৩য় অ৪গ। এবং 
অনাথ! বাঁলিকাঁকে উচ্চারদর্শে শিক্ষিত করেন-_ 

প্রভৃব সেবা-_-অনাথ! সেবায় 

'সে সেবায় হেলায় হব অপরাধী পায়, 
কায়মনে রই সেবায় রত, দ্বণ(লজ্জ| ভয় ঠেলে । 

৩য় অন্ক, ৪গ। 
হরমণির আশ্রম অনাথ। মাত্রেরই আশ্রয়, এবং অনাথাকে আশ্রয় দিতে 

তাহার কোন ভয় নাই। ন্বামীগৃহ-তাড়িতা৷ জাতি-ভয়ে পিতৃ-গৃহবঞ্চিতা 
প্রমদাফে আশ্রমে আসিতে অনুরোধ করিলে যখন সে বণিতেছে 

“কেন মা, তোমায় মজাবো কেন? আমার স্ব'মী উপদ্রব করবে, আমার 

বাবার নামে নালিশ কর্তে চায়” ॥ হরমণি নির্ভয়ে তাহাকে আশ্বাস দিতেছে 

“পারে আমার নামে করবে, তাতে .আমার ভয় নাই, এন অনেকে 
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কঃরেছে। অন্থ্ুকে বুঝে গিয়েছে, আমি অনাথা,*আমি.অনাথাকে আশ্রয় 
দিতে ভয় পাইনে” ৩য় অঙ্ক, ৪গ। স্বামীর নৃশংস অত্যাচারে প্রমদার 
বাচিবার আশ! ছিল না, কিন্তু হরমণি তাহাকে শুশ্রষায় নীরোগ করিয়া 

এমন অপূর্ব শিক্ষা দেন যে তাহার শ্নেহশীল পিতাকেও সে উত্তর 
করিতেছে "যেমন আমাকে নিয়ে তোমার কলঙ্ক হয়েছে, আমি ভগবানের 

কার্য্যে দেহ দিয়েছি। তোমার সে কলঙ্ক দূর হবেঃ তোমার মেয়ের গৌরব 
অনাথ! কর্বে-_নিরাশ্রয় বালক কর্বে। বাব! আমি এতদিনে জীবনের 

সঙ্গী পেয়েছি, এতদিনে আমি ভগখানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছি-_-ভগবানের 

ংসারে ভগবানের কার্যে নিধুক্ত আছি। সে শান্তিময় সংসার, সে 

সংসার থেকে আমার এনো না”। ৪র্থ অঙ্ক, ২গ। রোগীর সেবাশুশ্রাষ! 
ব্যতীত অপর শিক্ষা! সম্বন্ধেও হরমণি বলিতেছেন “বাব! হাবুঃ তুমি 
দেখগে”_-যে অনাথা বিধবাঁকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে, সে 
ঘোষ বাবুদের সাবানের বাক্স কেমন সুন্দর তোয়ের ক্র্তে শিখেছে ।” 

পতিতা বিধবাকে আশ্রয় দিয়। ভ্রণহত্যা নিবারণ ও হরমণির আশ্রমের 

অন্ততম উদ্দেশ্ত। তাহার যত্বে রক্ষা পাইয়া ভুবনমোহিনী বলিতেছে 
“আমার ছেলের মুখ দেখে মনে হয়ঃ আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাঁজকই 
ক'র্তে বসেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণ 
রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে দেখুবো বসে বসে ভাবি ।” 

সদনষ্ঠানে কখনও অর্থাভাঁব হয় নাঃ তাই তুবন বলিতেছে “আমার 
বোনের সঙ্গে আমিও তোমার কাজ ক'র্ব। আমার বিষয়ের উপন্বত্ব, 

যতার্দন বেচে থাকি, তোমাদের কাজে দিও”। 

শাস্তি কি শাস্তি ৫ম অঞ্চ,৬গ। 

কিস্ত এই আত্মোৎসর্গরতা “মহাব্রতধারিণী' সধবায় সন্ন্যাসিনী তাহার 
মহাকার্ধ্যের ক্কৃতিত্বগ্রহণেও সম্পূর্ণ উদ্াপিনী ৷ ভুবনকে তিনি উত্তর দিলেন 
--্”*মা আমাদের কাজ নয়, ভগবানের কাজ, আমর! নিমিত্ত মাত্র”। 

হরমণির স্তায় মহাব্রতধারিণী মহিলাগণ কবির ম্বগ্প কি সফল করিবেন 

ন!, যাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় সংসারে নিরাশ্রয়৷ বিধবাগণ 

ভগবানের কার্যে নিবুক্ত থাকিতে পারেন? 



শুন ল্লিজ্জ্ছেক ? 

জীভিহ্হাতিক্ষ লাউক্ষ 

সিরাজদ্দৌলা! ও মিরকাশিম্ * 
“৯ উস্পক্রেমণিক্ষা। 

হতভাগ্য পিরাজ-চরিত্র ইতিহাসে বিকৃত মসীতে রঞ্জিত হইয়াছে। 
মস্তপায়ী, লম্পট, হুর্বৃত, পরস্বাপহরক প্রভৃতি জঘন্য বিশেষণে তাহার 

নাম এরূপ কলস্কিত, যে শ্রবণমাত্রেই নাপিকা কুঞ্চিত করিতে হয়। 
যুক্তিবিচার না! করিয়া, সতানুসন্ধান ন। করিয়। কেবল কিন্বদস্তীর উপর 

নির্ভর করিয়াই আমরা সিরাজের প্রতি এরূপ মন্ত।য় বিচার করিয়া! থাকি | 

এই সংস্কার আবার প্রতিভাশালী কবির কল্পনা প্রভাবে আরও 

দৃ়ীভূত হইয়াছে। বাস্তবিক যে সমস্ত ঘ্বণিত অপরাধ অন্ত লোকের দ্বারা 
সংঘটিত, কবির কল্পনা-প্রভাবে তাহাও সিরাজ-চরিত্রে আরোপিত 
হইযছে। যে সরফরাজখাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া! আলিবদ্ধাখ৷ বাঙ্গলার 
মস্নদ অধিকার করিয়াছিলেন, মাতামহ মূর্সিদ কুলিখার অত্যাদরে যৌবনে 
তিনিও অত্যন্ত উশৃঙ্খল ছিলেন। জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 1 

* ১৯১১ থুষ্টান্বে গভর্ণমেন্টের আদেশানুমারে “সিরাজদ্দৌলা 
“মিরকাসিম” ও পছত্রপতি শিবাজী” নাটকের মুদ্রাঙ্কণ ও অভিনয় বন্ধ হয়। 
আমি “হম্পিরিয়াণ লাইব্রেরী”তে এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া! যে 
সমালোচন! পাঠাইয়াছিলাম, মম্পূর্ণ অংশই আমাকে প্রকাশিত করিবার 
অনুমতি প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্ট উদারতার পরিচয় দিরাছেন। পাঠকবর্গ 
যে এ ঠমন্ত ছুপ্র/প্য নাটকের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় লাভেও সমর্থ হইবেন, 
তজ্জন্ত আমি গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পাঠকের জ্ঞাতার্থ 
সমগ্র চিঠিখানিই এখানে ( পর পৃষ্ঠায় ) প্রকাশিত হইল--- 

1 কিন্বদন্তী আছে লুতফ, উন্নিদার রূপযৌৰনে মোহমত্ত হইয়া 
মিরজাফর-পুজ মীরণও বেগমের বেশে আলিবর্দির অস্তঃপুরে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছিল। | 



সিরাজদ্দৌল ও মিরকাশিম্ ২৫৫ 

তাহার নি শ্লকুলে সরফরাজ যে কৰত্ব-কালিমা সার করিয়াছিল, কবি- 

কল্পনায় সিরাজের চরিত্রেই তাহ! আরোপিত হইয়াছে--. 
কি বলিব আর 

বেগমের বেশে পাপী পশি' অস্তঃপুরে 
নিরমল কুলমম-_ প্রতিভ। যাহার 

মধ্যা্র ভাস্কর সম, ভূভারত জুড়ে 

প্রজলিত--সেই কুলে ছুষ্ট হুরাচার 
করিয়াছে কলক্কের কালিম! সঞ্চার । 

পলাশীর যুদ্ধ__-নবীনচন্দ্র ১ম সর্গ। 
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২৫৬ গিরিশ-প্রতিভা 

এইক্ধপে মাতৃষ্বস! ঘেসেটা বেগম সিরাজের মৃত্যুর কয়েক বৎসর 
পরে আমিন! ও অন্যান্য বেগম লহ নিষ্ঠুর মীরণের চক্রান্তে ঢাকায় জলগর্ডে 
নিহত হওয়া সত্বেও কবির কল্পন! প্রভাবে সিরাজ যুদ্ধকালে ঘেসেটার 
পরলোকগত আত্মাদর্শনে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল-. 

সিরাজঃ তোমার আমি পিতৃব্য-কাঁমিনী 

হরি মম রাজ্যধন, করি দেশাস্তর 

অনাহারে বধিলি এ বিধব! হুঃখিনী 

কেমনে রাখিৰি ধন, .এবে চিন্তা কর-. 

পলাশীর যুদ্ধ ওয় সর্গ ২য় স্বপ্ন 

সত্যবটে কাব্য ইতিহাস নয়, কিন্তু মহাজন-রচিত চরিত্র যে তীহার 
চিত্রিত রূপেই লোকচক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহাতে বিন্দু মাত্র সঙ্গেহ নাই। 
তবে কবিশ্রেষ্ঠট নবীনচন্দ্র উত্তর কালে গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা* পাঠে 
স্বাহারই কাছে একখানি পিপিতে আপনার ক্রু স্বীকার করিয়৷ মহা্ু- 
ভবতাঁর পরিচয় দিয়াছেন__“তুমি আমার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী, 
আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন পশ্াশীর যুদ্ধ লিখি, 

সিরাজের শক্র-চিত্রিত আলেখ্যই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল”। 

(বাস্তবিক গিরিশচন্জ সামরিক ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া 
বাঙ্গলার তরুণ নবাবের যেভাবে চরিত্র আবিষ্কার করিয্াছেন তাহাতে 

ৰছ বর্ষগত সংস্কার দূর হইয়া আমাদের সম্ুখে যে যথার্থ আলেখ্যচিত্র 
উপস্থিত হইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।) আমরা! দেখিতে 
পাই প্রাজ্যাতিষেকের পর সিরাজদ্দৌলাঁর অপরিণত বয়সের জন্য অস্থিরত| 

মাত্র ছিল, আর তাঁহার অন্ত কোন দোষ ছিল না। বরং তিনি দয়ার 
ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন, কেবল শক্র পক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক 

ব্ধুবর্গ তাহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভাহার শোচনীর 
পরিণাম সাধন করিয়াছেন ।” 

গোলাম হোসেন প্রণীত সায়েরুল মুতাক্ষরীণ, রেয়াজ সউল নি 
অর্থির হিন্মুস্থান, হলওয়েল'লিখিত বিবরণ, [7%8611068? 1098, 80 1371618) 

2 089000) ্াটের ইতিহাস, 907%8600) [595 3 ০081051 0981860)- 



সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম্ ২৫৭ 
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/09052% 0£ 15018 প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করিয়! ইতিহাসের মুলভিত্তির উপরই 

গিরিশচন্দ্র নাটক খানি স্থষ্টি করিয়াছেন।, পাঠক অবগত আছেন ইতিপূর্বে 
্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রে় মহাশয় একখানি “সিরাজদ্ৌল1” 

লিখিষ্না। যশম্বী হয়েন। গিরিশের নাটকও সম্পূর্ণ অপর-তন্ত্র ভাবেই 
রচিত। তবে, সিরাজ-চরিত্রের সত্যোদ্ধার করিয়। অক্ষয় বাবু কেবল দেশ- 

বাসীর নিকট সম্মানিত নহেন, রাজকীয় সন্মানেও বিভূষিত হইয়াছেন, 
আর নাটকে ইতিহাস অক্ষুপ্ন রািয়া, অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দবের শিক্ষাদান ও 
চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াও গিরিশচন্দ্র নাটক কমখানির ( সিরাজদ্দোলা, 
মিরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী ) অভিনয় এবং মুদ্রাক্ধণের অধিকার 
হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন! অবনত রাজকীয় সম্মানের জন্ত তিনি লালায়িত 
ছিলেন না। তবু উট্টগ্রাম বিভাগের তৃতপুর্বব কমিসনার শ্রীযুক্ত স্ক/াইন 
সাহেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদিগকেও বলিতে হইতেছে 
০ 16019 0068 81)6 0710 101)07 0/69 06%696 00610 1৮ 

-২॥ এ্মীভিত্হাতিক্ষ ভক্, £ 
সিরাজ যে মাতামহের অতিরিক্ত আদরে প্রথমে অত্যন্ত অসংযমী হইয়! 

পড়িয়াছিল, তাহা সর্বজনসম্মত । কুসংসর্গ, মস্ত$পান ও ইন্জরিয়াসক্তি 
প্রভৃতি তাহার চরিত্রগত দোষ কেহই অন্বীকার করিবে না। তবে অন্ত 
কারণেও সিরাজের শক্রর অভাব ছিল না। বিশেষতঃ মাতামহের পক্ষ. 

পাতিতায় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাহার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ 
করিত। অল্প বয়সেই আলিবর্দি খ। সিরাজকে বিহারের শাসন-ভার প্রদান 
করেন এবং পরে ১৭৫২ থ্ষ্টাব্দে তাহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত 

করিয়। পারিষদবর্গের সেই ঈষানলে দ্বৃত্াহুতি প্রদান করেন। এই সময়ে 
তিনি নৌকাপথে গমনকালে নাটোরের প্রাতংস্মরণীয়া৷ মহারামী ভবানী 
দেবীর বিধবা কন্তা তার! দেবীকে হঠাৎ একদিন দেখিতে . পাইয়া 

তআহাকে লাভ করিবার জন্ত এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়েন যে রাজ্য 

২৮ 



২৫৮ 'গিরিশন্প্রীতিভ! 

মধ্যে দিরাজের চরিত্র-দোষ শত জিহ্বাঁয় বিঘে(ষিত হয়। কিন্বদস্তী আছে 
যে ভবানী কৌশলে এক অলীক চিতা সঙ্জিত করিয়া কন্ার মৃত্যু 

নংবাদ-প্রচারে চিতার সহিত সিরাজের বাসনানলও নির্বাপিত করিয়া 

ছিলেন । যাহ! হউক অতঃপর আপিবর্দি দৌহিত্রকে মৃত্যু সময়ে যে 
অমুল্য উপদেশ দিয়। যান, সিরাজ ইহার পর হইতেই সংঘমী হইয়া! 
মাতামহের উপদেশানুযায়ী কার্ধ্য করিতে সচেষ্ট হয়েন, ও কোরাণ স্পর্শ 
করিয়া পানদোষ ত্যাগ করেন__( 9০015250758 79219০610208 )। অথচ 

পূর্ব্বোক্ত অপযশ রাশি স্বন্ধে বহন করিয়াই তাহাকে সেই বিদ্বেষ-বহি- 
বেষ্টিত মদ্নদে আরোহণ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সিরাজকে নবাবী 
পদ লাভের অব্যবহিত পরেস্তু রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ করান, এবং তিনি 

নিম্নলিখিত ভাবে ইতিহাসের সত্যতা সমর্থন করিতেছেন-_ 
স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন," 

হিতাহিত ছিলন। বিচার," 

মগ্ধপানে করিয়াছি 

শত শত ছুর্নীত ব্যাভার। 

কিন্ত কহি স্বরূপ বচন 

বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়, 

শেষ বাক্যে তার, 
জন্মিয়াছে ধারণ। আমার, 

'লাজক্ষাম্য ক্বচ্হি 0জ্জাজগান [| 

নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে 

প্রজার মঙ্গলসাধন 

নবাবের উদ্দেশ্ত জীবনে | *** ** ১মঅ, ওয় গ। 
এই আদর্শ ই নাটকে সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। 
সুরা সম্বন্ধে করিমচাচাও বলিতেছে “নবাব যদ্দি ছুটি চোক্ লাল ক'রে 

ককুম ঝাঁড়তেন। নবাব মদ ছেড়ে থালি ভাবছেন, এখন কি করি, 

এ দ্ধু নৌকায় পা দিয়েই প্যাচে পড়েছে |» 
যাহ। হউক সিরান্ধের শত্রবর্শের মধ্যে ঘেসে টা বেগমই, সর্বপ্রধান। 
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বৃদ্ধ নবাব আলিবদ্দিখ। অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু তাহার তিন কন্ঠা ঘেসেটা 
বেগম, ময়না! বেগম ও আমিন! বেগম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মহহ্গদের তির: 

পুত্র নওয়াজেদ্ আহমেদ, সৈয়দ আহমদ ও জয়নদ্দিন আহমদের সহিত 
যথাক্রমে পরিণীত! হয়েন! আলিবর্দি নওয়াজেস্ কে ঢাকার, সৈয়দ 
আহমদকে পুর্ণিয়ার ও জয়নদ্দিনকে পাটনার শাসনকর্তার পদ প্রদ্দান 
করেন। ঘেসেটীর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না এবং মধ্যমা কন্ঠার পুত্র 
মগ্পারী, কুক্রিপ্নাসক্ত ও অপরিণামদর্শী সওকত জঙ্গকেও তিনি বাংলার 
সিংহাসনের অযোগ্য বিবেচন! করিতেন । স্েহাধিক্যবশতঃই হুউক্ঃ অথবা 

পূর্বোক্ত কারণেই হউক, দিরাজকেই তিনি উত্তরাধিকারিত্ প্রদান করেন। 
ঘেসেটা ও তাভার পোস্তুপুত্র এক্রাম উদ্দৌল( সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা )কে 
সিংহাসনে বসাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন্। নওয়াজেস্ তাহার স্ত্রী ঘেসেটী 
বেগমের পরামর্শক্রমে “মতিঝিল নামক স্থুরম্য উদ্ভানবাটিকা নির্শ(প 
করিয়া তথায় দাক্ষিণ্য ও সহ্ৃদয়তায় জনসাধারণের শ্রীতি আকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হইলেও প্রাণাধিক এক্র।মের অকাল মৃত্যুতে ভগ্মমনোরথ হইয়া 

প্রাণত্য/গ করেন। শ্বামি-পুত্র-বিহীন৷ থেসেটী এখন নিরুপায়! হইয়! 
প্রবল পরাক্রান্ত, কৌশলী দাওয়ান র।জবল্লভের সহায়তায় এক্রামের 

নাবালক পুত্র মোরাদৌল্লমকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে 
আরম্ত করেন। রাজবল্পভ আশ! করিয়াছিলেন যে মোরান্দৌল্লাকে নামে 
মসনদে উপবিষ্ট ব্বাথিয়। প্ররুত প্রস্তাবে তিনিই নবাব হইবেন ও অব্যবস্থিত- 
চিত্ত! ঘেসেচীকে তাহার ক্রীড়নক করিয়া রাখিবেন। এই হেতু বৃদ্ধ 
নবাবের অন্তিমদশ।! নিকটবর্তী হইলে নিজপুত্র কৃষ্ণবল্পভকে প্রচুর 
ধনরত্বসহ পুরুষেতমে যাইবার ছলন।য় কলিকাত। ইংরাজনকাশে নৌকা- 
যোগে পাঠইক্সা দেন। এই সমস্ত কারণেই উভয়ে দিরাজের. 
বিষনয়নে পতিত হইয়ছিলেন। নবাবীপদ লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই 
দিরাজ মাতৃম্বলাকে মতিষিল হইতে বেগম মহালে মাতৃনকাশে স্থানাস্ত রিত 
করিবেন ও মতিঝিল ভূমিসাৎ করিয়! কপট বড়-যন্ত্রের মুলোচ্ছেদ করিলেন । 
এই ঘটনার রাজবল্পভ, জগৎশেঠ ও মিরজাফর প্রভৃতি অমাতাগণ 
নবাঝদেশ পালন করিতে অন্বীকত হওয়াগ মোহনল।ল মন্ত্িব ও মীরমদন 
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সেনাপতি-পদ্দ লাভ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ত হয়। 

গিরিশচন্দ্র এই ইতিহাস রক্ষ। করিয়া মতিঝিল ও ঘেসেটী-সমস্ত। উচ্চরাজ- 
নীতিমূলক বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন-__“জনশ্রুতি এইব্ধপ এক্রামউদ্দৌলার 
পুর্জকে সিংহাসনে বসাইবার ফড়্যন্ত্র এই মতিঝিলে হয়--অচিরে সেই 
শিশুপুজের সিংহাসনলাভ হবে, রাজ! রাঁজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমরা 

রাজ্যচ্যুত হবো । এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কুষ্ণদানও ইংরাজ সকাশে 
কলিকাতায় আশ্রয় নিয়েছে । আপনি রাজপুরে অবস্থান করলে সে 

জনশ্রতি থ।কৃবে না।” তাই অবাধ্য অমাতাগপণকে তিরস্কার 
করিতেছেন- -প্বিদ্রোহীর গৃহভঙ্গ, বিদ্রোহীর ধনলুঞন অন্ঠায় কার্য! কি 

সুহৃহ্র্গে আমর] পরিবেষ্টিত!” কিন্তু মতিঝিল ধ্বংসের উচ্চ রা্জনীতিমুলক 

কারণ থাক! সন্বেও এই মতিঝিল ধ্বংসই সিরাজের কলঙ্ক ও অপবাদ 

প্রচারের প্রধান আমুধস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। গিরিশচন্জর এই নাটকে 
তাহাই বলিতেছেন__«“তোমার কৃলনারীর সম্পত্তি-হরণ তোমার প্রথম 
রাজকার্ষ)। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার হ্যায় এই বাঙ্গাল।র 

পতিত হবে কিন্তু সে অশ্রুবিনর্্রনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে 
অন্িময় অশ্রধারায় নগর দগ্ধ হবে, হাহাকারধবনিতে দিঙমগুল 

ব্যাপ্ত হবে।” 

মোহনলাল ও মীরম্দনকে উচ্চপদ-প্রদানে সিরাঁজদ্দৌলা সায়ের 

প্রভৃতি গ্রতিহাসিক ব্যক্তিগণের লেখনীতেও কুসঙ্গী ও নীচের প্রতি পক্ষ- 

পাতিতা দোষে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিচয় 

তাহার কার্যে । যাহাদের বীরত্ব-কাহিনী কেবল কবিষশ গাথায়ই নিবন্ধ 
নহে, বাঙ্গলার সেই দুর্দিনে এরূপ শ্বদেশপ্রাণ প্রভৃভক্ত বীরদ্বয়কে উচ্চপদে 
নিয়োগ করায় নবাবের বরং দুরদর্শিতাই প্রমাণিত হইতেছে। মাতামহীর 
তিরস্কারে গিরিশচন্দ্রের সিরাজন্দৌল! উত্তর প্রদান করিতেছেন-_- 

রাজ্যের অবস্থা তুমি জাননা জননী ; 
স্বার্থপর অমাত্য সকল 

করে সবে স্বার্থ-উপাসন। 

কারে। নাহি মঙ্গল কামন। 
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চলে জনে জনে, নিজ স্বার্থ অনুসারে ; 

মাত্র বন্ধু মোহনলাপ আর মীরমদন 

যে দেঁ(হারে স্বার্থপর অমাত্য নিচয় 

নীচ বলি করিছে ঘোষণা . 

ওশ্রস্ভজ্ভত্ন সুভ তন হজম 

ভল্চ্চভ্৪স্গুভন হলন্বাক্ষান্ল ০০বইই: ০ত্ 
সওকতজঙ্গের বিদ্রোহও এই সময়ের বিশেষ সমন্তাপুর্ণ ঘটনা । 

তাহার পক্ষীযর় লোকগণ পিরাজের অলীক কুত্ম। রটন। করিয়া! বাঙ্গলার 

সিংহাসন অধিকার করিধঝর' জন্য জনধণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং মিরজাফর 

জগৎণেঠ প্রভৃতি কুচক্রী কুমন্ত্রিগণও সেই বিদ্রেহানলে ইন্ধন প্রদান করে। 

মিরজাফরখ। পুক্র-মীরণের দ্বারা তাহাকে বাঙ্গনায় আহ্বান করেন, আর 

জগৎশেঠও তাহারই পরামর্শে দিল্লী হইতে প্লিরাজদ্দৌলার জন্য ফরমান 

আনয়ন না করিয়। নিঞব্যয়ে সওকতক্গঙ্গের জন্ত ফারমান আনয়ন 

করেন। সওকতঙ্গঙ্গ বাংল! অধিকার করিতে আমি সিরাজ, বীর মোহন- 

লালের সহায়তায় সম্মুখসমরে তাহাকে পরাভূত করিয়। পুণিয়। অধিকার ও 
অতঃপরে প্রতুভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ মোহনগাণকেই পুর্নিয়ার শাসনভার 

প্রদান করেন। তখন নিন্দুকের কুৎস! কিরূপভাঁবে প্রচারিত হইত 

নাটকীর চরিত্র দানমা! ফকিরের কথাক্ন তাহার কতকট। আভা 

পাওয়। যায়-_. 

“নবাব আন্তিছে ছু'স্ রাখনা, সহরে কোতল হুকুম দিতেছে কারে 

গঙ্গানা থাকবেনা । জোয়ন্ মেয়ের জাত খাতিছে পেটে পোয়ে দেখলেই 

প্যাটু চিরে দেখতেছে, ছ্যালেটা কেমন থাকে |” ১ম অঙ্ক? ১১ গ। 
আরও ছুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া দিরাঞ্জের শক্রগণ সর্বদাই স্থবিধা- 

মত তাহার অজস্র নিন্দা করিতে ক্রটী করিত ন1। এই ছুইটি বিষয়েই 

নাট্যকার সিরাজকে সমর্থন করিতেছেন__ প্রথমটী ফৈজীর প্রাণবধ, 
দ্বিতীয়টা হোসেন কুগির নৃশংস হত্যা । ছুইটী ঘটন।ই সিংহাঁসনারোহণের 

পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ট্ফজী দিল্লীর প্রসিদ্ধ! বারবিশাসিনী, সমগ্র হিন্দুন্থানে 

আদর্শ সুন্দরী বণিয়। তাহার খ্যাতি । নিরজ তাহাকে প্রাণের সহিত 
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ভালবাসিয়াছিলেন । একদা তিনি তাহার ভগ্নীপতির সহিত ফৈজীকে 

প্রগয়লাপ করিতে দেখিতে পাইয়! বলেন প্ন্ুন্দরি, আমি দেখিতেছি 

তোমার ও গণিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই”। ইহাতে নিলজ্জা রমণী 
উত্তর করে*আমি যে গণি ক তাহাতে। সকলেই জানে এবং আমি এই ভাঁবেই 

জীবনয।পন করিতেছি, কিন্তু গণিকাবৃত্তি তোমার জননীর পক্ষে নিন্দার 

বিষয়!” মাতৃ-মপবাদে ও প্রণয়িণীর বিশ্বামঘাতকতাপ্প সিরাজ আর 

ক্রোধ সন্বরণ করিতে পারিদেন নাঃ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ুদ্ধকক্ষে বায়ুবন্ধ 

করিয়া জীবন্ত সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। জগৎশেঠের 

মন্ত্রণালয়ে সিরাজের দেষাবলী কীর্তন করিয়। মিবজাফর বলিতেছে-_ 

“ফৈজী, আহ! অবলা স্ত্রীলোক? ত।রে গ্ভালে গেঁথে মেরে ফেললে, এমন 

নিষ্ঠুরও জন্মায়” ! তাহাতে করিম চাচ! উত্তর করিতেছেন--- 

“চাচা, তোমার কি কোমলপ্রাণ দেখ্চি, তুমি চাচীর পার্খে আর 

একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পার । চাঁচা, একবার চোখ খুলে 

কথ। কও, ছৌড়। প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল, চক্ষের উপর জোড়া গাথা 

দেখলে । তারপর ফৈজীবেটী মেছুনীর অধম, ম! তুলে গাল দিলে-_-নবাব- 
বাচ্ছা, অত বেইমানী বরদাস্ত হবে কেন? ওতে। ছেখড়। বয়সে দ্যাল গেঁথে 

মেরেছে, তুমি হ'লে এই বুড়ো বয়সে টুকরো! টুকরো ক'রে কুকুর দিয়ে 

খাওয়াতে” | ৩য় অঙ্ক, ২গ। 

দ্বিতীয়-_ঘেপেটী বেগমের চরি-্ধ কাহিনী ও হেসেন কুলির সহিত 

তাহার অবৈধ সম্বন্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ । নোয়জিস্ খ। ছিলেন ক্লীব ও ছুর্ধ্বল- 

চিত্ত এবং তেজন্বিনী বেগমের স্বভাবতঃই ভূত্যবৎ বশীভূত। নোয়াজিস্ 

ঢাকার কর্তৃত্বভার হোসেনকুণি ও তাহার সহকারী রাজবল্লভের উপর প্রদান 
করিয়! স্বয়ং মতিঝিলের প্রমোদ কক্ষে (মুখিদাবাদে ) দিন যাপন করিতেন। 

এই হোঁমেনকুলিই বেসেটীর প্রিক্নতম প্ররেমাম্পদ ৷ কিছুদিন অতিবাহিত 
হইলে সিপাজজননী আমিনাবেগমও হোসেনের প্রণম-ফ।দে আকুষ্ট। হয়। 

ঈর্ধানলে প্রজ্জণিত। ঘেসেটা হোসেনকুলির দণ্ড বিধানে কৃতমক্ষল্প হইলেন । 
এদিকে পারিবারিক কলঙ্ক বহু বিস্তৃত হইয়া! পড়ায় নবাব আপিবদ্দি এবং 

তাহার বেগমও গে।পনে ক্ণ্টকমে।চন করিবার জন্ ব্যগ্র হইয়। পড়িপেন ॥ 
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একে নোওয়াজিসের: বিশ্বাসী কার্য্যাধ্যক্ষ, তাহাতে আবার রাজ্যমধ্যে 

হোসেনকুলির অদ্ভুত প্রভাব! কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণা ঘেসেটীর পক্ষে 

স্বামীর সন্মতিলাঁভ সহজ সাধ্য হইল এবং সকলের সম্মতিক্রমেই সকলের 

প্ররোচনায় সিরাজ কর্তৃক হোসেনকুপির লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 

হয়; কিশোর :সিরাজ ইহার উপলক্ষ্য মাত্র। গিরিশচন্দ্র করিমচাচার 

মুখে এই নৃশংস হত্যার কৈফিয়ত প্রদান করিতেছেন-. 
মাণিকচীদ--হোসেনকুলি ওর শিক্ষক ছিল, তারে রাস্তায় ধ'রে কেটে 

ফেলূলে ! 
করিমচাচী--চাচা, সকলেরতে। তামার মত বরদাস্ত নয়। আলেফ 

বেপে তে ছে পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে ম। মাসীর মাঝে গিয়ে বসবেন, বেকুফ 

নবাব বরদাস্ত কর্তে পারে নাই। সকলেরতো। তোমার মত দেল্দরিয়া 

মেজাজ নয় । ৩য় অঙ্কঃ ২গ। 

ইহার পরে সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ইংরাজের সহিত বিরোধ । 
এই বিরোধেরই পরিণাম পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পরাজয় ও হত্যা এবং 
তৎপরে বাঙ্গলায় ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠা । এই বিরোধেই অন্ধকুপহত্যা৷ 

এবং তাহার পরেই মান্দ্রাজ হইতে ওয়াটসন ও ক্লাইভের কলিকাত৷ 

আগমন ও ক্রমে ভারতে অজেয় ব্রিটিসপতাক] সংস্থাপন । কিন্তু ঘুণ।ক্ষরে 

সংশ্লি্ই না থাকিয়াও অন্ধকৃপহত্যা যাহার শাসনকে ছরপনেয় কলঙ্কে 
মসীমগ্ডিত করিয়াছে, সেই হতভাগোর ইতিহাস অধিক বিবৃত ন। করিলেও 
সহজেই অনুমেয় । এই বিরোধের মুখ্যকা রণই রাজ। রাজবল্লভ। ঘেসেটা 
বেগমের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে বড়যস্ত্রে লিগ থাকায় সিরাজ ইতিপুর্ববেই 

তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়।ছিলেন, এখন কৃষ্ণবল্পভকে ( রাজ বল্লভের 

ঘিতীয় পুত্র ) কলিকাতা ইংরাজ-সকাশে প্রেরণ করায় নবাবের রোষের 
আর পরিসীমা রহিল না। ইতিপুর্ব্বেই নবাবকে উপেক্ষা! করিয়া! ইংরাজের 
বলবৃদ্ধি ও শক্তি সংগ্রহ করায় উভয়ের মধ্যে বিরোধের কারণ বেশ পরিপক্ক 
হইয়া! উঠিয়াছিল, এখন আবার এই ব্যাপারে কলিকাতা৷ হইতে নবাবদূত 

অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসায় নবাবের রোষানল প্রজ্লিত হইয়া! উঠিণ। 
তিনি কাশিমবাজারস্থ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্সকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া 
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কলিকাতায় ইংরাজসকাশে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন 
উত্তর প্রাপ্ত না হইয়া অবিলম্বে কলিকাতা! অভিমুখে স্বয়ংই সসৈস্তে অভি- 
যান করিলেন । এদ্দিকে রাজবল্পভ ও নবাবসহ ইংরাজ বিরুদ্ধে আসিতে- 

ছেন শুনিয্া! কলিকাতায় ইংরাজ, ক্কষ্ণদাস ও উমিষ্টাদকে কারারুদ্ধ করিয়! 

রাখেন। কলিকাতা-যুদ্ধে ডেক ও অন্ঠান্ত ইংরাজগণ নৌকাযোগে পলায়ন 
করেনঃ কিন্তু হলওয়েল প্রমুখ ১৭০ জন ইংরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়! নবাবের 

নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কলিকাতার নাম হইল “আলিনগর+ 

এবং রাজ! মাণিকাদের উপর বন্দীগণের ভার অর্পিত হয়। অন্ধকৃপ 
হত্যা! অনুষ্ঠিত হইলে, মান্দ্রাজ হইতে লর্ড ক্লাইভ. ও আঃ ওয়াট্সন্ 
আসিয়। প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হয়েন। এই সময় মিরজাফরঃ 

জগৎশেঠ, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ ও রাক্সহলভ প্রভৃতি অমাত্যগণ 
সিরাজের সর্বনাশ সাধনে সুযোগ পাইলেন । ইংরাজ-সৈগ্ত নিশাযোগে 
আক্রমণ করিতে গিয়া মীরমদনের নিকটে পরাভূত হয় ও আলীনগরের 
সন্ধি সংস্থাপিত হয় । কিন্তু ক্লাইভ অবিলম্বেই পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ 

করিয়! মুশিদাবাদ অধিকার করেন, মোহনলাল ও মীরমদনের অসীম বীরত্ব- 
সত্বেও মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বঙ্গ-স্বাধীনত! বিলুপ্ত হয়। ক্লাইভ. 

ং রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু সন্ধির সর্তানুসারে মিরজাফরকে 

গদিতে বসাইয়। প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। পরাঞ্জিত হুইয়! সিরাজ 
ভগবানগোলায় দানিশা ফকিরের পর্ণকুটারে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ফকির 
তাহাকে মিরজাফরের জামাতা কাসেম আলির হস্তে অর্পণ করে ॥ বেগমের 

সমস্ত ধনরত্র অপন্থত হয় ও পরে মীরণের আদেশে মহঙ্গদীবেগ 

নামক একজন জহুলা্দ নবাবকে নৃশংস ভাবে হত্যা! করে। হস্তি- 

পৃষ্ঠে নবাবের মৃতদেহ সহরের চারিদিকে পরিভ্রমণ করাইয়া! সমাধিস্থ করা 

হয়। এই সমস্ত ঘটনাই গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অক্ষুঞ্জ রাখিয়া! নাটকের 
অন্তরালে বিবৃত করিয়াছেন। মাননীয় অক্ষম মৈত্র মহাশন্ন প্রমাণ 

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অন্ধকুপ-হত্যাই অলীক ঘটনা, কেননা 
অন্যকোন কাগজ পত্র কি গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। আলীনগরের 

সদ্ি, হেট্টিংসের লিপিবদ্ধ কাগজাবলী (078৪.) ও ক্লাইভের চিঠিপত্র ও এই 
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বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব । গিরিশচন্জ্র এই ঘটনা! অস্বীকার করেন নাই। 

তবে তাহার মতে সিরাজের অজ্ঞ।তমারে মাণিকচাদের দ্বারাই এই কার্ধ্য 
অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় মর্মাহত হইয়া সিরাজ বলিতেছেন--“টি 

নিমিত্ত হলওয়েল কারাকুদ্ধ হয়েছিল ? হলওয়েল একটা লোমহ্র্ষণ সংবাদ 

প্রেরণ করুলে। ঈশ্বর করুন, তাঁর সংবাদ মিথ্যা। সংবাদ সত্য 
হ'লে নবাবী রাজ্যের চিরকলস্কম্বরূপ তাহা ভারতে ঘোষিত হবে। 

ংবাদছ এই-_» 

১। ভিলশলাভ-৮ল্লিভ্। 

এইতো গেল ইতিহাসের কথা, এবং এই ইতিহাসকে যুল ভিত্তি 

করিয়াই গিরিশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে স্বদেশ-প্রেমিক সিরাঁজদ্দৌলার চরিত্র 
উপস্থিত করিয়ছেন! কিন্তু তাই বন্দিয়া তাহার যৌবন সুলভ দোষের 

উল্লেখ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই! মিরজাফর ও অগৎশেঠকে 
অপমানিত করিয়া পরক্ষণেই ক্ষম। চাহিবার সময়ে তিনি এই দোষ নিজ- 

মুখেই স্বীকার করিতেছেন-_প্বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে আমাদের 
চিত্তদমন কর৷ শিক্ষা হয়নিঃ তার দায়িত্ব আপনাদেরই” ২ র় অঙ্ক, ১ম গ। 

অপর সময়েও মাঝে মাঝে তাহার অনুশোচনা-স্চক আক্ষেপোক্তি শুনিতে 

পই--“ক্রোধে বশীভূত হ'য়ে ওয়াট স্কে অপমান করেছি। সচিন 

ক্রোধ দমন হত কেন শিক্ষা দাওনি ?” 
৩য় অঙ্ক, ১ম গ। 

নাটকে মিরার স্বদেশভক্তি ও জ।তীম্বতাই সমধিকভাবে প্রদর্শিত 

ইইয়াছে। প্রতিকথায় সেই ভক্তি উজ্জল ও জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
মীরজাফর ও জগতশেঠের ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া যখন তাহাদিগকে 

বুঝ(ইতেছেন-_ 
“ছে অমাত্যগণ, আমায় শক্র বিবেচনা। করবেন না, কিন্তু যদি সত্যই 

শক্র হই, আমি আপনাদেরই শক্র, বাঙ্গালার শক্র নই । আপনাদের যদি 

বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয, আপনাদের পরিবর্তে ব্বাসীকেই 
রাজকার্ধ্য প্রদান করবো, আপনাদের আতন্স্বজন ব্বদেশীই নির্বাচিত 

২৯ 
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হবে। হিচ্ছু মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধঃ সে স্বার্থের বিশ্ব 

হবেনা । বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই রাজকাধ্য প্রাণ হবে।”৮৮৮ 
কম্পলী কথায় সিরাজের স্বদেশপ্রেম সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত হইয়া 

পড়ে। অন্ত সময়েও আবার তাহাদের হস্তধারণপুর্বক নবাব ক্ষম] 

প্রার্থনা করিতেছেন-_ 

ওহে হিন্দু মুসলমান, 
এসো! করি পরস্পর মার্জনা এখন ; 

হই বিস্মরণ পুর্ব বিবরণ 
করে! সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বঙ্জন। 

হিন্দু মুসলমানের পরস্পর মিলন ব্যতীত বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার৷- 

চ্ছন্ন, তিনি মীরমদনকে উদ্দেশ করিয়। আন্ষেপের সহিত ঝলিতেছেন-__ 

“্বীরমদনঃ জন্মভূমির আশ! বিলুপ্ত । যদি কখনও সুদিন হয়ঃ যদি 
কখনও হিন্মু-সুসলমান জন্মভুমির অনুরাগে ধর্্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে 
পরম্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চন্বার্থে চালিত হ/য়ে সাধারণের মঙ্গলের 

সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ- 
প্রবৃত্তি দলিত ক:রে স্বদেশবাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ঞান করেঃ 

তবেই আশা, নতুবা সব নিক্ষল-__» 
এই জাতীস্বতা ও শ্বদেশানুরাগ যে সম্পূর্ণ স্বার্থ-লেশশৃস্ত এবং আদর্শ 

শাসনকর্তীরই অনুরূপ, বেগম হুতফ উন্নিসার নিকটে তাহার উক্তিই 
সপ্রষাণ করিতেছে ১ টং টং সির টব 

০০০ " প্রজার মঙ্গলসাঁধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্থয | 
[ এই পুন্তকের ২৩৮ পৃঃ দেখুন ] 

অন্তঞ্জ বলিতেছেন-_-“আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুলমান রাজ্য রক্ষিত 

হয়, এ ছাঁর রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই ।” 

দিরাজদ্দৌলার সাহস ও বীরত্বের সম্বন্ধেও নাটকখানিতে অনেক স্থানে 

উল্লেখ আছে। নির্বিরোধে মতিঝিল ভূমিসাৎ ও বিনারক্তপাতে কাদিম 

বাজার "অধিকার করার কথা৷ ইতিবৃত্ধ লেখক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। 

অন্ধকুপহত্যার পরেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শক্তিশালী ইংরাজ ইহার 
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সমুচিত প্রতিশোধ কল্পে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করিতেই ক্রটী করিবেন. 
তাই ভবিষ্যৎ অণ্তভ সুচনা লক্ষ্য করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেছেন-_ 
“মীরমদন, আমি ভীত নই, দুর্গম বণদদ্ধিতে, আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ 
করতে দেখেছো, কিন্তু ইংরাজজ-নামে আমার দেহ কম্পিত হয়” । 
নৈশযুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে সন্দুখীন হইয়া! জয়লাভ করিয়াছিলেন আঁর 
পলাশীক্ষেত্রে বিশ্বাসী মীরমদনের আকম্সিক পতনে চীৎকার করিয়া 

উঠিলেন “আমার হস্তী আনয়ন করো, আমার বীরবংশে জন্ম কিনাঁ 
পরিচয় দিব” | 

ভগবানগোলায় আশ্রয় লইবাঁর সময় নিঃসহায়াবস্থায় তাহার অনুতাপ 

যেমন মর্শস্পর্ণী সেরূপ বীরোচিত। বেগম যখন তাহাকে ক্ষুধাতৃকা 
নিবারণ করিয়! পুনরায় যাত্র। করিবার জন্ত প্রস্তত হইতে বলিতেছেন, 
সিরাজ উত্তর করিলেন-_ 

নাহি আর সম্ভাবন! তার-- 

নাহি হয় আশার সঞ্চার-_.. 
মহাভগ্ন উদয় হৃদয়ে 

হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময় । 

যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বাণিকায়, 

দৌহে মিলি প্রবেশি সলিলে। 

ধরাবাস কারাবাস সম--- 

হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজাঁগণে 

এবে দেবস্থানে বসিয়ে নির্জনে 

আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ। 

ভোজ্যহেতু পর-উপাসনাঃ 
একমাত্র স্থখকর মরণকল্পনা। 

নাট্যকার সিরাজের মহত্বচিত্রনেও অদ্ভুত ভাবে তুগি সঞ্চালন 
করিয়াছেন। সমগ্র নাটকখানিই সিরাজের মহান্ুভবতা ও উদার হৃদয়ের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। যে রাজবল্লত তীহার এত শত্রুতা সাধন 
করিয়/ছিলেন» কলিকাতা! অধিকার করিগ্বাই ইংর/জ কর্তৃক অবরুদ্ধ তাহার 
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পুত কৃষ্ণদাস ও উমিটাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া নবাব যে মহানুভবতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ কৃষ্জদাসই কৃতজ্ঞতাশ্র গদ্গদ্-কণ্ে স্বীকার 
করিতেছেন-- রর 

. , অভিযোগ করেও মাভ্ভনা চাইলে, মাজ্জবনা পায়। যতই দোষ 

থাকুক মেজার্জ অতি উচ্চ” ' সিরাজও বলিতেছেন “কেউ শরণ।গত 
হ,য়ে আশ্রয় পাক্ননি বা গুরুতর অপরাধ করে মার্জন। প্রার্থনায় দোষ 

মাপ হয়নি, বোধহয় আমাদের শক্রর মুখেও শুন্বে না”। জগৎশেঠ, 
মিরঞজাফর প্রভৃতিকে বারঘ্বার ক্ষমা করায় করিমচাচাও ব্যঙ্গতাবে 

ঝলিতেছেন-_. 

“এমন একজন নবাবের ব্যাটা নবাঁবকে বসাও। যে হেট বল্তে 

জুতোশুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ্ ক'রে টাকা আদায় করে। 

টাকা ভাঙলে মাপ, শক্রতা করলে মাপ, এ ব্যাট! কি নখাব! 

ছযা”। রাঞ্য-শাসন ব্যাপারে অবলম্বিত এই নীতি সিরাজের 

নিজের উক্তি হইতেই বুঝিতে প।র৷ যায়-_“মাঙ্ভনার সম নাহি উচ্চ 
রাজনীতি |” 

এইরূপ মহানুভব, স্বদেশ-প্রাণ, সাহসী, আত্ম ত্যাগী, বীর সিরাজ মৃত্যুকেও 

যেরূপ নিঃসক্কোচে বরণ করেন, হত্যকাঁলে তীহার চরিক্রানুযায়ী নির্ভরেক্তিই 
সাক্ষ্য দিতেছে_-“ঈশ্বর তুমি দয়াময়, প্যাগন্বরের বাক্য রক্ষা করো) 
আমার অনুতাপ গ্রহণ করো” ॥ এই চিত্র।ক্কণে গ্রন্থকার সিরা জসম্বন্ধে 

প্রচণিত জনমত আমুল অরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং 
পিরাজের শোচনীয় মৃত্যুতে বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! বঙ্গদেশের 
উদারশ্হদয় নায়কের অভাবই অনুভব করিয়া! থাকেন। গিরিশচজ্জ 

দেখাইয়াছেন বাঙ্গলার নবাব পিরাজদদৌল। আর মাতামহ-ছুলাঁলঃ মাতাল, 

কুক্রিয়াসক্ত পিরাঞজে অনেক পার্থক্য, তাই নাটকের যবনিক! পতনের 

কিছুকাল পুর্ববে করিমচাচ! জহরাকে সম্বোধন করিয়া বণিতেছে-_- 
“কিন্তু চাচী, যে নবাব হোঁসেনকুলীকে কেটেছিল তার্তো| কিছু 

করতে পার্লে না! সে ছিল মাতাল নবাব, আর এ হচ্চে এপ্রক্জা 

»শাভনক্ষ ভ্িল্ীহ্হ লন্বান্ব । 
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৪91 স্রাগলান্ আন্ত । 

নবাব-চরিত্র যতই মহৎ হউক্ না কেন, মৌহনলাণ ও মীরমদনের বীরত্ব 
বা প্রভৃভক্তি যতই উচ্চরবে ঘোধিত হউক ন। কেন, মোটের উপর বাঙলার 
অবস্থা এই বিবর্তনক।রী যুগপন্ষিতে সর্বাবিবয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছিল। 
উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই নিজ নিজ খার্থের গন্ ব্যস্ত ছিলেন, 

জাতীয়ত। ব| স্বদেশ-গ্রীতি তাহাদের চিন্তার মধ্যেই আগিত না। এই 
নবজাগরণের দিনেও বঙ্গবাধী ঘে সেই অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন এনন মনে হয় না, এখনও বে ব্যক্তিত্বের 

স্বর্থ-যুপে জাতাঙ্গতাঁর বণিদান হয় না, এনন নয় । জাতীক্প জীবনের 

দোষাবলীর বিরুদ্ধে গিরিশচন্দ্রের লেখনা ছিল অস্কুশের মমান। জহর! 

বণিতেছে--“মিরজাফর বল, ইয়ার লতিফ বল, রাজবল্পভ বল, সকলেই 

নবাবীর জন্ত ব্যস্ত, রাজ্যের মঙগলার্থ নয়, ছুদ্দস্ত নবাবকে দনন করবার 

জন্য নয়, প্রণার শান্তির জন্য নর, আাতুন্লি জন্ত্য ৮ ৪র্থ অক্ষ । 
করিমচ।চাও ব্যঙ্গচ্ছণে তাহারই প্রতিধবান করিতেছে পখাঞ্গলার জন্মেছি, 

আপনার ভালই ভাণ। কে কার জন্য ভাববো, কে কর জন্ত ভাববো, 

আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালের না হৌক্, ইহকাণের তো৷ কাজ হবেশ। 

এই ভাবের চরম পরিপুষ্ট--করিমচচার শেযাক্তিতে। কি নিভীকভাবে 
বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিতে ন।ট্যকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, পাঠক 
নিম্নলিখিত ছুই একটী কথায় স্পট বুঝিতে পারিবেন-জনাবঃ এই 
বাঙ্গলয় যদি তিনজনের ছ'মত দেখ।তে পারেন) ত৷ হ'লে আমি নাকে খত 

দিয়ে আফিং ছেড়ে দেবো । যদি একমতে বাঙ্গলায় কাজ হ'তো৷ বঙ্গব।সী 
একমতে চল্তে শিখ_তো, তা৷ হ'লে বাঙ্গলার মাটী থাক্তো৷ না, সোনা 
হ'ত। বাঙ্গলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাচ ও তেমন ঝুড়ি ঝুড়ি”। 

ক্লাইভ্কেও করিমচাঁচ! যাইবার সময়ে বণিয়। গিয়াছিলেন-_“স।হেব) 
বাজলাক় হিচ্দু-মুললমানের চরিব্রই তোমাদের অন্থুকুল। পরম্পর পরস্পরের 
প্রতি ঈর্বা। ন্থার্থসিদ্ধির আশা ব।ঙ্গণার ঘরে ঘরে বিরাজিত” । 

পরবন্তী “মিরকা শিম” নাটকেও এইভ।ব বারহ্ব(র উল্লিখিত হইয়াছে -- 
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বঙ্গালায় পক্ষাপক্ষ নাই, একট! গোলযোগ চাইঃ নিজের ্বার্থনিদ্ধি করা 
চাঁই, বাঙ্গলার কেউ কারো! সুখ চায় না।” 

*মিরকাসিমে* সমসের খীর ব্যাঙ্গে।ক্তিও বাঙ্গলার এই অবস্থা স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করিতেছে “এখনও বোধ হয় হুদশট।র আম।দের মত স্থাবুদ্ধি 

জোটে নাই। ছেলে পুলেঃ আস্মীয়স্ব্ন কোন কোন আবাগীর বেটা 
€দেশ” কথাটা ও মুখে আনেঃ এ সকল বাজে ভাবনাও ভাবে-_-সেই গুলো 

ম*লেই বাঙ্গলার সোনার শ্রীহবে*। অবপ্ঠ বাঙ্গলার সে ছুর্দিন আর নাই, 
তথাপি এক এক সময় করিমচাচার কথায়ই বিশ্বাস জন্মে। মীরমদন 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন “কেন, আমরা কি বাঙ্গালী নই” ? 
তাহাতে করিম উত্তর করেন-_এই রাজ-সভাসদের ন্যায় গোটাকতক 

আগাছ। গঞ্জায়, নইলে বঙ্গভূমি-রূপ সাধের উদ্যানে স্বার্থকুস্থম ফুটেই রয়েছে 

ছোটবড় সব স্ব স্ব প্রধান__ম্থুদৌরভে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় 

দেখ! এ বাঙ্গলায় যিনি শাস্তি স্থাপন করবেন, তিনি বিধাতা পুরুয় । 

বাঙ্গল। ফিরে গড়তে হবে, পুরানে। বাঙ্গীলায় চল্বেনা”। 
২য় অঙ্ক, ৪ গ। নাট্যকার এ সমস্ত স্থানে অতি খাঁটি-সত্য কথ। বলিয়াছেন, 

কারণ এযুগেও অনেক স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী মনে করেন “দেশোদ্ধার যদি 

হয়) আস।র দ্বারাই হৌকৃ, নচেৎ হয়ে কাজ নেই” 

৫1 উহস্লাতেন্নল ৩৪০৭। 

একদিকে যেমন গিরিশচন্দ্র সিরাজ-চরিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করিতে 

কাহারও মতের অপেক্ষা করেন নাই, তীব্র কশাঘাতে বাঙ্গাশীর কলঙ্ক 

দেখ(ইতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, অন্যদিকে ইংরা্ চরিত্রের গুণাবলী 

প্রদর্শন করিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। উগ্ভমশীলতা, পরস্পরের 
মধ্যে সহানুভূতি, সাধারণের প্রয়োজনে নিজ স্থার্থবলিদান প্রভৃতি যে 

সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী হইয়৷ ইংরাজ সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতি, 
গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে এই জাতির সহিত আমাদের সংশ্রব যেন 

ভগবানের নির্দেশক্রমেই সংঘটিত । কি কারণে নাট্যকার এইরূপ মত 

পোষণ করেন আমরা ধ|র।বাহিকভ।বে এইধানে তাহার উল্লেধ করিব-- 
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১। ইংরাজের জাতীয়তা-_ 

কলিকাতা আধকার করিবার পরে গভর্ণর ডেকের পলায়ন সম্বন্ধে 

সিরাজ কর্তৃক ভীরুতা আরোপিত হইলেই তৎক্ষণাৎ হলওয়েল উত্তর দিলেন 

“জনাব, 189 19 9, 1750 0720, অনুমান হয়, উপ্টা বামুতে তিনি আসিতে 

পারেন নাই”।॥ নবাবও এইরূপ জাতীয়ভাবাপন্ন সহৃত্তরে চমকিত হইয়! 
তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করিলেন-_- 

পহল্ওয়েল্, তোমর! উচ্চজাতি, তার সন্দেহ নাই। ০ভ্ভাম্মা- 
€ছলল ভ্বিক্ষউ জ্কাত্ভীল্লভ্ডা শ্পিন্কা। কুল্ল। 
আহঙ্মাতেশ্ল ক্ষত্ন্ব্য £ ড্রেকের সম্পূর্দোষে বিপদগ্রস্ত 
হয়েও বন্দী অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ কর্চ! তোমাদের নিকট 

জাতীয়ত| শিক্ষা কর! বাঙ্গালীর কর্তব্য। আমরা তোমার বীরোচিত 

ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্ত । আমি এখন বুঝ লেম, কি নিমিত্ত 

অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা! দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি” 

*“মিরকাশিমে”১ নবাবের নিজম্ব চিকিৎসক ডাক্তার ফুলারটনের 

প্রাণদগ্ডাজ্ঞ। রহিত হইলে তিনি আক্ষেপ করিয়। বণনিলেন “আজ আমার 
স্মরণ হইতেছে বাউটন্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার স্বর্গীয় সম 
সাঁজিহানের কন্তাকে আরোগ্য করিয়াছিল্নে। বদান্য বাদসা তাহ।কে 

পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদসাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোরপতি 
হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই ৮:09 190 19710119109) আপনার স্বার্থ 

ন৷ দেখিয়৷ বাঙ্গলায় ইংরাজের বিনাশুক্কে বানিজ্যের সনন্দ লিখিয়! 
লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমি নবাব বেগমকে আরাম করিয়াছি, 
আর স্বদেশীর হত্য। দেখিবার নিমিত্ত আমার প্র।ণদণ্ড মকুফ হইল” ! 

এই নাটকেই হে সাহেব বলিতেছেন “আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া 
করে, এমন ঝগড়া করেঃ ৫০০1 লড়ে, লেকেন্ ছুসরা যখন ছুষমন খাড়। 

হবে, সব ঘরোয়া! ঝগড়। মিটিয় যাইবে । হামাদের সব শিখিতে পারিবে, 

হামাদের এইটা [91% শিখিতে পারিবে না। জাতের ছুষমন 

সবার হুষমন, এ [00391 লোক কখনও শিখিবেনা”। 
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“সিয়াজদ্দৌলার* জহরাও এইকথ! স্পষ্টভাবে বজিতেছে--“তোমাদের 
স্বার্থ একরূপ, পরস্পর স্বার্থের ভন্য বিবাদ করো, কিন্ত ইংরাজশক্রর 
বিরুদ্ধে কলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অন্ত্রধারণ করে|” ৪র্থ অন্ব"*****| 

২। 'সুন্সমবুদ্ধি। 

ইংরাঁজের সুত্মবুন্ধিতে মণিবেগমও বলিতেছে প্ভেদমস্ত্রে তোমর! বিশেষ 
পারদর্শী, হিন্দুমুসলমান তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ, তোমরাই সমস্ত 
ভারতবর্ষে রাজ হইবার উপযুক্ত”। মিরকাশিম্ ২য় অঙ্ক, ৪গ। অন্াত্র 
“সরাজদেোৌলা”য় ফরাসীয় সিনফ্রে বলিতেছে-_“ইংরাজের বুদ্ধিকে বাহবা! 
দিতে হয়--ঘরোয়া মন ভাঙাতে এমন জাত আর ছুটী নাই*্। এই 
নাটকেই অন্তত্র করিমচাঁচ। বণিতেছেন "ভাবছে গর্দান। দিবে ইংরাজ আর 
নবাবী কর্রে তোমর1! সাদ। চেহার। চেনোনা, সব পঙ্তাবে, ওরা খুব 

দঈাওবাজ, তা ওদের কাছে দাও চল্বেন। তোমরা চালচলনে মানুষ চেনোন!। 

আলিবর্দি বর্গীর ভয়ে সকল অমিদারকে ফৌজ বাড়াতে বলেছিল, ইংরা'জ 

তোফ! কোল্ক।ত। গেন্দে! করে নিলে । বল্লে বলৃবে ব্যবসাদী কুঠী, কিন্ত 
ওদের কুঠীর মত কট! নখাবী কেল্স। আছে বল।» 

৩। ইংরাজের উদ্যমশীলত|। 

গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলায় ইংর|জের উগ্ভমশীলতা সম্বন্ধে প্রকাশ 
করিতেছেন-_“উগ্ভমণীণ, একত।র় 'আবদ্ধ উদ্ভোগা পুরুষ সিংহ, কার স।ধ্য 

তাদের দমন করে ?” ২য় অঙ্কঃ ৬গ। অন্থত্র মাণিকটাদ জগৎশেঠ প্রভৃতির 

নিকট বর্ণনা করিতেছেন “হংরাঞজ অতি উদ্যমণীণ, ইংরাজের রণতরী অতি 

অদ্ভুত চলত ছুর্গ । এই বণতরী-বলেই ইংরাজ এত প্রভাপশ।লী ।৮ 
২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভা্ক। 

ইংর(জের জাতীয়তা, অধ্যবসায়, উদ্ধমশীলতা৷ ও সাহসের জাজ্বল্যমান 

আদর্শ ক্লাইভ চরিত্র । নাট্যকার "মতি অদ্ভুত কৌশলে এই বীর, গুণগ্রাহী 
ও কৌশলী ক্লাইভচরিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার 

সম্বন্ধে জহর! বলিতেছে প্বিবেচন! 'ক'রে পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা 
হয়েছে? তোমাদের ইতিহাসে শুনি সিজার ঝড় তুফানে রুবিক।ন্ পাৰু 
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হয়েছিল, সেকেন্দার সাহা শত্রর মাঝখানে গে* ঝাপিয়ে পড়তো, হানিবল 

ন! কে ছিল শুন্তে পাই হিমালয় পর্বতের ন্যায় আর্নস্ পর্বত পেরিয়ে 
শত্রঙয় করেছিল, আর চক্ষের উপর দেখলেম্ ক্লাইভ ছ'শো৷ সৈম্ত নিয়ে 

লাখ্ নবাবী সৈম্ত ভেকে! ক'রে ছেড়ে দিলে। এর কোন্ কাজট! 
বিবেচনার কাজ ?” 

ক্লাইভের অদ্ভুত ক্ষমতায় করিমচাচা যাইবার সময় ঠিকই বলিয়! 
গিয়ছেন “সাহেব, সেলাম, বড় জবর্ লোক তুমি, বাঙ্গর। কি সমস্ত 

ভারতবর্ষ তোমাদের !* 

নাট্যকার নবাব-দরবারে ক্লাইভ ও মোহনলালকে একসঙ্গে উপস্থিত 
করিয়৷ উভয়ের চরিত্রের কিরূপ যোগ্য পরিচয় দিয়াছেন শেষ দরবার দৃষ্ঠে 
তাহ! খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । ক্লাইভ পলাণীর যুদ্ধের পর বিজয্ব- 
গৌরবে দরবারে সমানীন হইয়াছেন, নবাবী-গদ্দির উপর মিরজাফর উপবিষ্ট, 
মকলেই বিচারালযে উপস্থিত, এমন সময়ে জনৈক সৈন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় 

মোহনলালকে লইয়। উপস্থিত হইক্নাছে। তাহার মৃত্াদণ্ড সুনিশ্চিত ! 
বীরের উপযুক্ত সম্মান ন৷ করিক্! মিরজাফর ব্যঙ্গভাবে তাহাকে বলিয়া 
উঠিল, “মোহনলল, এখন তোমার সে দর্প, সে দস্ত কোথায় ?* শৃঙ্খলিত 
বীরকেশরী 'এই হীন কশাঘাতে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, স্ুপ্তসিংহ যেন 
জাগিয়া উঠিল, সমস্ত দরবার কক্ষ বিকম্পিত করিম বীর 
আপনার গর্ব সম্পূর্ণ অস্ষুপ্ন রাখিয়া! তাহার যোগ্য জবাব দিতে দ্বিধা 
করিল না-_. 

“বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান কুল-কলঙ্ক, আমার দস্ত 
সমানই আছে। লঙ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামী গদিতে বসে হুকুম দিচ্ছ? 
যার গদি তারে ছেড়ে দে, ক্লাইভ সাহেবকে দে-_-যার পদে দেশ, মান, 
ম্ধ্যদাঃ মনুষ্যত্ব সকলই বিক্রয় করেছিস্, তারে গদী দিয়ে পদপ্রাস্তে বাস্। 
কতদাস, পরাধীন কুক্ধর, জীবনে মরণে'আমার দন্ত সমানই রইল, বঙ্গবানীর 
হদয়ে আমার চির আসন রইল । ঘাতকের অস্ত্রে হত হ'য়ে আমার দস্ত 
নষ্ট হবেনা, তুমি ক্লাইভের ভারবাহী গার্দভ হ'য়ে থাক ।” 

কবিশ্রেষ্ঠ নবীনচন্জরের অস্ভুত লেখনীপ্রভাবে বঙ্গবামীর হৃদয়ে বীর্ 
৩৩ ' 
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মোহনলালের আসন চির-প্রতিষ্ঠিতই রহিয়াছে! এই স্থানে র্লাইভের 
উক্তিও সম্পূর্ণ বীরোচিত__ 

“মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ । আপনাকে খোলাসা! দেবার আমার 
এক্তাঁর নাই, কিন্তু আমি মুক্তকঠে বলিতেছি “০৪ ৪9 & 1১5৪ 

8010167) আপনি সত্যই বলিয়াছেন মৃত্যুতে আপনার গর্ব খর্ব হবে ন|। 
টা 85 5, 08010 | 

মোহনলালের প্রতি বিশ্বাস ও উচ্চধারণায় ক্লা ইভের চরিত্র যে আরও 
উজ্জ্বল হইয়াছে, নিম্নলিখিত উক্তি হইতে পাঠক তাহার সম্যক্ পরিচয় 
পাইবেন। মিরজাফর নবাবী গদির মূগ্য স্বরূপ সম্পূর্ণ অর্থ দিতে অক্ষমতা 
জানাইয়! জামিন চাহিতেছে, লোক-চরিত্রজ্ঞ ক্লাইভ উত্তর করিলেন-_- 

“এ যে মোহনলাল বাহাকে ধরিয়। আপনার দূত লইয়া গেল, সে 
আসিয়া জামিন হইলে আমি প্রত্যয় করিতাম, আপনার কথায় প্রত্যয় 

করিতে পারি না।” 
উমির্টাদকে ভুলাইয়া রাখিবাঁর জন্য যে জাল দলিলের স্থষ্টি হয় 

তাহাতে অনেক সমালোচক ক্লাইভের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন । 

কাজটী যে নীতিবিরুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু রাঞ্জনীতি-বিরদ্ধ নয়। 

বিশেষতঃ উমিষ্ঠাদ ও সহজ বিশ্বাসঘাতক ছিল না, আর ভবিষ্যতে যে 

কার্যে জাতির মঙ্গল, যাহাতে সমগ্র ব্রিটিস্ সমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুখ, সেই 
মহান উদ্দেশ্টে ক্লাইভের পক্ষে গ্ররূপ অন্তায় কাধ্য-সাধন রাজনীতি- 

বিগঠিত বলিয়। মনে হয় না। ইতিহাস ও পুরাণে নীতি-বিগহিত হইলেও 

রাজনীতি-প্রস্থত অন্তায়্ অনেক কার্ধ্য আদর্শ চরিত্রের দ্বারাও অনুষ্ঠিত 

হইয়াছে । তাই ক্লাইভ বপিতেছেন "আমি ব্রিটিস রাজ্য স্থাপনের জন্য 

আর উমিাদদের মত কপটলোককে দমন করবার জন্ত এমন একশো! 

কাজ কর্তে প্রস্তত্। অন্যত্র তিনি উমিটাদকে বলিতেছেন *উমি্টাদ 

বাবু, আমাদিগকে অল্পই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি 

আমাদিগকে ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে' জাহাজ ভাসাইয়া এতদুর 

আসিতাম না”। 

ইংরাজ হিল! বিবি-ওয়াটসের চরিত্রেও নাট্যকার এই জাতির জাতীয় 
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মহান্টভবতা প্রমাণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই । পিরাঁজবেগম 
লুৎকুন্লিসার চেষ্টায় তাহার স্বামী কারামুক্ত হওয়ার বিবি ওয়াটস্ এই 
উপকার কখনও বিস্থৃত হইতে পারে নাই। সিরাজকে যখন বলপুর্ব্বক 
বেগমের নিকট হইতে ' লইয়া যাওয়া হয়, ওয়াটস-পত্বীই বেগমের 

একনাত্র সহায় হন্। হুূর্বৃত্ত কামুক মীরণের হস্ত হইতে বেগমকে বক্ষ! 
করিয়া তিনি বলিতেছেন “আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব 73:070150 
(প্রতিজ্ঞা) করিয়্াছিলাম, ইলগও-ুহিত। প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করে না।” নবাবকে 

ঘ।তকের হস্ত হইতে বক্ষ] করিতে না পার।য় তাহার ছুঃখের পরিসীম। ছিল 

না, নিতান্ত অনুতপ্ত ভাবে কিয়া বলিলেন “আপনি আমার স্বামীকে 

রক্ষা করিয়।ছিলেন, বড়ই ছুঃখ রহিল প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।” 

তাহার এই মহ|নুভবতায় লুতফুন্লিসাও আশীর্বাদ করিয়া বলিতেছেন «দেবি, 

তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, এখন বুঝলেম কি ক'রে তোমরা জয়লাভ 
ক'রেছ”। 

ইংরাঁজের নিকট আমাদিগকে কিরূপ বিশিষ্ট জাতীয়তা শিক্ষা 
করা কর্তব্য, নাট্যকার মেজর মন্রোর চরিত্রে তাহা সপ্রমণ করিয়াছেন। 
দিলীর বাদস।হ সাহআলম্ ইংরাজসম্প্রবায়কে সনন্দ দ্বার! বাঙ্গলা, বিহার, 
উড়য্য/র দেওয়ানী ও অযোধ্য/র উজজিরি তাহার কাছে প্রদান করিতে 
চাহিলে, তিনি কাউন্সিলের বিনান্ুমতিতে উহ গ্রহণ করিবার লোভ 
সন্রণ করেন। খোজা পিক্র তাহাকে গীড়াপীড়ি করিলে তিনি এই 
উত্তর দেন-__“মিষ্টার পিক্রঃ তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্ত এখন 
ও ইংরাজকে চেনোনা। ছুই একট! লোভী ইংরাজ দেখিয়।ছঃ তাই 
ইংরাজকে বোঝো! ন11***৮*১০০, ***রাঁজ্য লইলে পালন করিবার তার 
লইতে হয়..*.**যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে, পালেমেণ্টে তাহার 
110799201)17076 হইবে । ছু*একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে 

কিন্ত আমাদের জাতি স্তায়বান্। ইউরোপে আমাদের ন্ায়বান্ বলির! 
প্রণংসা । ভারতে আমাদের শাস্তি রাখিতে হইবে, সনন্দটা নিয়ে নিলেই 
হয় না। এখন আমরা মীরজাফরের আড়ে আছি, সনন্দটা নিলে লবকাঁ্জ 
একদম্ মাথার পড়বে, রাজ! হুইরা অন্তাদ্দ করিপে আমাদের রাজ্য 
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থাকিবেনা, বল থাকিবে না । যেমন অন্ত লোক হারিয়। যায়, আমরাও 

হারিয়! যাইব, আমাদের দুর হুইয়! যাইতে হইবে” । 
এরূপ জাতীয়তা-সম্পদ্ যেজাতির প্রধান আভরণ গিরিশচন্র বলেন, 

সেই হুর্দিনে তাহার প্রতিষ্ঠ। ভারতে অবশ্ঠন্তাবী ৷ তাই সিরাঁজ মিরমদনকে 

বলিতেছেন “মিরমদন, তুমি জানোনাঃ মোগলবংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ 

জন্মগ্রহণ ক'রেছে, শিখ গুরু তেগ্ বাহাছুরের অভিশাপ শ্বেতকায় 
অর্ণবযানে এসে মোগলবংশ উচ্ছেদ ক'রবে”। 

সিরাজদেৌলা ২য় অন্ধ, ৬ গ। 
জহরাঁও ক্লাইভকে বলিতেছে--ঁ শোন, গগনমার্গে বজ্্রনাদে 

বিধাতা বল্চে তোমাদের জয়! ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের ছুঃখ সহ 
করেন নাঃ ভারতবর্ষে দীনপ্রজ! হাহাক।র কর্চে, ভারতবর্ষ শাগ্তিহীন। 
হিন্দুর দৌরাজ্ম্যে বখন প্রজাপীড়িত হয়, ভগবান ভারতবর্ষ আফগানদের 

প্রদান করলেন। আফগানের দৌরাস্মোে প্রজ। পীড়িত হওয়ায় মোগলেরা 
শান্তিস্থবপন করলে । এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মাঁরহাট্টর। অত্যাচারী, 
দিনদিন যুদ্ধবিগ্রহে প্রজার শান্তি নই, ০০নইই স্পা 

স্যাস্ন্লেন্ন ভ্ভান্ল উমর ০ভ্ভাআাকেল্ল 
৬ঞপদ্া্য শ্কশ্ল্ছ্ে । আনান তভ্ভাম্সন্লা ও 
স্লটিকি আভ্ঞ্যাচ্পল্লী হু ওড2. ০ভ্ডামন্সাও 
শলাত্জ্যচত্যক্ত হু ত্ম্ি। 

সিরাজদ্দৌল। ৪র্ঘ মস্ক, ১ম গ 

“মিরকশিমে* তারাদেবীও সম্রাট সাহআলম্ এবং অযোধ্যার নবাব 

স্থজাউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতকার় প্ররুতভাবে বুঝিতে পারেন “হিংযাদ্বেষ, 
আত্মীয়হত্য|য় ভারত জর্রীভূত, তোমাদের রাজ্যশাসনে তা দূর হবে। 
ভারতের শিক্ষার ভার, রক্ষার ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ 

করেছেন, তাই তোমরা! পদেপদে জয়যুক্ত । ভ্ভাম্লত্ভ্ড ও্রোত্নে 

০ভ্ঞাহমাকেল্ল জাভ্ভীল্লস ০গীল্পন্ব ন্বিস্ত্ড 
হুত্লাজ্বা”। | 

৫ম অ১৯মগ। 
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ম্সিন্লক্ষাম্পিহ্ম £ 

এইবার আমর নবাব মিরকাশিমের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস 

পাইব। এই নটকও ইতিহান অবলম্বন করিয়াই রচিত এবং ইহাতেও 

কোন ঘটনাই অতিরঞ্জিত বা বিরত নাই। নানান্ধপ ঘটনামূলক হইয়।ও 

সিরাজদ্দৌলার ন্তায়ই নাটকখানি দর্শকের ননোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল । 

উভয় নাটকই নাট্যকারের পরিণত বুদ্ধি, প্রবীণ বয়ন ও অন্তঙ্্জান সমু, 
তথাপি মনেহয় ঘটনা-সমাবেশ ও কলানৈপুণ্যে সিরাজদ্দৌলায় যাহার 
বিকাশ, তাহার মিরকাশিমে পূর্ণাবয়বতা ) 

উভয় নাটকের নায়কচরিত্রই অতি মহৎ।--উভয়েই সাহসী, বীর 
ও স্বদেশপ্রেমিক । উভয়েই স্বদেশের মঙ্গলবিধানার্থ ইংরাজের সহিত 

ুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, আবার উভয়েই স্বদ্দেশীয় শত্রুর বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় পরাভূত হইয়৷ রাজ্যত্র্ট হন্। তবে আত্মা ও অমাত্যের 
চক্রান্তে পিরাজ ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, আর মিরকাশিম 
ক্রমেই উত্তেজিত হইম়া উঠিতেছিলেন । সিরাজদ্দৌলার পদমর্ধযদ! বা 

পদলাভ সমস্তই মাতামহের প্রসাদে, আর কাশিমালীকে সবই নিজ 
ভূ্জবলে অর্জন করিতে হইক্বাছিল। স্বদেশে ষড়যন্ত্র, প্রবাসে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা, যুদ্ধে পরাজয়, হৃত-সর্বস্ব হইয়৷ ফকিরবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ, 
--এইরূপ অনৃষ্টের বিড়ম্বনা! তাহার ভাগ্যে নিতান্ত অপ্রতুল ছিলনা । 
বিশেষতঃ তাহার অভ্া্দয়কালে ইংরাঁজ আরও পুষ্ট, মো'হনলাঁল, মীরমদনের 
গায় বিশ্বানী সেনানায়কের একাস্ত অভাব, কৃতগ্নতায় হিন্দু-মুদলমান 
সমধিক বর্ধিত। কিন্তু এত শত্রুতা, বিপদ ও রণ-ঝঞ্চাসত্বেও তিনি যে এক! 

মাথ! উচু করিয়! ঈাড়াইতে সক্ষম হইন্াছিলেন তাহা কেবল আশ্চর্য্য নহে, 
আদর্শ বাঙ্গালী নায়কেরই চরিত্রান্তরূপ। যদিচ কন্মচারীগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় প্রায় সকল যুদ্ধেই পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শুধু জয় 
পরাজয়েই সর্বদ! বীরত্বের পরীক্ষা হয় না। জীবনসংগ্রামে, দেশের 
মঙ্গণ সাধন করিতে করিতে বাঙ্গালীর আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক নেত৷ 

শেবপর্যাস্ত আত্মমর্য্যাদ অন্ুঞ্জ রাখিয়া! কিরূপ স্কীতবক্ষে দীড়াইতে সমর্থ 
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হন, নাট্যকার মিরকাশিম-চরিজ্রে তাঁহা নিখু'তভ।বে প্রদর্শন করিয়।ছেন 
আর ইহার আলোচন! অনাবশ্তক । 

(১) আড়ম্বরশূন্তজীবন--মীরকাশিম সমস্ত বিলাঁসব্যমন বর্জন 

করিয়! কিন্ধপ দীনভাবে দিনযাপন করিতেন; তাহা বেগমের কাছে তাহার 

কয়টী কথায় পাঠক পরিচয় পাইবেন “আর কি নবাবপুরে তোমার নুপুর- 
ঝঙ্কার শ্রবণ হয়? আর কি নবাবকে শতশত দাসদাসী বেছিত দেখো ? 

আর কি বেগমপুরে খোজাবীধীর কোলাহল শুনতে পাও? আর কি 
নবব-পরিচর্যযার জন্য নানাদেশ হ'তে বহুমূল্য আহার্ধ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয় ? 

না, আমি বিলাপী নই, আমি স্বর্ণ প্রস্থ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর” | 

নবাব-মহচর আলি ইব্রাহিমকেও তিনি বলিতেছেন__“এসোৌ, একত্রে 
আহার করিগে চলো । আমার সানান্ত আহার, সানান্ত ভোজ্যবস্ত-_ 

আমার সহিত একত্র ভোজন করবার নিমিত্ত অপর কে।ন ব্যক্তিকে 

আহ্বান করৃতে সাহপ হস না” । 
২য় অঙ্ক, ৩য় গ। 

অন্যত্র লালপিংহের বীরত্বে পুরঞ্কর দিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি 

বলিতেছেন-_ণ“আমি নিঃম্ব নবাব, নবাধী যে বৈভব সে আমার নয়-_- 

র/জ্যের; আমার ব্রাজভোগ অতি সামান্ত ব্যক্তিও ঈর্ষা কর্বে না। 
মুগ্যান্ রাঁজপরিচ্ছদ লান।জিক প্রয়োজন, নচেৎ আমার প্রয়োজন 

ন।ই”। ৩য় অস্কঃ৬ গ। 
(২) দেশহিতনাবন_-এই প্রকার দারিজ্রাব্রত যিনি গ্রহণ করেন, 

উচ্চনক্ষ/ই তাহার কর্তব্য চাণিত করে। মিরকাসিমেরও দেশহিতসাধনই 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ । তাই তিনি বলিতেছেন-_-“আমার নবাবীগ্রহণ কার্ষ্যের 
নিগিত্তঃ নবাবীর নিমিত্ত নয়। যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর 
অনুগ্রহে স্বর্গেও স্থান পাই, তথ।পি আমার শাস্তি হবে না। প্রজ্াহঃথে 
আমি দিবারাত্র ব্যাকুল” । 

(৩) আত্মত্যাগ-প্রকৃত দেশনারকের কার্যই আত্মত্যাগ । 

আত্মবিসর্জঞনব্যতীত দেশহিতৈষণা কেবল কথার কথ|। এৰং এই 

আত্মত্যাগ মন্ত্রেই নরক সমস্ত সহচরবৃন্দকে দীক্ষিত করিম! থাকেন $ তাই 
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মিরকাশিম সেনাপতি .তকিখাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন-_”অতি 

গুরুতর কার্য আমাদের উপস্থিত--কাধ্য আত্মত্যাগ । সকলকে 

বিনীতভাবে সন্তষ্ট রাখবে, যঃতে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা! পাবে, 
স্বদেশের মঙ্গলের জন্য য।”তে একাগ্রত! জন্মে তারই প্রতি লক্ষ্য রাখবে। 

আমাদের আত্মগৌরব ত্যাগ কর্তে হবে, যশোলিগ্মা! ত্যাগ কৰ্তে হবে। 
বাঙলার দীনপ্রজ। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ৷» 

এই প্রকার আদর্শ নায়ক নিন্দাভয় ত্যাগ করিয়া কর্তব্য করিতেন 

বলিয়াই ৰেগমও সেইভাবে শিক্ষিত হইয়া তাহাকে উদ্দীপিত করিতেছেন 
"লো কনিন্দ।! তুমিতো লোকনিন্দ! উপেক্ষ। করে একার্য্যে প্রবৃত হয়েছ” । 

এই প্রকার বীরকে উদারম্ৃদক় প্রতিপক্ষ উপযুক্ত মর্যাদা! না দিয়। 
পারেন না। তাই মেজর মন্রে৷ তাহ।র সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বণিতেছেন 
- প্তিনি ছুর্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরাজ-চক্ষে তঁ'হার মনুষ্যত্ব 
খর্ব হয় নাই। তিনি ইংরাজদের একজন উপযুক্ত শক্র, আমি অন্তরের 
সহিত তাহাকে মিরজাফর অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি” । 

আদর্শ নাট্যকার অন্ত টিসম্পন্ন--ভাবের অগ্রদূত, প্রভাতের বিহঙ্গম | 
এইরূপ আদর্শ নায়কের আবির্ভাব প্রত্যাশা করিয়াই স্বদেশ-ভক্ত নাট্যকার 
মিরকাশিম-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল 

বাঙ্গণায় এরূপ পর্বত্যাগী বিলাসবিমুখ গ্রঞ্জাহিতরত নেতার আবিাৰ 
সম্ভব ? হ! স্বর্ণপ্রহ্থ বাঙ্গলায সবই সম্ভব । গিরিশচন্জের স্বপ্র সফল হইয়াছে, 

ন্বাক্রুতশা আইনত আভ্ুভ্যাল্ী হসহ্হা" 
পটুতভত্ল-ত্স্্প লাভ ক্ষুশ্লিম্মীভ্ছিতন। হায়, 
বঙ্গমাত। ইহাও আজ তোমার অতীত ইতিহাস! গিরিশচন্দ্র এখন যে 
লোকেই অবস্থান করুন, তাহার পবিত্রাত্মা তাহার আদর্শকে এই বঙ্গ- 
তূমিতেই মুর্তিমান দেখিয়া কৃতার্থতা। লাভ করিয়াছেন। 

জন্তান্তা ৮ল্লিভ্ালোড্ষ্লা। 

(১) বেগম-____উওয় নাটকের বেগমই পতিব্রতা» ম্বামীসঙ্গিনী, 
তবে লুৎফুল্লিসা অপেক্ষা মিরকাশিম বেগম অধিক কার্যযতৎপরা। সদা 
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উদ্ভমশীল নবাবের জীবন সঙ্গিনী বেগমের কর্মক্ষেত্র অধিক প্রসারিত বলিয়াই 
বোধহয় তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বীরকরে অসি লইয়! স্বামীর সহ্যাগ্রীরূপে 

স্বামীকে উদ্দীপিত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়__-“তোমার চিস্তাপুর্থ 
মস্তি কার সঙ্গীতে শীতল হবে, কার শুশধাক্জ তুমি নিদ্রা! যাবে? প্রভাতে 

কে তোমার রণপজ্জা করে দেবে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে কে 

তোমায় যুদ্ধে পাঠাবে? আমি_-। আমায় তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়েছ, 
সেই শিক্ষার পরিচয় দেবে” । আবার যখন তাত্রীজ বালক তকিখাকে 

যুদ্ধগমন-প্র/কালে আশীর্বাদে করিতে চাহেন, তিনি কর্তব্যবোধে 

লোকনিন্দাও অগ্র।স্থ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জাঁনিতেন তিনি স্বামীর 

অধীনস্থ ইতনভ্তাীতেল্ল জন্নম্বী- মামি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
থ।কৃবো॥ প্রয়োজন হয় স্ব্দেশবৎসল বীরগণের মহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ 

কর্বো” | স্বমীকে বলিতেন “আমি তোমার পত্ী, তুমি আমাকে 
বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না” । এই বেগম নিরস্ত্র বন্দীর 
হত্যা প্রতিরোধ করিয়। স্বামীর অপ্রীতিভাজন হইলেও তাহার সঙ্গত্যাগ 
করেন নাই এবং প্রবাসে স্বামীর বিপদ্কালে বালকবেশ ধারণ করিয়া 
তাহার সহায়তায়ও বিমুখ হয়েন নাই। 

(২) মিরকাধিম নাটকের মণিবেগমকে নাট্যকার তেজস্থিনী 
রমণীবূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইনি পুর্বে নর্তকী ছিলেন কিন্তু 
মিরজাফরের কৃপায় বেগম হইয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের লেডী ম্যাকৃবেথের 

সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। পুক্রহীন৷ লেডী ম্য।কৃবেধের এক 
আকাঙ্খ। ছিল স্বামীর রাজ্যেশ্বরত্ব, ম্ণিবেগমেরও প্রবল আকাঙ্খা ছিল 

স্বামীপুত্রের পদগৌরব। পুত্র নজমৌদ্দলার ভবিষ্যৎসমুক্নতি-আশাম 
ইনি কাশিমাণীকে নায়েব-নবাবীপদ দিতে সহান্তা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
যখন দেখিলেন সে নবাৰকে পদচ্যুত করিয়! নিজেই সিংহাসনারূঢ় হইয়াছে, 
মন্তপীড়ায় কাতর হইয়া পুনরায় স্বামীর নঝ।বীপদ লাভের জন্য প্রাণপণ 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । লেডী ম্যাক্বেথ স্বামীর উচ্চপদলাভাকা।ঙ্থায় 
ভান্কানের হত্যাসাধন করিতে যেরূপ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছিলেন, মণিবেগমও সেইরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পুনরায় ম্বমীর 
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দ্বার সদ্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইয়৷ মিরকাদিমের পদচ্যুতির সমস্ত পথ প্রশস্ত 
করিয়। .রাখিয়! ছিলেন। সত্য বটে, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গণার সর্বনাশ, 
কিন্তু ভূয়োদশিনী বেগম বুঝিয়াছিলেন ইংরাজ-আধিপত্যই দেশের একমাত্র 
মঙ্গলকর ব্যবস্থা | 

হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়। স্বামী পিংহাসন অধিকার করিলে লেড়ী 

ম্যাকবেথ আর অধিক অগ্রসর হইতে পাক্সিণেন না, স্বামীর বিপদ্ কালে 

তিনি নিজেই অপ্রন্কতিস্থা, আর পেগম স্বামীর বিপদ্পাতে নিজেই তাহার 
একমাত্র সঙ্গিনী । মহাব্যাধি স্বামীর সমস্ত দেহ অধিকার করিলেও তিনিই 
একমাত্র শুশ্রাকারিণী ; তখনও বৃদ্ধ মীরজাফরই রূপনী যুবতীর জীবনের 
ভ্ীন। তাহার শুশ্রাায় ইংরাজ ডাক্তারও শ্বীকার করিয়াছিলেন 
“আপনি সাধবী, আপনার পত্তিভক্তি অতি উচ্চ, ইংরাজ্ মেম মাত্রেই 
আপনার প্রশংসা করেন” । 

“সিরাজদৌলার” জজ হ্ছশ্লী5 মণিবেগম অপেক্ষাও অধিক দৃঢ়ব্রতাঃ 
অধিক তেজন্থিনী, অধিক বুদ্ধিসম্পন্না। এরূপ অদ্ভুত চরিত্র বোধহস্ব 

সেক্সপিয়রও কোন নাটকে স্থষ্টি করিতে পারেন নাই। মণিবেগমঃ 
মিরকাপিম-বেগম ও হোঁসেনকুলির বিধবাপত্বী তিনজনই পতিব্রতা, কিন্ত 
বেগম প্রশ্থরিক শক্তি, মণিবেগম পাধিব ও জহরা নারকীয় শক্তিসম্পন্ন! । 

বেগম সর্বদাই স্বামীর মঙ্গল কামনায় উচ্চাদর্শে পরিচালিত হইয়াছেন, 

মণিবেগম সেই স্মথার্থ-সর্ধন্ব-যুগে স্বামীর পদগৌরবলাভে কোন অসছপায় 

অবলম্বন করিতেই ত্রটী করেন নাই। কিন্তু হোসেনকুলীর বিধব! পত্বী 

জহুর! প্রতিহিংসা -তৃষ। নিবৃত্তির জন্য যে জহরব্রত গ্রহণ করিয়।ছিল, তাহাতে 

বাঙ্গল। ধ্বংন হইয়াছে, স্বামীর রক্তপাতের প্রতিশোধ হইয়াছে, ইংবাজ* 

রাজ্য বাঙ্গলায় প্রতিষিত হইয়াছে । এই তিনজনই কর্ম্নকুশলা ; কিন্ত 

নিরাজের সর্বনাশ আর ইংরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত আফ্ুধই যেন 

জহ্রার করতলগত। ধঘেসেটা বেগমের নিকট চাবি ও রত্বাদি লইয়া 
গোপনে উৎকোচগ্রদানে বিপক্ষকে বশীভূত করিতে, সিরাজকে জনসমাজে 
'সয়তানের* অবতার বলিয়৷ ঘোষণ| করিতে, যুদ্ধে সর্বদা ইংরাজের সহায়তা 
করিতে, সে সর্বদাই যেন বায়ুর স্াক্স ক্ষিপ্রগতি ছিল। কখনও 

৩২ , 
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তায় ক্লাইভ ও ওয়াট্সকে পরামর্শ দিতেছে, কখনও সিরাজের গুপ্তসন্ধান 
বলিয়া ইংরাজকে সতর্ক করিতেছে, কখনও মিরজাফরের প্রাণে আকাঙ্খার 

ক্ষুধা জাগাইয়া দিতেছে । কিন্ত এত জঘন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণতায়ও 

তাহার প্রতি দ্বণার উদ্রেক হয় না, কারণ অমাত্যগণের হ্যায় কোন 

স্বার্থ ই তাহাকে চালিত করে নাই | এইখানেই এই চরিত্রাঙ্ষণে নাট্যকারের 

বিশেষত্ব । জহরা পিশাচী বটে, কিন্তু সিরাজের রক্তে পতির তর্পণই তাহার 
একমাত্র উন্দেশ্ত । স্বামীর ভীতি-ব্যাকুল-মুখ দর্শনে, তাহার খণ্ড খণ্ড দেহ 

হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপিত দেখিয়া, ক্ষোভে রোষে অন্ধ অহরা বাঙলা জ্বালাইয়াছে 
কিন্তু “পৃথিবীতে এমন রত্ব নাই, সমুদ্রগর্ভে এমন ধনরত্ব নাই, যে 
তাহাকে বশীভূত করিবে” । তাই আক্ষেপ করিয়া করিমচাচা বলিত-_ 
“এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান হ'লে! না, বিবি) নাটক নভেলেই স্থান 

হলো” । কিন্তু ইতিহাসযুলক না! হইলেও নাটকে এমন স্থান হইয়।ছে 
যে এরূপ দ্বিতীয় স্ত্রীচরিত্র এযাবৎ অঙ্কিত হয় নাই। *ভীনম্ম* নাটকের 
«অন্বায় ও ৭্গ্ররুষ্* নাটকের প্রাপ্তিতে জহরার অর্ধিন্ফুট প্রাতিবিশ্ব 

প্রতীয়মান হয় । 

মানবশরীরিণী হইলেও নাট্যকার জহরায় একট! অশরীরি শক্তি 

দেহাস্তরিত করিয়। স্য্টিনৈপুণ্যের পরাকান্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন। যে 

মহাশক্তি দীনপ্রজার মঙ্গলবিধানের জন্য মুষ্টিমের় ইংরাজকে বাঙ্গলার 

সিংহাসন প্রদান করিয়া ভারতে শাস্তিসংস্থাপন করিয়াছে, যে শক্তি 
সিরাজের সর্বনাশসাধন করিয়! বিদেশীর নিকট বাঙ্গলার ভাগ্যফল অর্পণ 

করিয়াছে, প্রতিবিধিৎসা যাহার জর্ননী, সয়তান যাহার সহার, 

রণচামুণ্ডা ভাগ্যবিধাত্রী, জহর! সেই শক্তিরই ছায়া! মাত্র। তাই 
প্বাঘু যেমন উত্তপ্ত হয়ে ঘূর্ণায়মানা, সেও সেরূপ অস্তরতাপে দিবারাত্র 

ঘূর্ণায়মান! । তাহার হোদেনকুলির রক্ত যেখানে পড়েছে, সে তাহা 

অরণ্য কর্বেঃ তাই সিরাজের সর্বনাশের জন্য সে যথা তথা ভ্রমণ 

করে”। আর এই.মহদনুষ্ঠানে সয়তানই তাহার একমাত্র সঙ্গী; কারণ 

যে সয়তান মিরজাফরের উচ্চাকাজ্জায়, যে সয়তান জগৎশেঠ ও রাঁজবল্লভের 

কুটবুদ্ধিতে, যে সয়তান ঘেলেটীর প্রতিহিংসান্, জহর! শ্বয়ং সেই সর়তানের 



সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম ২৮৩ 

; সে সকল হৃদয়ে সয়্তানের আবরণ উদ্ুক্ত করিয়া সকলকেই 

বিভীষিকা-ছবি প্রদর্শন করাইতেছে। বাদি সাজিয়া ওয়াটসের সঙ্গে 
পথে যাইতে তাহার সম্বন্ধে ওয়াট্সের মনের ধারণ (386 019 095113 

৪96৮ 1)9%৮--যেন সয়তানের প্রেমিক ) বুঝিতে পারিয়া৷ বলিয্বাছিল 

“ভাব্চ সয়তানী, হা, সত্য সম্গতানী, প্রতিহিংসা-উদ্দীপ্তা রমণী” । সে 
নিজেও আপনাকে যথার্থ ধারণা করিতে পারি বপিত “আসাম্মসি 

াল্লক্কষী্লস্পভ্ি-তনম্ন্ল্লা5 নম্সভ্ভা্নন্ষে 
আভ্ভান্বিভ্রস্স ক্ষশ্লেড্ছি £ বাঙ্গলায় আগুন জালাতে 
হবে, প্রতিহৃদয়ে সয়তান জাগরিত কস্র্তে হবে, আমার শক্তিতে 

সিরাজের নামে লোকের ঘ্বণার উদ্রেক হবে, সিরাজ সয়তানের অবতার 

বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হবে 1” ম্যাক্বেথের ডাকিনীগণ যেমন 
ম্য।কবেখকে 441] 1021 00500000, 0090 90216 08 1000 

1)0:5-£691 1» বলিয়া অভিনন্দিত করিতেই সে চমকিত হইয়া 

উঠিয্াছিল, সম়তানী জহরাও তেমনি সিংহাসনলাভের যড়যন্ত্রের বহু 
পূর্বেই “বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি, চিস্তার কারণ কি?” 

বলিয়া সম্বোধন করিতেই সয়তানের শক্তিতে মিরজাফরও চমকিত 

হইয়। উঠিয়াছিণ। আর বাঙ্গলার এই মহাশক্কি প্রতিষ্ঠিত হইবে 
বলিয়াই জহর। যেন র্ণচামুণ্ডা। ক্লাইভের স্তায় বীরের নৈরাশ্ত ও 

জহরাই অপনোদন করেন, বিপক্ষের বারুদের আবরণ খুলিয়া 

তিনিই জলপিক্ত করিয়া দেন, পিরাজকে রণক্ষেত্রে আসিতে 
তিনিই প্রতিরোধ করেন, মোহনলালকে পিরাজের রক্ষার্থ রণক্ষেত্র 

পরিত্যাগ করিয়! যাইতে বাঁপকবেশে তিনিই, অনুরোধ করেন) আবার 

ুদ্ধক্ষেত্রেও সমস্ত-রণকৌশল-নিপুণ। সিংহবাহিনীরূপে এই জহরাই নিজ্জে 
সর্বদ! বুদ্ধ পরিচালনা করে। তাহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া স্বয়ং 
ক্লাইভ বলিতেছেন-_-”47, 1311929 15975616) 011১: 006 15619 
[9668 10 1 

কিন্তু সন্ত আয়োজন করিয়াও যুদ্ধাবসানে যখন তাহার প্রতিছিংলানল 

নির্বাপিত হইল, তখন জহরামৃত্তি অস্তহিত হইল, সে তখন প্রেমিকা 
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সোহেনা--জরহর নবাব শে।ণিতে ধুয়ে গিয়েছে । আঁর সেই সয়তানী নাই, 
গতিব্রত! দেবীমৃত্তি”। জহর! এবং স্বার্থপর অমাত্যবর্গের মধ্যে পার্থক্য 
তাহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব। যখন রায়ছুল্প ভ তাহার কাণ্ছে আসিয়া 

মিনতি জ্রাপন করে--“জহরা, তুমি এখানে ? চলো, নবাব ( মিরজাফর ) 

তোমায় বিস্তর পুরুস্কার দেবেন”__জহরা আবার রোষপ্রদীণ্তনয়নে বিরক্তির 
সহিত তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে “সরে যাও প্রভূহস্তা ! নারীর পতিই 
স্বাস্থ, পতি সার, পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, সেই পতির তৃপ্তির জন্ত ছুনীতি 

কার্ধ্যে প্রকৃত হয়েছিলেম--আআন্ল ০ভ্ভান্ন্া আাছ্পিন্ছুঃ 

সুতজ্জ্ঞ্ড্2 ন্কুশীত্াম্জী ভতঙ্ান্নল জন্য 
জন্মবভ্ভুন্তিি ক্ুলক্ষিিভ্ড ক্ষন্লেঙ্ছঃ স্ষণস্ছাজ্জী 
জীবনে ন্কণিক্ষ ভ্রশ্রহ্য-লালত্নাম্স 
ল্বার্রভ্না ভ্রাভিন্জেজ্ভ £ আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম্! 

হোসেন, মার্জন! করো।,চরণে স্থ।ন দা ৮ | গিরিশচন্দ্রেরশ্লিল্লাক্ডেল্ 
সর্বনাশ সাধনের জন্ত এতবড় প্রতিহিংসাপরারণা রমণীর সহায়ত ভিন্ন 

সমাধান অসম্ভব ধণিয়াই বোধহয় এই চরিত্রস্থক্টির প্রয়োজন হইক্নাছিল, 

অথব! জহর! তখনকার বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব মাত্র ! 

এতঘ্বাতীত বিশেষ আলোচ্য চবিত্রের মধ্যে মোহনলাল, মিরমদন 

আলি ইব্রাহিম, তকিখাঃ লাশসিং ও সম্পের প্রভৃতির গ্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা 

নাটকে খুব উজ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র £চন্দ্রশেখরে” 

তকিখার বিশ্বাসঘাতকতা! প্রদর্শন করিয়! ইতিহাস বিকৃত করিয়াছেন। 

কিন্ত গিরিশচন্দ্র এরতিহ।পসিক চরিত্রের উদ্ধারসাধন করিয়া! বীরের যোগ্য 

মর্ধ্যাদ। প্রদান করিয়াছেন। কাটোয়ার যুদ্ধে তক্খি! যেরূপ প্রাণতুচ্ছ 

করিয়! যুদ্ধ করিয়াছিল, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লে বীরত্বকাহিনী গিপিবন্ধ 
আছে? নাটকে সে চরিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়াছে । সম্সের এবং আণি 
ইন্রাহিম্ উভয়েই নবাবের সহচর-__সম্সের মিরজাঁফরের, আর ইব্রাহিম 
মিরকাসিমের,_-উভয়েই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও প্রভুভক্ত । যে কারণে নিরীহ 
ইংরাজ-শিশুর বধাজ্ঞারও ইব্রাহিম্ বিরুতমন্তিষক মিরকাসিমের সঙ্গত্যাগ 

করিতে পারেন নই, দেইরপ প্রতুর মঞ্গলাথেই সম্সের মিরকা সিমের 
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সর্বনাশ করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিল। উভয়েই শ্বদেশপ্রাণ, তবে 
নিষ্ষন্না, কুচক্রী ও বিলাসী নবাবের অবর্ধণ্য সহচরাপেক্ষা আদর্শ নেতা 
মিরকাশিম-সহচর আনি ইব্রাহিমের জীবন যে অনেক উন্নত ও স্বদেশ ও 
প্রভুর সভায়. উৎসগীকৃত, তাহ। সহজেই অনুমেয় | 

এই আলি ইব্রাহিম ও সিরাঞ্সহচর করিমচাচায়ও 'আবার অনেকট! 

শ্ক্য আছে, তবে করিমচাচার চরিত্র আরও সরস 'ও সজীন। “জনা"র 
বিদুধক যেমন ভক্তি ও খিশ্বানে, বিশ্বামিত্র-নহচর সদাননদ্দ যেমন কর্মক্ষেত্রে, 

করিমচ!চাও সেরূপ দেশগ্রণতায় এই শ্রেণীর সমস্ত চরিত্রাপেক্ষা 
স্মধিক উক্দ্ল। এ চরিত্র সরসতাঁয় বিদুষককেও অতিক্রম করিয়াছে। 

করিমচাচা নির্তীকতায় মিরজাফর, রারছূর্লভ প্রডুতির কৃতৃন্নতা সর্বসমক্ষে 

বাক্ত করিতে দ্বিধা করে নাই, নবাবকে উপদেশ দিতেও বিরত হয় নাই, 

আর নবাঁবকে পক্ষ! করিবার জন্ত নবাবের সাজে গ্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুর 

প্রতীক্ষা করিতেও একটুকু বিচলিত হপ্স নাই। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই 
ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, করিমের কথায় দর্শকগণ যেন আমোদ উপভোগ 

করিতেন আবার হ্ৃদক্ন ফাটিয়া তাহাদের ক্রন্দনও বাহির হইত । সিদ্ধি-প্রিয় 
বরুণচাদ ও নকুলানন্দেরঃ রহস্যপটু বিদুবক ও সদানন্দের, প্রভুভক্ত বাতুল 

ও আকালের, এবং স্বদেশভক্ত ফকিররাম ও অপি ইব্রাহিমের একত্র 

সমাবেশ যেন করিমচাচায়। এমন সদানন্দ ও দেশভক্ত,বিষাদশৃন্তা.ও ডয়রহিত 
চরিত্র-মঙ্কণে গিরিশচন্দ্র সাধারণ নৈপুণা প্রদর্শন করেন নাই। তাহার 
একমাত্র চিত্ত তাহার দেশ ও প্রভৃূ। আর নবাবী পোষাক পরিহিত 
দেখিয়াও কেন যে শক্রচরগণ তাহাকে আবদ্ধ করে নাই, এই চিস্তায়ই 

তাহার ছুঃখ! বীর মোহনলাপও স্বদেশদ্রোহিতার জন্য মিরজাফরকে 
তীব্র কশাঘাত করিয়া হৃদয়ভার লাঘব করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-বিলোপে 

ফকীররামও আক্ষেপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আলী 

ইব্রাহিমও প্রাণভ্যাগের পুর্বে স্থজাউদ্দৌলাকে বিশ্বাসঘাতকতার অন্ত 
ভত্খসনা করিতে দ্বিধা করেন নাই, কিন্ত মৃত্বাময়েও কবিমচাচার স্পষ্ট 

বাদিতা ও সহাস্ত-উক্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। মিরজাফর প্রভৃতি 
বিশ্বাসঘ'তকগণ তাহাঁকে “বেইম।ন* উদ্জি প্রয়োগ করিলেই তিনি সহান্ত- 
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মুখে প্রত্যুত্তর করিলেন__”বেইমানিতো৷ আমার একচেটে নয়, আমিতো 
হংম মধ্যে বকে। যথা । বেইম|নির যদি সাজ। থাকৃতে। তাহলে তো! সারা- 

সারি মুণ্ড গড়।তো”। নাটকখ।নি, থাকিলে পাঠক দেখিতেন এই চরিত্রটা 

কত মৌলিক ও সজীব। 
সর্বশেষে আমর ব্রদ্ষচারিণী তারার চরিত্র কথঞ্চিং আলোচন। করিয়া! 

এই অধ্যায় শেষ করিব । স্বদেশাগ্ররাগে “সৎনামের+ €ৈষ্বী ও মীরকাশিমের 

তারার সামান্ত সৌসাদৃস্ত থাকিলেও উভয় চরিত্রই সম্পূর্ণ পৃথক । অনেকে 

মনে করিতেন ইনি নাটোরের মহারাজকুমারী তারাদেবী--__“ভবানীর 
কন্তা” স্বদেশের মঙ্গলের জন্ঠ বাঙ্গলার নরনারীকে স্বদেশী-মন্ত্রে দীক্ষিত 

করিবার জন্য রাস্তায় রাস্তয় :ঘুরিয়া জাতীয়তা, সেবা ও প্রেম শিক্ষা 

দিতেছেন | বিস্তারিত আলোচন। আমরা “জাতীয়তা” অধ্যায়ে করিয়াছি ।. 

জভ্রস্পভ্ভি স্পিল্বাত্জী 

০ড্ছভেলসস্পভ্তি ্বীভিক্কেগগ গিরিশচন্দ্র মহারাষ্ট্র-প্রতাপ 
শিবাজীর চরিত্র অক্ষিত করিয়!ছেন। শিবাজী কিরূপে মবালা সৈম্ত 

ংগ্রহ করিয়৷ ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য স্থাপন করেন, পরে 

ভারতসম্নাট আওরঙ্গজেব বাদসাহের কৌশণ ব্যর্থ করিয়! ফকিরের বেশে 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তন 'ও যুদ্ধ ঘে!ষণা করেন এবং আদর্শ হিন্দুরাঞ্য প্রতিষ্ঠা 

করিয়া রামদাস স্বামীর প্রতিনিধিরূপে উহা! পরিচালনা করেন, সমস্ত 

ধ্ঁতিহাসিক তব নাটকীয় সৌন্দর্যের অন্তরালে বিবিত আছে। আমরা 

নন! কারণে সম্প্রতি উক্ত নাটকের সমালোচনায় বিরত রহিলাম। 

০ তি নাটকে উদগ়নারয়ণ, মুণিদকুলীখ। ও সরফরাজ 
এঁতিহাপিক নাম মাত্র। সমস্ত ঘটনাই শ্রীগিরিণের কর্পনা-প্রহুত। 
ততৎ্কালে কোন কোন'নবাবের শাসনকালে অপরাধীকে কিরূপ শান্তিভোগ, 

করিতে হইত সে বিষয়ে নাটকে কিছু উল্লেখ আছে-__- 

২য় মুসলমান-_-লাজম খা সাহেব জমিদার ধরি আন্তিছে, ল্যাঙ্গ। 

ক'রে রোদি রাখ.তিছে। সে দিন মুই দেখে এলাম একটা জমিদারকে 

বাদছে, আন সে পানি প্রানি কম্তিছে। 



এঁতিহাসিক নাটকে ২৮৭ 

১ম মু--তোমার নবাবী আমলে কি “বৈকু&” ছ্যালো ? এই বৈকু& 

মগ জম্দারগুলাকে ঘোসাচ্ছে, আর তোবা-_-আল্লা ডাকৃতিছে । 

বৃদ্ধ মু-_-আরে কুত্ত। খিলায়াক1 সামনে বহুত থোড়া হ্ায়। টুক্রা 

টুকুর। গোস্ত ছিন্ লে-**আর গিদ্দ(রক মাফিক্ চিল্লাও এ! ৪র্থ অঙ্ক, ৬গ। 

সৈয়দ রেজাখার সময়ে একট। ছুর্গন্ধময় বৃহৎ গর্তে অপরাধী জমীদার- 

দিগকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিতে হইত এবং হিন্কুদিগকে উপহাস করিয়। 

উহার নাম রাখা হইয়াছিল “বৈকু”। 
রাঁজস্থান 'অবলম্বন কসম এঁতিহাঁপিক নাটক ৪০চক্গ ৪০ রচিত 

হয়। ইহাতে প্রকৃত “দেশভক্তের” আদর্শ উল্লিখিত আছে। 

স্বদেশী যুগের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের প্রধান 

ধতিহাসিক নাটকই «*তন-ম্লাক্স £* প্জাতীয়তা” অধ্যায়ে 

আমর! এই নাটকের আলোচন। করিয়াছি । 

"ছত্রপতি” ও “সতনাম”” উভয় নাটকেই আওরঙ্গজজেব-চরিত্রের যথার্থ 

পরিকল্পন। দৃষ্ট হয়। অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল “সাজাহান, ও “ছুর্গাদাস' নাটকে 
এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ "গোলকুগডায়+” এই চরিত্রের কোন কোন অবস্থ। 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “সতনামের” আওরঙ্গজেব যেমন বুদ্ধিমান তেমন 
সাহসী, যেমন কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থ'পন করেন না__ 

জানে। তুমি বিধিমতে, 

আওরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে । 

মুত, স্থৃতা, জায়! 

অবিশ্বাস সকলের পরে ! চতুর্থ অঙ্ক, ৫ গ। 

তেমনই নিজের নীতি প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন না । বৈষ্ণবীর 
শাস্তিবিধানে তাহার দুরদৃষ্টির পরিচয় । তাহার বৃত্তিভোগী অনেক বৈজ্ঞানিক 

মহাকষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয় তাহ! আবিষ্কার করিয়াছেন__“অনাহারে মৃত্যু, 
দেহ হতে চর্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা 
প্রদান, অনিদ্রায় জীবননাশ-_ ইত্যাদি ।” কিন্তু তিনি জানেন আত্মা 

দেহ নয়, দেহ মৃত্তিক। মাত্র, দেহ-নাশে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি। তাই 

বৈষ্ণবীকে তিনি চরম শাস্তি প্রদান করিলেন__“তুমি যথা তথ ভ্রমণ কর। 



২৮৮ গিরিশ-প্রতি। 

কিন্তু যথাক় যবে বাদসার দুত সঙ্গে থাকবে । অতুল পরশ্ব্যযশালিনী হয়ে 
স্বচক্ষে স্বদেশী স্বধর্মীর পীড়ন দেখ, "জিজিয়!, কর পুনঃ সংস্থাঁপিত দেখ, 
তোমার এই শান্তি” । স্মদেশী স্বধন্মীর ইহাপেক্ষ! আর কঠোর মৃত্যু 
কল্পনায়ও আসে না । এই নূতন শান্তি নাট্যকারের পরিকল্পন! । 

গিরিশচন্দ্র আওগঙ্গজেবের মুখে আকবরের বাঙ্গনীতিরও কিছু পরিচয় 
পিয়াছেন। তিনি বলেন “আকবর বে হিন্তুচের উচ্চপদ প্রদান করতেন, 

ভার অর্থ হিন্বুবা বশীভূত হোক্, সে কার্যা পিন্ধ হয়েছে। সাজিহান স! 

আকবরেন্ন রাজনীতি ধোঝেন নাই, তাই হিন্বু-যুদলমানকে সমান 

করেছিলেন” 1 ঘুম অন্ধ, খ্গ। 

ওমান ডোবা আকবয় ন।টকে সামান্ত প্রতিহাসিক 

সত্য প্রকাশিত হইয়।ছে। মানপিংহ্কে বিষপ্রস্বোগে হত্যা করিবার চেষ্ট! 
কোন কোন এ্তিহামিক সমর্থন করেন। কিন্তু বেতাল» “লহন?+ প্রভৃতি 

চরিত্র অদ্ভুত তাবে স্থষ্ট হইলেও নান। কারণে এই নাটকখানি বিশেষ 
আদৃত হয় লাই। | 

“সত্নাম” নাটকের ২1১ রান্রি অভিনয়ের পরেই কতিপয় মুসলমানের 
অতিত্রিক্ত উদ্ধমে ইহার অভিনয় স্থগিত রাখিতে হয়। কিন্ত আমর! 
বারম্বর পাঠ করিয়া নাট্যকারকে সমর্থন করিতে পারি যে.**“মুসলমানের 
প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ; এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, 

তাহ! হিন্দুর আদর্শ হওয়া! উচিত, এইরূপ ন!টককারের ধারণা । হিন্দু 

মুলমান এক্ষণে আমরা এক হিন্দুস্থানবাসী-্বখহ্ঃখের অংশী। অতএব 
পূর্বকালে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল ঘন্দ হুইপ গিয়াছে, তাহার উল্লেখ 

কোন জান্তির ক্ষুদ্ধ হওয়। উচিত নয় । বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয় জাতির 
পুর্ব ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। ইংলগ্ড ও স্কটলগ্ডের হন্দসববন্ধীয় 
এবং রাউওহেড ও ক্যাভেলিয়ারের ঘন্দসন্বন্বীয়্ সার ওয়াপটার স্কটের 

উপন্তান ইহার প্রমাণ ।* 



অন্ন শপন্িজ্জ্ছেছ । 

সামাজিক নাটক 
গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ন।টক সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব । কি ঘটন! 

সমাবেশে, কি চরিত্র সৃষ্টিতে, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে, কি 

রুসের অবতারণায় কয়খানি নাটকই নাট্যসাচিত্যে অতুলনীয় । প্রতি 
নাটকই মর্্ম্পর্শা, কেননা প্রায় চরিত্রই তাহার প্রত্যক্ষীভূত | রঙ্গালয়ের 
স্রবে থাকিয়া অতি হীন চরিত্রের সংসর্গ হইতে ভগবতঅবতান্ধের 

অযাচিত করুণ। পর্য্যন্ত লাঁভ করিতে তিনি সমর্থ হইরাছিলেন। বস্ততঃ 
তাহার অভিজ্ঞতা যেরূপ বিশাল- চরিব্র/ঙ্কনও তদনুরূপ অভূ্তপুর্বব | 

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক নানা বৈচিত্র্যের অপুর্ব্ব সম্মিলন-_উচ্চ, 

নীচ, পাপী, পুণ্যবান, কর্মী, নিম্্ী, উপকারী, অপকারী, আততার়ী ও 
রক্ষক প্রভৃতি চরিত্রের আলোক ছায়ার সংমিশ্রণ এবং নানারূপ অনুকূল 

প্রতিকূল ঘটন।র ঘাত প্রতিঘাতে অপুর্ব রসের স্থষ্টি ও পু্টি। নাটক 
করখানি তাহার প্রৌঢ় বসের রচিত, জীবনের বহু অভিজ্ঞতা-প্রক্ত, চরিত্রের 

প্রশান্তি ও দৃঢ়তার সময় লিখিত । বস্তৃতঃ ঘটনা-বহুল কর্মময় জীবনের সঞ্চিত 

অভিজ্ঞতা লইয়াই তাহার সামাজিক নাটক, আমাদের বর্তমান অবস্থা, 

দেনন্দিন জীবন ও বাঙ্গালী সংসার চিত্রের স্ৃতিলিপি । আমরা যতই দেখি 

বাঙ্গালী সংসারের বীভৎস চিত্র সম্মুখে দেখিয়! ততই শিহরিয়া উঠ্ি। 
আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী কি ছঃখে দিনপাত করিতেছে, জীবন 
সংগ্রামে নিম্পেষিত হইয়। পড়িতেছে, তাহ।র অভাবে বৃহৎ পরিবারখানি 

কোথায় ভাসিতে ভাসিতে বিলীন হইতেছে । দেখিতে পাই একান্নবর্তা 
পত্রিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে, বাঙ্গালী মোকদ্দমায় উতৎসন্ন যাইতেছে, 

অনুকরণ তাহার কাল হইয়াছে, ধর্মহীন শিক্ষ/ ঘোর অমঙ্গলের কারণ 

হইম্বাছে। তাহার সামাজিক নাটক এক অফুরস্ত ভাণ্ডার, এ ভাশার 

চরিত্র গঠনের এক আদর্শস্থল। এ কল্পসরোবরে অবগাহন করিয়া যে 

মুগ্তি তুমি দেখিতে চাহিবেঃ তাহাই তোমার নক্বনপথে উদ্দিত হইবে। 

৩২ 



০৩ গিরিশ"প্রতিভা 

যদি অসংযম ও কৃতত্বতার বিকট পরিণাম দেখিতে ইচ্ছা কর, প্রকাশ ও 

ভুবনমোহিনীর চরিত্র অনুধাবন কর”ঃ যদি স্মেছের মুলোচ্ছেদের নিষ্ঠুরতা 

দেখিতে চাও, রমেশ ও নীরদের হৃদয়হীনতা৷ কল্পন। কর; যদ কর্তব্য-বুদ্ধি- 
বিরহিত ব্যবহার-জীবীর পৈশাচিক স্বার্থপরতায় নাসিক! কুঞ্চিত করিতে 

ইচ্ছ। কর, তবে কৃষ্ণধন, সিদ্ধেশ্বর ও শিবুর চরিত্র অনুধাবন কর? যদি 
সমাজ ও পাড়ার জঞ্জাল দুর করিতে প্রয়াসী হও, সাতকড়িঃ কালীঘটক ও 

হীরুঘোষালের উচ্ছেদ সাধন কর) যদি নরপশুর নৃশংসতায় ক্রোধে আত্ম- 

হার! হইবার অবকাশ হয়, ঘে'চি ও মোহিতের নির্শমতার কথা ভাব; 
যদি সমাজদ্রোহিতায় করুণাময়ের পরিণাম দর্শন করিয়া বাথিত হইয়া 

থাক, তবে পবিত্র উদ্বাহ-রীতি পুনরায় সংস্থাপিত কর। আবার. যর 

সৌভ্রা, রাত্রের শীতল বটচ্ছায়ায় তাপিত, হৃদয়ের শাস্তি অনুভব করিতে 
ইচ্ছা - কর, উপেন্ত্র, ও 'যোগেশের চরিত্র লক্ষ্য কর, যদি বন্ধুর বিপদে 

সহমন্বিতায় তাহার প্রতি নমবেদনা-আ্রকীশ মনুষ্যত্বের পরিচারক মনে 
হয়ঃ তবে হরিশ, টগ্ভনাথ ও শিবনাথের অনুসরণ কর। যদি পরোপকারী, 

কক্মা ও স্বার্থত্য/গীর জলন্ত উদ[হরণ দেখিতে পাইয়। কর্মের দিকে অগ্রসর 
হইতে ইচ্ছা কর, তরে সম্মুখে কিশোরন মন্মথ ও পাগলের আদর্শ সংস্থাপিত 
কর। আর যদ্দি পতিগত-প্রাণা সরলাস্তঃকরণা কুলবধূর সতীত্বে মুগ্ধ 

হইয়া আদর্শ মাতার পুণ্যে আপনাকে ক্বৃতার্থ মনে করিতে ইচ্ছা কর; 

সরোক্দিনী, প্রফুল্ল, সুণীলা, জোবি ও হরমণির চরিত্র-স্থষ্টিতে আনন্দে 

বিগলিত হও । বদি সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, বিষাদে শাস্তি, 

চিন্তায় বুদ্ধি এমন আদর্শ পত্বীর নি-স্বার্থ সেবা_হিন্দুর কল্পন। নয়,_- 

প্রত্যক্ষ করিতে চাঁও, তবে অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে প্রতি হিন্দুগৃহে 

শোণিত-শোধিণী বাধিনী তরঙ্গিণীর প্রভাব অপেক্ষা আজও লক্মী- 
স্বরূপিনী জ্ঞানদ1, হৈমবতীঃ সরম্বতী ও পার্ধতীর প্রভাব কত অধিক! 

যদি বিধবার ব্রহ্গচর্য্য ও আত্মত্যাগ-প্রাভাবে নিজগৃহ তপোবনের মত 

পবিত্র ও বিলাস-বঞ্জিত রাখিতে ইচ্ছ। কর, তবে আশ্রিত। বিধবাগণকে 

অব্পপূর্ণা, বিরজ! ও নির্লার আদর্শ অন্ুদরণ করিতে উৎসাহ ও শিক্ষা 
প্রদান কর, তুমিও তাহার পৃণ্যে নির্মল ও পবিত্র হইবে। 



সামাজিক নাটক ২৯১ 

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক প্রায় নাটকই বিরে(গুভু..(87০210%1)-- 
বাঙ্গালীর দুঃখের কাহিনী ও অবশেষে গৃহস্থের বিকট পরিণাম । অনেকে 

সংস্কত নাটকে কমিডি নাই বলিয়! নাট্যকারকে দোষ দেন। কিন্ত 
বাঙ্গলার সমাঁজে কেবলই ছুঃখ এখন বিরাজ করিতেছে, আজ এখানে সবই 
হুঃখ ও ব্যথা । মিলন এখন আকাশ-কুস্থম বা স্থখ স্বপ্ন! আজ কি 

আর বাঙ্গলায় «“কমিডি, শোভা পায়? সে এক সমম্ন ছিল যখন 

বাঙ্গ'লার গৃহ ধনধান্তে পরিপুর্থ ছিলঃ এক জনের ছুঃখে গ্রামশুদ্ধ লোক 

সহান্ুভূঁত প্রকাশ করিত, বাঙ্গলার গৃহে অনাথ, অতিথি, অভ্যাগত 

কথনে। প্রত্যাখ্যাত হৃইত না, বাঙ্গালার চণ্ভীদাস, বিদ্ব(পতি, জয়দেবের 

গান কোকিল বঙ্ক।রের মত বাঙ্গলার কুপ্রেকুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইত, বাঙ্গলার 

শিল্পে জগতের বিলাস শ্রীবৃদ্ধি পাইত, বাঞঙ্জালার সৈন্য দেশ জয় করিয়া 
উপনিবেশ সংস্থাপিত.করিত। কিন্তু "তে হি নঃ দ্িবসাঃ গতাঃ।৮* বাঙ্গলার 

সে দিন আর নাই, যাহ! কিছু আছে, তাহ। বাঙ্গলা! নয়, বাঙ্গালার 

কঙ্কাল! বাঙলার শোভ1-_শ্রীমগুলি-_-এখন জীবনহীন, বাঙ্গলার চতুষ্পাঠী 
আজ শূন্য, বাঙ্গলার সে পল্লীকোৌলাহল নাই, বাঙ্গলার গোলায় শন্ত 
নাই, বাঙলার ক্রীড়াভূমি বালকগণের আনন্দ-কলরোলে মুখরিত হয় ন।, 
বাঙলার দেব(লয়ে শঙ্খবণ্টাধবনি কর্মময়ী ভাক্তর জয়ধ্বনির মত বাজিয়া 
উঠিয়। হৃদয়-তত্্রী স্পন্দিত করে না। এই অবস্থায় নাট্যসম্বন্ধে সংস্কৃত 
মত আজ 'আর বাঙ্গালায় শোভা পায়না । কমিডির আর দিন নাই, 
তাহার স্থান পাশ্চাত্য মতের ট্রেঞিডীই অধিকার করিবার সম্পূর্ণ 
উপযোগী । ট্রেজিভী পাশ্চাত্য নাট্যকারের অন্থুকরণ বটে কিন্তু বর্তমান 
ম্মকথা মাত্রই যেন ৮:2&1০. এই অবস্থাই নাট্যকার অপূর্ব্ব কৌশলে 
প্রতিফলিত করিয়া আমাদের মর্ম স্পর্শ করিক়্াছেন। আমরা পাঠ 
করিয়া বা অভিনয় দর্শন করিয়। অশ্রু সম্ধরণ করিতে পারিনা! বটে, 

তবু, 6:909%ই আমাদের লাগে ভাল । 00979 বা 08060101059 

এর হান্তব্সের ফোয়ার! ্ষুব্ধ বাঙ্গালীর হৃদয়ের সৌকুমার্যকে আর 
ফেনিলায়িত করিতে পারে না! তাহার স্থানে প্রফুল্ের আত্মত্যাগ, 
হিরগ্মরীর শোচনীয় আত্মহত্যা, প্রসন্নকুমার ও উপেনের উন্মত্ততায় 



২৯২ গিরিশ-গাভিভ। 

হৃদয় ফাটি গেজেও উহাই আমাদের জাতীয়তার ও সামাজিক জীবনের 
উপযে'গী। পাশ্চ!ত্য কবি গাহিয়াছেন-_. 

৭...08 ৪96669 80285 ৪1৩ (15086 
7196 6911 06 9200656 6110001) 6, 

কিন্তু মন্মে মন্ম্ে অস্থভব করি, আমরা সন্তাপিত ও লাঞ্চিত পরাধীন 
জাতি। আমাদের এই ছুঃখ-গীতিই 6:2%54) এবং তাহারই পুর্ণ বিকাশ 
গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে । 

৯ 1 জ্বাস্সন্ক-্ভ্ন্িভ্জ_ 

এই নাটক কয় খানিতে গিরিশচন্দ্র যে নারকশ্্ীরিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে যোগেশই প্রধান। ঘযোগেশ 'সতাবাদী” “সচ্চরিত্রের গ্রতিমুর্তি”, 

“ৰবাঙাগীর আদর্শ” “জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টারও তাহার অনুরোধ 
রক্ষা করেন ।” স্থুরেশের মুখেই তাহাঁষ চরিত্রের কতক পরিচয় পাওয়া 
বায়, “দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব, কখনও একট! মিথ্য। ব্রলেন্ নি, 

কখন” পরশ্ত্রীর মুখ দেখেন নি, (২য় ৪অ,৬গ। ধর্থ অ, ১মগ)। 
গিতৃবিয়োগের পর তিনি দরিদ্র হইয়। পড়েন, কিন্ত সুনাম ও 
পুরুষকার আশ্রয় করিয়া বড় হইয়াছেন এবং পরশমণির অক্কুলে 
বাকা ছুঁইতেন তাহাই সোনা হইত। বিশ্বাস ব্যবসায়ের মুল? 
এই বিশ্বাসবলেই তিনি দেব-চরিত্র যোগেশ। পুরুষকার ও. সুসামই 
তার মূলমন্ত্র এবং তিনি জীবনে কাহারও সহিত কখনও প্রন! 
করেন নাই। তিনি মধ্যবিৎ গৃহস্থদের অবস্থা হাড়ে হাড়ে বুবিতেন, তাই 

তাহাঙ্গের ব্যবস্থার ভার বুদ্ধিমান রমেশের হস্তে অর্পণ করিবেন: স্থি্ 
করিয়াছেন। একান্নবর্তী পরিবার, কোন অভাব নাই, কাহারও গেহের 

অবধি নাঁইঃ এতদিন অবকাশঞ্পান্ নাই, একান একটু, বিশ্রাম করিবেন 

এরং মা উমানুন্দরীকে বৃন্দাবনে রাখিয়। সমস্ত ভারতবর্ষটা! একবার 

বেড়াইয়৷ আসিরেন এইরূপ অল্পন। কল্পান। চলিতেছে । কিন্ত জাগ্যধারঃ 
অন্যদিকে প্রধধাবিত: হইল। তাই স্থদীর্ঘ কর্ম-জীবনের অবনানে সাঁফলা 
যখন. ভাঁছার গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিতেছে, শান্তির ঝুধাপাত্র বান 
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গিরিশচন্দ্রের বাটার ভিতর দিকের ছবি । এই কক্ষে তিনি থাকিতেন। 

নি 
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গ্রায় করতলগত, সেই সময় বিনামেঘে বজ্জাবাতের ন্যায় খবর আঙসিল, 
যেখানে তাহার সর্বস্ব গচ্ছিত, সেই “রি ইউনিয়ান্ ব্যাঙ্ক ফেল 
হইয়াছে । যৌবন বিগত, আর সেইরূপ উৎসাহ নাই, এই ছূঃসংবাদে 
তাহার একট! আতঙ্ক উপস্থিত হইল । অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত 
তিনি এপর্য্যস্ত একটু আধটু সুতা দেবন করিতেন বটে, কিন্তু আজ এত 

উৎসাহ-হীন হইলেন যে বোতল নিঃশেষ করিয়া! সরবতের হ্যায় পান 
করিয়াও সে অবসাদ অপনোদন করিতে পারিলেন না। ইহার পর 

অনুশোচনা আদিল, আবার ব্যবস্থা করিবেন সমস্ত ঠিক হইল, বব্যা্ক 
পেমেন্ট করিতেছে খবর ও আসিল, আমরা কিন্তু-_“ইন্দ্রতপ্য? যোগেশকে 

হারাইলাম্্, তিনি ধৈর্য হারাইলেন ও কর-ধৃত স্ধাপাত্রের বিনিময়ে 

বিষময় সুরাপাত্রকেই জীবনের সার ও মরণের দ্বাররূপে বরণ করিয়া 
লইলেন। 

*প্রফুল্প” নাটকখানি পাঠ করিলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় সুরাঁপান: 
দোবই যোগেশের দর্ধনাশের মূল কারণ। ষোগেশ একটু মদ ধরিয়াছেন, 

পূর্বে দিনে খাইতেন না, “কিন্তু হাড় ভাঙ্গা মেহনতে” শ্রম অপনোদনের 
জন্ত এখন দিনেও খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন । ক্রমে অবস্থার বিপধ্যক্নে 

এই বিষ তাহাকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, যে যোগেশ একদিন 

'মাতাল দেখলে দ্বণাভরে নাইতেন, ছুতেন না”, আজ এরূপ অধঃপতিত 

যে, প্শত্রীর, বাড়ী-বেচ। টাকা নিয়ে পালালেন, স্ত্রীকে লাখি মেরে বাক্স কেড়ে 

নিযে চ”লে গেলেন। ছেলেটার হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নিলেন, প্রাণে 
একটু লাগলো না !* (তাই পড়িবামাত্রই মনে হয়, গিরিশ স্থুরাপান-দোষের 
অপকারিতা দেখাইবার জন্য এই নাটক খানি লিখিয়! সাবধান করি 

দিতেছেন,-_-"খবরদার ও বিষ ছুয়োনা, অলক্ষ্যে কোনরূপে একবার প্রবেশ 
ক'রলেই বলবান হৃদয়কে ও উহা! অভিভূত করে, সাজ।নো বাগান শুকাইয়া 

যায়”) কিন্ত গিরিশচন্দ্র কি শুধু এই উদ্দেসশ্তেই এইরূপ রস-বৈচিত্র্য-মনর 
প্রথম শ্রেণীর একখানি সমন্তা.সন্কুল সামাজিক নাটক স্যন্টি করিয়াছেন ? 
মনে হয় তা নয়।) 

প্রথম ব্যাঞ্চ ফেল হওয়ার পর হইতে তৃতীয় 'ঙ্ষে যে'গেশের রাস্তা হাড়ী 



২৯৪ গিরিশ-্প্রতিভা 

বাদ্দীর সহিত নৃত্য করা প্রায় ৫৭ দিনের ভিতরেই ঘটিয়াছিল এবং জ্ঞানদার 
মৃত্যুও উহার ৩.৪ মাঁসের মধোই সংঘটিত হয়। এত বড় একজন দৃঢ়চিত 
সংসার-সংগ্রাম বিজয়ী পুরুষসিংহ স্থুরার প্রভাবে এত অল্প সময় মধ্যেই যে 

একেবারে মন্ধুম্বত্ববিহীন হইয়া অমূল্য জীবন নই করিয়া ফেলিবেন ইহা 

ত্ব'ভাবিকও মনে হয় না এবং সম্ভবতঃ ন।ট্যকারের অভিপ্রেতও তাহ! নয়। 

আবার হঠাৎ ছুঃসংবাদে লোক সামগ্লিক উন্মন্ততা বশতঃ (10:900790:%) 

117581718) ) আত্মহতা। পর্যান্ত করিয়। ফেলে, যোগেশও আত্মহত্যা 

না করিয়। মদ ধরিরছে) মদ খ|ইবর ছুন্প় প্রবৃদ্ধি সে কখনও রোধ 

করিতে পারে নাই-_এ যুক্তিও সর্বতো ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয় ন1। 

যোগেশ আকম্থিক বিপদের পরে মদ ধরিয়াছিলেন সতা, কিন্তু মদ 

ধরেন বিপদের জন্ত নয়, আআত্তয শ্কফাশ্লত্ো ও৪--কনন। 

হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়র ছুঃদংবাদে একট। আতঙ্ক আপিলেও (”আমার 

বে যথা সর্বস্ব সেথা!” ) আমরা যেগেশকে অবস্থাঁবিপর্য্যয়ে তত 

বিচপিত দেখিতেছি না, যত ব্যস্ত দেখি তাহাকে খন পরিশোধের জন্য | 

রমেশকে তিনি বলিতেছেন “এখন আর বিষয় আমার নয়, খিষয় 

পাওনাদারের--তারা বিশ্বাস করে মাল ছে'ড় দিয়েছে, সে বিশ্বাস কখনও 

1ঙ.বনা, এতে গ্রেলে যাই, স্ত্রী রাধুনি হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও 

ভাল*'****মা বলুন, ধিনি অধন্ম্নে মতি দেবেন, তিনি মা-ই হোন, আর 

বাপ-ই হোন তার কথ। শুনতে নেই**** ১ম অঙ্ক, ৪গ। 
এদিকে আবার যোগেশ যতই ধর্মভীরু, অকপট (70793 0:09] 

৪100. 861217610:87) ও সত্যবাদী হউন না কেন, বিপদের সময়ে 

আমর। কিন্ত কখনও তাহাকে বিপদ্ ভঞ্জনের শরণাপন্ন হইতে দেখি নাই। 
তিনি নাস্তিক ছিলেন না, ভগবানের নাম ছুই একবার তীহ'র মুখে 

শুনাও গিয়াছে “(১) ভগবান কলকে সমান স্থখ দেন ন1১” (২) “এ ছুঃখের 

সংসারে ভগবান একটী রত্ন দেন,” অথচ ঘোর সঙ্কটের সময়ে মানুষ মধু- 

স্থদনের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া কতকট। যে আশ্বস্ত হয়, যোগেশকে 

কখনও সে নির্ভর করিতে দেখি নাই। ভগবানে যাহার গভীর বিশ্বাস 

আছে-স্"সে যত বড় কর্ম্দবীরই হউক, ভগবানের ব্ূপা ব্যতীত যে সকল 
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প্রবত্ই বিকল, এ ধারণা তাহার থাকে । যোগেশে আমর! সে 
ধারণার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না; যে ঈশ্বর-্প্রত্যয়ে গিরিশ 

একবৎসর পূর্বে নাট্যাস্তরে পৃর্চন্দ্রকে ঘোর বিপৎপাতেও শান্তির আশ্রয় 
দিয়াছিলেন-: 

ঈশ্বর-প্রত্যয়, 

একমাত্র আশ্রয় সংসারে ; 
নে প্রত্যয় জীবনের ঞ্বতার! যার, 

কুল পায় এ ছুস্তরে লক্ষ্য রাখি তায়। 
যে আঙপ্রত্যয়ের বলে সুনাম, মান, অপমান, নিন্দা, স্তৃতি সব 

ভুপিয়। লোক হস্তর সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সে নির্ভর তাহার 

থাকিলে হত এ ট্র্যাজেডি হইতই ন!॥ বরং তাহাকে সদাই বিষাদ-গ্রস্ত 
ও মুছুমু'ুঃ হতোদ্যাম হইতে দেখি “সুনাম লেপ হওয়ার জন্য ।* তিনি 
আক্ষেপ করিতেছেন*..*এ দুঃখের সংসারে ভগবান একটী বত্ব দেন, 

সুনাম 1******সে রত্ব আমর নাই, আছে মদ |» “বদিচ সুনাম রাজার মুকুট 

অপেক্ষাও অধিক শোভ। পায় দীন দরিদ্র এ রত্বের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও 

উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচায়ক, মূর্ বিদ্বান অপেক্ষা'ও পৃজ্য হয় ।” 
ঘটনাচক্রে, দশচক্রে অথব! অদৃষ্টচক্রে সাধুলোকেরও স্থনাম বিনা কারণে 
ঝ| সামান্ত কারণে নষ্ট হইতে পারে.*"শেষ পর্য্যন্ত সত্যপথ ত্যাগ ন! 

করিণে সে সুনাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । তাহার টদবাৎ ছুনপম 
রটিলে ও সাধুতার বলে আবার তাহার পূর্বষশ ফিরিয়। আসিতে পারে। 
প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি আপনার বর্তব্য করিয়! যান_-স্ুনাম ছুনাম 
লাত, ক্ষতি, নিন্দা! স্তৃতির দিকে দৃক্পাত ন। করিয়া নিজে কর্তব্য 

পথই সতত অনুসরণ করেন। যখন ব্যাঙ্ক আবার টাকা। «পে-মেন্ট, 

করিতেছিল, স্থনাম দোপ সত্বেও ব্যাঙ্ক হইতে টাক। আনিয়া! ব্য।পারী- 
দের টাক শোধ করিতে পারিলেই যোগেশের সুনাম রক্ষা হইত; অন্ততঃ 

শিজের মনে পাপ থাকিত না। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবে তাহাও 
সম্ভব হইল না । বাস্তবিকপক্ষে যোগেশের পক্ষে স্ভ্ঞ্বাহ্স ন্ব। 

ভ্ডভ্ডাম্বস্ণ যেরপ উন্নতির মূল বা শক্ত, উচ্চ জ্ঞান ৰা 
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নির্ভরশীল্তাঁর অভাবে ইহাই আবার বিষম দুর্বলতায় পরিণত হয়। 
যোগেশ-চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার এই সুত্র ধরিয়াই নাট্যকার সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক ভাবে অনিবাধ্য “ট্ুজিডি” সংঘটন করিয়াছেন। 

অতএব স্পষ্ট দেখা যায় ঈশ্বরপ্রত্যয় অবলম্বন থাকিলে ট্রেজিডি হইত 

না। অবস্থা বিপর্যয়ে মদরূপ বিষ পান করাদ্ধ টেজিডি হওয়। সম্ভব। 

কিন্তু তিনি অবস্থা বিপর্ধ্যয়ে তত বিচপিত নন্, বিচলিত খণ শোধের জন্ত । 
তবে ট্রেজিডি কেন হইল? হইল-__যে লুনামকে দেবতাজ্ঞানে পৃজ| 

করিয়াছেন তাহার রক্ষা! ন৷ হওয়ায়! 

এখন কিরূপে সুনাম-প্রত্যন়্ যোগেশের অনর্থের কারণ হইয়। উঠি 

ছিল, একটু ভ।ল করিয়া দেখা যাউক্। প্রথম ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার 

ছঃসংবাদে যোগেশ অতিশয় বিচলিত হইয়৷ পড়িলেন কেনন৷ মুহূর্তমধ্যে 

বুঝিয়া লইলেন ব্যাপারীদের দেন! দেড়লক্ষ টাকা, শোধ করিবার কোনও 

উপায় নাই। আজন্ম সঞ্চিত স্পুক্বাত্তে আঘাত লাগিল, তিনি 

অধীর হইয়া পড়িলেন, সরবতের ন্যায় বোতল নিঃশেষ করিতে করিতে 

বলিলেন “যাও, পীতান্বর যাও, খাতা তয়ের করগে, ইন্সণভেণ্ট কোর্টে 
দিতে হবে, আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই ।” তারপরে আমর! দেখিতে 

পাই, রমেশকে তিনি ব্যাপারীদের 'ডাকাইয়া বিলি করিতে বণিতেছেন, জেল 

খাটিয়াও খণ শোধ দিতে স্বীকার, কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না, 
সব ঠিক, এমন সময়ে খবর আসিল “সুরেশ চৌধ্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে ।” 

আবার তীাহ।র সুনামের অভিমানে দারুণ আঘাত লাগিব । বুঝিলেন 

“চেষ্টায় কিছুই হয় না, আমি আজন্ম চেষ্টা কলম, কি ফল পেলেম? 

চিন্তা, চিন্তা, চিন্ত1, চিরকাল গেল+:*শ চেষ্ট! করিয়া চেষ্টার ফলাফল 

যাহার উপরে নির্ভর করিলে নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করা যায় যোগেশ 

ত্বাহ।৷ করিলেন ন1, নিজেই কর্তা হইয়া ঘে।ষণ! করিলেন “আর কোন 

কথার তব করব না, যা হয় হৌক, আমার চেষ্টা রহিত” । নিশ্েষ্ট 

হইলেন, নুর! আবার পুরাবিক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিল__“এই যে 
সুরাদেবী, যখন কৃপা করে এসেছঃ আমি পরিত্যাগ কর্ব ন, আজ থেকে? 
তোমার দাস।” সেই সুযোগে রমেশও কৌশলে মদরূপ শাণিত 
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অস্ত্রের অব্যর্থ সন্ধান বুঝিয়! মর্টগেজ সহি করিয়া লইলেন । এইখানে 
দেখিতে পাই আগে পুরুষকারকে বিদায়__সাধনা-ত্যাগের সঙ্কল্প-নিশ্চে্- 
তাকে আশ্রয়, তার পরে সুরাপান। সুরা না আসিলেও এই অনর্থ ঘটিতে 

পারিত | এ যেন ধর্ম, অর্থ, যশ, আশা ভরসা, উদ্ভম--জীবনের সর্ববশ্ব-_" 
হার/ইয়। ভাবপ্রবণ আবেগ-বিহ্বন দুর্বল চিত্তের আত্মহত্যা-'কেৰল 

বিষের বদলে সুরা হইল উপলক্ষ্য ৷ সগ্ভঃ সগ্যঃ মরণ হয় বিষে__স্রাবিষের 
সাহায্যে মরণ হয় ধীরে ধীরে, এই যা প্রভেদ। সুনামলোপে যোগেশ 

যেদিন নুরাকে সর্বস্ব বলিয়। বরণ করিল, সেদিন হইতে ট্রয।জিডির ক্রিয়া 

মাত্র আরম্ভ হইল, প্রকৃত ট্র্যাজিডি পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। 
আবার ব্যাপারীদের সঙ্গে মিটমাট করিবার জন্য সময় লইতেছেন, 

শুনিলেন রমেশ বেন।মী মর্টগেজ ব্যাপারীদের দেখাইয়াছেন । বিচলিত হইয়! 

পড়িলেন,_ কেননা, “মাতাল নাম রটেছে, এতক্ষণ তকজ্াত্ন্সাশ্জ 

শ্বাস শ্বাক্জততলা 1” একেবারে দেহ ছাড়ি! দির! 

বলিলেন “লামার-_মামার সব ফুরিয়েছে! যখন স্থনাম গেছে সব গেছে । 

আর কিসের টানাটানি, আর মমতাই বা কিসের ?” যখন [0177901569190. 

01076%99 1১০10 ছি'ড়িয়া/ফেলিয়। ব্যাপারীদিগের সঙ্গে ব্যবস্থা করিতে 

আর্ত করিলেই সব দিক্ রক্ষা ংইত, তখন অন্ত কোনও ব্যবস্থা ন! 

করিয়া স্বনাম-যশ লোপেই একেবারে উত্তরোত্তর মিথ্য।কে সমর্থন করিবার 

জন্য রেজিগ্রারী আফিসে চলিয়া গেলেন, আর এক নিঃশ্বাসে বিষয়, 

“মান+, মর্যাদা, রেজিষ্টিরি করিয়া মেজ ভাই রমেশকে দিয়। দিলেন। এবং 
ঝকী প্রাণের জন্য বোতলরূপ ওবধমাত্র র।খিলেন । চরম হইল, আর সেই 

অবস্থ। তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল “মান নিয়েছে, মান গিয়াছে, 

জোচ্চের***.জে।চ্চের***জোচ্চোর ! আমি জোচ্চের। ছি"**ছি ছি***। 

এখানেও মগ্তের প্রভাবাপেক্ষা অন্ত প্রভাবই অধিক ক্রিয়। করিতেছিল, 
কারণ রেজিষ্টারী আফিসে যাইবার সময় যোগেশ গুঁষধধ হিসাবে সামান্য মস্ত 

পান করিলেও, সম্পূর্ণজ্ঞানেই সমস্ত কথা বপিয়াছিলেন। 

তারপরে মুল্লুকটাদ ধুধুরিয়ার নামে বেনামী মর্টগেজ হইয়াছে, রমেশ 
তাহার ক্লায়েণ্টের ( মক্কেলের ) পক্ষে (91১81?) দখল লইয়াছে, যোগেশ 

ক এ 
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জ্ঞানদা ও ম। এর সঙ্গে স্ত্রীর নামে ক্রীত অন্ত বাড়ীতে বাস করিতেছেন। 

কিন্ত খবর আসিল ব্যাঙ্ক আবার টাক পেমেন্ট করিতেছে, বে'গেশ 

পীতান্বরের সঙ্গে ব্যাক্কে চলিয়াছেন । এইখানে আবার এক হূর্য্যোগ উপস্থিত 
হইল। ব্যাপারীর! গালাগালি দিতে লাগিল "এমনি জুচ্চ,রিটে কর্তে হয়, 
খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে” । একট ইতরজাতীয়। স্ত্রীলে'ক ও গালি দিতে 

লাগিল “জুচ্চ,রির আর জায়গ! পাঁওনি ? আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন 

না__"যে মরে মরুক্। আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যেই 
পথে চলেছি সেই পথেই যাব”*-_-বলিয়া৷ শেষ চেষ্ট! ছাড়িয়। দিলেন । কোথায় 
বা গেল ব্যাক্কে যাওয়। ও সেই টাকায় স্থুরেশের জন্য বন্দোবস্ত কনা! তিনি 
ঘড়ি, ঘড়ির চেন বন্ধক রাখিয়া বোতল কিনিলেন, একেবারে “চুচ্চুর মাতাল 
হইয়। রাস্ত!র মাতালগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় 

রমেশ যোগেশকে সর্বদা উন্নত রাখিয়। দিল এবং ক্রমে সহজেই যোগেশ 
ছুর্দশীর চরমাবস্থায় উপনীত হইলেন । এই ভাবপ্রবণতাই যোগেশের 

চরিত্রের ছুর্বলতা এবং ইহাই ক্রমাগত আঘাত পাইয়া তাহার উন্নত্ততা 

উপস্থিত করে। এক একবার তিনি সব দিক্ ঠিক রাখিবেন, চেষ্টা 
করিতেছেন, রমেশও শাণিত অস্ত্র লইয়া তখন উপস্থিত, অনর্থ হইবে গা 

তো৷ আর বিচিত্র কি? এই ভাব-প্রবণতায়ই যোগেশের সর্বনাশ--মদ 
সহায় মাত্র । বাস্তবিক সুনাম-লোপে বা জোচ্চোন্ন অখ্যাতির জন্য ষে 

আত্মগ্লানি, সেই অনলে মদ ইন্ধন-স্বরূপ। উমান্ুন্দরীর কথায়ই 

নাট্যকারের পূর্বোক্ত পরিকল্পনা প্রতীয়মান হয়।-_-৭আমার ধর্ম-ভীতু 

ছেলে, ৫লান্ষে তকজান্্শেশ্ন ন্যভ্লুন্বে এইই 
অভিমানে কম শ্বান্ছ্ছে১ আমি আবাগী এই 
র্বনাশের গোড়া” । ওয় মন্ক, ৩ গ। 

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, উমানুন্দরীর কথায়ই যোগেশ 

মর্টগেজ রেজিষ্টারী করিয়া দিতে ছুটিয়াছিলেন। বদি উচ্চ প্রতিষেধক 
'ঈীশ্বর-প্রত্যয়” যৌগেশের জীবন সংগ্রামে প্রধান সম্পদ স্বরূপ অলবশ্বন 

থাকিত, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়|য়ই তিনি অধীর হুইয়। পড়িতেন না। আর 

খণশোধ করিতে গিয়া! €চষ্টা-রহিত" বলিয়াও সব চেষ্টা হইতে 
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একেবারে দূরে অবস্থান করিতেন না। সুনামরূপ একটা 21১86106100 এর 

উপাসক যোগেশ বুঝিলেন না যে স্থুনামই একমাত্র সাধুতার 
বহিঃপ্রকাণ নহে_লোক “জাচ্চোরি না করলে কখনও জোচ্চোর 
হয় না”। আপন মনে খাটা থাকিলে বাহিরের নিন্দায় কিছু আসে 
ঝয় না। এই দৃঢ়ত। যদি যোগেশের থাকিত,_-তবে সকল অবস্থায়ই 
এমন কি দ্বিতীয় অস্কের বিষম সমস্তার অনস্থায়ও,-তিনি সকল দিক 

রক্ষ! করিতে পারিতেন, “জোচ্চে'র” অপবাদের পরেও সকলের পাওন৷ 

চুক।ইয়। সামান্তভাবে দিনপাত করিতে পারিতেন, তৃতীয় অস্কেও কেবল 
“জো[চ্চোর” অপবাদ শুনিয়াই ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা ন। অনিয়। ও সেই টাকার 
সহায়তায় জে।চ্চে।র” অপবাদ খগুন না! করিয়া একেবারে মাতালের 

সহিত মিলিয়। নৃত্য করিতেন ন।। 

কেহ কেহ এইরূপ পরিকল্পন।য় মনে করিতে পারেন, “যোগেশও 

তে ধর্প্রণ হিন্দু, তাহার এই আকম্মিক বিপদে শোক হওয়াই 
স্বাভাবিক । দারুণ আঁঘাতেও তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই, ধীরে ধীরে 

সংশোধনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, তবে অবস্থ/ই বলবান্, তিনি কৃতকার্ধ্য 
হন নাই |” 

'আমরা! পুর্ব্বেই বণিয়াছি “বোগেশ' যে নাস্তিক, একথা, নাটকে 

কে।থাও উল্লেখ নাই । তবে একথা ঠিক যে বিপদে পড়িয়া! বিপদ- 
ভঞ্জনকে তিনি কখনও নির্ভর করেন নাই, করিলে অন্তান্ত বিপদ ফুৎকারে 
উড়িগ্া যাইত । তুর্বশ জীবের পক্ষে অবস্থা যে অনেক সময়েই বলবত্বর 

হয় ত1 সন্য, কিন্ত যে ব্যক্তি এত ভাব্প্রনণ যে সামান্ত লোকাপবাদেই 

কন্মত্যাগ, এমন কি ধন্মত্যাম পধ্যন্ত করেঃ তাহা? পক্ষে অবস্থার প্রাব- 

ল্যের কথ। ন। তোল।ই ভাল. সে নিজেই অনুকুল অবস্থাকে মাথ। 

তুলিতে দেয় না। মানুষ দুর্ধল জীব সত্য, কিন্তু ভগবান তাহাকে 

অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি দিয়াছেন । ছুরবস্থ। ব৷ ছুরদৃষ্টের 

সহিত সংগ্রাম না করিয়াই তাহার দাঁনত্ৃম্বীক।র হিন্দধম্্ও নয়, মানব- 

ধর্মও নম । যোগেশ যদ্দি শুরের মত শেষ পর্য্যন্ত গ্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
গ্রাম করিয়া শেষে পরার স্বীকার করিতেন তবে অবস্থকে বলবর 
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বলিতে পারিতাম। মিথ্যা জনাপবার্দে অতিরিক্ত ব্যাকুলতা ও আত্ম" 

স্তি তাহাকে সংশ্রাম-পরাজ্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এ ট্র্যাজিডির বীজ 
(৮৮ অবস্থায় নহে, যৌগেশের চবিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। 

যোগেশকে ঠিক ধর্মপ্রাণ হিন্দু বপিলে হিন্দুত্বের আদর্শ খাটো 
কর! হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দু বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ও জীবনের 

জ্বালা জুড়াইবার জন্য মদিরার শরণ লয়না, শ্রীহরির শরণ লয়। 
আর যে হিন্দু সত্যই ধর্মপ্রাণ, সে আকম্মিক বিপদে এমন মুহ্ামান 

হয়না। এরূপ ক্ষেত্রে মুহামান যে হয় সে হিন্দু, ব্রাহ্ম; খ্রীষ্টান, মুসলমান 
যেকোন ধর্ম(বণন্বা হইতে পারে কিন্তু তাহাকে ধর্মপ্রাণ বলা যায় না। 

মুহমান হওয়ার সহিত কোন বিশিষ্ট ধর্সম্প্রদায়ের মৌলিক সম্বন্ধ নাই, 
চিত্তের নিজস্ব দুর্বলতার সঙ্গেই ইহার সংশ্রব। কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা, 
আজীবন কর্্মানুরাগ সংসার-ধর্মন প্রতিপালনের জন্য অক্লান্ত শ্রমশীলত!, 

অটল আত্মনংযমের চেষ্ট1,-_-কোনটাই যোগেশ-চরিত্রের অস্তনিহিত নিজস্ব 

_-সহঙ্গ ভাবপ্রবণতা ও আবেগ-বিহ্বলত।কে-_ নির্মূল করিতে পারে নাই 

প্রকৃতিগত হব্র্লতাকে জয় করিতে পারে নাই । বরং প্রৌড়ত্বের শেষ 

সীমায় আজীবন পরিশ্রম ও সংসার সংগ্রামের ফলে, তঁ/হার দেহ ও মন হুইই 

ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল'**আত্মমংঘমের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল । 
তারপর আজীবন সঞ্চয়ের সহসা বিলোপ"*মিথ্যা জনাপবাদ, ঘরে 

বাহিরে কাপট্য! যোগেশ ধর্মপ্রাণ দুঢ়-চিন্ত ব্যক্তি হইলে আজীবন- 
সঞ্চিত ধর্্মবল ও পরিণত মনের ধৈর্য্য, তিতিক্ষ। ও অভিজ্ঞতার বলে সমস্তই 
জয় করিয়! উঠিতেন । কিন্তু মূলতঃ তিনি ছিলেন দূর্বল প্রকৃতি, শথ-বুদ্ধি, 
ভাববিহ্বল ও কর্মক্ষেত্রে যন্তরত্বরূপ। কি আপনাতে কি ভগবানে তাহার 

রতয় ছিল শিথিল । এত বড় ট্র্যাজেডি সম্ভং সম্ভব হইয়াছে এ জন্থাই । 

যখন অ প্রতিহত ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে উঠিতেছিলেন, কোন 

পরীক্ষায়ই পড়িতে হয় নাই, এ দুর্ববলত! লক্ষিত হয় নাই, কিন্তব-_অস্তনিহিত 
ছুর্মলতাবশতঃই এখন একটা ঘ। খাইতেই পড়িয়। গেলেন। অগছিখ্যাত 
কবির মানসপুত্র হামলেট ছিলেন এমনি দুর্ববলপ্রকৃতি, ভাববিহ্বল, শিথিল- 

প্রত্যয় ব্যক্তি। অগাধ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিফত। তাহার চরিত্রগত ছূর্বলতা 
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জয় করিতে পারে নাই। সে ছুর্বপতারও পরিণাম ট্রযাজিডি__পিতৃবধের 

প্রতিহিংসার কথ! একট! উপলক্ষ্য মাত্র। শেক্সপী।র প্রতিজিঘাংস' 

বৃত্তির কুফল দেখাইবার জন্য হামলেট রচনা করেন নাই ১ চরিত্রের সব, 

ভিত্তি না থাকিলে হৃদয় ও মন্তিক্ধের কে।ন সম্পদই যে ট্র্যাজিডি হইতে 

মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না তাহাই গৌণভাবে নাটকখ|নির 

প্রতিপাণ্ত**"মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য রস-স্থষ্টি | 

কেহ কেহ বলেন-__ 

কোলের ছেলে দেখলি নি চেয়ে 

আমি ও মাতবো মদে মা বলে ডাকবে না আর। 

সঙ্গীতটার লক্ষ যোগেশ। অর্থাৎ বোগেশের দশ। দেখিয়া বলিতে 

ইচ্ছা করে,_-"মা তার কোলের ছেলেকে চেয়ে দেখেন নাই । তাই সে 

মদে মেতেছিল”, । এ যুক্তিও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । যিনি মাকে কাদিয়া 
কাঁদিয়া! ড।কিতে পারেন----- 

“আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে 

দেখ! দাঁওনি একটি বার” । 

তিনিই এরূপ অভিমান লইয়া মাকে অভিমান-ভরে বলিতে 
প।রেন-্” | 

ণ“ম1 বলে ডাকবো না আর |” 

কেহ কেহ যুক্তি দেখান__“ধন্মভীতু হইগ্াও উমাস্থন্দরী কি ক্ষিপ্ত হন 
নাই? তাই যোগেশের উন্মত্ততাঁও স্বাভাবিক” উমাসুন্দরী ও যোগেশে 

অনেক পার্থক্য । স্থুরেশের পাথর ভাঙ্গার কথা শুনিয়ই যে উমাস্ুন্দরীর 

উন্নত্ততা আসিল তা নয়, উহ! সেই সময়ের উপলক্ষ্য মাত্র । যোগেশের 
কেবল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়|ছে-_-উমাসুন্দরীর "হৃদয়ে এরূপ বিপ্লব চণিয়াছে 
যে সেই অবস্থায় মায়ের কোমল প্রাণ না ভাঙ্গিয়া পারে না। 

চক্ষের উপরে দেখিলেন রাজরাণী জ্ঞানদ। (জ্যেষ্ঠা বধূ--সাক্ষাৎ অরপু্ণ। ) 
কচি ছেলের হাত ধরি! বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন ; যোগেশ কেবলই :মদ 
থাইতেছে, রমেশের বড়যন্ত্রে সংসার নষ্ট হইয়াছে, সুরেশ চুরির অভিযোগে 
আদালতে কাহারও সহায়ত! পায় নাহা এই সমস্ত অনর্থের জন্তই 
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উমাক্ন্দরী আপনকে দারী করিতেছেন-_-"আমি আবাগীই এই সর্ধন/শের 

গোড়া 1--গেবিনদী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হয়ে কেন আমি 

যোগেশকে ধন্ম খোয়াতে বল্লেম ৷ আমি আজন্ম তামাঁনা করেও মিথা। 

কথ বপিনি। ম| হয়ে কেন কালমাপিনী হলেম ? ধর্ম খুইয়েই আমার 

এ দশা হ'ল। আমার ধর্মের সংপারে পাপ সেধিয়েছে। তাই আমি স্থির 
হতে পাচ্ছিনি।৮ ৩য় অঙ্ক, এগ। 

উমান্তুন্দরীর উন্মত্তত। এই সনস্ত কারণের সমষ্টিতে ; আর মগ্ঘপানে ক্রমে 

ক্রমে যোগেনের স্মৃতি-বিভ্রম (8০916)1)5 01 0150 1)011)) ঘটে । 

কোন্ .অস্থাক়্ খোগেশের সম্পূর্ণ উন্মন্ততা ও সংগ্ঞালেপ হয় 
তাহাও আগণোচিত হওয়া উচিত। কেহ কেহ বছেন ব্যাঞ্চ 5২৪ 

স্িরিয়। ভানিবার পরেই সম্পূর্ণ উন্মহত তাহাকে অনিকার করে। 

এ অন্থনাণও সত্য নহে। চতরর্থ অদ্কে যোগেশ দুইবার দর্শকেন সনক্গে 

উপস্থিত হন,দ্বতীয় দৃগ্তে যখন যোগেশ জ্রীণ বাড়ী বেচা টাকা, 

ও বাল্স কাড়িয়৷ লইয়া পণাগ্নন করেন তখন,_-মা'র উপস্থিত হন পঞ্চম দৃষ্ঠে 

রাস্তায়, ও পুনর্বার তথায়ই জ্ঞ/নদার মৃত্যুর নময়। পুর্বেক্ত পরিকল্পণ।য় 
কেহ কেহ অভিনয় করিবার সনয় যোগেশকে জ্ঞানদার মৃতু সময়ে জাঁনহীন 
উন্মন্তের হ্ঠ।য়ই রাখিতে চাহেন। নাট্যকারের তাহা অভিপ্রেত ছিল ন|। 

কারণ একে যোগেশ অত্যন্ত ভাবাকুলচরিত্র, দ্বিতীয়তঃ নাট্যকার জ্ঞানদার 

মৃতুার পুর্বে কোথাও তাহাকে “পাগল? বণিয়৷ উল্লেখ করেন নাই ।। 

তৃতীয় মঙ্কে জ্ঞাণদা প্রাকুপ্নাকে বণিতেছে ণ্নধুস্ছপনেন ইচ্ছায় সকাল বেল।টা 

মানুষের মত আছেন, গীতান্বরের সঙ্গে বেরুগেন, আবার কাজ কর্ম 

দেখবেন বল্ছেন। বদি এই ছাই না খান, তা! হ'লে কি ওর তুল্য মানুৰ 
৩য় অঙ্ক? ৫গ। 

৩) ব্২ 

আছে ?” 

সত্য বটে ইহার পর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, জ্ঞানদ। নূতন বাড়ী 
বেচিয়া একখানি ভগ্রগৃহে আশ্রয় লইয়াছেন, যোগেশ মদের পয়সার অভাব 

হওয়।য় খুজিতে খুঁজিতে টাকার জন্য আসিয়াছেন। এখন মাতালের 

দুর্দশার সময়ে যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সেই অবস্থা! যোগেশের 

হুইগ্লাছে। কিন্তু তখনও তিনি তাহার নিজের অবস্থ। বুঝিতেছেন, বর্তমান 
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অতীত সবই গোচরের মধ্যে আপিয়াছে ; তবে টাঁক। চাই, মদ খাইতেই 

হইবে। টাকা পাইতেই হইবে কিন্ত কথায় কোন বিভ্রম নাই । 

তিনি টাকা লইতে আপিয়া জ্ঞানদার তিরস্কার শুনিয়া তাহাকে 

বণিতেছেন “বড় লম্বা লম্বা কথা কচ্ছেো বে? কিসের বজ্জা? জঙ্জ! 

থাকলে কেউ জোচ্চ,রি করে? লজ্জ। থাকৃলে কেউ মদ খায়? জজ্জ! 

থাকলে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিনদিন ভিক্ষে করে মদ খাচ্ছি। 

একট। ছে।ল! ঈীতে কাটিনি, একটা পয়পার জন্ত রাস্তার লেকের কাছে 

হাত পাত্ছি। আবার লঙ্জ। দেখাচ্ছ? তবে আর কিঃ কিসের লঙ্জ! ? 

নিয়ে এস টাক। নিয়ে এস 1” 

স্ত্রীকে পদাঘাত করিয়। বাক্স কাড়িম্ী লইলেন। কিন্তু পাগল ন৷ 
হইলে অনুতাপ শাগিতেই হইবে, যোগেপেরও অন্থুত/প আসিগ, তাই তিনি 

একজন মাভালকে বলিতেছেন “ওহে যেওনা, শে।ন, একটা কথা শোন, 

একজন যোগেশ ছিল, দে ভোগাদের ছভো না। তে'মাদের মুখ দেখলে 

নাইতো৷। ভাত একটা জী ছিল, দেখলে প্রাণ জুড়াতো । একটী ছেলে 
ছিল১ তারে কোলে নিতে। চুমো খেতে । দিন গেন--দিন ফুরুলো) 

আবার একজন যোগেশ হ'ল ॥ বলে যোগেশ, বোগেশ কিন কে জানে? 

এযোগেশ কে তা জান? জ্্রীর বাড়ী বেচা টাক নিয়ে পানাণ, স্ত্রীকে 

পাথি মেরে ফেলে দি বাকৃস নিয়ে চলে গেলো? ছেপেট।র হাত মুড়ে 

পয়ন। কেড়ে নিলে) প্রাণে একটু লাগ্লো না, ক|রুকে সে চায় ন। 

বল্্তে পার কোন্ যোগেশ আমি ?” 

ইহার পরে রাস্তায় ভিক্ষা করিতে করিতে এক ছট।ক মদের জন্য 
চারিটী পয়সা পাইয়াছেন। হঠাৎ মুমৃষু্জ্ঞানদার সত দেখা! যোগেশ 
বুঝিতে পারিলেন তাহার লাখির আঘাতেই জ্ঞানদার আদন্ন মৃত্যু! স্ত্রীর 

শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন, ছেলের জন্ত পীতান্বরকে 

খবর পাঠাইবেন ভার লইলেন। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস নাই--“অ।মি 

মিছে কথ! বলবে! না। পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো । আমার 
ঘাড়ের ভূতট। এখন তফাতে ফ্ড়িয়ে আছে; বদি শীগ্গীর না৷ ঘাড়ে 
চাপে, তা হ'লে পার্বোঃ আর ঘাড়ে চাপূলে কি করবো! কি বল'মামিই 
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লাথি মেরে তোমায় মেরে ফেলেছি। কেমন?” সমস্ত স্থৃতি এক মুহূর্তের 

জন্য যোগেশের চক্ষুতে ভাসিয়। উঠিল। জ্ঞানদ। স্বামীর পদতলে প্রাণত্যাগ 
করিল, যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়। গেল। এখানে পাগলের 

কোন চিহ্ন নাই। অপ্রমত্ত অবস্থায় দারুণ আক্ষেপ ও অনুশোচনারই 
এখানে অভিব্যক্তি,__ইহাত পাগলে সম্ভবে না। রমেশ, জগমণি ও 

কাঙালীচরণও যোগেশের উন্মন্তত৷ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। এই মর্খরভেদী 

দৃশ্তের কিছু পৃর্ববে রমেশ জগমণিকে বণিতেছে-_ 

“তুমিতো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কট, মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক- 

তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান,---যদি ফল্স পারসনি 

ফিকেসনের চার্জ আন্তো, তা৷ হ'লে সর্বনাশ হ'তে।”। 
জগ--“জাল-চার্জ আন্লেই হ'ল? তবে পয়সা! খরচ ক'রে মাতাল 

লাগিয়েছ কি কর্তে? দিন রেতে চে!ক চাইতে পাল্লে তো মাদালতে গিয়ে 

দাড়াবে?” ইহাতে মাতালের অবস্থাই বুঝায় । 

অতএব দেখিতেছি জ্ঞানদার মৃত্যুর সময়ে বোগেশের ঘাড়ের ভূত 

তঞফ্ষাতে ছিল বণিয়। তিনি বুঝিলেন তাহার “সাজানে! বাগ।ন শুকিয়ে গেল।" 

ঘে পরিকল্পনায় নাটকে যোগেশ-চরিত্র অভিব্যক্তঃ মৃত্যু-সময়ে যোগেশের 

বিরাট হৃদয়ের গভীর শোক সমস্ত হৃদয় ছি'ড়িয়| প্রবল উদ্ধু।সে বাহির হইয়! 

পড়ে, আজ্ঞাজ্ঞা- আম্মা আাজাম্ন শম্বাগাল্ন 

অু5ল্কিন্সে হাল উন্ম।দের উদাস-বাক্যে সে ভাব পরিস্ফুট ' 
হইতেই পারে না। 

জ্ঞানদার শবদাহের পরে যোগেশকে আর একবার শ্াশানে দেখ। যায়। 

তিনি মদের জন্য এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন [ স্থুরেশ__-আমার ইন্দ্রের 

মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছেন। যোগেশ--“বেশী খাব না, এক 

গেলাস দাও+”। প্ধ্ী না কারা মড়া! পুড়িয়ে যাচ্ছে, গায়ের ব্যথার অন্ত 

একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে ।” ] ৫ম অঙ্ক, ২ গ। 
অনেকে বলেন এ অবস্থায় মৃত্যু-সময় জ্ঞানদাকে ছাড়িয়! চলিয়া যাওয়া 

মান্তফ্-বিকতির পরিচয় । যোৌগেশ কখন্ কি হত্রে জ্ঞানদাকে ছাড়িয়া আলেন 

নাটকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। যে সময়েই হউক জ্ঞানদার কাছ হইতে 
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একটু সরিয়া আমিতেই আবার মদের কথা মনে হওয়া সম্ভব । পয়সাও 

সঙ্গে ছিঙ্স। মদ হইলেই ৪০269700 0£ 61০ 1)1%10এর কাব্য আরম্ত 

হওয়া স্বাভাবিক । এই অবস্থায়ই এক এক বার পুর্ব শোক মনে 
হইতেছে, আবার মদরূপী সয়ভান ঘাড়ে চাপিতেছে। অতএন, পঞ্চম 

অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্তেই কেবল উন্মাদের অভিব্যক্তি অস্বাভাবিক নয়। 

শেষ দৃষ্তে আবার সংজ্ঞাহীনতার বিশেষ লক্ষণ নাই। ৫ম অঙ্ক, ৫ গ। 

মোট কথা, কোন একটি মতখাদ প্রম.ণের জন্য, কোন 'একটি চরিত্র 

নীতি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে, অথবা কোন প্রকার লোকশিক্ষার জন্ত শ্রেষ্ঠ 

নাটক রচিত হয় নাঁ_নাটক রচিত হন বসন্থ্টির জন্য মুপ্যত-_গৌণতঃ 
নাট্যের প্রধান প্রধান চরিত্রের অন্তনিহিত প্রকৃতি প্রবৃতি ও দৈশিষ্ট্যের 

ক্রম-পরিণতি দেখান হয়। দর্শক ও পাঠক সর্ধত্রই যেমন শিক্ষী লাভ 

করিয়। থাকে, এক্ষেত্রেও তেমনি প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারে । উপ- 

করণ, উপাদান ও উপলক্ষ্যগুলিকেই নাটকের প্রণোদক বা প্রেরণাদাতা 

মনে না করাই উচিত। 

পল্লান্লিপ্্রিন্ল” হরিশও  যেগেশের ম্যায় সচ্রিত্র, 
নীতিবান ও পরোপকারী। ভিনি মধ্যবিত্ত গৃঠস্থ, ভরসার মধ্যে বাড়ী খানি 

স্ত্রীর গায়ের খানকতক গহনা ও চাকুরাটুকু। একমাত্র পুক্র নীলমাধব 

ছাত্রবৃত্তির সহায়তায় মে(উিকেল কলেজে পড়ে, জামাই অঘোর নিরুদ্দেশ, 

মেয়েটী (নীলা ) বিধবার আচারে রহিয়াছে, স্ত্রী হৈমবতা দেবীপদ- 

বাচ্যা।। সংসারে এক দূরমম্পকাঁয় ভ্রাতা নণ অতীব বিশ্বাসী । হঠাৎ 
হরিপশেরও বিনামেবে বজ্বাথাত হইল । বন্ধু মোহিনীর চক্রান্তে তাহাব 

সর্বনাশ হইল। 

এক সময়ে হরিশের সহিত মোহিনীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

হরিশ মোহিনীকে বলিতেছে "তুমি কি সব ভূলে গেলে ? তুমি সাতার 
দিতে দিতে জলে ডুবে যাও) আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক*রে 

তোমায় বাচাই ; তোমার মা*র গহন। চুরি করেছিলে, তোমার বাপ বাড়া 

থেকে তাড়িয়ে দেক়, আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই, তোমার কষ্ট 

হবে বলে, বিছান। ছেড়ে দিয়ে মাছুরে শুই ১ ভাড়িপাড়ায় দাঙা করেছিলে, 

৩৪ 
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তোমায় বাঁচাবার জন্য হাড়ির লাঠি খেয়ে ছ»মাঁস শয্যাগত হই; এখনও 

আমার গায়ে লাঠির দাগ আছে। আমি বিশ্বাম করে, গল! বাড়িয়ে 
দিয়েছি, আর তুমি ছুরি দিচ্ছ ?”। অনুতপ্ত মোহিনী নাটকের শেষে 

নীলমাধবের কাছে বলিতেছে_-“মাজ আমার ছেলেবেলা কথ। মনে 

পড়ছে, তোমার বাপ আমায় জল থেকে তোলে, আমি বাড়ী এসে বাবাকে 

বল্লুম। হরিশ আমায় সাতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল। গয়না চুরি 
করলুম, বল্লম হরিণের পরামর্শে! আমার জন্য অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল, বল্লুম 

সেই ঝগড়া বাধিয়েছে। তোমার বাপ এ সব কণা শুনে বলতো বেশ 

করেছিস্। আমার নামে দোষ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিস্ তো, 

৪র্থ অঙ্ক, ৩য় পরিচ্ছেদ । 

বড় হইয়া মোহিনীর কিন্ধ আব সে ভাব রহিল না। এখন সে বাপের 

বিষয় পাইয়াছে, বড় লোক, লাখ টাকা খরচ করির! ইংবজী টোণাপ় এক- 

খানি বাড়ী করিক্নাছে, বিষয়সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, আরও কত কি? 

ছা'পোষ হবিশের বন্ধুত্ব অ11 মোহিনীর এখন ভাল লাগে না। বিশেষতঃ 

এখন তাহার লোভ ভইল নিজ-বাড়ী-সংলগ্র ভরিশেব বাড়ীখানির প্রতি, 

কেননা আন্ত।বলবাঁড়ীটা 'অনেক দুরে; এক পোয়া পথ হেঁটে খবর দিতে 

হয়| হরিশ পৈত্রিক ভিটে, ভদ্রাপন বাড়াটুকু আর কি করিয়া দেয়? 
তখন মোহিনী এক কৌশল কবিন্ন। হরিশকে বলে “কিস্তির টাকার অভাব 

হচ্ছেঃ হাজার দশেক টাক। আমার নামে সরকার ( গুণনিধি) ধার করবে, 

তুমি জামিন ভবে”। বন্ধুহের খাতিরে ভবিশ জামিন ভয় । সেই টাকার 

জন্য ক্রমে নালিশ হয়, বাড়ীখানি সেরিকের ৪1০ (বিক্রয়) এ ওঠে। 

মোহিনী ৭ ভাজার ট/কায় কিনিরা রাখে এবং ভবিষ্ুতে বন্ধুকে “কায়দায়, 

পাইয়। বিপদগ্রস্ত করিবার অন্ত বাকী ক্রেম্ কিনিয়। রাখে । তাহার মায়ন! 

সিজ (56129 ) হয়, বাড়ী বিক্রী হয়, ও আদালতের সহায়তায় মালপত্র 

সব 9৮৮৯1) ভয় । 

এই অকনম্মাৎ বিপদ্প(তে হরিশ অত্যন্ত বিচপিত হইয়া! উঠেন, এবং 
ক্রমে 90160101115 01 09 17017) আর্ত হয়। জিনিষপত্র ৪6৮০০1) 

হইবার সময় ক্রোধে, অভিমানে, দুর্বৃত্ত মোহিনীকে প্রহার করে এবং 
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জমাদ|র কর্তৃক ধৃত হইয়! পলাইয়| যায় । তারপর এদিক 'ওদিক্ ঘুরিতে 

ঘুরিতে একদিন শুনিতে পাইল মোহিনী শনি গরলানীকে বলিতেছে 

“ন্থশীলাকে এনে দে, আমি য| চায় দেবো”। বিকৃত-মস্তিষ্ক হরিশ 

মোহিনীকে গুলি করে কিন্ত উহা মেহিনীর গায় ন। লাগিক্সা কানের পাশ 

দিয়া চলিয়। যায়। ট্রাজিডি আরম্ভ হইল, হরিশ ব।শবনে, আনাচে 

কানাচে, ননাশ্থ।নে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল । 

প্রফুল্ল” ও “ভার।নিধির” নায়ক চতরিত্রে কতকট। প্ক্য আছে। উভয় 

নটকেরে নায়কচরিত্রই স্বাভাবিক দুর্বলতায় ট্রাজিডির উপযোগী, তবে 

যোগেশের পক্ষে সুরা সে ট্রেজিডি আনয়ন করিতে বিশেষ সহারতা 

করির।ছে, আ।র ভরিনের পক্ষে সুরার কোনও প্রয়োজন হয় নাই । উভয়ের 

অপণগ্থাহ প্রা তৃণ্যরূপ; একপ্ূরন সহোদরের তৈশাচিক স্বার্থ-পরতায় 

(বপদধাপন্ন আর একজনও সভোদর-তুল্য বন্ধুব কতদ্নতায় গৃহ-বিতাডিত, 

অপম।নিত ও নানাভাবে লাঞ্চিত । বোগেশের পারিবারিক জীবন কিন্ধপ 

নখের ছিণ তাহা তাহার কথাতেই প্রমাণি ত হয়,_“বাড়ী আস্তেম, স্বর্গে 

আম্তেম»” যেই বাড়ীই পরে আবার নরক হইর! দাড়ায়-__-“বাড়ী আমর 

নয়, জে|চ্চরি কনে এ বাড়ীতে রয়েছি” । হরিশও আফ্ন হইতে যেগেশের 

মত “বাছাদের কোলে করতেন ঃ তারা আধ আধ কথা কইতো, বোধ 

হত যেন স্বর্গে” কিন্তু পরে বলিতেছেন “সে বাড়ী আমার নয়, চণ্তালে 

অপহরণ করেছে” । উভয়েই দশজনের কথা ভাবেন ; যোগেশ মধ্াবিত্ত 

অবস্থ।র পরিবারবর্গের সুবিধার জন্য পর্ণ হাজার টাকার ট্রাষ্ট ডিড 

করয়।ছেন। আর ১রিশ ছা'পোষ! লোক কিন্তু অনাথ বালকগণ তাহার 

অন্নে প্রতিপাপিত হইয়া তাঁহাঁকেই বাপের অধিক জানে-_“সকালে স্কুলের 

ছেপেরা আস্বে, কেউ স্কুণের মাইনে চাখে, আহা অমন অন।থ বালকের! 

এইখান থেকে ছটী শক ভাত খেষ্ষে স্কুলে যেতো । বই বগণে ক'রে 

বসে কড়ায়ের ডাপের ঝোণ অমৃত বলে খেয়ে যয়ি, আমায় বাপের 

অধিক জানে ।৮ ২য় অঙ্ক, ২গ। 

যোগেশ যেমন সুন(মলোপে অধীর হইয়। পড়েন, হরিশও ঞখণের 

দায়েলুকিয়ে খাকৃতে হবে, নয় ইন্সপভেন্ট হ'তে হবে,লোক জোচ্চোর বল্বে 
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জোচ্চোরকে কে চাকৃরী দেবে” বণিয়ানঅস্থির হয়েন। উভয়েই অভিমানী, 

কাহারও নিকট মাথা হেট করেন নাই । উওয়েই তুপাভাবপ্রবণ, একজন 

কম্মত্যাগ করিয়! “একদিন যাহাদের ছ'*লে নাইতেম্* তাহাদের সঙ্গী হইলেন 
আর একজন দিগৃবিদিকৃজ্র।নশৃন্য হইয়! কৃতস্বকে খুন করিতে উগ্ভত হয়েন। 

বোগেশের ও যেমন স্ুনামই দেবতা, প্ররুত ঈশ্বর-প্রত্যয় নহে, হরিশও 

সেইরূপ খপিতেছেন “কোথায় ঈশ্বর ? ঈশ্বর নাই,_এ দৈত্যের সংসার” । 

যোগেশের সাস্মীয়ের কাছে মে কোন সহায়ত। পায় নাই-_-মার হরিকে 

তাহার সহধাম্মনী সর্ধদা প্র বোধ দিতেছে “তুমি বুক বাধ, সুদিন কুদিন 

আছে। সংসার পরীক্ষার স্থণ, এতে যে চিরদিন সুদিন আশ। করবে 

তার আশ! নিম্ষল হবে 1” নীলমাধব বপিতেছে 'এনদিন আপনি সংসারের 

ভার নিয়েছিলেন । এখন সংসার আমায় দিন” । তথাপি সে বিপদ্পাতে 

একেবারে মুহামান__ুধিনের মুশ উচ্ছেদ হয়েছে, হান্তময়ী কন্ত! বিধবা, 

পৈত্রিক খাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ! যুবা পুত্রের উৎসাহ ভঙ্গ, সুদিনের 
বাজ অস্কুরিত না হতে হ'তে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে । খণের দায়ে কবে 

জেলে নিয়ে যান্ন ॥' ২য় অঙ্ক, ২ গ। 

যোগেশ যেমন “চেষ্টা রহিত । বে পথে চলেছি সেই পথেহ যাব” 

বলিয়া একেবারে সমস্ত উদ্ভন টেষ্ট। ছাড়িয়া দেন, হরিশও বাড়ীতে পেয়াদ। 

বেগিক দেখিয়া একেবারে দেহ ছাড়ির। দেয় ও সকলের নিকট বিদার 

লইয়। পুত্রকে বলে “নীলমাধব, আজ তুমি পিভৃহীন” | যোগেশ বুদ্ধি- 

হারাই?! ক্ষিপ্ত প্র/য় হইয়া! মহৎ জীবনটা নু করিয়া! ফেণিলেন, আর বুদ্ধি- 

তুষ্ট হরিএও পাগলের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুরিয়। জীবনটা নষ্ট করিয়া 
ফেলিতেছিল। আরও ট্র্যাজিডি হইত, কিন্তু তাহার প্হার।নিধি”র 

( জামাত! ঘোরের ), স্ষিপ্রকারিতায় ও ূবুগ্ধিতে, প্রফুল্লের ট্র্যাজিডির 

পুনরভিনয় আর হর নাই। আবার মোহিণীর সহিত তাহার 
পুনবাঁ় পূর্ব-সধ্য স্থাপিত হইল । 

যোগেশ ও হরিশের চরিত্রান্থধাবণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে 

ঘিনি যত বড় চরিত্রবান ও নীতিশীলই হউন না৷ কেন, বিপদের সময় যদি 

ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে না৷ পান তিনি সংসার তরঙ্গে বিচলিত হইয়! 
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অনর্থ করিয়া ফেলেন। বিপদ তে। সকল অবস্থায়ই সম্ভব, কিন্ত তাই 
বলিয়া যদি আমর! ঈশ্বরে দৃঢ় প্রত্যয় হারাইয়! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। পড়ি, 
তাহা হইলে “সাজান” বাগান যে শুকিয়ে যাবে তাহাতে আর বিস্ময়ের 

বিষয় কি আছে? নাট)কার ভঙ্গহরি (“প্রফুল্ল”) নীলমাধৰ (“হারানিধি”) 

ও পাগল («শান্তি কি শান্তি”) চরিত্রের কথায় ও কার্ধ্যে এই তত্বই 

বিশেষ স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন । 

“হ্বাহ্লান্তনা্স্ে প্রফুল এবং হারানিধি অপেক্গাও উচ্চতর 

তত্ব প্রকটিত। 

হ্াীক্কিক্ষ্কল্র বস্তু বিদ্ন্, সঙ্গতিপন্ন, পরোপকারী ও 
সর্ধদ। বিজ্ঞানালোচন্। কালক্ষেপণ করেন। সেকস্পিয়ারের প্রম্পেরোর 

(]:0171])056) সহিত এই চরিত্রের কতকট! সামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রশ্পেরো যেমন নিভৃতে প্রেত-তন্ব ও যাছ্বিগ্ভাপ আলোচনায় নিমগ্ন 

থাকিতেন, কাণীকিস্করও সেইরূপ সর্ধদ1 তাড়িত ও রানায়নিক প্রক্রিরার 

গবেষণ। লইয়। থ।কিতেন। বিগ্তানে তাহার জীবনব্য।পী সাধনা পন্বন্ধে 

তিনি সাতকড়িকে বলিতেছেন, _“সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক”রে দুরবীক্ষণে 

আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি। অনুবীক্ষণে কাঁটাণুর ব্যাভার 
দেখেছি, জীবন উপেক্ষা ক'রে তড়িতের পরীক্ষা, রানায়নিক পরাক্ষা, 

নিজদেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি ।* 

পয! যা দেখেছি, যা, যা, ভেবেছি, সব এ বইতে টুকে রেখেছি ।” 
৫ম অঙ্ক, ২য় গ। 

প্রস্পেরে। বিগ্ভার প্রয়োগ করেন নিজের ও স্বীষ্ধ কন্ঠার কল্যাণ- 

সাধনে); এই বিগ্ভাবলেই তিনি নেপল্সের রজজপুক্র ফার্ডিনাগ্ডের নৌতরী 

বিপধাপন্ন করিয়া রাজপুজ্রের সহিত ম্বীর কন্তা মিরান্দর বিবাহ 

দেন ও স্বীর়র/জ্যে (মিলান) প্রত্যাগমন করেন কিন্তু কালীকিস্কর 

প্র্পেরোর স্তায় কেবল কাল্পনিক জগতেই বিচরণ করেন না, তাহার সমস্ত 
কারধাই পরোপকারের নিমিত্ত । বিজ্ঞানশাস্ত্রপম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ফলম্বরূপ 

* গিরিশ কিছুদিন ডাক্তার মহেক্লাপ সরকার মহাশয়ের সায়েন্স, 
এসোসিয়েসনে বিজ্ঞানচর্চ। করিয়াছিলেন। 
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সমস্ত তত্ব পুস্তকে লিখিয়! রাখিম্বাছিলেন, কেনন, ইহ] "প্রকাশ ক'রলে 
মানুষের উপকার হবে 1” ৫ম অঙ্ক, ২ গ। 

তিনি পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ। মারীভয় ও হুর্ভিক্ষের সময় কুটীরে 

কুটারে ঘুরিয়া পরোপকার করেন এখং এমন কিঃ সামান্য জীবজন্তর জন্যও 
কাতর হন। বিন্দু বৈষুবী বলিতেছে “চাকর দ।লী দিয়ে (আমি টের 

পেতুম না) ওরা দোকানকে দোকান কিনে নিতেন- ছোটবাবু 
কাপড়ের দোকান করে দিগেন”। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন “আমার এই 
দশ ( বৈধব্য ) তে, কাকাবাবু তিন দিন মুখে অন্ন দেন নাই, ভাই 
পো-দের-অন্ত প্রাণ। ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে করেন নাই, আমি যদি 

কখনোও বল্তুম, হ্যাগা কাকাবাবু বে করবে না? তা বলতেন, আম।র 

সোণ।র টাদ ছেলে নেয়ে রয়েছে, আর আমি বে করবো কেন 2” 

১ম অন্ক) 5 গ। 

অন্ঠত্র ভিনি নিজেই বণিতেছেন__“বিবাহ গইয়া বড় বউ খাকৃঞ্ণেব 

সঙ্গে বগড়া হয়; তিশি সন্বন্ধ করেছিলেন ব'ণে আশি তার কাছে সাতদিন 

খেতে ঘাইনি ।-”? ৫ম অঞ্ধ, ২গ। 

অকৃতদার 'ও বিজ্ঞনানুণীলনে রত হইলেও তিনি কোন বিষয়েই 

উদ।সীন নহেন। ভাইপেদের বণিতেছেন “আমি কাগজপত্র দেখেছিঃ 

কতকগুল। অন্যায় কঃরে খিষয় নেওয়া হয়েছে, ওসব ভাল নয় ; নাবাণক, 

দরিদ্র, বিধখা, মে সব ফিরিয়ে দে, যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয় সত্য 

বল্তে হবে, আমার বথরা থেকে যাবে লিখে দিচ্ছি !” 
এ পর্য্যন্ত নীতির ও হৃদনধবভ্তার দিক্ হইতে কাপীকিন্কর ও যোৌগেশ 

চরিত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই | বরং পরের প্রাণরক্ষার্৫থ বে মিথ্যা প্রয়োগ 

শান্ত্রপন্ম ত, যে মিথ্যা, স্বর্থবানী দেবদূতগণ সত্যের অপেক্ষা উজ্জপতার 
অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন--কঠোর ন্তায় ও নীতিপরায়ণ বৈজ্ঞানিক কাণী- 

কিন্কর সে করুণার ধর্শমও পালন করিত কুষ্টিত। ইহা একেবারে চঞ্েমড এর 
026০০76%] 101)9761%০ এর কঠোর নীতির অন্বর্তন । খুব বড় গলা 

করিয়া তিনি বলেন--“বাপ হ'লে যি সন্তানকে বাচাবার জন্ত মিথ্যাবলম্বন 

ক্”রুতে হয়, ত হ'লে ভগবানকে শত সহজ দৃন্যবাদ দিই যে তিনি আমায় 
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সন্তান দেন নি। বাপ দাদার নাম ? যদি মিথ্যা কথায় বাপদাদার নাম রক্ষা 

করতে হয়, তবে সে নাম লোপ হওয়াই ভাল; আমার কাঁ়মনোবাক্যে 

প্রার্থনা যে মান, ধন, মমতাঃ প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ 

অবলম্বন না করি, মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে”। তিনি এ 

সত্য একদিনও ভুলেন নাই। তাহার বিশ্বাস “নত্যের সংপার, সত্যপথই 

নিরাপদ পথ” । ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ। 

এই কঠোর নীতি অবলগ্বনীয় ঝলিয়।ই যেখানেই সত্যান্ুরাগ ও 
পরোপকার বা দয়ার সংঘর্ষ ভইয়াছে১ সত্যনিগই তীহার চরিত্রে 

সর্ববদ| জয়শ্রীলাঁভ করিয়াছে । মাধব (ভ্রাতুষ্পুত্র ), উকীল কৃষ্ণধন ও 
স।তকড়ি চক্রান্ত করি কালীকিস্করকে পাগল সাজাইবার জন্ত 'অন্নপূর্ণার 

সহারতায় পোটে বিষ মিশাইয়! দিল । বিজ্ঞানচচ্চাকে সকলেই পাগলের 

খেয়াণ জ্ঞান করে। কালীকি্কর ভূতাবিষ্ট ভ্ইয়ছে, ইহাই সকলের 

মনে ধারণ। ৷ হলধবও এই কথার সায় দিতেছে। দশচক্রে ভগবান ভূত । 

অন্নপূর্ণা গণৎ্কারের সহায়তায় শ্বশুরকে মআরোগ্যলাভের ওষধ বলিয়! 

পোর্টের সহিত বিষ মিশাইয়ন! দিল। কালীকিস্কর পোর্ট পান কবিয়াই 
বিষের ক্রিয়া! বুঝিতে পারিলেন-_ 

“মা কি করলে ! সর্বনাশ করলে, সর্বনাশ করলে! মেরে ফেল্লে! 
বুঝেছি তোনণায় পরামশশ দিয়েছে তুমি বুঝতে পারনি ।” 

১ম অঙ্ক, ৫ গ। 

এই স্থানে প্রথমেই স্নেহ তাহার সমস্ত দেহমনকে আবিষ্ট করিল, তিনি 

বলিলেন “মা চেঁচিও না, চেঁচিও না আমার জ্ঞান থাকৃতে থাকতে 

লিখে দিই, যে আমি আপনি খেয়েছি”। কিন্তু যে শক্র তাহাকে বিষ 

দিয়াছে তাহারই চক্রান্তে চিরন্সেহের কন্যাস্বরূপা বিধব! ভ্রাতুণ্পুত্রবধূ 
অন্নপুর্ণাকে পাঁধিয়া৷ লইয়া যাইবে, একথা বুবিয়াও সংজ্ঞাহীনতার সঙ্গে 
সঙ্গেই থে তিনি বলিয়! উঠিলেন-_ 

“না! মিছে হবে, তুমি ওষুধ মনে করে দিয়েছ?” 

“কঠে!র সত্যাঞ্রাঁগই”,___-এ সকলের মুলে । চতুর্থ অক্কেও দেখিয়াছি 

এই সত্যাশ্রয়েই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়। নিজে দণ্ড গ্রহণ করিয়! 
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বলিতেছেন “আমারই বিশ্বস্ত দুইজন আত্মীয় নিরপরাধীকে চোর ব'লে 

বাধায়, তথাপি আমি পুলিশে খবর দেই নাই, আমায় সাজ! দিন্।+ 

দ্বিতীষ্ন ও তৃতীয় অদ্কে বিষের ক্রিয়ায় কালীকিন্করকে উন্মতাবস্থায় 

থাকিতে হয়। উন্মন্তাবস্থার পুর্বে যোগেশ যেমন জ্ঞানদাকে বলিতেন 

“এ কি জান, বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।” 

কালীকিস্করও অব্নপূর্ণাকে বলিণেছে--“এ কি জান? এ অনেকের 
জীবনরক্ষা করেছে আর অনেক অট্রালিক! মাঠ করেছে ।” 

মদোন্সত্ত হইয়া যেগেশ যেমন বটিতেছে «“'উকীল কি চীজ, 

বিষে জর্জরিত হইয়। কালীকিক্করও বলিতেছে-_“উকীল আছেন, 
মাঠ হ'য়ে যাবে 1***কৌন্দিণি, প্লিডার, মোক্তার ভ্রাতৃভাব। প্রেমভাব-*.* 

যোগেশ বলিতেন “কোন্ যোগেশ আমি? একি সে?*__কালী- 

কিন্করও বলিতেছেন “রঙ্গিনী, বলতো! আমি কট! ?” 

৩য় অঙ্ক, ৩য় গ। 

যোগেশ বলিতেছেন “ম! তুমি মানা কত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, 

কেন খাবন। ?1*.** 

কালাকিঙ্করও বলিতেছে__“রঙ্গিনী, তুমি পাগল হ'তে মানা! করো না, 
ঝড় বন্ত্রণ। ! বড় যন্ত্রণ। । বড় যন্ত্রণ। !* যোগেশ যেমন বলিতেন “চিন্তা, 

চিন্তাঃ চিন্তায় চিরকাল গেল**** কালাকিস্কর বলিতেছেন “চিন্তা ! চিন্তা! 

চিন্তা! চিন্তাস্োত কালক্সোতের মতন চলেছে-_-ম[নবার্ধযঃ অবিরাম 

গতিঃ এই আোতের নাম জীবন |” ৫ম অন্ধ, ২ গ। 

পাঠক দেখিয়াছেন যোগেশ আর সুস্থ €ইয়া উঠিলেন না, আর রঙ্গিনীর 

শুঞষা ও ইচ্ছাশক্তিবলে কালীকিস্কর শীস্রই ভাল হ্ইয়। উঠিলেন, 
কারণ “ষে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড় বিষে কতক্ষণ আচ্ছ 
রাখতে পারে ?” [ রঙ্গিনী----৩য় অঙ্ক, ১ম গ] 

আরোগ্যলাভের পরে দেখিলেন সংসারে নান। বিশৃঙ্খল।। যে 
জাতুষ্পুত্রদ্ধয় মাধব ও যাদব তাহাকে ওঁষধের সহিত বিষ দিয়াছে, যাহাদের 

কুৎসিত চেষ্টায় মাতৃবৎ বড় ভান্ ত্ষব্নপূর্ণ। জেলে যাইতে ৰপিয়াছিল, 

যাহার! সতীর নামে মিথ্যা! কলঙ্ক দিয়াছে, রঙ্গিনীকে কলঙ্কিত করিবার 
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জন্ত প্রয়াস পাইয়াছে-___ তাহারা এখন নিজের ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়৷ জেলে যাইবার পুর্বে তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্ত 

তিনি ক্ষম! করিতে পারিলেন না। নানা বিপর্যয়ে ক্ষোভ, ছুংখ ও 

বিষাদে পুর্ণ হইলেন । আমরা পূর্ববেই বলিয়াছি মহব্ের যে উচ্স্তরে 
আরোহণ করিলে সাধু, উদার দয়াবলে যুগপৎ পাঁপকে দ্বণা করিয়! 

পাপীকে কোল দিতে পারেন, কাতর আশ্রয়-প্রার্থীকে ক্ষমা করিতে 

পারেন, কালীকিঙ্কর সে উচ্চস্তরে আরে!হণ করেন নাই। তাই 
পিতৃমাতৃহীন অনুতপ্ত ভ্রাতুম্পুত্রদ্পন যখন কোথাও আশ্রয় ন৷ 
পাইয়!। কীিয়া উঠিল, প্রক্ষা করিবার কি কেউ নাই ?,__-কঠোর 
নীতিব্রত কাণীকিঙ্কর বলিয়। উঠিলেন-_“ছুর্মনের সাজা হওয়াই 
উচিত।” এখানে কাীকিঙ্কর-চরিত্র-প্রসঙ্ে কবি দেখাইয়াছেন-_-কঠোর- 

নীতি-সর্ধস্বতা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের নিকট কত তুচ্ছ__কত অকিঞ্চিৎ- 
কর! ক্ষমাই ঈশ্বরপরায়ণতভার বাস্বরূপ। কঠোরনীতি বেখানে আপনাকে 
কর্তা মনে করিয়া পাপকে ক্ষমা করিতে পরাম্মুখ হয়, ঈশ্বর প্রত্যয় 
বলে “কাধ্য কারণ স্থির করা, কার্য্য-ফল বিচার করা, মানব শক্তির 
অতীত । হে জ্ঞানদাতা, রাজীব-পদে প্রার্থনা-_-আর যেন কার্ধ্য-গরিম! 

মনে স্থান না পান়্। তুমি সর্বনিয়ন্ত। ভাল মন্দ তোমার পায়ে অর্পণ 

করলুম 1, কঠোর নীতি যেখানে বলে “পাপের দণ্ড হইয়াছে !”, ঈশ্বরে 
একান্ত ভক্তিমান বলে “পাপের দণ্ড ! মার্জনা নাই? তবে তে মানব- 

দেহ ধারণ মছা৷ বিপদ! যদি মার্জনা না থাকে কোথায় যাব, কোথায় 

দাড়াব? এ জীবন কেবল কার্ধ্য-প্রবাহ, সকল কার্ধ্যই কলুষিত, এর যদি 

দণ্ড হয়ঃ যদি মার্জন। না থাকে, এ কার্যযফল যদি ভোগ হয়ঃ ত৷ 

হ'লেতো৷ অনস্ত কালেও নিস্তার নাই ।” 

এই স্থানে কালীকিক্কর যে ভ্রমে পতিত হন, বদি তাহারই হাতে 

শিক্ষিত রঙ্গিনী আসিয়া তাহ দূর ন! করিত তবে কঠোর নীতি কালী- 
কিছ্করের ন্যায় আন্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও রক্ষা! করিতে পারিত ন1। 

রঙ্গিনী বলিল___*মার্জন। নাই! অতি ভয়ানক কথ|। অকুল পাথার! 
আমার প্র।ণ আকুল হ'চ্চ”-_ইততিপুর্বে শান্তিরামও ঝলিতেছিল “মনের 

৩৫ 
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পচ। পাক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দ্বর্জন বল্তো। নি।” কালীকিক্কর 
বলিলেন__ 

“কে বলে মার্জনা নাই? ভগবান অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জনা 
করবেন-_, 

রঙ্গিনী--তবে কি মাজ্জন। কেবল ম।নুষের নিষেধ ? তা হলে মানুষ 

অপেক্ষ! হিংত্র জন্ত হওয়া! ভাল, আমি কুকুরকে ও মাঞ্জন। করতে দেখেছি। 

ধদি মানুষের মাজ্জনা নিষেধ হয়, তা হ'লে এমন হীনজন্ম আব নাই । 

কাণীকিস্কর শেষে বুঝিলেন-_কৃপা ন। করিলে ভগবত কৃপাও পাওয়া 

বায় ন-_ক্ষমা ন! করিলে ক্ষম। মিলে না, বুঝিলেন--ভক্তমাত্রেনই প্রার্থন। 

হওয়া উচিত-__ 
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আর বুঝিলেন ক্লোন ও পপ্রতিভিংস! হৃদয় অধিকার করায় “ভয়ার্ত 

বালকদের” মার্জন। করিতে পারেন নাই। মার্জনা মন্তধ্যত্ব,_দেবত্ব, 

_ঈশ্বরত্ব। অভিমান বর্জন করিলেন--কঠোর নীতির উপলকন্করের 
উপর বিমল শান্তির মন্দাকিনীপার। প্রবাহিত হইল! 'এইস্থানে কঠোরনীতি 

ও ভগবানে বিচারভার-অর্পণের পার্থক্য উপলব্ধি হয় । 

পঞ্চম 'অক্ষে আর একবার ফালাকিস্করের চিত্বের দ্রর্বনতা দেখিতে 

পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণা নিরুদ্দেশ, মাধব ও যাদব তাহাকে খুঁজিতে 
বাহির হইয়াছে; তাহাদের পত্রী মন্দাকিনী ও নিস্তারিণীও স্বামীর 

পথানুনরণ করিয়াছেন । “পুজার বাড়ী, অতিথিশালাঃ আলাদা আলাদ। 

মহল, সব শূন্য, সব শুন, এক! কালীকিস্কর দীড়িয়ে” । তাহার অবসাদ 

আসিল। তিনি উপলব্ধি করিলেন প্বিদ্তার গৌরব, ধর্মের গৌরব, 

চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র__নিম্ষপ কাকবিষ্ঠা! জীবনে ছুঃখই 

সার্থক | ভূমিষ্ট হয়ে ভ্রঃখ, আজীবন ছুংখ--মরণে ছুঃখ |” এখানে 

কালীকিঙ্কর একেবারে সোপেনহায়েরের মতাবলম্বী। এমন কি এত 

পরিশ্রম করিয়৷ আজীবন গবেষণার ফল, যাঁহ। তিনি কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া 

রাখিক্সাছিলেন? আজ সাতকড়ি চাটুয্যেকে তাহা হরণ করিতে উদ্ভত দেখিয়া 
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নির্বিকারভাবে অনুমতি দিলেন পনিয়ে যাও, এতে মানব ছুঃখের এক 

কণাও কম্বেনা” । এই অবসাদের অবস্থায় কন্ঠাসম পরম ন্ষেহশীল! 

অন্নপূর্ণার মৃত্যুশয্যায় পর্যান্ত “অনেক সয়েছি, 'অনেক দেখেছি, আর 
দেখবার সাধ নাই» বলিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন না। ঠিক 

যোগেশের মতই নিশ্চেষ্টতা আসিল, তাহারই মত তিনি বলিলেন »আমি 

কারুর নই; আমার কেউ নাই”। ৫ম অঙ্ক, ২গ। 
যোগেশের স্ত।স্স হয়ত ঝ। কালীকিক্করেরও জীবনের গতি বিষাদের দিকে 

প্রধাবিত, হইত যদি না তিনি রঙ্গিনীর নিকট সত্যের আঁভাঁপ পাইতেন-_" 
“জীবন স্থুখেব জন্য নয়, জীবন সাধনের জন্য ।৮ এ উক্তি একেবারে 
খোদ্ধ শ্রনণের মত। তিনি বুঝিলেন “নিক্ষম্প দীপ সম্ভব-_আত্মত্যাগে 

সম্ভব” । যোগেশ বর্ধত্যাগ করিলেন***আর কালীকিস্কর আত্মত্যাগের 

আভাস পাইয়।৷ পরকার্ষেযে আস্মোৎ্সর্গ করিলেন। তিনি রঙ্গিনীকে 

বলিলেন--"হুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে 

পরঠিত করেছি-*****আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্ষ্য 
রইলেম 15 ৫ম অন্কঃ ৩ গ। 

এই আত্মত্যাগ-_-নিক্ষ।'মকর্ম্ম বা কর্ম্-সন্নাসই মায়ার অবসান-__ 
কর্মত্যাগে নয়। ক।লীকিস্কব-চরিত্রে গিবিশচন্দ্র এই তত্বই প্রকটিত 

করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ববল্য” ও “ক্রেব্য ত্যাগ করিয়। ক্রমবিবর্তনে 

এবার কাঁলীকিস্কর গীতার কর্ম সন্ন্যাসের স্তরে আরোহণ করিলেন। 

“বভিনদ্কী” নাটকের নায়ক করুণাময়-চরিত্রে বিয়োগ, ছুঃখ ও 

করুণরসের পরাকাঁ্ঠ। প্রদর্শিত হইয়াচে । নাটকখানি স্বর্গীয় সারাদাচরণ 
মিত্র মহাশয়ের উৎসাহে রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র নাটকে বরপণপ্রথার 

কুফলে ঘরে ঘরে যে কি সর্ধনাণ ঘটিতেছে তাহারই ভীষণ চিত্র 

সহান্ৃভূতিসিক্ত তুলিকাঁয় অঞ্কিত করিযাছেন। 
অন্তের অনুরোধে লেখনী ধারণ করিলেও সিদ্হস্ত নাট্যকার করুণ।ময়- 

বন্গকৈ কেবল সমাজ-যুপের জন্য উৎ্স্য্ট ছাগশিশুরূপেই উপস্থাপিত 

করেন নাই । মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মীনরক্ষার্থে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবন- 

গ্রামে তিলে তিলে কিন্নপ নিম্পেষিত ও বিদলিত হয়, আর নিষ্ঠুর 
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নারকীয় সমাজের জনারণ্য সেই ধ্বংসানলে কিরূপ ইন্ধন যোগায়, 

মূলতঃ ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু দেখিতে পাই, যে সময়ে করুণাময় 
আত্মহত্য। করেন তখন কাহার আর শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তাহার 

কনিষ্ঠ কন্তা জেণাতিশ্ময়ী পে গুণে অদ্বিতীয় আদর্শ চরিত্রধান রায়ঠাদ 

প্রেম্াদ-বৃত্তিধাবী কিশোরের হস্তে সমর্পিতা হইয়।ছে, বড় মেয়ে 

কিরণময়ীর স্বামী মোহিত ফিরিয়া আসিয়াছে, সংসারের ভার লঘু হইয়াছে, 
বিবাহযোগ্য। আর কন্তাও নাই। তবে কেন এই ট্রেজিডি হইল? 
সেই করুণাময়ী কাহিনী যেমন মন্দষ্পশা, তেমনি উপদেশাত্মিক! ; কেননা 

করুণাময় যোগেশের ম্যায় স্থুরা সেবনও করেন না, কালীকিক্করেয় সায় 

তাহাকে কেহ বিষ প্রর়েগও করে নাই; অথবা হরিশের ন্তায় তিনি 

সহজে বিচলিতও হন নাই । 

করুণাময় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সত্যসন্ধ। তাহার সত্যবাদিতার় 

রূপটাদের উকিলও মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে “কথার মানুষ বটে, শালওয়ালাব 

মোকদ্মায় একটা মিথ্যা কথ। কইলে বেটার টাকা উড়ে যেতো, ত। 

কইতে চাইলে না । 097059796 0.90:9০ দিয়ে কিস্তিবন্দী কর্লে।” 

যোগেন প্রভৃতির স্য় তিনি আত্মসম্মান বিশিষ্ট, কাহারও কথা শুনিতে 

পারেন নাই, কখনও স্তাক়-পথ-ত্রষ্ট হন নাই। 

করুণাময় চাকুরী করিয়া ১৫০২ দেড়শত ট।ক1 বেতন পান, তিনটা 

মেয়ে-কিরণময়ী, হিরন্মরী বিবাহযোগ্যা, জ্যোতিশ্ধয়ী মিশনারী স্কুলে 

পড়ে ও একমাত্র পুত্রও স্কুলে পড়াশুনা করে আর ফি বারে ফাষ্ট 
প্র।ইজ. পায়। পত্বী সরম্বতী অতিশয় ন্নেহশীলা এবং কর্তব্যপরার্ণ] ৷ 

একথানি বাড়া ও স্ত্রীর গায়ের কয়েকখানি গহন। মাত্র সম্বল । অনেক 

খুঁজিম্না মোহিনের হস্তে জযোষ্ঠা কন্য! সমর্পণ করিয়াছেন। মোহিত বফ়্াটে, 
এফ. 'এ কল করিয়াছে, মদ খায়, মতিয়া! বিবি নামী এক বারাঙ্গনায় 

আসক্ত । কিরণের শ্বাশুড়ীও বউ-কাট্কি--+তাহার সম্বন্ধে করুণাময়ের ঝি 
বলিতেছে--স্পান্কী খুলে বউয়ের মুখ দেখে মাগী ওমনি ডুকরে কেঁদে 

উঠলো।! বলে, ওমা, কোথাকার কাঠকুড়ুনী এলে। গো--কোথাকার 

হাঘরের মেয়ে আন্লুম গো-_-আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গে।--” 
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'অথচ প্রতিবেশিনীরা মোটিতের মাকে তিরস্কার করিতেছে “তোমার 

ভিটেয় কখন এমন মেয়ে এসেছে ?” 

ইহা! পরের ঘটনা । বিবাহ সভারই মোহিতের দূরসম্পকাঁয় মাম] 
রমানথ বিনাকারণে করুণামননকে অপমান করিল। করুণ!মর সরস্বতীকে 

বলিতেছেন--"এ অপমান আমার জন্মে হয় নি রমা! দালাল সভার 

মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চোর বল্লে! আমি মনিবের একদিন একটা কথা 

মই নাই, পাঁচ দোরের কুকুর, সেও আমায় জোচ্চোর বল্লে”। 
অভিমানীর জীবনে এই প্রথম অপমান শেলের মত বাঙ্জিল। 

ফুলশয্যার টাকার জ্থ গহন। বাঁধ! দিয়া খণ করিবেন, এমন সময়ে কিশোর 

(রায়চাদ প্রেমটাদ স্কলার) তিনশত টাক! লইয়া উপস্থিত । আনন্দ হইল, 

কিন্তু সে টাকা তুলিয়া রাখিলেন, “ফিরাইয়৷ দিতে হইবে” । অভাৰ ও 

স্বভবের ছন্দে আত্মসম্মানের জয় হইল। সেই মর্যাদা, অভিমান বঝ| 
আত্মসম্মমনে আঘাত লাগিলেই তিনি স্থির হইতে পারিতেন না । 

দ্বিতীয় কন্তা। হ্রগ্ময়ীর বিবাহ উপস্থিত-_পাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিপত্বীক | 

রূপটাদ মিত্র নামে এক ধনী প্রতিবেশী, তাহার বয়াটে, কুরূপ, কুচরিত্র 

পুজ-্"ছুলালট।দের জন্য এই মেয়েটি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মোহিতের 

বাড়ী ক্রোক করিয়াছে, খণের জন্য মোহিতকে আবদ্ধ করিয়া জমাদারসহ 

বিবাহ সভায় লইয়! আপিয়াছে, আশা-__-মোহিতকে রক্ষ। করিবার জন্ত 

ছলালের হস্তে করুণাময় মেয়েকে অর্পণ করেন । এই বিভ্রাটে করুণাময়্ের 

অপমানের পরাকাষ্ঠ। হইল ॥ তাহার পর হইতে দিন দিন বিভ্রাট, পাওনা- 
দারের কটুক্তি, স্থবোধ ছেলের বিদ্ভালয়ত্যাগ | পরে পানওয়ালার দোকান 

হইতে ছেলের সিগারেট চুরি, সাধবী কিরণের নামে পাড়ায় মিথ্যা কলঙ্ক 
রটন।» রাস্তায় বেণিফ. কর্তৃক ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার, বাধ্য হইয়া! জীবিক। 

নির্বাহের একমাত্র সংস্থান চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ এবং অবশেষে 

হিরম্মরীর শেচনীয় আত্মহত্য। । করুণাময় বিপধ্যস্ত হইয়৷ পড়িলেন। 
অবশেষে জীবন-সংগ্রামে অকৃতকার্য হইয়া যে ছুলালকে একদিন 

বলিয়াছিলেন আরে চগ্ডাল, আরে নরাধম, জামাইকে জেলে দিবি, এই 
ভন্ব দেখাচ্ছিল? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছি? আমি 
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বাগনদত্তা কণ্ঠ! অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে করেছিম? 
জামাই কি দেখাচ্ছিদ্? যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর 
উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্, তোর মত 

পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান করবো?” আজ-নিরুপায় হইয়া সেই 

জামাইর সঙ্গে জোতির সম্বন্ধ স্থস্থি করিতে গেলেন । রূপচাদ মিত্র 

কণ্ট।ক্ট সহি করাইয়! পাঁচ হাগ্জার টাকার নোট চাদরে বাধিয়া দিলেন । 

এই অভাব ও বিতৃষ্ণার মানসিক দ্বন্দে করুণাময়ের মস্তিষ্ক বিকৃত ভইয়া 

উঠে। কিন্তু বন্দে তিনি মনে মনে জয়ী, মৃত্যুকালে সেই পাচ হাজার 
টাকার নোট দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন_-“এই যে আমার হীনতার 

সাক্ষী সঙ্গেই আছে, এখন আমায় পরিত্যাগ কর ।” এদিকে কিশোর নিজেই 
পিতাকে পুক্র-ব্ক্রয়ের পঁচিশ হাজার টাকার লোভ দমন করিতে বাধ্য 

করিলেন এবং জ্যোতিকে পুক্রবধুন্ূপে বরণ করিতে স্বীরুত কর ইলেন। কিন্ত 
যখন এই শুভকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়ঃ করুণাময় অনেক দুরে সরিয়। গিয়াছেন। 
তাই কিশোরকে জামাতৃরূপে পাইয়াও, ভাবনার শেষ হইলেও কথার ব্যত্যয় 
হওয়ায় মনঃস্থির করিলেন প্বলিদান দিতেই হবে, বপিদান দিতেই হবে”। 
যখন সকলে শুভকার্ষয্যে ব্যস্ত, রূপঠাদ উকিলসহ আপিয়া একট! বিভ্রাট 

করিয়া গেল, অপমানের শেষ হইল। করুণাময় গোয়াল ঘরে গিয়া রজ্জু বন্ধনে 

আত্মহত্যা করিলেন । এই আত্মহত্যায় বুঝা যায় বাঙ্গালায় কন্ঠাসম্প্রদ।ন 
নয়,_কন্ত|-বপিদান | কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘ।তে মনে হয় যোগেশের 

যেরূপ কল্পিত সুনাম-লোপে ট্রেজিডির সত্রপত হয়, করুণানয়েরও জীবন- 

গ্রামে শেষ সম্মানটুকুর বিলোপে ট্রেজিডির পরাকা্ঠ। হয়। ছুলালেব 
সঙ্গে কন্ঠার বিবাহ-প্রস্তাব ও মৃত্যুরই অনুরূপ হইলে'ও, তখনও তাহা হয় 

নাই। স্বহস্তে প্রাণবিনাশ হয় মান ভঙ্গেই (জ্্রষ্পভ্গাঙেেন্ল 
শনহ্ডিভ্ড ক্ুঞান্ল শ্যভ্ভযস্স হু ওল্লাম্স ) কারণ, 
করুণামক্ম নিজেই বলিতেছেন “এত ছুঃখেও তবু মান ছিল, এত 
£খেও সত্য-তঙ্গ হয়নি । বুঝেছি, এখন চরম হয়েছে--তাই চরম সখা 

উদয় হয়েছ !» ্ 

করুপাময়ের অভিমান মনুষ্যত্বের অভিম।ন, তাই প্রতিকূল অবস্থার 
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সহিত তাহার সংঘর্ষ ও মবশেষে পরাজয়ে যে মর্দন্বদ ভুরবস্থার সৃষ্টি হয়, 

তাহাতে হৃদয় যেমন বিদীর্ণ হয়, মধ্যবিত্ত দুঃস্থ গৃহস্থ করুণাময়ের প্রতি 

তেমনি প্রত্যেক পাঠকের সর্বাংশে শ্রদ্ধাই উৎপাদিত হয়। এইরূপ অদ্ভুত 

করুণ রসাত্মক সামাজিক চরিত্র এ পর্য্যন্ত স্থষ্ট হইয়াছে কিন। সন্দেহ। 

নান। প্রতিকূল অবস্থায় করুণাময়ের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা! যোগেশ বা 
হরিশের ন্যায় আত্মকৃত নহে, এমন কি কাণীকিঙ্করের মত কঠোর নীতির 

অছিলাও ইহাকে বিকৃত করে নাই। এক্ষেত্রে অন্বক্ছ? 

্নি১০৪সম্সভ্উ ্বজ্লন্বান্ম জীবনসংগ্রথমে অবস্থার প্রাবল্যে 

গৃহস্থের পরাজয়, তাই নাট্যকার করণাময়েব মুখে বলিহেছেন “আদৃষ্ট 
মানো ? মান্তেই হবে। কেউ ফেরাতে পারে না-রাজায় ফেরাতে 

পারে না )১--মঘৃষ্টের দাগ কে মুছবে! কর্মআোত চলে আসছে! 
কোনদিকে চল্বে কেউ জানে ন1।” ৫ম অঙ্ক, ৪গ। 

০০ ভনচুক্ীলুল*্ত উপেন্দ্রনাপ কালীকিন্বরের ন্যায় সঙ্গত্তিপর 

গৃহস্থ । পিতা “পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়েছিলেন”আর তিনিও তাহার 

জ্যেস্ঠলাতা (বিরজার স্বামী ) দেইজীদের আর বুড়ো মল্লিকের গ্রাস হইন্ে 

বিষয় রক্ষ! করিলেন । দাদ] পরলোক গমন করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়। 

তাহার বিধবা ও নিজ অংশ উপেন্দট্রের নামে দানপত্র করিয়৷ দিহাছেন । 

তিনিই কর্তা, সংদারও বেশ স্ুন্দররূপে চলিতেছে, যোগেশের ন্যায় এখন 

একটু বিশ্রাম করিবার জন্য কনিষ্ঠ ভাই শৈলেন্ত্র ও পুত্র নীরদের হাতে 
ংসারের ভার দিয়! নিশ্চিন্ত হইগ্াছেন। কিন্ত যোগেশের গ্থার তাহারও 

অনৃষ্টের গতি অন্তরকে প্রধাবিত হইল । শৈলেন্দ্র সুর! ও বেশ্তায় আসক্ত 

হইয়! অর্থব্যয় করিতে লাগিল । নীরদ ও তাহার মাতা ( তরঙ্গিনী ) 

শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে উপেন্দত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল । “মায়াবসানের, 

ম্যায় উকিল আসিল, সাতকড়ির নায় হীরঘোষালেরও অভাব হইলনা । 

উপেন্দ্র শৈলেন্ত্রকে সঙ্গে করিষ্ব! পশ্চিমে নেড়াইতে যাইবেন স্থির করিলেন 

কিন্তু শৈলেন্দজ্র উত্ত্জনাবশতঃ উপেক্ের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া 
কুষুদিনীর ( বেশ্তা ) বাড়ীতে চলিয্া! যায়। বিরক্ত হইয়! উপেন্্র কাশী 
রওন! হন্। ইতিমধ্যে নীরদও হীকুঘোষালের চক্রান্তে কুমুদিনীর বাড়ীতে 
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শৈলেক্দজের নামে মিথ্যা খুনের অভিযোগ আনার ষড়যন্ত্র হইল। কিন্ত 
ফুলীর ক্ষিপ্রকারিতায় সমস্ত সত্য উদঘাটিত হইয়া পড়িল। উপেন্ত্র খবর 

পাইয়! কাশী হইতে ফিরিয়। আলিয়া শৈলেনের উপর ক্রোধ বশতঃ নীরদকে 

সমস্ত দানপত্র লিখিয়া দেন, ও পার্টিন করিতে উপদেশ দিয়! আবার সেখানে 

চলিয়৷ যান; পার্টিলন স্ুট চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নীরদও পিতাকে 

পাগল সাব্যস্ত করিতে (চষ্ট। করিতে লাগিল কারণ তাহা না হইলে পিতা 

খোরাকীর জন্য যে কোম্পানীর কাগজ আলাদ! করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহ 

পাওয়া যায় না । মেডিকেল বোর্ড অপিনিয়ন দিলেন যে উপেন্ত্র পাগল নন্, 

কিন্তু অতঃপর এই সমস্ত বিপধ্যয়ে উপেক্ছের চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়। 

উপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্ায়নিষ্ঠ । কাহাকেও তিনি প্রবঞ্চনা করেন 

নাই, সকলের হিতই তিনি করিয়! আসিয়াছেন । শৈলেন্ত্রকে বলিতেছেন 
"আমি বিষয় বাড়িয়েছি বই নষ্ট করিনি*--তুমি খরচ কর্তে গেলে আমি 
বাধা দিই, কিন্তু তুমি বুঝতে পারনা যে মে তোমারই ভালর জন্ত” : 
বিধবা ভ্রাতৃজায়৷ বিরজাকে বলিতেছেন দাদার উইলমতে তোমার বিষয়ের 
আমি একুজিকিউটার, তুমি যেন আমাদের মাথার পড়ে আমার হাত 
তোলার উপর থেকে সংসারে বাদীর মত খাটছে, কিন্তু আমিত মনে 

জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমর! তার অধিকারী নইশ। 

নীরদকে বিষয় লিখিয়! দিবার পুর্ববদিন উপেন্দ্র-বরাবর বিরজার প্রদত্ত 

দানপত্রের পিঠে লিখিয়! দিয়া রেজেষ্টারী করেন ঘে প“বিরঞার দানপত্র 

(উপেন্দ্রের নামে) না-মঞ্জুর, কারণ দানপত্র স্থির মস্তিষ্কে লেখেন নাই, স্বামীর 
শোকে বিবাগী হবেন মনে ক'রে মন্তিদ্ষের তাড়নায় দানপত্র লিখে 

দিয়েছেন, স্থির মেজাজে লেখেন নাই, ন্থুতরাং তাহা নামঞ্জুর” । এই 
কার্যাটীতেই পরে বিরজার চেষ্টায় পৈতৃক বিষয় রক্ষা পায়। একান্নবর্তী 
পরিবারের এই প্রকার সত্যনিষ্ঠা! ও স্ায়পরায়ণতাই আদর্শ হওয়া উচিত। 
যোগেশ নিজের অধ্যবসার-বলে বিষয় করিয়াও সকলকে অংশ দিয়াছিলেন 

"আমার য৷ বিষয় আশঙ়্ তাতে তোমরা! সম্পূর্ণ অংশী,” কালীকি্কর ভাই- 
পো'দের জন্ত বিবাহ পর্য্যস্ত করেন নাই, আর উপেন্দ্র পৈত্রিক সমস্ত বিষয়ে 

নিদ্ধে কর্ত! হইয়াও বিন্দুমাত্র অন্তায় বা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেন নাই । 
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উপেন্দ্রনাথ অন্তান্ত নারকদিকের ন্ট(য়ই চরিত্রবান্ ও পরিবারের সুনাম 
এবং সংসারের বন্ধনরক্ষণে সতত বত্বশীল । শৈলেনের সুরার প্রাতি আসক্তির 

কথা শুনিয়াই তাহার উক্তি লক্ষণীন্ন “বড়বউ, সংসার রাখতে পারবেন। 1» 

কুলটাকে অস্তঃপুরে দেখিয়! তাহার বিরক্তি প্রণিধানযোগ্য-__- 

“তুমি কি সব ভুলেছ ? তোমার বংশ ভূলেছ, মান ভূলেছ, মর্য্যাদ। 

ভুলেছ************আজও এমন বয়াটে নাই যে-*****সাধবী স্ত্রীর সঙ্গে 
কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে ।” 

বিরজার প্রতি ত্বাহার উক্তি-__--- 
“বড়বউ, বেস্ঠা মাতাল কি পদার্থ তা যদি জান্তে, তাদের কি কুহক 

তা যদি তোমার ধারণা থাকতো!” ও 

বৈদ্থনাথের কথা “তোমার মতন তে রাত্রে দু'জনকে পোলাও 

খাওয়ান নয়, আর ব্রাহ্গণ পণ্ডিতকে নিয়ে দু'টো! খোস গল্প করে টাকাটা 

সিকেটা দেওয়া! নয় ?* প্রভৃতিতে তাহার মার্জিত রুচি ও চরিত্রবলের 

পৰিচয় পাওয়া বার়। 

তাহার অপুর্ব ভ্রাতৃল্সেহ যোগেশের ভ্রাতৃন্েহ ন্ররণ করাইয়া দেয়। 
যোগেশ যেরূপ স্ুরেশের “চুরির” কথ শুনিয়।৷ অধীর হইয়া বলেন “আজ 
হ'তে আমার চেষ্ট। রহিত ।* উপেন্দ্রও শৈলেন্দ্রের গৃহে কুষুদিনীকে দেখিয়! 
অধীর হইয়া বলেন “সংসার ছারেখারে যাক্, কীর্তিকলাপ লোপ হোক্, 
বিষয় ছারখার হোক, পুজোর টাক] নেড়ে-প্যায়দায় খাক্*। যোগেশের 
"ওঃ, সব ভুল্তে পাচ্ছি, সুরেশটাকে ভুল্্তে পাচ্ছিনি,” উক্তি, উপেনজ্ছের 
ক্সেহোচ্ছাসেরই অন্ুরূপঃ_ণ্বড় মনে সাধ ছিল, একবার শৈলেন্্কে 
দেখবো 1” ইত্যাদি__ 

যোগেশ যেমন ভাই-অন্ত-প্রাণ ছিলেন--“এটা হ'লে আমি আর কিছু 

চাইনি, ও ছেগেবেল! থেকে আম! বই জানেনা, কত মেরেছি, কত ধরেছি, 
কখনও একবার মুখ তুলে চায়নি।” উপেক্জ্রের উক্তিতেও ভ্রাতৃন্সেহের সরল 
অভিব্যক্তি দেখিতে গাই__--“টৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে 

পার্বনা»,_-"“একবার শৈলেনকে দেখিয়ো, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ 

পাপদেছে প্রাণ রাখবো”। উপেন্দ্রের সকল উক্তিই বড় প্রাণস্পরণী। নিতাই 

৩৬ 
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একট৷ ঘরোয়া পািসন্ করিয়া] দিয়াছে, শৈলেন্ত্র পুথক্ হইতে চাঁহিতেছেন।, 
উপেন্ত্রের তখনকার অবস্থা কি হৃদয়-বিদারক ? . *শৈলেন, তুই জানিস্নে 
তুই আমার কে? আমার স্ত্রীপুক্র একদিকে, সর্বস্ব একদিকে, আর 
তুই একদিকে”, বলিয়া একেবারে যুচ্ছিত তইয় পড়িলেন। 

এই প্রকার ন্তায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান্, স্সেহশীল চরিত্রও নাট্যকার এক 
দুর্বল স্থত্র ধরিয়া ট্রেজিডিতে পরিণতি দেখাইয়াছেন। যোগেশের সায় 
তাহার ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই, কালীকিস্করের স্তায় তাহাকে কেহ বিষপ্রদান 

করে নাই ব! করুণাময়ের ন্যায় তিনি অবস্থারও ক্রীড়নক নহেন। কিন্ত 
এখানেও যোগেশের ন্তায় তাহার গুণই ছুর্বল স্যত্র। যোগেশের সুনামে-__ 
উপেন্ত্রনাথেরও অপরিসীম ভ্র।তৃন্সেহে--মাঘাত লাগিলেই ধৈর্য্যচ্যুতি হইত । 
এই (প্রকারের অধীরত। ও অসংঘনই উপেন্দ্র-চরিত্রে ট্রাজিডি সংঘটিত করে! 

কনিষ্ঠ খৈলেন্দ্র মদ ধরিয়াছে, শুনিয়াই বলিয়। উঠিলেন “ওর যা মন বায় 
তাই করুক, আমি কোথাও চলে যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি আর 

পারিন। |” বাড়ীতে কণহ হইতেছে, স্ত্রী ও পুত্র একদিকে, শৈলেন 
একদিকে, তিনি শৈলেনকে প্রাণ ধরিয়া পৃথক্ করিতে পারিবেন ন।, 

অথচ পত্বী ও পুত্র বলে “ভাই ভ।ই ঠাঁই ঠাই আছেই*__অসহিষু। হইয়! 

উত্তেজিতভাবে বলিয়। উঠিলেন পসর্বনাশ হোক, সর্বনাশ হোক্, বাড়ীর 
মঝখানে পঁঁচিল তোল, পুজোর দালান ভাউ ।* বলিতে বলিতে মুচ্ছিত 

হইয়া পড়িলেন। তাগপরে লাঠির আঘাত ও বেশ্তাবাড়ীর কাণ্ড! তিনি 
ছেলের নামে সব দানপত্র করিয়। 'ও নীরদকে পার্টিনন সুট করিতে বলিয়। 

আবার কাশী চলিয়া গেলেন। 

“মায়াবসানের” স্তাক়ই পুত্র নীরদ তাঁহাকে পাগল সাব্যস্ত করিবার 
জন্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে, বাড়ীতে আসিয়াছেন স্ত্রীর গল! টিপিয়! 

ধরিয়াছেন, পুক্রকে “কুলতিলক* বলিয়! গালাগালি দিতেছেন, কিন্তু তথাপি 

সেই ভ্রাতার প্রতি সমানই টান রহিয়াছে। অত্যধিক স্েহ প্রবণতা 

কুল্ন হইয়াই অবৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহার মস্তিঞ-বিকৃতি ঘটাইল। 
বিরজাই তাহার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিতেছে_প্তুমি রাগ, ক*রেই 

সর্ধনাশ করলে, তোমার দোষেই সৰ গেল।” বাস্তবিক যোগেশ বরাবর 
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কাঁজ করিপ়া শেষে বিরত-চেষ্ট হইয়াছেন, আর উপেন্দ্রনাথও বিষয় উদ্ধার 
করিবার পরে বিরজার স্বপক্ষে 'দানপত্র' ব্যতীত অন্তকেন উল্লেখযোগ্য 

কার্য্যই করেন নাই। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি গিরিশচন্দ্র “গৃহলক্্নী” নাটকের চাঁরি অঙ্ক 
পর্যযস্ত লিখিয়াছিপেন। মামলা মোকদ্দমায় ধনী পরিবার কিবীপে 

উৎসন্ন যায়, সেই কুফল দেখাইবার জন্ঠই বোধ হয়, কোহিনুর থিয়েটারে 

থাকিতেই তিনি ইহা রচনা করেন। কিন্তু উক্ত থিয়েটারের একুজি- 
কিউটার শিশির বাবুর সহিত তাহার নিজেরই মেকদ্দনা উপস্থিত হওয়ায় 

“গৃহলপ্মীর” পাগুলিপি হাইকোর্টের নথিতুক্ত হয়। ইত্যৎসরে তিনি 
মিনার্ভার় আনেন ও "শান্তি কি শাস্তি" রচিত হয়। বহুদিন পরে গৃহলক্ষমীর? 

পাওডণলপি ফিরিয়া পাইয়াও মার উহ। সংশোধন বা সমাপন করিবার স্থযেগ 

পান নাই । স্বর্গীরোহণের পর ত।হ।র পিতৃম্বত্রীয় ভ্রাতা প্রবীণ সাহিত্যিক 

ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় অন্ুরুদ্ধ হইয়। পঞ্চম অস্কটী 
লিখিয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু "গৃহলক্মীর” নর্য্যাদাসম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়।ছেন। 
তাহার রচিত উন্মাদ ও মৃত্যু-দৃণ্ত অতীব মর্খম্পর্থী ও করুণাত্মক । 

"পাতি কি স্পীভিল৮ প্রসঙ্গ কুমার-চরিত্রও ।জিডির 
সম্পূর্ণ উপযোগী । তিনি নীতিবান্ অর্থশালী ও সত্যবাদী। সংসারে কোন 
জিনিষেরই অভাব নাই। মনোবল ও ধনবল উভয় বলেই বলীয়ান যোগেশ 
প্রভৃতি অন্তান্ঠ নায়ক-চরিত্রের গ্ৃ।র তিনিও খাঁটি লোক; ঘে"চি তাহার 

পিতাকে বণিতেছে “খাবা, তাহার (প্রসন্নকুমারের ) কাছে মিথ্য। কথ৷ 

কয়ো না। সেবড় খাটি লোক |” ২য় অ,৩গ। 

তিনি অত্যন্ত ন্নেহশীন। মমত]| ও করুণায় তাহার কোমল হৃদয় 

পরিপূর্ণ । কিন্তু সে হৃদয় সামান্ত আঘাতেই উদ্বেলিত হইয়! উঠে । 

সামান্ত কারণেই তিনি উত্তেজিত হইর| ধৈর্ধ)-সংঘম হার।ইয়! ফেলেন । 
এই ভাব্প্রবণতারই পরিণাম ফল সাংলারিক জীবনে বিশ্খখল।-_- 

নাট্যশিল্পে ট্র্যাজেডি । 

স্বেহশীল পিত| পুভ্রণেংকে কাতর হইয়াছেন। হইধারই কথ!। 
সহধন্মিণীকে (পার্ধভীকে ) বপিতেছেন “আমবা চিতেম ন। পুড়ে 
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আর স্থণীলকে ভুল্বে। না” । এখন জ্োষ্ঠ। কন্ত! ভূবনমোহিনীর স্বামী 
বেনীমাধব টম্ টম্ হইতে পড়িয়। ভগ্রজান্থ । *অপারেলনের' প্রয়োজন। 

জামাতার পীড়ার সময় তিনি এক রকম উন্সতপ্রার়। তারপর স্ত্রীর 
কাছে মৃত্যু-সংবাদ দিতেছেন,_- “ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটালুম) 
রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল! সেই রক্জে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম! 

চক্ষে দাড়িয়ে দেখেছি-_সৃচ্ছ| যাই নাই! মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই, 
পাষাণ--পাষাণ_-বুক আমার পাষাণ । এই দেখ--এই দেখ”_( বক্ষে 
করাঘাত করণ)। এইরূপ অধীরতা ও শোকোদ্ডীন সংসার-সংগ্রামে 
পৌরুষ ব। শৌর্ধ্য সুচনা করে না। পরক্ষণেই আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন 

“আমার কি ইচ্ছে জানে? তোমার গলার প। দিয়ে মেরে ফেলি! এ 

যন্ত্রণ। তোমায় না সইতে হয়|” ১ম অঞ্ক, ৫ গ। এই স্থানে মনে পড়ে 
কন্তার মৃত্যুতে করুণাময়ের উদ্বেলিত গভীর শোক,-__-পম! অল্প দিতে পাৰি 

নেই। এইযে আকঠ জল খেয়েছ, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছ ?” 
আবার সঙ্গে সঙ্গেই ধৈর্য্য ও সাম্ত্বন! *গিন্সিঃ কেন ভাবছ ? এবার আমরা 

হিরণের দায়ে নিশ্চি হত হয়েছি । চলে-_-চলো, আর হিরণের ভাবন। নাই, 

আর হিরণের ভাবন। নাই ॥” 
অতঃপর বিবাহের রাত্রে দ্বিতীয় কন্ঠা প্রমদাও বিধবা হইয়াছে । 

তিনি মেয়ের বৈধব্য-যন্ত্রণ! সহ্য করিতে পারিলেন না। একাদশীর রাত্রিতে 

মেয়েকে দেখিয়! একেবারে বিচপিত হইয়। পড়িলেন । স্ত্রীকে বপিতেছেন-_- 

"তুমি তস্থির আছ, দেখছি ! কি কঃরে স্থির আহ, আমায় পে দাও, 

আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে ।” 

পার্বতী--কি উপায় আছে? কি করবো? 

প্রসন্প--কি কম্রবে কি! ছুটে পালাও»***কাপড় ফেলে দাও». 

ঘরে আগুন জালিয়ে দাও, মেয়েট।কে ঝট দিয়ে কাটে।,--বউটাঁকে বটি 

দিয়ে কাটে।। 

এইরূপ অধীরতায় অনর্থ সংঘটন স্ব(ভাবিক। তারপরে স্ত্রী ও পুত্রবধূর 
সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তর্ক করিতে করিতে একেবারে উঠিক্।ই গেলেন। 

“বেশ তোমাদের ধর্ম তোমরা নিয়ে থাকো, এ জ্যান্ত মরা আমি রোজ 
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দেখতে পারব ন1! যে দিকে হয় চ'লে যাই।” এই কথা তাহার হদয় 

বিদীর্ণ করি! বাহির হইল। 

তারপরে অধীরতায় এক কঠোর উপাপ্প অবলম্বন করিয়। বিধবা বিবাহে 

স্ত্রীর সম্মতি লইলেন। ত্ত্রীকে বণিলেন,-_দ্বিবাহ দিতে সম্মত হওঃ 
দাও সম্মতি দাও) কণ্ঠাকে কঠোর যন্ত্রণা হতে ত্রাণ করো । ( সন্মুখস্থ 

টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ ) নচেৎ পতিহত্যা দেখ--স্বয়ং বৈধব্য যন্ত্রণ। 

ভোগ করো) তা হ'লে বুঝবে কি যন্ত্রণা! (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার 

উদ্যম ) ২য় অ,৭গ। 

মেয়ের বিবাহ দিশ্নাহেন! বর ঘেঁচি একটা নরাকৃতি পশু । মেয়ের 

উপর অত্যাচার করে, তীাহাকেও টাকার জন্ঠ সর্বদা অপমানিত করে। 

প্রমদ ধাড়ী আনিয়।ছে শুনিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “বিষ খেতে 
দাও, আপদ চুকে যাক্্”। করুণাময়ও একবার হিরপ্ময়ীকে বলিয়াছিলেন 

“পাশ বেড়ে নিয়ে এসো? একত্রে বসে খাই” । করুণাময় যেমন পরে শোক 

করিয়াছিলেন “সন্তান হত্য1 কর্নুম; বাছ! জলে ডুবেছে কেন জান, দ্তবণায় 

ডুবেছে।” প্রসন্ন কুমারও পরে বপিতেছেন “মাঃ মা আমার উপর অভিমান 
ক'রে গিয়েছিলে, ম1?---উভয়বেরই কন্ঠান্সেহ তুল্যরূপ হইলেও, করুণাময্নের 

স্নেহে উত্তেজনা বা অধীরত। ছিল না, আর তাহার ছুর্দশাও আত্মক্কৃত নহে। 

থেচিকর্তৃক নির্দয়ভাবে প্রহ্ৃত হইয়া কোথাও আশ্রয় ন| পাইয়া প্রমদা 

অবশেষে হরমণির আশ্রমে বাস করিতেছিল। পার্বতী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। 

তখনকার অবস্থ। সম্বন্ধে নিশ্মল। বলিতে ছে, “আমার শ্বশুর এক রকম হ'য়ে 

আছেন।” জ্ঞানদ/র মৃতার পর যোগেশ বলিয়াছিল--“আমার সাজানে! 
বাগান শুকিয়ে গেল,» প্রসন্নকুমারও পার্ধতীর মৃত্যুতে বলিতেছে+-- 
“পাগল ফুরুলো--আর হেথায় কি করবো 1” যাহ! হউক অধীরতার 
পরাকাষ্ঠ। দেখিতে পাই যখন ভূবনমোহিনীর কলঙ্কের কথ। সর্বত্র প্রচারিত 

হইয়াছে, তখন তাহার আত্মহত্যার চেষ্টায় [ “আমি মলেই ফুরুবে। এ হেয় 
দেহভার কেন আর বইবে!? শুনেছি হাইড্রোনোনিক এসিড অতি তীব্র 

বিষ;-মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। কই, শিশিটে কিনে এনে কোথায় রাখলুম ?"] 
যখন ঘেচি সর্কেশ্বর প্রস্থৃতি ইন্্ম্পেক্টার লহ তাহাকে মিথ্যা কন্তাহত্যার 
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অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, চিত্তেম্বরী সে হত্যায় সহায়তা করার 

জন্য নির্মলাকেও টানিয়া আনিতেছে, তখন প্রসন্নকুমার চিত্তেশ্বরীর গলা 

টিপিয়া! ধরেন, ও ক্রোধে দত্ত ঘর্ষণ করিতে থাকেন। 'গৃহলক্ীর' উপেক্জ 

কর্তৃক তরঙ্গিণীর প্রতি আক্রমণের পুনরভিনয় হইলেও, প্রসন্নকুমারের 
অধীরতায় বৈশিষ্ট্য আছে। অত্রঃপরে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হয়েন এবং শ্বহস্তেই 
কলক্কিনী কন্তার হত্যাসাধন করিয়। নিজেও মৃত্যাবরণ করেন । 

পুর্ববাপর দেখিলে মনে হয় এই অস্ব(ভাবিক ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অধীরতাই 

নাটকীয় ট্রেজিডির নিদাঁন-স্বরূপ । সত্য বটে তাহার চিত্তবিকৃতির যথেষ্ট 

কারণ ছিল, উপর্যন্যপরি এত শোক অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া 

থকে, কিন্তু সংসারে এরূপ দশ।বিপর্যায় দৈনন্দিন ঘটন।। তিনি নিজের 

অবস্থ। সম্বন্ধে নিজেই বপিতেছেন-_-“এতো হয়? এক মেরে কলঙ্কিনী, 

এক মেয়ে ভিখারির আবাসে ভিখারিণী, ফৌজদারী আদ।লতে সাক্ষী হয়ে 

দাড়ায়, হৃদিভঙ্গ হ'য়ে স্ত্রার মৃতু, রাস্তায় হাত তাপি দিয়ে ছেলের গায়ে 

ধূলে। দেয়? যার! পদ লেহন ক'ঠেছে, তার! পশ্ত অপেক্ষ। হেয় জ্ঞান করে, 

সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাপিতের প্রতি 
বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্মিক ব'লে পরিচয় দেয়, হাতে 

হাতকড়ি,***বিমল পুত্রবধূকে বর্ধরে টেনে আনে,***খুনে অপবাদ দেয়*** 

এক জীবনে কি এতো হয় ?” 

অপমান ও লোকনিন্দা স্সেহণীল, সত্যপ্রিয় সহৃদয় খাটি মানুষকেও 

কিরূপ বিহবল করিয়! ট্রেজিডির উৎপাদন করে, নাট্যকার প্রসশ্নকুমারের 

চরিত্রে দেখাইয়/ছেন। কিন্তু সাংলারিক জীবনে এইরূপ ট্র/জিডি হইতে 

কিরূপে লোক রক্ষা! পায়, তাহার উপায়ও তিনি পাগলের মুখে বিবৃত 

করিয়ছেন। শোকসস্তপ্ত প্রসন্ন কুমারকে পাগল বলিতেছেন*** 

“সত্য আপনার ছঃখের ভার অতিশয় অধিক, কিন্তু আমিও অনেক 

সহা করেছি। নিরপরাধে মেই জমিদারের তাড়নায় এল খেটেছি। 

পাগলের মত পথে পথে ঘুরেছি । অবস্ আপনার মত অত ছঃখ পাইনি, 

কিন্ত বোধহয় চেষ্ট। করলে অশাস্ত হাদয় শাস্ব হয়। আমার হয়েছে, 

হরমণির হয়েছে, আপনারও হবে। পুক্ষরিনী খেকে শাক তুলে বিক্র্ 
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করে ঈশ্বর ক্কপায় আমার এই উন্নতি । ভারতবর্ষের কল স্থানেই আমার 
গদি আছে। তার কপায় এখন তার দাস, শান্তিময় চিত্তে তার কার্ষ্যে 

নিষুক্ত। আপনি তার দাস হন্, তিনি শান্তিদাতা, শাস্তি দেবেন।” 

এই শাস্তিদাতার ভরস! প্রসন্নকুমারের ছিল না । বরং তিনি 

বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করিতেই বদ্ধপরিকর । তিনি সমাজ গ্রাহ করেন 

না) দেশাচার মানেন ন।১ শান্ত্রান্থশাসনেও তাহার কোন শ্রদ্ধা নাই-___- 
[নিষ্ঠুর লোকাচার !***শান্ত্রের শাসন ! নিুর শাস্ত্র ! ধন্য দেশাচার,*** 

সমাজ কই?] এদিকে শ্রীহরির চরণে নির্ভরশীলতাও তাহার নাই। 
যোগেশের মদ ছিল, প্রসন্নকুমারেয় মদ ছিলনা বটে কিন্তু প্রসপ্নকুমার 

যোগেশের চেয়ে আরও অধিক মাত্রায় তাবপ্রবণ ও বিচলিতচিত্ব, 

তাই তাহার পক্ষেও ট্রেজিডি অনিবাধ্য হইয়! উঠিল । 

এই নাটকেই শ্ব।মাদাস ( নির্মলার পিত। ) প্রসন্নকুমারের মতই ঝড় 

ঝাপ্ট। খাইয়াছেন। তাহারও মেয়ে বিধবা, এবং বিবাহের রাত্রিতেই 
পুজ (প্রমদার স্বামী) কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপিও তিনি 

স্থির, ধীর। বোধহয় ভরঞ্জহরির ন্যায় তিনিও ভাবিতেন “একে ন! পেলে 

মরবে!, ওকে না! পেলে মর্বো, তা হ'লে আর বচ1 হয় না, দিনের ভিতর 

ছুশো বার মন্ডে হয়ঃ মনে করেছেন কি আপনিই ঝড় ঝাপট! খাচ্ছেন, 

আর কেউ কখন খানি? তবে কাদচেন কাছন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন 1” 

প্রফুল ৫ম, অঙ্ক গ। 
আমাদের নাক্ক-চরিত্রের সমালোচন! একটু দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু এই 

সমস্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ-সাহায্যেই নাটকের গতি প্রক(তি ও বিবর্তন ধারা 

বুঝিতে হইবে ॥। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রও নিজেই বলিতেন “ন(টক লিখিবার 
পূর্ব্বে নাটকীয় গল্প রচনা ন। করিয়। আমি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পন। 

করি, তারপর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা পরম্পরার স্থষ্টি করি”। 

(হ.) আাকাকজিক্কি এঞ্রস্শ 
ক। বিধব। বিবাহ 

“শাস্তি কি শান্তি” নাটকে শ্রেষ্টকল! ও সামাজিক প্রশ্ের একত্র 

সমাবেশ হইয়াছে । অনেকেই নাটকখানি পাঠ করিয়া মনে করেন 



৩২৮ গিরিশ-প্রাতিভা 

গিরিশচন্ত্র “বিধব! বিবাহের» বিপক্ষে বুক্তি প্রদর্শন করিয়া আজন্ম-সংঙ্কার 
ও সন্বীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । আমর! নাটকে পূর্বাপর 
দেখিয়াছি, তিনি বিধবা-বিবাহের ম্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাবতীয় যুক্তির 

আলোচন! করিয়। এবং নিজের কোনই মতামত প্রদান বা সমাধান না 
করি! প্রশ্ন করিতছেন *শ্যামাদাস বাবু, বিধবা সম্বন্ধে খবিদের যেরূপ 
ব্যবস্থা, তা--শান্তি কি শাস্তি”? ৫ম অন্ক) ৬গ। 

সাধারণতঃ বুঝ! যায় হিমুর আদর্শে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ নাট্যকার 

বিধবার ব্রক্ষচর্য্যেরই সমধিক পক্ষপাতী $ প্রসন্নকুম।রের পুত্রবধূ নির্শপার 

চরিত্রেই তিনি হিন্কু বিধবার পবিত্র আদর্শ উজ্জলতমভাবে চিত্রিত করিয়া 
ছেন। প্রসন্নকুমার পার্ধতীকে বলিতেছেন ণদেখছ কি সেই সর্বনাশের 

দিন থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে! আমাদের গৃহীর সংসারে ব্রহ্গচারিনীকে 

রাখা বড় কঠিন, তা কি বুঝতে পাচ্ছন। ?* প্রকৃত ত্রহ্মচারিণী বিধবা 
মনে করেন তিনি যে কাজ করেন স্বামীর অনুদিষ্ট হইয়া । তাই নির্শল। 

বলিতেছে-_-_- 

“আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন, কিন্তু আমার অন্তরে আাছেন। 

আমি আমার ইঞ্টদেবতার সেবা কি ক'রে ক'র্তে হয়, তার ধ্যান করে 
জানবো ।+******০ আমি এখন তোমাদের বেটাবউ একত্রে । আমার 
কাঁজ আমার ইঞ্টদেবতা আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমাক তিনি পরখ, 
ক*বৃতে লুকিয়ে আছেন! যেদিন আমার কাজ ফুরোবে, যেদিন আমি 

ক্লান্ত হবো, সেই দিন তিনি আমায় আর্দর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন”। 

বিধবার কার্যাসম্বন্ধেও নির্দলা খুব তেজস্বিতার সহিত বলিতেছেন 

প্বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রঞ্চচারিনীর কি প্রয়োজন নাই? এ 

কর্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার ম্হতকার্ষ; করবার স্থযোগ হয়? কে 

স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ ক*রতে পারে? বিধবা অপেক্ষা! কে 

ব্রতধর্্ম পরায়ণ! ? কে নির্মিগু ষঃসারী? কার দ্ব।শূন্ত সেব সংসারে 

আদর্শ?” হয় অঙ্ক, ৪ গ। 

ব্রহ্গচর্ধ্য ও সতীত্ব গৌরবের উচ্চ আদর্শ কেবল আমাদের দেশে 

নয়) যে সকল দেশে বিধবা-বিৰাহ প্রচলিত সেখানেও অতি সঙ্গানার্হ | 



সামাজিক নাটক ৩২৯ 

এবং সেখানেও “যে বিধবা ব্রহ্গচর্ধ্য বরণ করে, সেই প্রকৃত সতী 

বলে গণ্য । [ পাগল--২অ, ৩গ ] 

বিধবার শিক্ষ'ও 'মাবার ব্রহ্গচর্যযানুযায়ী হওয়া চাই। বিলাস সর্বথ। 

তাহার পক্ষে বর্জনীয়। হরমণি বাঁলতেছে *বিঞাঁদ বিধবারও নয়, 

অবিধাহিত৷ যুবতীরও নয়! যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই 
কাজকন্ম নিয়ে বাস্ত থাকৃতে হয়, শন্রর মত বিলাস ত্যাগ ক'রতে 

ভয়, পোড়া বিলাসই ছুষমণ ডেকে আনে । কবিকম্কণ চণ্তীতে-_বলে মা 

'পুরানে। বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক 
যতনে?” ১ম অঙ্ক, ১গ। 

বিধবার শিক্ষা যেরূপ কঠোর হওয়া চাই, বিধবার পিতামাতাঁরও 
সেইরূপ সতর্কতা ও ত্যাগস্বীকারের আবশ্তক | দিদেশপ্রত্যাগত হরমণির 

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিলে তাহার পিতা যেরূপ কঠোর আচারে 
থাকিতেন, গিরিশচন্দ্র হরমণির মুখে তাহার আভাস দ্িতেছেন--_- 

“আমি বিধব। হবার পর আমার বাপ ম। বিধবার অপেক্ষাও কঠোর 

'আচারে রইলেন আমার বাবার খাবার লময় একবার মার সঙ্গে দেখা 

হ'তো, আমাকেও বালিকা ঝলে মায্িক শেহ করতেন না, শান্রমত 

ধিধধার আচারেই রেখেছিলেন ।” 

যাহা হউক্, গিরিশচন্দ্র বিধবার ব্রহ্গচর্য্যের সমধিক পক্ষপাতী হইলেও 

দেখা যায় অন্য দিকেও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, তাই প্রনক্ন- 

কুমারের মুখে তিনি বলিতেছেন____ 
“শিবপুজার যোগ্য নির্মল ধৃতুরা বিলাস-সঙজ্জিত সংসার-উপবনে দর্বদ] 

ফোটেনা, স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয় ।৮ 

বাস্তবিক নির্মলার আদর্শ সকলের পক্ষেই একমাত্র বিধান হইতে 

পারে না। হরমণির শিক্ষাও সর্বত্র সম্ভব নয়) 'আজ সেই একান্নবন্তিতা 

নাই, পরিবারে বিধবাঁর একাধিপত্য আজ সচরাচর দৃষ্ট হয়না । বিশেষতঃ 

দম ইন্ড্রিয়গ্রাম কি স্ত্রী, কি পুরুষ,সকলকেই অভিভূত করে। নিষ্ঠাচার, 

ধর্্দমাচরণেও সর্বদা উহা দমিত হয় না। প্রসন্নকুমারও তাহাই 

বলিতেছেন__-_- ও 

৩৭ * 



৩৩০ গিরিশ-প্রাতিভ! 

“ইঞ্জিয় হ্র্দম কিনা তোমার সন্দেহ আছে? পুজশোকাতুরা নারী 
বৎসর ফেরেনা, আবার পুত্র প্রসব করে, ইন্দিয়-তাড়ন।য় উপপতির দাসী 

হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার থাকেনা ।” ২য় অ, ৪ গ। 

এই অবস্থায় আদর্শ্রক্ষচারিণী নির্মলার কথায়ই মনে হয়, সুবিধা 
হইলে তাহাদের বিবাহ ভন্যায় নয় ।_-তাই প্রসন্নকুমার বিধবা-বিবাহের 

স্বপক্ষে বলিতেছেন প্বিধবা-বিবাহ শান্ত্রসঙ্গত, নীতিসম্মত। তবে নিষ্ঠুর 
লোকাচার ? যা হবার হবে, লোকনিন্দ। গ্রাহা কস্রবোন1।” 

নির্মলা-_বাব1, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত 

হতে পারে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ অন্টের বোঝধার নয়, ল্বি্রন্বা ইউ 
স্বুযুক্ষ ! যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়, নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি 

বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক» অন্তে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে 

পাপগ্রন্ত হবে। 

এই সমস্ত স্থানে বিশেষতঃ যেখানে কঠোর নিষ্ঠা ও আচারেও সকল 
বিধবারই সংযম রক্ষ। সম্ভব নয়, গিরিশচন্দ্র সেখানে কঠোর নিংষধ দিতেছেন 

না, তাই তিনি নীতিবান্ প্রসন্নকুমারের মুখে আরোপ করেন--- 

“হৌক্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, হৌক্ দেশাচারবিরুদ্ধ, বিধাহ দিলে তবু একটা 
নিয়মাধীন থাকবে, ভ্রণহত্যা হবেনা, কন্তা। স্বেচ্ছাচারিনী হবেনা, 

একেবারে লোকধর্মমে ঘৃণিত হবে ন। ।” ২য় অঃ ৪ গ। 

কিন্তু স্থল-বিশেষে বিধবাবিবাহ ন্যায় সঙ্গত হইলেও সাধারণতঃ উহ। 
অনুষ্ঠিত হয় না। গিরিশচন্দ্র প্রকাশ ও তুবনমোহিনী চরিত্রে তাহার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বেশীর পত্বী ও প্রকাশের মধ্যে খুব বন্ধু 

ছিল। এ ভালবাস। বাল্যকাণ হইতে-_উভয়েই একপাড়ার ৷ ভূবনমোহিনী 
বলতেছে, পপ্রকাশ ছেলেবেল। থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর 

করতো, কত দিন আমার সঙ্গে খেল! করেছে।” এই প্রকাশ ছিল 
বেনীর অক্ুত্রিম বন্ধু, বেনীও প্রকাশকে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অবাধে 

মিশিতে দিত, প্রকাশ প্ভুবনের হয়ে বেণীর সঙ্গে ঝগড়া করে, 

ভাল গয়না কোথাও দেখলে জোর ক'রে কিনে আনে ।” উভয়ে এক 

সঙ্গে গাড়ীতে থিয়েটার দেখিতে যায়, প্প্রকাশের স্ত্রী কাজে যেত, সমন্ত 
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দিন ছু'জনে বলে কথাবার্তা কয়ঃ প্রকাশ হারমোনিয়াম্ বাজায়, ভূবন 

গান করেঃ” এরূপও অনেকদিন গিয়াছে । অবশেষে বেণী তাহার 

যথাপর্বস্ব ও যুবতী স্ত্রী প্রকাশের হাতে সমর্পণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে 

পতিত হয়। ভূবন বাড়ীতে একা, কার্য্যের অছিলায় প্রকাশ যখনই 

আসিত, উভয়ে খুব একত্রে কথাবার্তায় আনন্দে কাটাইত। ভূবনের 
বিগাস-মুলক শিক্ষা'ও প্রক।শের প্ররোচনাক্সই, এবং অতঃপর ভূবনের প্রতি 
প্রকাশের এতদূর গাঢ় ভালবাস! জন্মে যে কাজকর্মে তাহার অলসতা 
বোধ হয়, তাহার বাড়ী ভাল লাগেনা, রাত্রে সে ভুবনকে স্বপ্নে দেখে। 

তাহার কথায়ই তদানীন্তন অবস্থা বিবৃত কর! যাইতে পারে-_-”আমার 

আবেগ ক্ষুদ্র বুকে ধরেন, আমার আক্ষেপ হয় কেন দিবারাত্রি তোমার 

কাছে থাকতে পারিনা, কেন দিনরাত তোমায় যত্র কণ্রৃতে পারিন।। 

বিধাতার বিড়ম্বনার কেন আমর! প্রভেদ।* ভূবনেরও প্রকাশের 

গ্রতি এত অকপট ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, প্রকাশের বিপদের সময় 

এক কথায় লক্ষ টাক! দিয়! তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত 

হয় না। “আমি কার মুখ চেয়ে আছি? আমার যদি সর্বস্ব যায়, তুমি 

যদি বেঁচে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে ?” 

মানুষ হিসাবে প্রকাশও যে খুব স্বার্থপর, নীচ ও কামুক তাহা নহে। 
কতবার সে বেণীকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। যাহ! হউক 
অবশেষে উভয়েই বলবান ইন্দ্িকগ্রাম হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়! নিরয়- 
গামী হইল। কিন্তু যে প্রকাশ পুর্বে বলিত,প্ভালবাসায় পাপ কি? এ তো 
হয়েই থাঁকে, আমরা স্ত্রী-পুরুষের মত থাকৃবো, আমি ইন্সলভেদ্দি নিয়ে 
আবার কাজ কর্ম ক'রবো। ভূবনদকে কিছু জানতে দেবে না, সে যেমন 

আমার মাথার মণ আছে, তেমনি থাকৃবে। অকপট প্রণয়ে দোষ 

কি?” সেই প্রকাশই ভুবনকে বিপদ কালে রক্ষ। না করিয়া তাহাকে 
বিপদ্দের আরও গভীরতর কুপে নিক্ষেপ করিয়া ফেপিল। শত প্রকারে 
লন্ধ খুঁটীনাটা অজস্র উপকার সমস্তই ভুলিয়া গেল,__আজ ইন্ড্রিয়লালসার 

যে উন্দামতা নাই। নাট্যকার ভুবনমোহিনীর সুখেই তাহার 
তদানীন্তন অবস্থা, বর্ণনা করিতেছেন, *সে অনায়ামে আমাকে কলঙ্ক 
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থেকে উদ্ধার ক'র্তে পারতো, সে আমায় বিবাহ করলে সমাজে আমার 
মাথা হেট হ'তো। না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারতুম, আমার 

সাম্নে দীড়িয়ে কেউ উপহান করতে পারুতো না । আমার গর্ডের 

সম্তনকে পরের কাছে মানুষ কর্তে দিতে হ'ত না, আমার স্তন-ছুগ্ধ 

গেলে ফেলে দিতে হ'ত না? আমি তারে পায়ে ধরে সাধলুম, সে 

আমায় তাড়িয়ে দিলে” । দেখ বায় প্রকাশ বন্ধুত্ব, কর্তব্য ও অনুষ্যত্ের 

অনুরোধে ভূবনকে বিবাহ করিতে অথবা তাহার যথাযোগ্য মর্য্য।দ। রক্ষা 

করিতে লোকতঃ ধন্মতঃ বাধ্য হইলেও সে তাহ করে নাই। কার্যোদ্ধ।র 

হইলেই প্রকাশের স্তায় প্রণয়ীও যে পলায়নের পথ সর্বাগ্রে খোজে, 

পূর্ব-প্রতিজ্ঞ। বিশ্বৃত হয়, আপনাকে বাচাইতে প্রণয়িনীকে আরও বিপদ।প্ন 

করে, নাট্যকার সে অবস্থাই নির্ভীকভাবে অভিব্যক্ত করিগ়্াছেন। 
কাপুরুষ প্রকাশ যখন ভুবনকে বিবাহ করিল ন। তখন সে স্ত্রী-বর্তমান 

থাকার অজুহাত দিল না__অজুহাত হইল নিজেরই রসজাত সন্তানের 
অস্তিত্ব । এই অবস্থায় বিধবার নিজের ইচ্ছ! থাকিলেও, বিধবার বিবাহ 
নীতি-সঙ্গত হইলেও, দেশকাল পাত্র হিলাবে প্রয়োজনীয় 'ও ধর্মান্থমোদিত 

হইলেও তদনুরূপ নির্ভীক, ত্যাগশীল ও কর্তব্যপরায়ণ বর পাওয়া অসম্ভব 

হয়। পাওয়া গেলে আর আপত্তির কারণ কি? 

অনেকে বলেন, ঘেঁচির স্যায় নরপশুর সহিত প্রমদ্ণাকে বিবাহ দেওয়ায় 

নাটযকারের পক্ষপাতিত৷ দৃষ্ট হম্ন; কারণ অনেক স্থলে বিধবাবিবাহের 

পরিণাম তো শুভই হইয়াছে । যে সময়ে এই নাটক রচিত হয়, তখন হিন্দু- 

সমাজের বর্তমান অবস্থা, প্রকৃতি ব। গঠন ছিল না,কাজেই সংসাহস দেখাইয়া 
বিধবাবিবাহ করিবার লোকের অভাব ছিল ; অর্থলোভে সমাজ-ভয়-বর্জত 
ব্যক্তি ব্যতীত পাত্র খুজিয়া পাওয়া ভার হইত। এইরূপ স্থলে বিধবা- 

বিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। নাট্যকার তাই ঘেঁচির সহিত 

প্রমদার বিবাহ সংঘটন করিয়। প্রসন্নকুমারের সভায় ধৈর্যযহীন পিতার অদুর- 

দর্শিতার পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রমদা! নিজের বিবাহের প্রয়োজন 

মনে করিত ন|ঃবিবাহের সময় পরপুরুষ-জ্ঞানে বর দেখিয়! মুচ্ছিত হইন্না ছিল, 

পক্ষান্তরে প্রকাশে একান্ত অন্ুরাগিণী ভবনের বিবাহের অত্যন্ত আবশ্তক 



হইয়া! পড়িয়।ছিল। পিতা ভূবনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অত্যধিক শে 
বশতঃ প্বিধাতার সঙ্গে বাদ করিয়া” প্রমদ।র বিবাহে উদ্ভোগী হইয়া! পড়েন 
এবং কিরূপে পত্বীর সম্মতি লয়েন, তাহাও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় তিনি পরে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন প্যত্ব ক'রে.বিষ কিনে 

এনে গুলেছি, এখন গিল্তে হবে |” 

তখনকার হিন্দুঘমাজে বিবাহে অনিচ্ছুক ধিধবার ভাগ্যে কিরূপ বর 

জুটিত--র্বেচি তাহারই চিত্র। আঙ্ সে অবস্থার পরিবর্তন হইক্কাছে। 
তবে এখনও কর্তব্যনিষ্ঠ বর কচিৎ পাওয়। যায় । 

যদ্দিচ পাগলের কয়েকটি কথায় সমাজের অবস্থ। সম্বন্ধে নাট্যকারের 

আশঙ্ক। আছে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ*লে দাম্পত্য-বন্ধন অন্যরূপ হবে, 

সতীত্বের উচ্চ মর্যাদ। কতক পরিমাণে লাঘব হবে”, তথাপি তিনি 

প্রকারান্তরে যখন ভূবনের বিবাহ অনুমোদন করেন (“বিধবা আপনি 

বুঝুক” ) ভূবনও প্রকাশকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে এবং অন্তাত্র 
শ্তামাদাসের মুখে বপিতেছেন প্যদি সমাজের প্রয়োসন হয়, শাস্ত্রেই 
বিধি আছে--€দশকালপাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্তীন করবে” 

তখন নাট্যকারকে বিধবা বিধাহের একেবারে বিরোধী কিছুতেই বল! চলে 
না। তবে, তিনি সমস্ত অবস্থাই ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। 

কোন সমাধান করেন নাই, আর সমাধান সম্ভবও নয়,কারণ পাগল বলিতেছে 

“এ দেশে কন্ঠাভার এক মহাঁভার। অবলার দুঃখ মোচন করা যে কোন 

মহাপুরুষের সাধ্য তা আমি জানি না । যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, 
সেখানেও অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত ক*রতে হয় ।» 

২য় অঙ্ক, ও গ। 

উভয় পক্ষের যুক্তির আলোচন! করিয়া নাট্যকার দেখাইয়াছেন নূতন 
আদর্শ ও স।ধনা ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না। সাময়িক উত্তেজন!য় কোন 

উচ্চগুণসম্পরন। বিধবা হঠ।ৎ পদস্থপিত হইলেই যে একেবারে পতিতা 

হইয়া থাকিবে অথবা৷ বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইলেই (যদিও 
তাহা অসম্ভব) যে সমাজ সর্বতোভাবে রক্ষ পাইবে, তাহ! নম্প । যর্দি 

কেহ ভ্রমবশতঃ কদাচিৎ পাপকার্ধয করে তবে তাহার জন্ত গিরিশচন্দ্র 
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সান্ত্বনার বানী “পাপকার্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। ভগবান কৃপাসিস্ধ, 
মানুষ ছুর্বল তিনি জানেন। এখনও দেহ আছে অনেক কাধ্য কর্তে 

পার্কে* । আবার পতি-পরিত্যক্তা হূর্ভগা রমণীরও আশ্রয়ের ব্যবস্থা এই 

নাটকে দৃ& হয়। নাট্যকার হরমণি চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়। 
আমাদের অবলাগণের প্র।ণে আশ! দিয়াছেন । আমর! হরমণির আশ্রম 

সম্বন্ধে বিস্বতালোচন| বিবেকানন্দ? অধ্যায়ে করিয়াছি । বাস্তবিক তাহার 

আশ্রমে ভূবনমোহিনীও আশ্রয় পাইর়াছিল, আজীবন তাহার কার্য 
করিতে সম্কল্প করিয়ছিল কিন্তু উন্মন্ত পিতার কঠোর হস্ত তাহা অপূর্ণ 
রাখিক্নাছে। আর হরমণির স্থশিক্ষ/! ও শুশ্বধা গুণেই “বলিদ।নের” 

হ্ব/মীহীনা, পিতার ভার, মাতার কণ্টক, নিরাশ্রয়া অভাগিনী হিরগ্ন্ীর 

শোচনীয় আত্মহত্যা আর পুনরভিনীত হয় নাই । 

খ। বরপণ প্রথ। 

গিরিশচক্দ্র“্বপিদানে”বরপণ সমশ্ত!র আলোচন! করিয়ছেন। কন্ঠাদায়ে 

প্রত্যেক গৃহস্থ কিরূপ সর্বন্বাস্ত হইতেছে তাহার জাজ্জপ্যমান নিদর্শন করুণা- 

ময়ের দুঃখের কাহিনী । এ ছুরবস্থা কবির কল্পনা-প্রস্থত নহে, ইহা! ধ্রুব 
সত্য, ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা, প্রত্যেক মধ্যবিৎ গৃহস্থ ইহা! হাড়ে 

হাড়ে বুঝিতেছেন। আমরা হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিয়৷ কষ্টে স্থষ্টে 

দিনপত করিতেছি, এক রকম চলিয়া যা-তেছেঃ কিন্ত যাই একটী 

মেয়ের বিবাহ উপস্থিত হয়) অমনি চিন্ত/য় সার! হইয়া যাইঃ আহার নিদ্রা 

আর ভাল লাগে না১«মেয়েকে নাম্নে দেখ নে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়” । 

তারপর ধারকপ্জ করিয়া, বাড়ী বাধ! গল্ন! বাব! দিয়!) ছুই তিন হাজ।র 

টাকা ব্যয় করিয়! বিবাহ হইয়। গেলে যে অবস্থা হয়, তাহ! আর অধিক 

লিখিবার প্রয়োজন নাই। জামাইটি তার বি, এ, পড়ে, সংস।রের ভার 
গ্রহণ করিতে তাহার এখনও অনেক দেরী । এদিকে বিবাহে যে খণ 

হইয়াছিল তাহা আর শোধ হয় না, টাকা পেলেই হাতে মাখতে কুলোয় 

না” । আজ ইহার সুদ, কাল তাহার তাগাদা, পরশ্ব হেলের স্কুলের বেতন, 
পরদিন ব্যারামের খর্চা। গৃহস্থ এই প্রকারে তন্তসার হইয়া যায় 



সামাজিক নাটক ৩৩৫ 

এবং তখন ইচ্ছ। হয় “কাপড় ফেলে পালাই ব| সন্ন্যামী হ'য়ে চলে যাই।” 
এ অবস্থায় যে ব্যক্তি পূর্বে প্রাণাধিকা মেয়েকে “আফিসে 

কাজ করতে করতে মনে হ'তে! ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, 
যে কাছে না বসলে তার খাওয়া হতে! না, যার প্রসুল্প মুখ 

দেখে সাধ মিটুতো। না” সেই ন্েহ-পুভ্তলি মেয়ের মৃত্যু কামন। করিয়া 
বাপ. তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন ”কেন ছেলের স্কুল বন্ধ করেছি 

জান? তোমরা! জন্মেছে ঝলেঃ কালসগিনী জন্মেছে ঝলে, হঃয়ে 

মরো। নি ঝলে, কাড়ি কাড়ি ভ্ল্ল জোটাতে হবে কলে ।* যাহাদের 

দেখিয়া মনে হইত, সংসারে স্থখের অবধি নাই আজ তাহাদের দেখিলে 
তণ্তশলাকা-বেধের স্ভায় মনে হয়, .“কি গশুভক্ষণে জাত রক্ষার জন্ কন্তার 

বিবাহ দিয়েছিলুম১ এখন পরম শুভ দিনের কত বাকী তাই ভাবছি।” 
যাহাদের দেখিয়া মনে হইত ইনার রাজার ঘরে জন্মায় নি কেন, আজ 

পতিহীন! নিরাশ্রয়। মেয়েকে "স্বামী খেয়ে শ্বশুর খেয়ে বাপের বাড়ী 
এসেছে” বলিক্! মৃত্যু ব্যবস্থা দিতে দ্বিধা হয় নাই এবং মনে হয় ”ইহার! 

ডোমের ঘরে জন্মিলেই বোধ হয় অন্ন খাইয়। থাকিতে পারিত।” এই ত 

বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ কায়স্থদের পারিবারিক অবস্থা, অথচ পরিধি বার্ধীত করিয়া, 

গণ্ভী শিথিল করিয়া প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন 

প্রচলিত হওয়ার প্রসঙ্গ উতাপিত হইলে “ধর্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে, 
কথ! উত্থাপন কল্পে নাক সেঁটকান,এ দিকে যে ঘরে ঘরে সর্বনাশ তা দেখেন 

না*। গণ্ডতী ছাড়াইবারও সাধ্য নাই, অথচ বিবাহ দিতেই হইবে --- 
“বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ ক'রে দিতে হবে, ভিক্ষা ক'রে দিতে হবে, 

চুরি করে দিতে হবে, তারপর সপরিবারে অক্লাভাবে মার! যেতে হবে, 

না দিলে নয়, পুণ্যাআ্া-সমাজ জাতে ঠেলবেন্ঃ ঘ্বণা কর্বেন, ধর্ম্ান্ুরাগ 
প্রদর্শন করবেন”। সমাজের এই অবস্থা, অথচ সভাসমিতি হইতেছে, 

উপদেশ বক্তৃতার অভাব নাই, কিস্তু এ প্রথা বদ্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ 
দেখ! যাক না। প্কারণ যার ছেলে আছে সে দাও কষে বসে 

আছে। যার মেয়ে আছে সেই কেবল ফ্্যা ফ্যা করে। বারা যার! 

বক্তৃত| দেন, মেক্পের বে'তে খরচ কমাবার সভ! করেন তাদের ছেলেটার 
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সঙ্গে সন্বন্ধের গ্স্ত/ব ক'ত্ে যাও, তিনি বলে পাঠাবেন, তার ছেলের 

এখনও বিবাহ দেওয়ার সময় হয়নি) এদিকে ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন 
কে দশ বিশ হাজার ছাত়চে।” এই অবস্থাক্ম বাঙ্গলায় আদ্কাল যে 
বালিকা-হত্য1 হইতেছে, তাহাদের হাদয়-শোণিতে থাঙ্গলার অমর কৰি 

বাঙ্গলার এই মর্মভেদী অবস্থ। অদ্ভুত কৌশলে ত্বাহার অমর নাটক 
প্বলিদানে* অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন-- 

-শপএই কুপ্রথায় দেশে ধর্থ কর্ম্ম,আচার ব্যবহার সকলই নষ্ট হ'ক্ছে। 

সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেনদ|র হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা- 
হত্যা হচ্ছে, কন্।-জন্ম ঘোর অমঙ্গল ঝলে গণ্য হচ্ছে” বাস্তবিক 

ইহাই বাঙ্গালীর বর্তমান অবস্থাঁ-“কোথাও কন্তার আত্মহত্যা, পতি-গৃহ- 
পরিত্যক্ত, প্রতি গৃহে দরিদ্রত।।” কবি অপূর্ব নৈপুণ্যে এই অবস্থা 
অঙ্কিত করিয়াছেন । আর চক্ষুর সম্মুখে আমর! এই চিত্র গ্রত্যহ সংঘটিত 

দেখিতেছি। 

ইহাই যদ্দি মধ্যবিদ্ত বাঙ্গালীর দৈনন্দিন অবস্থা, হয়, এবং সমাজ 
য্দি তাহার কোন প্রতিবিধান ন! করে, তবে কি কন্ঠাবিবাহ-সমস্তায় 

বাঙলা একেবারে উৎসর্প যাইবে? কবি কি কেবল বিভীষিক! প্রদর্শন 

কবিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন, রক্ষার কোন উপার উত্তাৰন করেন নাই? 
জাতীয় কবি জাতীয় শিক্ষকঃ তিনি কেবল ধ্বংস-বিধানই করেন না, 

গড়িবারও ব্যবস্থা করিয়৷ থাকেন। গিরিশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে ছইটা 
উপায়ের পথ ধরিয়াছেন। প্রথম উপায় দেশের যুবকগণ। যাহার! 
বড় হিসাব করিয়! পদসঞ্চলন করেন, ধাহারা নিজ স্থার্থ লইয়াই ব্স্ত, 

সমাজ ধাহাদের কল্পনাও আসে না, তিনি তাহাদের নিকট প্রার্থা 

হয়েন নাই, তাহার আশা কন্্ী যুবকগণ! সকল শিক্ষিত যুবকই 
সমান নহে । আজ দেখিয়। চক্ষু জুড়াইতেছে, দেশের কত সোণার প্রণ 
£খীর ছুঃখে, পীড়িতের সাহায্যে জীবন উৎসর্গ করিয়! ধন্য হইয়াছে। 

“্বলিদানে* বান্ধব-সমিতির সভ্যগণের ঘ।রা গিরিশচন্জ্র এই শিক্ষ। প্রচার 

করিয়াছেন। কিশোর বিবাহ করে নাই। বিশ্বাপ ছিল বিবাহ করিয়া 
সংসারী হইলে পাচজনের উপকার করা যায় না, কিন্তু কন্তাভা রগ্রন্ত 
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গৃহস্থের ছুরবস্থা দেখিয়। স্থির করিলেন “আমাদের সকলেরই ৫76] (কর্তব্য) 
বিবাহ কর|। যার কন্ঠাদায়, হয় উপযুক্ত পান্জ কোন রকমে জোটানো, 
নয় আমাদের ভিতর দার বিবাহ হয় নাই তার সেই কন্যা বিবাহ কর! 

উচিত- -কুরূপ। হউক স্থুরূপা হউক |” 

কথ। হইতে পারে যে, পিতা মাতা আপত্তি করিবেন, কিন্ত 

বাস্তবিক যদি যুবকগণ এই অবস্থায় মন্্রীহত হইয়া থাকেন তবে তাহার! 

নিশ্চয়ই কিশোরের মত তাহাদের পিতামাতাঁকে বুঝাইবেন যে প্পুজরের 
বিবাহ, আন্ুরিক সম্তান-বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র বংশের স্তম্ত-_-পিগু- 

অধিকারী, সেই পুত্রের পিত। তাহার মাতামহের সর্বনাশের হেতু হবে?” 
তাহারা ও নিশ্চরই পুভ্রের স্বুদ্ধিতে তাহাদের সহায় হইবেন এবং ঘনস্তামের 

মত, "ন্বার্থত্যাগ ক'রে সমাজকে শিক্ষা দিবেন, বংশের গৌরব উজ্জল 

ক"রবেন, পবিত্র বিবাহ-রীতি পুনঃ সংস্থাপন করবেন, সমাজ তাহাদের 

দেখে ধন্ত ধন্ঠ করবে এবং তাহাদের কৃপায় আমরা ও ধন্য হব”। 

প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যেও বিবাহ প্রথ৷ প্রবন্তিত হওয়। 

উচিত-_-তাহা হইলে সুবিধাও হয় এবং £)17510211)ও সন্তান ভাল হয় 
এবং 991) 11000. 1060990 হয়!” 

দ্বিতীয় বিধান--বালিকাগণের স্শিক্ষ। প্রদান । মেয়েদের বিবাহের 
বখন সম্ভীবন। কম, বিবাহ দিলেই পিতাকে যখন পথে দাড়াইতে হইবে 

তখন ত বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে অধিক বয়ল পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতেই 
হইবে। তবে কথা হইতে পারে “একট! ৪11 হওয়ার সম্ভব, গরম দেশ 
259 01 001১0: শিগ্ণর আসে, ইহাতে কুমারীদের বঃভিচার দেষ 

জন্মাতে পারে” । কিন্তু কেন জন্মিবে? কবিও সেই উত্তর কিশোরের 

মুখে প্রদান করিতেছন-__ 

"অনেক বালবিধবারা আত্মীবন ব্রদ্ষ্ষেয সতীত্ব রাখতে পারে, 

কুমারীরা কেন পারবে না? যদি পিতামাতা কন্য।কে যত্ব করিয়া 

সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিষুক্ত রাখেন, আপনাদের দৃষ্টান্তে দেখান যে 
দৈহিক স্পৃহা! অনায়াসে বর্জন কর! যায়ঃ তবে উহ! জন্মিবার সম্ভাবন! 
কম। আর যদি ছু একট! হয়ওঃ এমন ত বিধবা কন্তা নিয়েও 

টি ৃ 
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হটুচে, সে আকন্মিক তুর্ঘটন। বিবাহ হইয়! সর্বস্বত্ত হওয়ার চেয়ে অথবা 
বালিকাকে বৃদ্ধের হস্তে দেওয়ার অপেক্।' অনেক ভাল” ! আমাদেরও 

তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়ঃ কিন্তু “কন্যাপ্যেক পালনীয় 
শিক্ষানীয়াতিযত্বতঃ৮_ মেয়েকে সুশিক্ষ। দেতৃয়! চাই, সর্বদ। বিপাসবর্জিত 

রাখা চাই, বড় সাবধানে রাখা! চাই । পমায়াবস।নে”ও কালীকিঙ্কর 

রঙ্গিনীকে বলিতেছেন “আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখাপড়া শিখতে চাও, 

আমি আপত্তি করিন1 1” ১ম অ, ৫ম গ। 

দেশের লোক কি কন্ঠাশিক্ষায় তৎপর হইবেন না? 

২৬১ ও্পেম্ফাম্প 

প্রকাশ চরিত্র আমাদের নিকট নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কেহ 

কেহ বলিতে পারেন-_গ্রকাশ একজন সাধুপ্রকৃতির লোক মিষ্টভাষী, 
বন্ধবৎসল ও বন্ধুর উপকারীর প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। ক্রমে বন্ধুপত্বীর 

প্ররোচনার স্মলিতচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিণ ৷ 

পাগল--তুমি সাধু ছিলে, এখন ঘুম থেকে উঠে ফিট বাবু হ,য়েচ। 

“শাস্তি কি শান্তি” ৩য় অঙ্ক, ৫ম গ। 
বেণী-- আমি ছ'তিনবার বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাধ! দিয়ে 

আমায় সাহায্য ক'রেছে-_ছু"বার কঠিন ব্যাকসরাম হয়) প্রাণ উৎসর্গ ক"ৰে 
আমার সেবা করেছে-_ ১ম অ, ৪র্থগ। 

প্রকাশ--€ পাগলকে ), কেন ভাই, তুমি আমার বদ্ধু। তুমি বেণীকে 

রাস্তা থেকে এনেছঃ আমাকে কিনে রেখেছ। এ 

প্রমদার স্বামীর কলেরার সময়েও প্রকাশের চিন্তা তাহার উদার 

চরিত্রের অনুরূপ । সে ডাক্তারকে বলিতেছে “ডাক্তার, তোমায় আজ 

আর আমি বাড়ী যেতে দেবো না”। 

এই সব উক্তিতে প্রকাশের মহৎ চৰ্বিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । আর 
ভুবনমোহিনীর এঁকান্তিক আগ্রহেই সে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে 
নাই। দ্বিতীয্প অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ভূবনমোহিনী প্রকাশকে প্রলুব্ধ 
করিতেছে---- 
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"তুমি তিন দিন আসে! নাই আমার কি ক'রে কেটেছে তা আমিই 
জানি। আজ যদ্দি তুমি না আম্তে, এ সাজানো ঘর দেখতে পেতেনা, 

আমি ফুলদাঁন, ছবি, আদবাঁব সব দূর ক'রে দিতুম, তুমি আসো বলে 

সাজিয়ে রেখেছি, যদি'তুমি না এসো, ত। হলে আর এ সব কেন ?***, 
৮০০৯০ ভুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, আমার মনে হয় আমি 

বিধবা! নই মনে হয়, তোমায় কাছে রেখে সে কাজে বেরিয়ে গেছে; আমি 

যেমন আমোদ ক*্রতুম, তেম্নি আমোদ করি । আমার মনে অসুখ 

থাকলেও তোমার সাম্নে প্রকাশ করিনা, পাছে তুমি অস্থুখী হও 1৮ 
এই সকল লানসা-মুলক প্রলোভনেই প্রকাশের সাধুচরিত্র বিচলিত 

হইয়াছিল। সেলোকনিন্নার ভয়ে আসিতে চাহিত না, ভূবনই লোক- 

নিন্দ। উপেক্ষ। করিয়া আমিতে পীড়া'পীড়ি করিত-__-“তুমি সে ভয় ক'রোনা, 

যে যা বলে, বলুক |” 
তৃতীয় অঙ্কে তাহার হৃদয়ে এই যে দেবাস্থুর ছন্দ, তাহ! তাহার মহৎ 

চরিত্রেরই অনুরূপ । তাই খোধহয় নাট্যক।র প্রকাশের মুখ দিয়া তাহার 
অভিমত প্রকাশ করিয়।ছেন__“তুমিই তো আমায় কুপথগামী কর্লে,_ 
আমার দেবতার মত চরিত্র ছিল |” 

(৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ) 

তক ক্ষভ্ভ বলিতে পারেন, প্রকাশ স্বভাবতঃই ছুষ্ট প্রকৃতির 

লোক । বেণীকে ভাগবাণিত তাহার প্রভূত অর্থ ও যুবতী স্ত্রীর দহিত অবাধ 

সঙ্গপাভ-প্রণোভনে । তাই পাগল প্রথমেই তাহাকে বলিতেছে “আমার 
বন্ধু হয়ে কি করবে, আমার যুবতী মাগ.ও নাই, টাকাও নাই ।» 

| ১ম অধ, ৪ গ। 

সরলহৃণয়া [ধার উপণে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই 
সে প্রথমে সতর্কতাবলম্বন করিয়া তাহার কাছে অ৷সিতে চাহে নাই। 
“তুমি অভয় দিলে আমার ভয় কি* ২য় অ ১গ। এই কক্গটী কথায়ই 
তাহার সতর্কত! প্রকাশ পায়। নাট্যকারও ভূুবনের মুখে তাহাই 

বলিতেছেন “না সে তার ভা, সে তার কপটতা, সে আমার অন্গরগ 

বাড়াবার জন্ত আস্তে চায়নি*--( ৫ম অ৬ষ্ঠ গ) 



৩৪০ রি গরিশ-প্রতিভ। 

প্রকাশ পুর্বোক্ত অভয়বাণী প।ইয়।ই স্বভাব-বিলাসিনী ভবনের প্রতি 
লালদাবর্ধক আঘুধ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল-_মাথায় অডিকলন, 
ফুলের তোড়া, সাজসজ্জা, গ্রামোফন ও ধিয়েটার ইত্যাদির স্ । তৃবনের 

উক্তি “ফুল টুল্ ঘরে রাখলে লোকে নিন্ম কর্বে,” “ছিঃ ছিঃ আমার কি 

এখন ওসব সাজে,”_-"আমি একজনকে বণেছি তার গান শুন্বো”__ 

(অর্থাৎ হরমণির )-- ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে তাহার সংষমের 
আভাস পাওয়া যায়, এই ভাব স্থায়ী হইলে সেই পরিণাম নাও হইতে 

পারিত। প্রকাশের প্ররোচনায়ই বিধবার নিবন্তিমূলক আচারে 
তাহার বিভৃষণ। বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা! তাহার কথায়ই প্রক(শ-- 

“বিধঝ! যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাকৃতে হয়। এ শান্তো মাগ, 
মলে নাই? প্রকাশবাবু ঠিক বলে-__যাদের বিধবাকে চিতের আগুণে 
পুড়িয়ে মাব্বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে?” 

২য় অঙ্ক, ১মগ। 
লক্ষটাক1_-এমন কি-_-নর্বস্বও ভূবন অক।ত:রে দিতে প্রস্তত জানিয়াই 

প্রকাশের হৃদয় আবেগ তাহার মর্মস্থল হইতে টউহ্ভুপিত হইয়া বাহির 

হয় এবং তাহার পর হইতেই সে অপূর্ব প্রেমাভিনয় করে। ইহার 
পরের অবস্থা প্রকাশের কথায়ই প্রকাশ পায়_-“তোমার বিষয় বাধ! 

দিয়ে টাকা নিয়ে আমর দেন! শুধেছি, উপস্থিত পরিশোধের উপাঁয় 

দেখছি না। আমার কাজকর্ম বিশৃঙ্খল হয়েছে”__-৩য় অন্কঃ ২য় গ। 
এক কথায় প্রক(শ হইতেই ভুবন সর্বস্বান্ত । এই অবস্থায় যখনই সন্দেহ 
হইল, ভুবনকে হাত না করিলে কোন উপায় নাই, জ্ঞাতিবর্গের অভিযোগে 

ফৌজদারীতে সোপরদ্া হইবেন--ইতিপুর্কে যে প্রকাশ ভবনের সহিত 
সম্বন্ধ লোপ করিতে আসিয়াছিল এখন স্থার্থান্ধ হইয়া তাহাকে হাত 

করিবার জন্য বিষুগ্ধা প্রণগ্রিনীর শিরায় শিরায় অগ্নিময় রক্তশ্রোত প্রবাহিত 

করিয়া দিল,-.স্্" 

"আমি তোমায় ভালবানি, তুমি আমায় ভালবান, কেন চিরদিন 

পর হ,য়ে থাকবে ?” 

স্বতকুন্তে তণ্ড বহ্ছি নিক্ষি্ড হইল--হুবনের পর্বনাশ হইল। স্থার্থানধ 
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লা হইলে প্রকাশ হুর্দীম হৃদয়-হবন্যে বে'ধ হয় বা বিজ্ঞী হইয়। প্ররূত 

দেবত্বেরই পরিচগ্ন দিতে পারিত ; কিন্বা! আত্মসংযম-ত্রষ্ট হইয়াও -ভূবনের 

রক্ষার জন্যই অধিকতর যত্ববান্ হইত। মৃত্যু সময়ে অন্থতপ্ত প্রকাশও 
এইরূপ বলিয়া যায়-_ 

“আমিই স্বার্থের জন্ত তোমায় কুপথগামী করেছি ।” 

ভূবনের সর্ধনাশ-সাধন হইলে €সে সদাশখিব চায়েনরূপের গদীতে 

জাল হ্যাগ্ডনোট ডিস্কাউণ্ট করিতে যায় এবং সাধবী নির্মমলাকে বাগানে 

আনাইবার পৈশাচিক চক্রান্ত করিয়া, “উপপতি আন্ত এই মিথ্যা 
অপবাদে ভূবনের নিকট হইতে সাঁফাইনাম। পিখাইথার উদ্ধম ও তাহাকে 
হাতকড়ি দিবার ষড়যন্ত্র করিয়া এরূপ হীনতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিতে 

থাকে যাহা যে কখনও সাধু ছিগ তাহার দ্বার অনুষ্ঠিত হওয়া! কখনও 

সম্ভব নয়। প্রকৃত সংলোক অবস্থার 'প্রভাবেও এত হীন কাজ কখনও 

করিতে পারে না। 

উভয় বিশ্লেষণই প্রকাশচরিত্রে উপযোগী বটে কিন্তু প্রকাশ সম্বন্ধে 
নাট্যকারের প্রকৃত পরিকল্পনা! কোন যুক্তিতেই ঠিক পরিশ্ফুট হয় নাই। 
কারণ, যে স্বভাবতঃই স্বার্থপর, সে বন্ধুর বিপদে এতটা আত্মোৎসর্গ 

করিতে পারে না, আবার বন্ধুবংসল অকৃত্রিম বন্ধু সরলহৃদয়৷ স্বার্থশূন্যা 

বন্ধুপত্বীর সহিত অবস্থার প্রাব্ল্যে প্রণয়াবন্ধ হইলেও পদ্দে পদে তাহার 

এত অভাবনীয় সর্বনাশ সাধন করিতে পারেন। । অর্থলোভে সর্বনাশ 

করিবে-_-এই ছুরভিসন্ধি পূর্বব হইতেই প্রচ্ছন্ন থাকিলে ছুরদ্ম হৃদয়-ছন্দে 
এত অভিভূত হয় না, আবার দেবচরিত্র হইলেও বন্ধুপত্বীর লালসা বৃদ্ধির 
আয়োজন সকল নিজ হাতেই যোগাড় করিয়া পরিশেষে তাহাকে কৃতত্বের 

হ্যায় লাথি মারিয়া! দুরে নিক্ষেপ করে না। স্বার্থপর পিশাচ হইলে অকপট 

ভাবে নিজ ছুর্দখ/র বর্ণনা করেন, আর সাধু থাকিলেও এত জাল, 

জুয়াচুরিতে সিদ্ধহস্ত হয় না। প্রিয় বন্ধু তাহারই হস্তে পত্বীর ভার 

সমর্পণ করিয়াছেন, সে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে এই অপরাধ ছুরপনের 

হইলেও প্অবস্থাই বলবান্ মানুষের বল নাই”, সে ক্ষমার্থ। আবার 
“আশ্রিত। অনাথা বিধবাঁকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে গীড়ন ক£রে 
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সাফাই লিখিয়ে নিতে যাওয়া” ভয়ানক বিশ্বীসঘাতকতা। বন্ধুত্ধোহিতা ও 

মহাপাপ । একদিকে পৈশাচিক ফড়যন্ত্রে পিপ্ত হওয়ায় সাধারণের নিকটই 
দ্বণ্য, আবার অন্ুতাপানবে দগ্ধ হওয়ায় সাধুরও ক্ৃপাপ্রাপ্ত। এই 
জটিলচরিত্র সমালোচনা! এক কঠিন ব্যাপ।র। 

আমাদের মনে হয় প্রকাশ বাস্তবিকই বন্ধুবংসল। বেণী তাহাকে 

উইলের এক্জিকিউটার করিয়।ও অভিভাবকহীন! পত্বীর রক্ষার ভার তাহার 

হস্তে স্তাশ্ত করিয়া প্রথম হইতেই তাহাকে জড়াইয়! যাঁয়। পাগলের নিষেধ 
সত্বেও সে ভবিয্যৰাশঙ্কা “মনের দস্তে বুঝিতে পারে নাই ।' ভাবিয়াছিল 

“আমার মনের বল আছেঃ কুপথগামী হবোনাঃ বিশ্বাসভঙ্গ করবোনা !” 

সে তাহার ভ্রম, “অবস্থাই বলবান্* মানুষের বল নাই।” এই পতন 
অন্ত।য় সন্দেহ নাই, কিন্ত অবস্থার টবগুশে ইহ অস্বাভাবিক বা অসম্ভব 
নয়। বাবসায়ে ক্ষাতগ্রস্ত হইয়া ভূবনের নিকট হইতে লক্ষটাকা 

নিয্লাছিল বটে, কিন্তু তাতেও কোন ছুরভিসন্ধি ছিলনা । ভুবনের 
নিকট হইতে দুরে থাকিবার সঙ্কল্প কুচিন্তার সহিত সংগ্রামের ফল। 
ভূবনকে বণিতেছে__ 

“আমি আদ্বোন। মনে করি, থাকতে পারিনে ৷ বাড়ী থেকে বেরুই, 
আবার ফিরে যাই। আমি কতরাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে 

ফিরে গেছি ।” ৩য় অঙ্ক, ২য় গ। 

ভুবনমোহিনীর নিকটে যখন বিদাগ্ধ গ্রহণ করিতেছে, হৃদয়ে যখন 

হর্দ্ম দ্বন্দ, ছুই সর্বেশ্বর আসিয়! খবর দিণ ্বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কাল 

আপনার নামে নাণিপ কণ্রবে, ভাদের থোরাকী পণ্ড়ে গিয়েছে, 

আপনি একজিকিউটার হয়ে বিষন্ন নষ্ট কচ্ছেন তার! তৃবনমোহিনীর 
উদ্বরাধিকারী-_এই অভিযে!গ ক+রেছে। বেনীবাবুর শ্বশুর তাদের পঙ্গ 

হয়েছেন। দেহজীদের মাম্নাঃ উকীল বলেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ 
হ'লে সর্বনাশ 1” ছুর্বন হৃদয়ে খলের সাহচর্য ! স্বার্থের জন্ত প্রকাশ 

ভূবনমোহিনীর সর্বনাশ সাধন করিল। অতঃপরে হুপ্ডির চাপাচাপির' 

সময় সর্বশ্বরের পরামর্শে ই “জাল হ্যাগুনোটের স্থষ্টি ও স্দাশিব 
চায়েনরূপের গদিতে উহার ডিসকাউন্ট” হয় । হুর্বলম্বদয়ে দর্ব্ ত্তের সাহচর্ষে 
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গ্রক্কত পতনের প্রথম সোপান এবং পরে ক্রমে স্তরে স্তরে পতনের 

পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থায় লোক “সোজাপথ* ধরিতে পারিলে আবার 
রক্ষা পায়, “নয়ত বাক। পথে দ'কে %দঁকে পড়।।” প্রকাশ এইরূপ 

যখন রাস্তার তেমাথায় আদিয়। পড়ে, তখন পাগল সোলাপথ-----”আতের 

ময়ল। ধুয়ে জাল হ্যাঞঁনোটের কথ খুলে বল1”---দেখাইলেও তাহ! তাহার 
ভাল লাগেনা । এই সময় লোকভয়ে সোজাপথ ত্যাগই প্রকাশচরিস্রের 

এত অধঃপতনের কারণ। “মাকড়সা সুতো বুনে, আরে! জাল বাড়ায়_ 

জাল কমেনা।” নিজে সাফাই থাকিবার জন্য, লোকভয়ে ন্তায় ঢাকিবার 

জন্য ক্রমে দুর্বলহৃদয় প্রকাশ বদ্ুত্ব, কৃতজ্ঞত!, মনুষ্যত্ব সব বিসর্জন দিয়া 

ভুবনের আরও অনিষ্ট সাধন করে। ক্রমে মিঃ বান্ুর অর্থলোভে নির্মলার 

সর্বনাশ করিতে উদ্ভত হইয়া কিন্ধূপ স্তরে স্তরে অধঃপতনের নিয়তম 

সোপানে অবরোহণ করে- তাহা তাহ।র নিজের কথাতেই প্রকাশ--“কি 

ছিলুম-_কি হলুম! অতি হীনকারঞ্জ! না করলেও উপায় নাই । [দন 

পরেই ব্যাটার! ফোরজারির (০29) চার্জে ওয়ারেন্ট বাগ্র-কশ্রবে-- 

উপায় তে। নাই। একজন মেঞেমানুষকে মজিরেছি আবার একজনকে 

মজাতে হবে। এখন আর ভেবে কি কণ্রবো, অন্তপথ তে! নাই 

৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ। 

ভাই প্রকাশ স্বভীবতঃ হীন না হইলেও স্বাভাবিক ভূর্বলত1 ও ভুর্নের 

সাহচধ্যবশতঃ এরূপ পতিত হয় যে তথন আর অপর কাহারও মঙ্গলা- 

মঙ্গল তাহার ভাবনায়ও আসেনা» “যে মজে মজুক আমি আপনি বাচবার 

চেষ্টা পাই।” ৪র্থঅঞ্চ, ১গ। নিজে বাচিবার জন্যই ক্রমে ভূবনের 

অনিচ্ছায়ও ভ্রণহত্য। করিবার জন্য দাই পাঠাইয়া৷ দেয়, _-ভুবনের 
নিকট হুইতে মিথ্য। কলঙ্ক দিয়া নিজের সাফাইনাম! গিখিতে আসে ও 
আত্মহত্যার মিথ্যা চার্জ দিয়! জাল-পুলিসের সহায়তায় ভুবনের হাতে 
হাতকড়ি দিবার উদ্মোগ করে। যাহা হউক স্বাভাবিক তুর্বলতা ও সাফাই 
থাকিবার প্রবৃতিই প্রকাশকে হীন পথে টানিয়া নেয় । আর সম্গতান 

সর্ধেস্বরের সহায়তায় অবস্থার বৈগুণ্যে প্রকাশ কৃতদ্বতার গভীরতম 

গহ্বরে পতিত হইলেও একেবারে নরপণ্ড নয় বলিয়াই পরে অন্থতাপানলে 
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দগ্ধ হয়। “আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত আছে? বিশ্বাসঘাতক, 
বিধবার সম্পত্তি অপহারক, সতীর ধর্্ন্কারী, বন্ধুপ্রোহী! গুনেছি 
নাকি তুষানল ক*রে পুড়ে মরে! দেখি, সে জালায় যদি এ যন্ত্রণর 
উপশম হয়”। ৫ম অ, ৩গ। 

কিন্তু তখন ঘটনা-শ্রেত নিবারণ কর! অসম্ভব। তাই ভূবনের 

ক1ছে 'মাফ চাইতে এসে, ভুবনের পার্েই প্রসন্নকুমারের হস্ত হইতে 

ছুরি কাড়িয়া লইয়! আত্মহত্যা সাধন করে, কিন্ত আসন্ন মৃত্যুতেও তাহার 
অন্ুতাপানল নির্বাণ হয় ন!। 

51 জ্ুন্বজ্বতমাহিহিজ্লী 

ভূবনমোহিনী চরিত্র নাট্যকার খুব সরসভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। 
তাহার পদন্ধখলনে তাহার জন্ত ছুঃখ হয় বটে কিন্তু স্বামীর জীবিতাবস্থায় 

যে কুশিক্ষার বীজ তাহার হৃদয়ে রোপিত হয়, সেই শিক্ষাই তাহার 

স্থেচ্ছাচারিতার জন্য দারী। প্রকাশের প্রতি ভুবনের উক্তিতে সে আভাস 

কতক পাওয়া যায়---_ | 

“তোমার আস যাওয়। তে! নৃতন নয়? তে।মার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার 
সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি । সে কাজে যেতো, 

তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন ছু'জনে কথাবার্। কঃয়েছি, আজ কেন 

কলঙ্কের ভয় দেখাচ্ছ ?” ২য় অক্ষ, ১ম গ। 

বেণী ও সেইরূপ উৎসাহ দিত--"তুমি জেনো॥ তোমার মুখপানে যদি 

কেউ চায় আমার রাগ হয়, কিন্ত প্রকাশকে তোমার আছে এক্লা 
রেখে কাজে বেরিয়ে যাহ । প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো. কারুর 

কথ। শুনে পর ক'রোনা, প্রকাশের বদি স্ত্রী না থাকৃতো, আমি সমাজ 

মান্তুম না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ কর্তেম্ তোমাক বিবাহ করে। 
যাক সে কথা, আমি তোমাপ্ প্রকাশকে দিয়ে নিশ্চিন্ত ।” ১ম অঙ্ক, ৪র্থগ। 

এইরপ অধিক মেশামেশি ও এইভাবে বন্ধুহন্তে সমর্পণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ 

বেনীর এবং এই অবস্থায় তাহার স্ীর চরিত্র অক্ষুণ্ন ৭/কাই মাঁশ্চর্ধয---_ পূর্ব 
হইতে গোড়া ঠিক ন! হইলে মুহূর্ত মধ্যে 'ঝবি প্রদপিত' ব্যবস্থামতে চলা! তে 
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সম্ভব নয়! বিশেষতঃ বাড়ীর্তে এমন অভিভাবক ছিলন! যে ভূবনের ভার, 

গ্রহণ করে। মৃত্যুর পূর্বে বেণী তাহাকে বলে--স্ 
“আমার বাপ ছিলেন না। আমার মা বে দিয়েই কাশীবানী 

হ»য়েছেন, তোমার নামে আমি সব উইল ক'রে দিয়েছি, প্রকাশ তার 

এক্জিকিউটার । তোমার বাপ, শোকাতাপা, দেইজীরা ঝগড়। কণর্বে, 

তিনি নিরীহ মানুষ, এত জঞ্জাল ত।র ঘাড়ে দিলুম না ।” ১ম অন্ক, ৪ গ। 
এই অবস্থায় পতন খুবই সম্ভব, এবং শোকার্ত পিতা যে সময়ে ভূবনকে 

তাহার বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আমে, তখন কফিরিবার 

সময় অতীত হইয়। গিয়াছে । বিধবা! হইবার পরেই একমাত্র হিতৈষী বন্ধু 
প্রকাশের উপদেশান্যায়ী উদ্দীপক আহার ও অন্যান্য লালসামূলক ব্যবস্থা। 

ঘ্বৃতবহিসংযোগের স্তায় বিষময় ফল উৎপাদন করে। তবে এই অবস্থায় 

ভুবনের সরলতা 'ও যথাসর্বন্ব/ণ করিয়াও স্বামীর বন্ধুকে বিপদ হইতে 

উদ্ধার চেষ্টায় তাহার সরল হৃদয়ের গভীর ভালবাস! প্রকাশ পাক্স-_- 

“আমি বদি তোমায় লাখ টাক। দিই, সেইটে কি বেশী করবো? তোমার 

বিপদ কি আমার নয়? আমার যদি সর্ধস্য যায়ঃ তুমি যদি বেচে থাক, 

আমার কি ক্ষতি হবে ?” (২য় অঙ্ক, ৫ম গ)। 

ভূবনের প্রেম সামাজিক হিসাবে অবৈধ হইলেও তাহা আত্মোৎসর্থ, 
একনিষ্ঠতা ও গভীরভার জন্য হৃদয়ের দিক্ দিয়! অকপট । প্রকাশের জন্য 

সে বাপ ত্যাগ করে, ম! ত্যাগ করে, আশ্রয়হীন1 ভগ্মীকে বাড়ীতে জায়গা 

দেয় না। সর্বনাশ হইয়াছিল অবস্থার বৈগুণ্যেঃ কিন্তু সরল! বালা! স্বপ্নেও 

ভাবিতে পারে নাই, কাধ্য উদ্ধার হইয়া গেলেই কৃতত্র বন্ধুত্রোহী 

প্রকাশ তাহাকে পায়ে ঠেলিয়। ফেলিবে, তাহার সোনার সংসারটী এরূপে 

ভাঙ্গিয়া যাইবে, ক্রমে ক্রমে তাহাকে আরও বিপন্ন করিবে । প্রকাশের 

তায় হিতৈষীবন্ধু খন বলে “আমি দেখছি জগতে তুমিই আমার আপনার 
আছঃ আর কেউ নাই, তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্য পর ক'রবো! 

অকপট প্রণয্ন যদি দোষের হ'ত, তবে রাধাকফ্জের প্রণক্ন গৌরবের কেন ? 

[ ৪য় অ২ গ] তখন কিভুবনেরন্ভায় সরল! অবল প্রকাশের সরলতার 
কখনও সন্দেহ করিতে পারে? আর প্ররেনাম্প; স্বামিকল্প, অনুগৃহীতঃ 

৩৯ ট 
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বিপদের একমাত্র হেতু, সংলারে একমাত্র আশ্রয় দাতাঁকে বিবাহ করিতে 
অনুরোধ করাতে৷ শ্বাভাবিক-_. 

"(পদ ধারণ করিয়!) প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার 

করো । আমার যথাপর্বস্ব নিয়েছঃ তাতে আমি হুঃখিত নই! তুমি 
সাফাই লিখে নিতে টাও, আমি রালী আছি, আমার কলঙ্ক থেকে 
মুক্তি দাও-_সূহহ্ি আহ্মান্স ন্িম্বাহ্ ক্ষন । আমি 
তোমার গলগ্রহ হবোন1, আমি কড়ে ঘরে গিয়ে থাকৃবো, ভিক্ষা ক+রে 

খাব, কিন্তু লোকে বেশ্তা বলে ত্বণ। ক”রবে- -ভিক্ষা করতেও বাড়ী ঢুকতে 

দেবেনা, বাবা ভাই কাছে আসবেনা--মামায় এ বিপদ থকে 
উদ্ধার করো! । ৪র্থ অ, ১গ। 

প্রকাশ যখন বলে *তুমি পেটের কাট! খনিয়ে ফেলো)” তাহার ক্রোধ 

্বাভাবিক-_ 

“তোমার কি আর মনুষ্যত্ব নাই? একেতো মহাপাপ করেছি, 
তার উপর জীবহত্য। ক'রবে।-্ভ্রণহত্য। ক"রবে। 1” বারবার বিবাহ করিবে 

আশ। দিয়াও প্রকাশ যখন অবশেষে প্রত্যাখ্যান করে, স্বার্থের জন্ত হীন 

ষড়যন্ত্রের সহায়ে তাহাকে পুলিসের হাতকড়ি দেওয়ায়, তখন নিজে 
প্রকাশের কোন অনিষ্ট না৷ করিলেও, মনে প্রতিহিংস।-প্রবৃি ছুর্দমনীয় 

হইয়! উঠে__. 

“আজও প্রকাশের সাজা হ'লোন। ? পাগলা বাবা তারে ছেড়ে 

দিলেন ? সাজ! দেওয়ালেন না? সে জেল খাট্লো। না৷ ?” 

৫ম অন্ক, ৬গ। 

ভুবনের শিক্ষান্থসারে হিংলাছ্েষ মন হইতে একেবারে পরিত্যাগ 
কর! সহজ নহেঃ বিশেষত £»_-কৃতস্রের এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহারে । তবে 
সুশিক্ষায় আবার তাহার পরিবর্তন আরস্ত হইয়াছিল। যে পাগলের 

সতর্ক ইঙ্গিতে সে সর্বদা রোষ প্রকাশ করিত (তুমি বল পাগল, দেখ 
না বদ্মাইলিঃ আমায় ঠেস ক'রে কথ! ক'চ্চে--৩য় অক্ক ৫ম গ ), পিশাচের 

হস্ত হইতে তাহারই কৃপায় রক্ষ! পাওয়ায় তাহার প্রতি ক্তজ্ঞতাক়্ প্রাণ 
ভরিয়। যায় $-. 
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“বাবা, তুমি কে মহাপুরুষ, এ ঘোর সঙ্কটে, আমায় উদ্ধার 
কর্লে। আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি-_ 

৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গ।” 
ক্রমে হরমণির শিক্ষায় তাহার বিষয়-বিভূষ্ণা ও কর্ম-স্পৃহা জদ্মে এবং 

প্রথম হইতে এইরূপ মহতের সঙ্গ লা হইলে তাহার প্রবৃত্তি সকল সম্ভবতঃ 

ত্যাগ ও উচ্চ-ব্রতেই বা প্রধাবিত হইত। হরমণিকে সম্বোধন করিয়! 

ভুবন বলিতেছে--”মাঃ আমার বিষয়ে কাজ নাইঃ তুমি আমায় একটু 
ক্থান্ দিয়োঃ আমার বোনের সঙ্গে আমিও তোমার কাজ কম্রবো। আমার 

বিষর্জের উপন্বত্ব যতদিন বেঁচে থাকিঃ তোমাদের কাজে দিয়ো! ৷” 

৫ম অঃ৬ গ। 
কলঙ্কাবস্থায়ও সন্তানরক্ষার আগ্রহে তাহার মাতৃত্ব ও মাতৃদ্ষেহ 

প্রকাশ পায়-_ 

"আমার ছেলের মুখ-দেখে মনে হয়, আত্মহত্যা ক'রে কি মহাঁপাতকই 
কর্তে বসেছিলুম । দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে 

রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে আবার দেখবো, বসে ভাবি ।” 

€ম অ,৬ গ। 
অবশেষে তাহার অন্ুতাপে ও ভগবদ্চরণে আত্ম-সমর্পণে তাহার 

প্রায়শ্চিত পরিসমাপ্ত হয়-_-"আমার অশাস্ত হৃদয়ে শাস্তি দাও, আমার 

মহাপাপ হ”তে উদ্ধার করো, তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের সার্থকতা 

করো-_-৪র্ঘ অঙ্ক, ৫ম গ।» 

শেষ দৃশ্তে এই কোমল-চিত্ত, কৃতজ্ঞ-হদয়, স্সেহময়ী রমণীর পিতৃহস্তে 
ছরিকাঘাত এক ভীষণ দৃশ্ঠ! নীতিপরাযণ ন্রেহশীল পিতা অবস্থা- 

বিপর্যয়ে উন্মাদ-গ্রস্থ, তাহারই হস্তে কন্তাহত্য। 6:৪2০এ0র পরকাষ্ঠা এবং 

সেই পিতার শেষ আর্তনাদে-_--. 
*গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেচে থাকিস্ শোন, আমি তোরে মাপ 

করেছি। শুনে যা, ভূবন ব'লে ডাকৃছি শোন্-_ভুবন, আমার ভূবন, ম! 

আমারঃ ন! শুন্তে পেলিনে, চল্ তোর সঙ্গে যাই, তুই ছেলে মানুষ 
এক্লা। যেতে পার্বি নি ।” 
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--ভাহার প্রতি পিতার গভীর স্নেহ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছ্বসিত দেখিতে 
পাই । এই হুত্যাদৃস্তেও 'বলিদানের” হিরম্মরীর শোচনীয় আত্মহত্যার 
স্তায় ভীতি সঞ্চার হয়। কিন্তু মর্মভেদী হইলেও এই দৃশ্ে নাট্যকারের 
অক্তর্দষি উপলব্ধি হয়। ভুবনের মানসিক ছন্দের সমাধানই মৃত্যুতে । 
একদিকে যেমন সম্ত।নের প্রতি তাহার জঁকাস্তিক স্সেছ* মমতা ও 

আকর্ষণ ; অন্যদিকে আবার সেই সন্তানের জন্মদাতার বন্ধুদ্রোহিতা 'ও 

কৃতন্্র ব্যবহারে তাহার প্রতি তাহ!র বিজাতীয় দ্বণা ও আক্রোশ । স্ষেহ 

উদ্দীপ্ত হইতে না হইতেই প্রকাশের প্রতিমূর্তি মনে পড়িয়া তগনই 
তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি উদ্দীপিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রকাশের 

চুর্বব্যবহারেই তাহাকে বরাবর অঙন্তাপ করিতে হইয়াছে-- 

“আমার ছেলের নমতায় ম”র্তে ভয় হয়েছিল, সে পাপ মমতা, সে 

আমার স্ব'মীর ছেলে নয়, প্রকাশের ছেলে 1 

ঘটনা পরম্পরায় ট্রাজিডির স্থষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডে 

মনে হয় পতিতা পুক্রব্তী বিধবাকে হত্যা করিয়া সমাজের জঞ্জাল দূর 
করাই নাট্যকারের উদ্দে্ত নহে, নাশ ন! করিয়। রক্ষা! করিবার জন্যই 

হরমণির আশ্রম প্রতিষ্ঠ। ; বিশেষতঃ ভূবনের সন্তানতো! হরমণির কাছেই 
প্রতিপালিত হইতেছিল। কিন্তু বিধবাহদয়ে বেখানে এইরূপ গ্ষেহ ও 
প্রতিহিংসা, মমতা 'ও বিছেষ, দয়া ও আক্রোশ প্রভৃতি বিরোধীয় ভাৰের 

সংঘর্ষ,সেইথানে এত বড় উদার বিরাট্ হৃদয় আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? 
এইপ্ঈপ কোমলহ্ৃদয়া হতসর্বস্ব! মহিলার মৃত্যুতে সমস্ত বিরুদ্ধ বৃত্তির 

সমাধান হওয়! সম্ভরঃ তাই মৃত্যুর পূর্বে প্রসন্ন কুমার বলিতেছেন-__ 
্ৃত্যুতে শাস্তি হয়, কন্তাকে শান্তি দেবার জন্ত হত্যা 

করেছি ।” ৫ অ, ৬গ। 

হরমণির ভয় মহদাশ্রয়েও ক্রমে প্রাণের শান্তি আমিতে পারে। 

উন্মাদগ্রস্ত নীতিবান্ পিতা! নির্্দলার ত্রহ্ষচর্য্য ও অথবা নাঁতিরক্ষাহেতু 
বিবাহ-জীবন-_ছুইটীর একচীই ভুবনে ন! দেখিতে প।ইয় তৃতীয় পন্থা-- 

ব্যভিচারিতায়-জীবন যাপন--আসহনীয় মনে করিয়! শ্বহন্তে কন্তার হত্যা" 

সাধন করিয়াছেন। চতুর্থ ও প্রকুষ্ট উপায়-_হরমণির আঘর্শ-স্বাধ হুর 
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উহার ক্নায়ও আসে নাই। যাহাহউক, মান্য দুর্বল আমরা জানি, 
তাই নির্শবপার সহিত করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি 

প্রীনবন্ধু, তূমি নিরাশ্রয়ের আশ্রর, আশ্রয় দিও । কলক্কিনীও তোমার 

শরণগত, করুপাস্নয়নে দেখে। |” 

৫৮। আকর্প্বিশ্রন্য! 
আদর্শ ব্রহ্মচারিণী পৃতচরিত্রা অন্নপূর্ণা, নির্মল ও বিরজা-চরিত্র যেরূপ 

শিক্ষা প্রদ, তেমনি বৈচিত্রময়. কালীকিঙ্করের ভরাতু্ুত্র বধু অন্তঞ্পুঞ্ণ; 

(“মায়/বসান” ) তাহার সংসারের সমস্ত কাজকম্ম তত্বাবধ।ন করেন, দেবর- 

দিগকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাহার পেটের সম্ত।ন 

নাই, তাহারাই পেটের সন্তানতুল্য । একটী অতিথিশালাও আছে, 
কাঙ্গজল গরীব তাহাতে খাইতে পায়। তিনি করুণময়ী, স্সেহময়ী ও 

মমতানয়ী। একারবর্তী একটা বৃহৎ সংসারকে বাস্থকির ন্যায় 
মাথায় করিয়া ধারণ করিয়। বহিতেন। তাহার সম্বন্ধে রঙ্গিনী বলিতেছে 

“মা, তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভন্ম হয়ঃ তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ 

ষায়ঃ দরিদ্রের অব্প হয়, মৃত্যুশব্যায় প্রাণ পায়) আমার রাত্রিদিন প্রার্থনা, 

তোমার মত নির্মল প্রকৃতি আমার হয়” । ৃ্ ৩য় অ,৩ গ। 
নাট্যকার দেখাইয়।ছেন £__-সংসারের হিতকারিণী এরূপ আদর্শ 

মহিলার দ্বারাও সংসারে পরিণামে অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে,_-অশিক্ষা, 

কুনংস্কার ও সন্কীর্ণ অন্দর ধারণ! পোষণে! কালীকিঙ্করের তাড়িত 

পরীক্ষা, মৃতদেহ “ব্যবচ্ছেদ, ও সুৃতশিগ্ড সংরক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞ/নিক 

অন্ুশীপন সমূহকে তিনি সন্দিখ্ধনেত্রে দেখিয়া মনে করেন--. 
“আইবুড়ে। মানুষ, কিছু ত দুষ্টিফিষ্টি লাগেনি ?” 
সকলেরই ধারণ! কালীকিক্কর ভূতাবিষ্ট। পাছে শ্বশুরকে “এসাইলামে' 

লইয়া! যায়, তিনি কুচক্রী লোকের অনুরোধ ও উপদ্েশে তাহাকে পোর্টের 

সহিত বিষ মিশাইয়। দেন। ইহার কল দেখিয়া পরে এতই অন্গতপ্ত 

হন যে, শাস্তিরাম তাহাকে রক্ষা করিতে আপিলে. তিনি স্পট 

তাহাকে বলেন” 
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“আমি মহাঁপাতকী ! আমর পুপিষ হওয়াই উচিত! বাপের অধিক 

খুড়শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি********. যে শক্রকে বিষ দেয়, রাজার 
সথনয়মে তার দণ্ড হয়; আমি আমার পরম মিত্রকে স্বহস্তে বিষ 

খাইয়েছি 1******এ মহাপাপের যদি এখানে সাজা! হয়ে ফুরোয়, তা হলেও 

আমি মঙ্গল জানবো |” 

ইনেশ্পেকটার তাহাকে ধরিক্না লইতে অস্বীক্কৃত হইলে তাহাকেও 
কর্তব্য সাধনে পরামর্শ দিয়া নিরীকতার পরিচয় দেন। 

অক্নপুর্ণা অতীব সরলহৃদয়া ও পরোপকারনিরতা । সাঁতকড়ি উন্মাদ 

কালীকিঙ্করের লাঠির ভয়ে আশ্রয় চাহিতেছে, অন্নপূর্ণা তাহাকে 
আপনার ঘরে আশ্রয় দিয়াছেন। এই স্যৃত্র ধরিয়া দেবরের! যে মিথা। 

কলঙ্ক রটন!। করিম! তাহার খোরাক বন্ধ করিবেনঃ তাহা তিনি কল্পনা ও 

করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার পর হইতেই তিনি সংসারে বীতম্পৃহ 
হইলেন। শ্বশুরের জন্য মর্শমপীড়া ও নিজের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কারোপে, 

যেই দেহ ও মন ইতিপূর্ব্বে তিনি সংসারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এখন 

সম্পূর্ণরূপে তাহা স্বামীর ধ্যানে সমর্পন করিলেন । তিনি বুঝিলেন--- 

"আমার স্বামী নাই, তত্রাচ আমার বলবার জিনিষ আছে, আমার 
গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর । আমার 

আমার করেই দিন কাটাচ্ছি, তার ধ্যান ত করিনাই |” 

৩ম অন্ক, ৩ গ। 

গৃহ ছাড়িয়া তিনি পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন তেপস্থিনীর বনেই 
"্(ন) পতিধ্যান ব্রতে একদিন স্বপ্নালোকে দেখিপেন-_-* 

“স্বয়ং বিষু তাহার শিয়রে পতিরূপে বপিয়াছেন, বিষুদুতের! গান 

করিতেছেন, এবং তিনিও তাহার হৃদয়-ন্ত্রে মিশিয়! গেলেন ।” 

(৫ম অঙ্ক ৩ গ)। 

অব্রপুর্ণার সংস।র-মায়ার অবসান হইল। টৈধব্যাচারে আদর্শরূপ 

গ পতিগত প্রাণ! হইলেই হিন্দু বিধবার জীবন সর্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ 
করেন৷ 1--কারণ সে সংসারে বাস করে এবং সংসারের একজন প্রধান 

পরিজন-__গৃহসংসারের সহিত তাহার বন্ধন ছিন্ন হয় নাই । এইজন্ত তাহাকে 
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ংসারে আদর্শ পরিজন ও মঙ্গল 'বিধাত্রী হইতে হইলে সর্ধপ্রকার 
মনোবত্তির সম্যক অনুশীলন করা উচিত নতুবা তাহার দ্বারাও সংসার 
ধ্বংসমুখে কবলিত হইতে পারে-_নাট্যকার অন্নপূর্ণার চরিক্র-গ্রসঙ্গে 
তাহাও দেখাইয়াছেন। 

দ্বিতীয় বিধবা প্রসন্নকুমারের পুজবধূ ভ্নিস্ম্মতলা (শাস্তি কি শাস্তি”) 
বয়সে অন্নপূর্ণার স্ায় প্রবীণ। ন! হইলেও অধিকতর বুদ্ধিমতী, মার্ডজিতরুচি 'ও 

যুগধর্ম্বের অধিকতর উপযোগিনী । প্রসন্ন কুমার বলিতেছেন “ম। যদিচ 
তূমি বালিকা, কিন্তু দেখুছি বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত 1” অন্নপূর্ণা দেবর 
দিগকে কোলে পিঠে করিক়! মানুষ করিয়াছেন, নিম্মলাও বলিতেছেন “আমি 

বাড়ীর বড় বউ, আমার সংসার********* আমি এখন সংসার করবো, আমি 

ঘরকল্না বজায় কর্বে! দেবরকে দেখবো, আইবুড়ো ননদকে দেখবে, 

তোমাদের দেখবে, আমি তোমাদের বেটাবউ একভ্রে”। পতিব্রতায় অন্নপূর্ণা 
যেমন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, নির্শলাও বলিতেছে “আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন্, 
তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে 
ক'রতে হয়, তার ধ্যান করে জানৃবে! ।” 

অন্পপূর্ণ। ও নির্মল উভয়েই দয়ার হৃদয় ও সেবানিরত।। অন্পূর্ণ। 
বিন্দুর অস্থখের সময্ন সুচি অশুচি জ্ঞান না করিয়া তাহার সেবা করিতেন, 
আর নির্শলাও ননদ প্রমদাকে ( জাতিত্রষ্ট খেঁচির পত্বী ) “আমি সগৃরি 
নেব বলিয়া সহানুভূতি দেখাইত। তবে নির্মলা অধিকতর উদার 

মতানুবপ্তিনী, আর অন্নপূর্ণ। কতকটা কুসংস্কারে অদৃবদর্শিনী । 
অন্নপূর্ণা লেখাপড়া জানিতেন না তোহার চিঠিপত্র রঙ্গিনী পড়িয়! দিত 

৩য় অঙ্ক, ওগ) আর নির্মল। [বিদুধী ছিলেন (৪ অগ্ক, ৩ গ)। প্রসন্নকুমারের 
সহিত বিধবাবিবাহ নন্বন্ধে যে সকল যুক্তিতর্ক সে উত্থাপন করে তাহ! 

সাধ।রণ মহিলার মুখে প্রত্যাশ। কর! যায় না.। 
আবার তাহার মতের বিরুদ্ধে প্রসন্নকুমার মেয়ের বিবাহ দিয়া পরে 

যখন অঙ্গতাপ করিতেছেন “শুভক্ষণে মেয়ের ছুঃখে ছুঃখিত হয়ে আবার বে 
দিসেছিলুম, কি যন্ত্রণা ! কি যন্ত্রণা!” নির্শলা তৎক্ষণ!ৎ তাহাকে ক্ৃতকর্ের 
জন্ত তিরস্কার না৷ করিয়! সহান্গভুতির সহিত বলেন-_প্বাবা, এ তে রাগের 
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সময় নয়ঃ যস্ত্রণ। বলে আর কি হবে, আমাদের হ'য়ে কর্মভোগ কে 

ক'রবে? জানায়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে কোথায় ভাপিয়ে দেবে ।” 

৩য় অঙ্ক, ২গ। 
সমস্ত বিষয়েই সতর্কতাবলম্বন করিত বলিয়। তাহাকে কখনও 

অনুতাপ করিতে হয় নাইঃ আর অব্পূর্ণার ক্রটীতে সংসারে বিষম অর্থ 

সংঘটিত হয়। “মা! আমি এর সঙ্গে কথ! কইলে দোষ হবে?” বলির! 
স্বাগুড়ীর নিকট হইতে হরমণির সঙ্গে কথ। বলিধার অন্ুুমতি-তিক্ষা, 
গঙ্গার ঘাটে কুচক্রী কামুকের চিঠি পাইয়া হরমণির পরামর্শ গ্রহণ, এবং 
পিতাকে ডাকিয়া সমস্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ করাদ্ন নির্ধপার 

বুদ্ধির প্রথরতা৷ ও সতর্কতা উভয়ই প্রকাশ পায়। এই সতর্কতা অন্নপূর্ণার 

ছিল না বটে, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নহে। 

নির্মলার শাশুড়ীর স্ুশিক্ষা/ ছিল, পিহৃতুল্য শ্বশুর ছিল) সমবেদনাময়ী 

হরমণি ছিল, এবং পরামর্শ দাত! পিতা ছিলেন, কিন্ত অন্নপূর্ণার মাথার 
উপরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না, শ্বশুরও অর্বদ! বিদ্যানুশীলনে নিষুক্ত 

দেবরর! বলে “কাকা ক্ষেপেছেন চাটুর্য্যেও তাহাতে সায় দেয়, অনুগত 

বিশ্বস্ত হলধরও তাহাই মনে করে। দশচক্রে;ভগবান ভূত। তবে সোণ! 
আগুণে পুড়িগা খাটি হয়। এই অগ্নিপরীক্ষার পর অল্পপূর্ণ। চরিত্রেরও 

এত দীন্তি বাড়ে যে, ইন্স্পেক্টারকে নির্মল যেরূপ নির্ভীকভাবে প্রদরব- 

কুমারের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে অনুরোধ করে, ততোধিক নির্ভীকভাবে 
অন্নপূর্ণা ইন্স্পেক্টারকে বলেন__ 

পদিনু, তুমি মনে জ্ঞানে জান, আমায় ধরতে এসেছ, তবে কেন যার 
নেমক খাও তার কাজ কচ্ছোন। ?” 

এতদ্বাতীত অন্পূর্ণার মৃত্যু সাথবীর পক্ষে অতি শ্রেষ্ট মৃত্যু ৷ 

গৃহলক্ীর* ন্বিল্লরত্া ব্ধীযসী বিধব1। নাট্যকার তীছার 
আদর্শেই পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন । তাঁহার সংসার-পরিচালনা-দক্ষতা 
সম্বন্ধে উপেক্জ্রনাথ বলিতেছেন__ : 

“বান্থকির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ? খাওয়াচ্ছ, এ 

লোকঙ্গনকে প্রতিপালন কচ্ছ ;” 
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অন্তত্র বিরজ। বলিতেছেন--  * 

"আমি আর কার সংসারে বাঁদীগিরি কচ্ছি? আমি হাতে তুলে 
দিলে তবে তোমরা খেতে পাও ।”. 

সংসারের এক রকম সমস্ত ভারই (ভাড়ার ঘরের চাবি হইতে 
উপেনকে সৎপরামর্শ দেওয়। প্রভৃতি সবই) তাহার হাতে। বাড়ীর 
কর্ত! উপেনের তিনি দক্ষিণ হস্ত | 

শৈলেক্জ্র ও মন্মঘকেও পেটের সন্তানের সায় পালন করেন। মমত। 

ও মাতৃত্বে তিনি অতুলনীয় । শৈলেন্দ্র সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

“মেজবউ, তোরে বল্ব কি, ওকে মাই দিয়ে আমার বাজ! মাইয়ে হধ 

এসেছে.**** লেন আমার আঁমি না খাইয়ে দিলে খেতে পার্ত ন! 
দাদ! বকূলে আমার আলে মুখ লুকিয়ে এসে কাদ্ত__যে দিন আমার 

দেহ প্রাণে ভিন্ন হবেঃ সে দিন টশলেন আমার প্রাণ থেকে যাবে 

কিন সন্দেহ ।”» 

তাহার ন্বেহে মন্থ ( উপেন্দ্রের স্তালীপুক্ ) বলিতেছে__ 
“বড় মাঃ তুমি যে আমার মা* তাকি আমি আজ জানি? আমার 

ম! বেঁচে থাকলে এত ন্রেহ করতেন কিনা জানিন।, আমার মনে হয় মা 

ভগব্তীর মুন্তি তোমার মুন্তি ৷” 

নিন্দুল। যেরূপ হুর্গানাম জপে শাস্তি পাইতেন, দীনবন্ধুর নাম করিতেন, 

অন্পপূর্ণ। ঠাকুরকে তুণনী দিতেন এবং পরে যেরূপ ভগবানে মনপ্রাণ দিয়া- 
ছিলেন, বিরজাও সেইরূপ অতিশয় ভক্তিমতী । তিনি সর্বদা বলিতেন--- 

"যে ধর্মপথে থাকে, ধর্ম তার রাত হুপুরে অন্ন জোটান।” তিনি 

জানিতেন-_ 
“দেউজীর! তাহাদের বিষয় সম্পত্তি ঠকিপ়ে নিষেছিল কিন্তু রাঁধাবল্লভজী 

আবার পাইয়ে দিয়েছেন |” ৪ অ, ৪ গ। 

তিনি তীর্থধর্মাদি করেন এবং ঠাকুরসেবায় তাহার বিশেষ লক্ষ্য । 

[ “মাল ফিরিয়েই শোবঃ, “ঠাকুর সেবাট। চল্বে,, *রাধাবল্পভঙ্জী কি এমনি 

ক'রৃষেনঃ। “আমি বৃন্দাবনে বসে খাই,, গঠাকুর দর্শন করি,” 'কাশীনাথ 

অপরাধ নিওনা” প্রভৃতি কথায় সে নিদর্শন পাঁওয়! যায়| ] 

৪৬ 



৩৫৪ গিরিশ-প্রতিতা 

একা ন্নবর্তী পরিবারে যোগবদ্ধন-রক্গণে যে গাস্তীর্য, সতর্কতা, টৈর্যা, 

সমদগিতা, অভিজ্ঞতা ও স্হদয়তার আত্তক, একাধারে সে সমম্তগুণ 

থাকায় বিরজার সংসার-তুরণী কখনও বিপথে চাঞ্গিত হয় নাই। নীরদের 

ছুষ্টবুদ্ধি ও শৈলেজ্জ্রের কুঁসঙ্গপ্রিয়তার ফলে মামল! মোকদ্দমায় সংসার 
যখন বিপর্ধ্যস্ত, উপেন্্রও নানা বিপর্ধ্যয়ে বিকৃতমন্ডি, তখন দৃঢ়হস্তে কর্ণ 

ধারণ করিয়া ছিলেন_বিরজ।। [ণ“্দশংছর হণ আমার এই দশ! 

হয়েছে**-***পেটভাতাপ্ধ এদের সংসারে বাদীগিরি করছি । এখন কড়ায় 

গণ্ডায় আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।” ৪র্থ অ,৮গ।] তাই সঙ্কটে 

তরী বাচিয়! গেল, বিষয় রক্ষ। পাইল। 

তারপর*'ন্সেহ ও কর্তব্যপরায়ণতা। শৈলেনও মন্মথকে পুজ্রবৎ স্নেহ 

করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধেত কথাই নাই; সরেোজিনীকে দেখিতে 

সতীতীর্থে গিয়া উপস্থিত হন এবং অভিমানী 'শৈলেনকে আবার ফিরাইয়া 

আনেন। বলেন-_-'শৈলেনকে ? আমি যখন এসেছি, কান ধরে নিয়ে 

যাব।” নীরদ কর্তৃক অপমানিত মন্মঘকে'ও আবার মাতৃ-স্সেহে সাস্বন। 

দিতেছেন ২---- 

“খবরদার যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস? 
তুই কি ওদের থাস্, ন। ওদের বাড়ীতে থাকিস? আমি তোর মা! 
তুই আমার কাছে থাকিন। আর রাগ করে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছি, 

আমি বুড়ে। মানুষ, যদি ব্যামে। স্তামে হয়, কে দেখবে? ওদের তে। সব 

ভাগ-বখ্রা হ'তে চল্লো। আমায় দেখবে শুন্বে কে? নে-নে, তুই 
রাগ করিস্ নি.***১১১১০০, ৫ 75845754 দেখিস্ আমার দিব্যি কোথাও 

কিন্তু এদিকে আবার দেবরপুত্র কুচক্রী নীরদও বিপদাপন্ন হইলে সর্বপ্ৰ 

দিয়াও-তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে কুঠিত হন নাই । [“আমায় নিয়ে 

চল, আমি জামিন হয়ে ছোড়াকে খালা ক'রে আনি।**'যত টাকা 

লাগে যাঁও, যা করতে হয়) নীরেকে খালাস ক'রে আন” ]1 তিনি যে 

মোকদাম। করিয়াছিলেন তাহা বিষয় রক্ষার জন্ত, রাধাবল্লভজীর সেবার 

বন্দোবস্ত করিবার জন্ত | তরঙ্গিনীর সঙ্গেওকলহ করিতে হইয়াছিল” 
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ছোট ভক্মীকে শাসন করিতে । শৈলেন্দের স্ত্রী সাধ্বী সরোজিনীর প্রতি 

কুদৃষ্টিপাতের অন্ত হট শিবুর প্রতি ক্রোধ উদ্দাপ্ত হওর়। স্বাভাবিক । 
কিন্তু এই হুজ্জনও ধখন শরণাগত ও অনুতপ্ত হইয়া ক্ষন! প্রার্থন। করিণ, 

তখন তাহাকে ও মার্ঞন! করিতে কুষ্ঠিত হন নাই-_ 
“শরণাগতকে পীড়ন করলে অবর্থ হবে, রাধাবল্লভজী রাগ 

ক'রবেন। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে কেউ কখনে। মনঃক্ষুঞ্ হয়ে 

যায় নাই ।” 

৫ম অ৬গ। 

এই ম্পঞ্টবাদিনী, ্সেহমর়ী) ধৈর্যযশীল। মহীয়সী বিধবাই বাঙ্গাণীর 
আদর্শগৃহলক্্পী এবং মন্মথের সহিত কঠ মিলাইয়! আমরাও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 

পারি--“তোমার মুক্তি মা ভগবতীর মৃত্তি-_. ২য় অঃ ৫ গ। 
এখানে নাট্যক।র দেখাইয়াছেন-_-গুধু প্রথাগত বৈধব্য/চার (আহার 

সপ্বন্ধে কঠোরত। ও বিলাস বর্জন) মবলম্বন করিলেই গৃহাশ্রমে সংসার-হিত- 

বিবাত্রী বিধবার জীবন সম্পূর্ণ সার্থক হয় না--সংসারের কর্রীরূপে লগৌরবে 
ম্ুমর্ধযাদা রক্ষ। করিয়। দেবীরূপে বন্দ্যমান। হইতে হইলে বিরজার মত 

চিত্তবৃত্তির সর্বাঞ্গীন অনুণীপন ও পরিপুষ্টির প্রয়োজন । অন্নপূর্ণ। চরিত্রের 

ক্রমবিকাঁখট আদর্শ গৃহিণী, গৃহলক্্ী--ন্বিশলজাম্ভ | 

শ। গাহ্ছিলীগঞ। 

যোগেশের স্ত্রী তন্ঞাজ্ষত্া। একন্পবন্তী পরিবারের পক্ষে আদর্শ 
হিন্দু-গৃহিণী | জ্ঞানদ! শাশুড়ীর প্রতি যেমন ভক্তিমতী, দেবরদেরও সেরূপ 
শ্নেহ করেন, প্রফুলকে যেরূপ ভাপবাসেন, পুরাতন সরকার পীতাম্বরকেও 

সেরূপ যত্ব করেন। পবিবারের সকলের প্রতি সমব্যবহারে পরিবারের 

সকলেরুই শ্রদ্ধ! তিনি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।-_ শ্বাশুড়ী বলেন-_ 

“তুমি আমার ঘরের লক্ষী । তোমায় ঘরে এনে আমার যোৌগেশের 
বাড়--বাড়স্ত ; তোমায় কচি বেল! থেকে যে দিগে ফিরিয়েছি, সেই দিকে 

ফিরে, তুমি মা, একেন্ুল মেয়ের মতন নও» তোমায় আমি আনীর্ব্বাদ 
কচ্চি*..... ১ম অঙ্কঃ ১ম গ। " 
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যোগেশ বপিতেন--“পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাদ্দির অধম 

হয়ে সংসার কল্পে, তার কি কর্লুম ?” 

সুরেশ বলিতেন “বড়ভাজ অন্নপুর্ণা, রাজলক্ষ্মী ।” 
বাস্তবিক অন্নপূর্ণাকল্প! জ্ঞানদ। সকলের প্রতিই সমদখিনী। তাহার 

স্বামী যে নিজে সকলকে রোজগার করিয়! খাওয়াইতেন তিনি কখনও সে 

অভিমান হৃদয়ে পোষণ করেন নাই । শ্বাশুড়ীকে তিনি মায়ের মত 

দেখিতেন, বৃন্দ বনে যাইবার সময়ে উমান্ুন্দরীকে বলিভেছেন-- 

“তুমি বাড়ী থেকে গেলে ন! বাড়ী খা খা করবে, আর আমিই কি লব 
গুছিয়ে পারবো, চিরকাল তোমার আদরেই দিন কাটিয়েছি ।* 

রমেশের প্রতিও তাহার স্সেহ-বৈগুণ্যের লক্ষণ পাওয়। যায় নাই, 

স্থরেশের জেল হওয়।র সংবাদে পীতাম্বরকে বলিতেছেন "বাতে পাতর ভাঙ। 

মোকুব হয়, আগে তাই কর, আমি সব গহন। পাঠিয়ে দিচ্ছি । সে ডবকা 
ছেলে, পাথর ভাঙ্গলে বাচবেনা ৮ য় অ,৩গ। পিতান্বরকে বণিতে- 

ছেন “ভুমি আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী ।” 

জ্ঞানদ। পতিগতপ্রাণ। । বলিতেন “আমি শিবপুজে! ক'রে শিবের 

মতন স্বামী পেয়েছিলেম ।* ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় স্বামী যখন বড়ই অস্থির 

হইয়াছেন, তিনি সাস্ত্বন। দিতেছেন ণগিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি ?” 

মদ খাওয়।র পরে যোগেশ যখন লজ্জিত হইয়া! বলিতেছেন “এই সর্বনাশ, 

তার উপর ঢলাঢলি,* তিনি স্বামীকে প্রবোধ দিতেছেন-_ 
“৪ আর মনে করো না । ও ছাই আর ছু'য়ো৷ না।” 

শোকে সাস্তবনাঃ রোগে শুশ্রাষা, বিপদে সহানুভূতি লইয়া জ্ঞানদা সর্ধব- 

বিষয়েই আদর্শ হিন্দুপত্বী। একবার মাত্র রমেশের যুক্তিতে একমাত্র 

আশ্রয় বাড়ীঘর ব্যবস্থা করিবার জন্ত যোগেশের ধর্মপথের অন্তরায় 

হইয়াছিলেন,__ 
পঠ্যাগা, কেন হছর্দিন আর তরু নেই! সব তাড়াতাড়ি? পাত 

গুষ্টিকে পথে বাবে কেন বল দেখি?” 

কিন্ত আবার যোগেশ যখন ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়! তাহাকে 
বলেন প্বড় বৌ আমি বলেছিলুম, দিন কতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরী 
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ছিপ; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত কলে ।” জ্ঞান্দা তৎক্ষণাৎ 

স্বামীর ইচ্ছানুষায়ী কাজ করিতে অন্থরোধ করেন" 
“মন কচ্ছে। কেন! তোমার মত হয় বেঁচেই দাও ।” 

প্রথমেই যদি স্বামীর ধর্মানুযায়ী ব্যবস্থায় রমেশের চক্রান্তে বাধ। 

দিতেন, যোগেশ-চরিত্রে এরূপ ট্রার্িডি নাও হইতে পারিত। এই একটী 

ভূল মৃত্যুকালেও তাহার ননে অত্যন্ত পীড়। দিতেছিল, তাই শেষে 

বিদায়কালে স্বামীকে দেখিম্জাই বণিলেন-__ 

“তুমি এসেছ ঃ আমার মুত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন, 

আমায় মার্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই 
স্ব্নাশ করেছি”। 

৪র্থ অ, ৫ গ। 

অবস্থার বিপর্যযয়েও জ্ঞানদ।কে স্বমীর কাছে কখনও কাতর হইতে 

দেখা যায় নাই, কিন্তু যোগেশ যখন প্বাঁড়ী বেচা তিনশো টাকা বাক 

ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে গেলঃ ঘর ভাড়ার জন্ত বাসন বাধা টাকা 
কেড়ে নিয়ে গেল, যে স্বামী তাহার মুখে রোদের আচ লাগলে কাতর 

হত, সে লা মেরে ফেলে দিয়ে গেল,” তিনি একেবারে দেহ ছাড়িয়া 

দিখেন। মৃত সময়ে সমস্ত দায়িত্ব নিঞক্ন্ধে লইয়া তিনি পতিপরায়ণতার 

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন---- 

“তোমার অপরাধ নাই, আমায় ভগবান মেরেছেন; এখনও শোধরাও 

সব হবে।” 

আদর্শ মাতৃত্ব ও সন্তান-বাৎসলা জ্ঞান্দ। চরিত্রে সমভাবেই অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । তিনি নিজের জন্য ভাবেন না, কিন্তু ছেলেকে যে অন্ন দিতে 

পারেন না, তাই দুঃখ । প্রফুলের কাছে বলিতেছেন-_ 

"আমি মহাপ।তকী, কার বাড়। ভাতে ছাই দিয়েছিংলমঃ তাই 

এ দশা হয়েছে। কিন্তু ছুধের ছেলে, ক্ষিদেয় ছটফট্ করে, এ যাতনা 

আর দেখতে পারিনি 1********, “শরীরে বল নাই, রাস্তার চলতে 

চলতে পথে পড়ে ম'রে থাকবো, মুদ্দকরাসে টেন ফেলে দেবে 

এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষার কথায় শুনেছিপেদ, আপনার 
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হেলেকে খাওয়াবার জন্ত সাপ রেধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হচ্ছে, 
আমি ম'লে এর দশা কি হবে !,****, 

৪ ৩গ। 
খুব পেট ভরিয়! খাইবার জন্য ছুইটী টাক! কাপড়ে বাধিয়! দিলেন। 

মৃত্যু সময়ে অন্ততঃ স্ব'মীকে যে যাদবের ভার দিতে পরিয়়াছেন তাহাতেই 

তাহার কতক শাস্তি। স্বমীকে বলিতেছেন-_ 

“ভুমি আমার একটী উপকার কর, যদ্দি এই কথাটী স্বীকার পাও, 

তাহ'লে আমি স্ুথে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের 

বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতান্বরকে বদি একখান! চিঠি পাঠিয়ে দাও, 
সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি স্থখে মরি।” 

এই অবস্থায়ই যোগেশের “দাজান বাগান শুকিয়ে গেল | অভাগিনী 

তখন জানিল ন! তাহার প্রাণাধিক যাদবের কাপড় কাটিক্না কে টাক। 

লইয়! গিয়াছে, তাহার কিছুই খাওয়া হয় নাই, আর রাক্ষস ধরিয়া 

পইয়। গিয়া রমেশের বাড়ীতে তাহাকে চাবি বন্ধ করিয়াছে । 

হরিশের স্ত্রী ইহুক্মন্তভ্ভী ও জ্ঞানদার স্ায় পতিগতপ্রাণা, 
স্বামীর বিপদের সময় সান্ত্বনা দিতেছেন “সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাঃ কি 
ক*র্বে স্থির হও, রামচন্দ্রকেও বনে যেতে হয়েছিল” “ভুমি কেন ভাবছ, 

দান দুঃখীরও দিন যায়, আমি স্ত্রীলেক বুক বাধিতে পাচ্ছি, আর 

তুমি স্থির হ'তে পাচ্ছোনা ? সংসার পরীক্ষার হইল, ছুর্দিন এসেছে, 

আবার সুদিন হবে।” 

হরিশ বলিতেন “আমার স্বর্ণ প্রতিমা পরিবার 1” সুরেশ যেমন 

বগিতেন “বড়ভাজ অন্নপূর্ণ।”, ধরণী ড!ক্তারও ত্তাভাকে বণিতেছেন মা, 

তোমায় আমি অব্রপুর্ণণ ব'লে জানি, ছেলেবেলায় তোমায় স্কুলের ছেলেদের 

পরিবেশন কর্তে দেখে চক্ষে জল আস্তো, ভাবতেম অন্নপূর্ণা মুদ্তি।” 
স্বামী যখন কিছুতেই বাড়ী থাকিতে সম্মত নম্, নব তাহাকে বাড়ী 

থ।কিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন--- 

”ও যদি গাছতলায় দীড়ার, আমিও গাছতণায় দীাড়াব, ও যদি 

পঞ্ে পথে ফেরে, আমিও পথে পথে ফিরবে, ও যদি জলে ঝাপ দের, 
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আমিও জলে ঝীপ দিব আমার মান অপমান কি? ও যেখানে সেই 

আমার বাড়ী।” 

সর্ববিষয়েই শ্বামীর অনুধর্তিনী বণিয়! আদর্শসতী চরিত্রের স্বতন্ত্র স্বাধীন 
অভিবাক্তি হস্তব হয়না । কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রতি 

সতী চরিত্রের বৈশিষ্টা ও স্থাতন্ত্রয দেখাইয়াছেন। যখন হরিশ কৃতস্ব 

মোহিনীর চক্রান্তে নিরুদ্দেশ, রাস্তায় পাগলের ন্তায় ঘুরিতেছে, বনের 

পণুর মত লুকাইয়া! বেড়াইতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্য সশঙ্ক পুলিস 
চতুর্দিকে, মেছিনীর একমাত্র কন্ঠ। হেমাঙ্গিনী ভয়ানক পীড়িতা, হৈমবস্তী, 
স্থল! ও নীলমাধবকে ন। দেখিলে বালিকা স্স্থ হইবেন, ধরণী 

ডাক্তার তাহাকে হেমাঙ্গিনীর কাছে যাইয়! তাঁহার প্রাণদান দিতে 

বলিতেছে, তখন তাহার পক্ষে বিষম সমস্। উপস্থিত হইল । একদিকে 

দুষ্টের শক্রতায় স্বামীর ছুরবস্থা, আর একদিকে সেই ছুষ্টেরই একমাত্র 

নিরীহ! কন্তার প্রাণদান! এই সমস্তায় মহত্বেরই জয় হইল । নাট্যকার 
ধরণী ডাক্তারের মুখে বলিতেছেন--“বিপদ ঝড় নস্ক১ মহত্বই বড়, বিপদের 
মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ব চিরদিনের সাথী 1» 

হৈমবতী সুশীল ও নীলমাধব সহ শক্রর পুরীতেই আসিলেন। তিনি 
বুঝিলেন ক্ষমাই আবশ্ককঃ “নতুব! মধুহুদনকে ডাঁকৃ.ত পারিনি, আমার 
মন ভারী 1” 

হরিশ ইহা জানিতে পারিয়া এত সন্দিগ্ধ হয়েন যে একট ভয়ানক 

'অনর্থের ুচন। হুইয়। ঈ্ড়ায় ) কিন্তু সুশীলার স্থাসীর ক্ষিগুকা'রিতায় তাহ। 
হয় নাই। হৈমব্তীর উদারতায় মোহিনীর ন্তায় চণ্ডালের হৃদয়ও কৃতজ্ঞতায় 
আগ্নত হই উঠে ও আনন্দোচ্ছাস বাহির হয় ১ 

“দেখনহাসি, তোমার পবিত্র মন ক্রোধ স্পর্শ ক'র্তে পারেন!, 

পৃথিবীতে দেবকন্তার! বাস করে, এ আমার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না 7 

“বলিদানের” শনন্লপত্ষত্ভী ও সর্ববিষয়েই স্বামীর অন্গুগামিনী। 

ছঃখে, বিপদে, অপমানে তাহার সহিঞুণত। হিন্দুগৃহিণীর অনুরূপ । যদিচ 

হিরণের শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন কিরণের স্বামী 
ফিরিয়াছে, কিশোরও এই মাব্র জ্যোতির পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ভাবনার 
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প্রায় শেষ হইয়াছে । কিন্তু যেস্বামী একই পাইয়াও সুদিনের আগমনে 

“মান যাওয়ায়) সত্য ভঙ্গ হওয়ায়” অজ চরমসথার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 

সে শেলাঘাত তিনি কিছুতেই সা করিতে পারিলেন না। জীবনে মরণে 

স্বামীর সহিত একা আ্ববোধ হিন্দুরমণীর শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা-_-সরস্বতীর প্লীহমরণে 
€( মুত্ছোট এর 50602) ৭10])100. 4১৮6 ছিড়ে গেছে) নাট্যকার 

সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থ। দেখাইয়াছেন ॥ তাই সরস্বতী বলিতেছেন 1 

“কারো কথা মইতে পারো নাঃ বড় অভিমানে চলে গিয়েছ! আমার 

ভাবনাই ভেবেছ! আমি মাথ! গুজে থাকৃবো, তাই বাড়ী ঠিক করেছ। 

আমার পোড়া, পেটের জন্য লোকের কাছে মাথা হেট করে এয়েছ, 

ভাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ******** আমায় ছেড়ে তো। এক দিনও 

থাকৃতে পারো না? মআাজ কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছ? আমায় 

সঙ্গে নাও ।” 

এবং ্বর্ত। আমায় ডাক্ছে* বলিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন । 
্ীহ্লভ্ড ও (শাস্তি কি শাস্তি) সমস্ত অবস্থায়ই স্থামীগতপ্রাণ। 

- স্বামীকে সান্্বন। দেন, স্বামীর বিপদে সহানুভূতি দেখান। পুর ও 
ভাঁমাতার শোকে তাহার ধৈর্য্য দেখিয়া প্রসন্নকুমারই স্তম্ভিত; তিনি নিম্মীলাকে 
যখন বলিতেছেন “তোমার শাশুড়ী। বোধ হয় লোহা দিয়েকে ওকে 

ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেধে কি করে দাড়িয়েছে 1” তাহাতে 

পার্বতী উত্তর করেন ১-- 

“ঘর সংসার কি ভাসিয়ে দেব? এখনও তো ছেলেটী রয়েছে! 
যার! যাবার গেছে,--যারা রয়েছে তাদের তো তোমায় দেখতে হবে ?” 

২য় অ, ৫ গ। 

জ্ঞানদ। ও সরস্থতীর স্তায়ই.এই চরিত্র ম্বামীর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিলাভ 
করিলেও পার্বতী চিত্রের মানসিক ছন্দ ঝড় ম্বাভাব্কি ভাবেই পরিশ্দুট 

হইয়াছে । জ্ঞানদা ও সরস্বতী দারিদ্র্যের তাড়নায় জর্জরিত হইয়া 
পড়িতেছিলেনঃ তবে এত হুঃখেও তাহাদের হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ করিতে 

হয় নাইঃ স্বামীর সহিত তাহারাও হুঃখকে জীবনের সঙ্গীরূপে বরণ করিয়! 
লইয়ছিলেন। কিন্ত পার্ধতীকে ভাব্প্রবণ স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থ নি 



সামাজিক নাটক ৩৬১ 

ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার বিসর্জন দিতে হইয়'ছিল। পার্বতী বিধবা কন্তা 
গ্রমদাকে বিবাহ দিয়! দ্বিচারিণী করিবেন না, অথচ প্রসন্নকুষারও মেসের 
বিবাহ দিবেনই, স্থির করিয়াছেন । যুক্তি তর্কে কিছুতেই পত্বীকে 
স করাইতে ন। পারিয়! প্রসন্নকুমার অবশেষে এক কঠোর উপান্র 
অবলম্বন করিলেন । উত্তেজিতকণ্ে বলিতে লাগিলেন £-. 

“বিবাহ দিতে সম্মত হও, কন্তাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ করো, 

নচেৎ পতিহতা! দেখ? স্বয়ং তৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করো, ত। হ'লে বুঝবে 

কি যন্ত্রণা!” 
এই বলিয়া! প্রসন্নকুমার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্ধত হইলেন । 

সাধবীর পতিভক্তিরই জয় হইল তিনি নিজ ধর্মবিশ্বাস বলি দিয়া স্বামীর 

প1 ছু'ইয়! বলিলেন £-. 
“ওকি কর, আমি সম্মত, তুমি স্থির হও ।” 

ক্রমে কুক্রিগ্নাসক্ত ঘেচির ছুর্ব্যবহারে এই বিবাহের ফল কিরূপ 
বিষময় হুইল, পাঠকের তাহা! অবিদিত নাই। বাস্তবিক ন্েহশীল পিতা 

প্রসন্নকূমারও অতঃপর এরূপ বিরক্ত হন যে প্রমদাকে বাড়ীতে দেখিয়। 

অসন্থ যক্রণায় বলিয়া ফেলেন-_- 

“বিষ থেতে দাও, আপদ চুকে যাক্, গলায় প। দিয়ে মেরে ফেল।” 

পার্বতী এই ঘাতপ্রতিঘাতে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। পতির মনস্তপ্টির 
জন্চ সম্মতি প্রদান করিলেও, আজন্সসংস্কার ও প্রথাগত বিশ্বাস তাহার 

হাদয়ে বিষম ক্রিয়া করিতে লাগিল--- 
“আমর! আপনার পেটের মেয়েকে কেমন করে দ্বিচারিণী ক'রৰে। ? 

মেয়ের অনৃষ্টে যা 'সাছে, হবে, আমরা কেন মহাপাপ ক”রবে। ?” 
২য় অস্কঃ ৭ম গ। 

তারপরে যদি সেই বিবাহের পরিণাম শুভ হইত, তবে এরূপ অবস্থা! 
না-ও হইতে পারিত । মেয়েকে স্বেচ্ছায় ছ্বিচারিণী করিয়া মেয়েকে বিষ 
থাওয়ার ব্যবস্থা করায়,” স্বামীকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন বটে-_ 
“এখানে জায়গা দেবেনা, শ্বশুরবাড়ীতে জার়গ!। পাবেনা, স্বামী যগ্্রণ 
দেৰে--তবে সত্যি-সত্যি কি মেয়ের গলায় পা তুলে দেবে! ?” কিন্তু 

৪৭ 



৩২ গিরিশপপ্রতিত। 

সংসার, পতিভক্তি, ও বিবাহের পরিণামজাত বেদনা প্রভৃতির সংগ্রাম ও 

বন্দে তিনি উন্মাদগ্রন্ত হইয়। উঠিলেন। 
হিন্দুর সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস বড় সোজ। নহে । যুক্তি বিচার ন। করিস! 

কি ফলন! দেখাইয়া! ধিনি বলপুর্ব্বক তাহ ছেদন করিতে যাইবেন, তাহার 
পরিণাম এরূপ অবশ্থস্তাবী হইয়! পড়ে। উন্মত্তাবস্থায় পার্বতীর-_“ও 

মেয়েকে বিষ খাইয়েছে, আমার গল! টিপে মার্বে, অপঘাতে' ম'রে পেত্বী 
হয়েছে, পালিয়ে এসো, পেত্বী ছলে পেত হ'বে ।৮- 

প্রভৃতি কথ! এই সংস্কার ধ্বংসেরই পরিণাম । রী 

এৈম্ছজ5 জান্বি হল্লহ্মন্পি 

*এপ্রিস্মজ্” নাট্যকারের অদ্ভুত স্ষ্টি। ভীমকান্ত গুণের কথা যদি 
নারীচরিত্রে প্রয়োগ কর। অসঙ্গত ন হয় তাহা হইলে বলিব প্রফুল্ল 
তীমকান্তগুণোপেত।-_স্বভাবতঃ মৃছুশীলা কিন্ত .প্রয়োজনমত আবার 

তেজন্থিনী। যেমন স্বমমিগতপ্রাণ।, স্বামীর নিন্দা শুনিতে অসমর্থ, 

তেমনি আবার স্বামীর অন্ঠায়াচারে খড়াপাণি। সেকেলে মেয়ের মত 

যেমন মনে করে, 'পতি পরম গুরু; একেলে মে: মেয়ের মত তেমনি মিথ্যাবাদী 
স্বামীকে মুখের উপরে বলে, “আমি মিথ্যা কথা বলৃতে পারবে। না।” 
০০০ 

এরূপ গুণবৃত্তির ব্স্বাদের » সমাধানে প্রফুন্নচরিত্র বৈচিত্রাময়। তাই 
*প্রফুল্* নামই নাটকের সাং সার্থকতা সম্পাদন [করিতেছে | 

প্রথমেই দেখি আমর! প্রফুল্লের সরলতামরী বালিকা প্রতিম। ৷ 
সরল! বালিক! শাণ্ড়ীকে বলিতেছে £--“ম। তুমি হেথায় রয়েছ, আমি 
তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজছি, তুমি রোজই বেল! করবে, আমি ভাত চাপ! 
দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাট। নিয়ে তবে খাবো তা তুমি তো 

নাইবে না £ এস নাইবে এস” তারপর মায়ের সঙ্গে বুল্গাবনে যাইবার 
প্রসঙ্গে বলিতেছে £-- 

“নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাথাবে কে? উন্নন ধরাবে ৫ কে? 

পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছে, ঝি রাখবে? সে বাসনে সগড়ি 
রেখে দেবে, কেমন মজ। জানতো, সেই -আমার় _মাছ্তে দাওনি-- 

শা শা জপ 
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একদিন ভালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল,স্্জামায় 
নিয়ে চল 1” কু 

১. ০০০০৮ খারা 

মাড়ি লইয়া যায যায়, তথ: তখনও বু ্বভাবসয়ল। ভাহান্ন পঠত! বুষিতে 

পারে নাই--. রি 
"তা নাও আমি দিচ্ছি, ছটে। মাছুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি 

পরে থাকবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায় ?” 

পুলিস কৌর্টে পরিচয় দেওয়ার সময়ে স্থরেশ প্রফুল্ল সম্বন্ধে বলিতেছে 
“ছোটভাজ ; সরলা সৌণার প্রতিম1 1” আবার ইনৃন্পেক্টার কর্তৃক স্ব 

হইয়া সুরেশই বলিতেছে-_ 
“বৌ (প্রফুল্ল ) যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! যার মুখ দেখলে প্রাণ লীতল হয়, 

যার মিষ্টি কথ! শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, যার সরলতার তুলন। হয় 
না, ইনৃস্পেকটার সাহেব, তুমি সে স্বীয় মুর্তি দেখনি, তাই ও ফা 
বল্্ছে। 1” 

প্রফুল্প অতীব স্বেহণীলা। য।দবকে এত ন্সেহ করে যে উহাকে 

ফেলিয়। সে বুন্দ(বনে যাইতেও প্রস্তুত নর। জ্ঞানদ-যখন বলিল 

"তুই কি যাদবকে ফেলে যেতে পার্বি?” প্রফুল্ল সবিদ্বয়ে . উত্তর 
করিল-... | 

“মা কি যাদবকে ফেলে যাবে নাকি? ওমা, তুমি কিনিষ্ঠর মা? 
ওঃ হরি ! তবেই ভুমি আমাক নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবফে ফেলে যাচ্ছ! 

এই মাসেই আসবে, তুমি তো একুশে যাবে ?” 

স্থরেশের হাজত যাইবার সম্বাদে মর্দদাহত হুইয়া বলিতেছে পআধি 
লব গহন। খুলে বাক্সপ পুরেছি, যদি ঠাকুরপে! না ফিরে, বাক্স শুদ্ধ জলে 
ফেলে দেব, আমিও জলে ঝাঁপ দেব ।” 

_ অন্তত্র বলিতেছে__ 
“আমায় বল্পে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিক্েছি, পরখ 

কিছু খাইনি, ঠকুরপো। না এলে আমি ন| খেয়ে মরব 1” 

সত্যুলত্যই শ্রীুল্ল স্ুরেশের জন্ত তিনদিন অনাহারেই থাকে । 



৩৬৪ গিরিশ"প্রতিভা 

জ্ঞানদার হুরবস্থার সময়ে বলিতেছে £--“দিদি তুমি কেদোনা, আমার 

এ গহনাগুপি নাও, 'এই বেচে কিনে চালাও ।* 

আবার বাড়ীওয়াণীকে সে বলিতেছে £--. 

“তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ এই বাধা দিয়ে খরচ পত্র চালিও ; 
আমার সঙ্গে এম আমি আমাদের' বাড়ী দেখিয়ে দেব, আমি একখানি 

ক'রে গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও ।” 

৪র্ঘথ অঙ্ক, ৩য় গ। 

সেবাশুশ্রুবায়ও প্রফুল্লের তুলন! ছিলনা । শিবনাথ স্ুরেশকে উমা- 

সুন্দরীর অন্ুুখের সম্বন্ধে বলিতেছে--"তোমাদের মেজবউ যে যত্ুটা 
ক,রছে, তোমায় আর কফি বল্বে!, মা বলেন অমন বউ কারুর হবেন! |” 

শাশুড়ীর অসুস্থতায় স্রেহময়ী প্রফুল্ল বলিতেছে ১--"আমার ছেলেবেলার 

ম! ম'"র গিয়েছিল; আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা! পেয়েছিলাম, সেই মা 

আমার এমন হ*ল ?” 

তাহার সম্বন্ধে জানদাও স্বামীকে বলিভেছে--প্টাদে কলঙ্ক আছে, 

তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই ।” 
হৃদয়ভরা মধু লইয়।ও প্রুল্প কমল শুকাইতেছিল--”আমার এ 

বাড়ীতে খাওয়া! ফুরিয়েছে, আমার বড় মন কেমন কচ্ছে !1******আমি 

আর বাচবে৷ না, আমার কোথা ভরাডুবি হয়েছে!” ৫ম অঙ্ক, ১গ। 

যে জীবন হুইদিন পরেই শেষ হইয়া যাইবে সে জীবনের প্রতি 

নাট্যকার আগেই নিংম্পৃহতা৷ জাগাইয়াছেন। 
জ্ঞানদ। ও প্রফুল্লের জীবনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ছুরদৃষ্টের শোণিত- 

পিপাসা তৃগ্ত করিবার অন্ত ইঞজনেই বণিশ্বরূপ $ জানদা যুপবন্ 
ছাগের মত-মার প্র প্রসুর অনৃষ্টের স সহিত ভীবদ, সংগ্রাম.করিরা ছরদৃষ্টের 

কবনস্ত জানদার_.. স্বামীর ক্রমেই _ অবস্থাবিপর্যনর_ ঘাটিতেছিল 
আর প্র র পরফুলের স্বামীর আধিক অবস্থার উন্নতি হইতেছিলু। ঘোরতর 
দারিদ্র্য হঃখেও। রুলের মত জ্ঞানদাকে সতীহৃদয়ের পরীক্ষা-পীড়ন 

সহিতে হয় নাই, কোন সময়েও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার ন্যুনতা ঘটে 
নাই। ( লক্ষ্যকর,-স্্যদি এ ছাই না খান, তা হ'লে কিওঁর ল্য মান্ধুয 
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আছে 1)” এমন কি মৃত্যু সময়েও নয় (লক্ষ্যকর,--শিবপুজা ক'রে শিবের 

মতন স্বামী পেক্সেছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ 
নাই” )। আর প্রফুল্লের সাংসারিক অবস্থ। দিন দিন সচ্ছল হইলেও 
প্রফুল্লের স্বামীর ( কৃতত্ন রমেশের ) জ্রাতৃত্রোহিতা? শঠত। ও নরপশুর মতন 

আচরণ সর্বদ! তাহাকে দগ্ধ করিয়া, মারিতেছিল, সতীহবদয়ের ভীষণ 

পরীক্ষায় ক্রমে ক্রমেই সে অবসন্ন হইয়া! পড়িতেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে 
পতিব্রত। হিন্দু নারীর পক্ষে জীবন অপেক্ষা মরণই অধিকতর বাঞ্চনীয় ! 

এইরূপ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কঠোর 

বণিয়! বিবেচিত হয়--এমন কি নারীর আত্মস্বাতন্ত্র-বোধ ও তেজস্থিতা 

অনেকসময় এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থাতেও ট্র্যাজেডির গতিরোধ 

করিতে পারে- “মন্ততঃ ট্র্যাজেডির ভীষণত। আংশিক ভাবে কমা ইয়া দিতে 
পারে। কিন্তু হিন্দুসমাজের নারীত্বের--তথ। সতীত্বের,__-আদর্শ অন্তরূপ | 

তাহার পতিপর্ববস্বতা ট্রযাজেডিকে আরো ভীষণতর করিয়। তোলে । 

ট্র্যাজেডির যজ্জে সে-ই হয় সর্বপ্রধান আহুতি। নাট্যকার হিন্দুসমাজের 
পক্ষে বাহ! স্বাভাবিক তাহাই দেখাইয়াছেন। প্রফুল ও জ্ঞানদ! ই্রয।জেঁডি 

যজ্ঞের হুইটা পূর্ণান্ুতি। 
_. স্থরেশকে পুলিশ ধরিয়া লইয়৷ গিয়াছে, প্রছুল্লের আহারনিদ্রা 
গিল্নাছে, প্রসুল্প শাশুড়ীকে বলিতেছে “ও মা, ঠাকুরপোকে আন্তে 
পাঠাও_-নইলে আমি রাচবো না, ঠাঁকুরপোকে না দেখে আমি 
উঠবো। না” রমেশ আপিয়া বণিল *তোকে বলতে হবে, বাক্স 
তেঙ্গে নিয়েছে ।” একদিকে স্বামী, অন্যদিকে সত্য। প্ররফুল্লের 
পক্ষে সত্যেরই জয় হইল, সে বলিল £-_ 

"তুমি আমার সব গহন! দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, আমি মিছে কথা 
বলতে পারবোনাঃ ঠক্রুন বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে 
লপরকে বায় 

রমেশ তখন বলিল “এ কথা না বললে সুরেশ জেলে যাবে । আর 
আমার কথা শুন্বি নি? আমি তোর স্বামী9 মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন 
জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা গুন্তে হয়» 







৩৬৬ গিরিশ-প্রতিভ। 

এখানেও উভয় সন্কট, তাহার পরমলেহাম্পদ দেবর বিপদাপর্ ! 

আবার পতি পরম গুরু. বিশেষতঃ মায়ের উপদেশ । 

--+এই দ্বন্দেও সে বলিল “মাকে জিজ্ঞাস! করি 1” 

আবার রমেশ বণিল "খবরদার! কেটে ফেলবে। ! দুর ক'রে দেব ! 
শোন্ যা শিখিয়ে দিলুম বলিস্,বল্বি তো বল্বি, নইলে আর তোর 

মুখ দেখবো না” ৃঁ 

এই ভীষণ উভত্ননঙ্কটে প্রকুল্ল কি করিবে? সত্যরক্ষা করিয়৷ স্বামীর 

সাহচর্য; তাযাগ করিবে, কি অস্ত্যনিষ্ঠ পতির আদেশ মানিয়া সতীধর্ম্মরক্ষা 
করিবে? এই অবস্থায় বাললরলতাময়ী প্রফুল্ল, স্বামীর ভয়প্রদর্শন 

সত্বেও সতাকেই মাশ্রয় করিল এবং ভয়ে “আজ আমি কাদি” বলিয় 

স্বামীর জঘন্য আদেশ অমান্য করিয়াই প্রস্থান করিল। 
আবার দেখিতে পাই সরলহৃদয়া প্রফুল্লকে রমেশ পাঠাইয়া দিয়াছে, 

উদ্বাস্থন্দরীকে নিয়া আসিতে । কেননা মা ঝলিলেই স্থরেশ একগানা 

কাগজ সহি করিবে । জ্ঞানদ বলিতেছে £__ 

«কি প্রতারণা, সে কি চগ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণ। !” 

এখানেও একদিকে সত্যপ্রকাশ, অন্ত দিকে পতিনিম্দা । পতিপরায়ণ! 

প্রফুল্ল বলিয়। উঠিল “ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা করোনা, মা যে বলেন, 

ওর নিন্দে শুনতে নেই ।” 
আবার যখন শুনিতে পাইল, “গ্াানদা ও যোগেশকে রমেশ বাড়ী থেকে 

তাড়িয়ে দিয়েছে, তার। কি করে যাবে?” প্রফুল্ল শ্বামীর মিথ্যাচরণে 

পীড়িত হইয়া বলিল, _ 
*০ভামবদের তডিষে দ্রেলে ৭ ভবেষে বলে তোমরা চলে এলে? ও 

কি সদ মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো ফেমন কঃরে? 

5) জ/মায় কি বলে তিয়েছেন, গ্বামীর কথা কি করে শুন্বো মিথ্যা 
কথা কি ক'রে শুনবো ?” ৩য় অক, এগ । 

প্রহু্ন স্বামিতক্তিপ্রসঙ্গে বার বার মায়ের দোাই দিতেছে। 

আট্যকার প্রচুলের পত্তিক্তিতে বাহিরের প্রথা, সংস্কার শু অকুপাসনের 
প্রতুত্েরই ইঙ্গিত করিয়াছেন,_-অন্তর হইতে গভীর পাতিগ্র তাখর্দোর 
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ভ্যুদয়ের অবসর ত রমেশ কোন দিন দেয় নাই।, এং খানে [নাট্যকু!র 

হিদুনারীর সভীধণ সভীধর্দের  যূলকুতটিকে স্পর্শ ্পর্শ করিয়াছেন, দা স্ব'ভাবিক যাহ। 

সত্য ্ রফুল্লচরিত্রের মত কোন” চরিত্রের অস্কনেই নাট্যকার তাহা বিশ্বৃ্ত 

ভন নাই। 

একদিকে স্ব(মিভ ভক্তি, স্বামীর আদেশপানন,_ অন্ঠদিকে সত্যরক্ষ1। ] 

এই বিষম বন্দে প্রফুল্ল, অন্তরের বর দ্বার উদ্ঘাটিত_ করিয়। বদিল-পআমি ৮ 
খাবনা, কিছু ক ক'রবো না, আমি শমহ্লতশ্নো। |” টি 

পূর্বোক্ রো সত্যরক্ষা ও নৃশংস স্বামীর মাদেশপালন, এই বিরুদ্ধ 
বৃন্তির দ্বন্দসংঘর্ষে ধর্মের জয় হইলেও গৃঠধরন্মেন বেদীতে প্রকল্প কমল বলি- 

স্বরূপ হইয়। উৎন্থষ্ট হইল । গ্রকুল্লের শিক্ষা ও সংস্কার বলিত, "স্বামীর 

বাক্যে কদাচ অবহেল। করিওন1।” আবার স্বমীর চরণে তাভার ব্যথিত 

হৃদয় সর্বদ। সত্য ধন্মরক্ষ। করিতে ধাবিত ভইত4 এই দ্বন্দে সেথে কিরূপ 

ব্বণা পাইতেছিলঃ মৃ্ুকাপীন উক্কিতে সম্পূর্ণ পরিচয় পাওরা বায়_“আমি 
মা'র জন্তে জোর ক'রে প্রাণ বেখেছিলেম, ভগবান আমায় ভাল যায়গায় 

নিয়ে যাচ্ছেন, আমি অনেক যন্ত্রণ। পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে 

নিচ্ছেন” স্বামীর ব্যবহারে হৃদয়ের যন্ত্রণা মৃত্যু-মন্ত্রণা অপেক্ষা ছুঃদহ। 
এই স্বামীর নৃশংস আচরণেই যোগেশ গ্গিপ, সুরেশের গ্রেপ্তার ও 

কারাবাম, জ্ঞানদা গৃহতাড়িত। এই স্বামীর পৈশাচিকতায়ই যাদব 

' মৃত্যুদ্বারে, শাশুড়ী উন্মাদ গ্রস্ত । 

 হিন্দুরমণীর একি নিষ্ঠুর অগ্রিপরীক্ষা! সীতার অগ্নিপবীক্ষা অপেক্ষাও 
যেন নিদারুণ ! পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া প্রদু্ দীতার মতই পাতাল 

প্রবেশ করিণ। 

যে দেশের সতী স্বামীর মনস্তষ্টির জন্ঠ বারাগার দাদী হইতেও ক্রটী 

করে নাই, স্বামীর গ্রীতার্থ পঙ্গু স্বামীকে যে দেখেব সতী, বাবঙ্গন(ভবনে, 
বাড়ে করিয়। বিমা লইয়। গিয়াছিণ এইরূপ কবিকল্পন। দৃষ্ট হয়, লে দেশের 

লোকে প্রসুল্লচরিত্রকে হি্দুনারীর পূর্ণাদর্শ হয়ত বলিবে ন1। কিন্তু নে 
রাখ! উচিত প্রকুল্প স্বামীর প্রতীপগামিনী হইয়৷ যদি কোন? স্তীধর্মগগত 
মপরাধ করিয়া থাকে--তবে নিজের জীবনশোণিতেই ত তাহার ক্ষাণন 

৪২ ণ 

গর লা পাপ তি শী তিশি 

শপ এগার «০০ এটি যার, ০সহারিহরি- | 
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করিয়াছে। পাতিত্রত্য সম্বন্ধে গতানুগতিক জড় প্রথাকে মাংশিক ভাবে 

অবহেল! করিয়া নাট্যকার এখানে উজ্জ্বলতর, পবিভ্রতর আদর্শের স্থষ্টি 

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বক্ষিমচন্ত্র হিন্দুসমাছের সনাতন আদর্শ 

অনুসারেই হুর্যামুখী, কল্যাণী, প্রফুল্প, শ্র। প্রভৃতি চরিত্র অঞ্ষিত করিয়া- 

ছেন। নারীত্বের অভিমান লইয়! একবারমাত্র অভিমানিনী ভ্রমর 

পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু অনেক শুচিত্রত সমালোচকের 

মতে ভ্রমরের তুলনায় সু্য)মুখীই আদর্শ হিন্দুপত্বী । 
গুফুল্ল সরলা, পতিভ্রতাঃ ম মমতাময়ী গৃহস্থবধূঃ দৃপ্তা বারাগ্ছনা নয়, 

তবু প্রফুল্পের স্বর আদর্শ ব কল্পনা হিন্দুসমাজের নূতন, সৃষ্টি ॥ বেদব্যাস 
গান্ধারীচরিত্রে ধর্মতীন পুত্রের মাতার উজ্জল নাদর্শ পরিকল্পন! ক রিয়াছেন। 
ধর্মহীন স্বামীর সাধবী সত্যান্ুরাগিনী পত্রীর কল্পনা পাই গিরিশচন্দ্র? 

প্রফুলে । মন্দোদরী সীতাকে রামহস্তে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত 

রাবণের চরণে মিনতি করিত, কিন্ত তাঁর বেশী সাহস ঝা শক্তি তাহার 

ছিল ন!। গিরিশচন্দ্র প্রফুপ্লচরিত্রে এই আদর্শ পরিকল্পনা করিয়া দেখা হয়" 

ছেন, এইরূপ মহত্ব ও সতীত্বের তুল্য 'মর্যযাদা রাখিতে স্বল্প আত্মত্যাগের 
প্রয়োজন হয় নাই। এত্যাগ হিন্দুনারীবাঞ্ছিত স্বামীর পদতলে সতীব 
প্রাণ বিনর্জনমাত্র নহে _এ নুশংস নরপিশাচ স্বমীব কঠোর হস্তে 

স্বামীরই ধর্রক্ষার্থ আত্মবিসর্জন । তাই রাক্ষসের হস্ত হইতে শেহের 
পুতলি শিশু যাদবকে রঙ্গ করিয়! স্বামীকে দ্ুরপনেয় কলঙ্ক হইতে নিন্তার 

করিবর জন্য মৃত্যুবরণ । রমেশ যখন প্রকল্পের ক্রোড় হইতে যাবে 

লইবার জঙ্ক প্রস্ল্নকে খুন, করিতে উদ্ভত ইল, _শ্বভাথকোমল। প্রফু্হ 
অসাধারণ তেজখিতার সহিত স্বামীকে শুনাইল,_ “তুমি কি মূনে করত আমি 

প্রাণ এত ভালবাসি যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে.রে থ 

প্রাণভয়ে 1 পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কাঁধ্য কতে 

দেব? ধর্ম অনেক সহা করেছেন, আর সহ করবেন না! । সতর্ক হও, আমি 

সতী, আমার কথা শোন, যদি মঙ্গল চাও 'আর ধর্মবিরোধী হয়ো না। 

1কুম্টি ম্কঙ্খভ্নজু ও স্পিশ্ওত্কষে ল্ঞ্র ক্ষনে 

(*্শাশ্লতেশ্ স্ব ৮ 
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"আমার ভাল কি? এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? 

আমার ভাল আমি চাইনি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি, আমি এতদিন 

মা'র জন্ঠ বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। 

জগদীশ্বর করুণ যেন ্আম্মাশ্ল ব্সক্ত্যত্জি ০জ্জানাশ্ল 

»স্াশ্পেশ্ল াস্সশ্রি”্জ্ভ হুন্স 
স্বামীর হিতের জ্ন্ঠঃ শিশুর প্রাণরক্ষার জন্ত আত্মত্যাগ করিতে 

সমর্থ বলিয়াই প্রকুল্প যখন রুদ্রাণী মূর্তিতে জগমণিকে বলিল,_-“কেরে 
রাক্ষসি, মার কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিন ? 

তোর সাধ্য কি? নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে সব একত্র হ'লেও 
পালবে না” তখন পিশাচ পিশাচীও কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া বলিয়। 
উঠিল-__-_“একি সর্বনাশ 1” 

্রফুল্লের স্নেহ, নিষ্ঠা,_তক্তিঃ মাতৃমমতা! কোন্যোটিরই তুগনা নাই, 
অগারলেতের নিদশনস্বরপ ত তাহার , মুখের কথাগুপি এখানে তুশিয়! 

দিই £-__ (জ্ঞানদার প্রতি)» “আমার পেটের ছেলে নাই, যার্দৰ আমার 
ছেলে, আমার যা আছে ঘব যদবের, আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি ।” 

(মদনের প্রতি) “মদন দাদা, ধিক্ তোমায়, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে 
অধন্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙ্গে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে 
এনে রাক্ষদের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাকবে 1” 

_. ভঙ্হরির উক্তিই প্রফুল্লের যথাযোগ্য প্রশস্তি,-_ 
“মা তুমি এই পাগলকে ( মদনকে ) মানুষ করেছ, কিন্ত মাঃ তোমার 

মৃত্যুতে যেন ভজহরির ছুর্বদ্ধি দূর হয়।” 
প্রকুল্লের আত্মত্যাগ অতীব মহান এবং অনন্যসাধারণ হইলেও 

কর্ধের দিক্ দিয়া প্বলিদানের” তজ্জান্বিহ্ল পরিকল্পনা প্রফুল্ল 

অপেক্ষাও মহত্তর। জোবি সরস্বতীর বাপের বাড়ীর পাড়ার সরকারদের 
মেয়ে। ছেলেবেলা জবুথবু ছিল বপিয়! লোকে উহাকে জোবি' বলিত। 

প্রফুল্লের স্বামী রমেশের গ্ভার জোবির স্বামীও প্রবঞ্চক। তবে রমেশ 
শিক্ষিত ধূর্ত উকিল, দাদার নর্বন$ণ করিয়। তাহার বাড়ী দখল 
করিয়াছে, আর জোবির স্বানী রমানাথ মদ খাইয়! বাড়ী বিক্রন্ 



৩৭০ গিরিশ-প্রতিভা 

করিয়াছে-হ্যাগ নোটের দালাল, '্পাচদোরের কুদ্ধুর”, চুরিঃ জোচ্চরি 
এবং অপকর্ম মাত্রই সিদ্বহস্ত, মার “পরের বাড়ী থাকে, ঘুরে বেড়ায় ও 
আফিং খায়।+, 

ংসারে প্রফুলের প।রিখারিক স্নেহ মমতার অভাব হয় নাই । শাশুড়ী 

ত্র করিত, বড় জ। ন্বেহ করিত, স্বামীর ভালমাপার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ন। 
থাকিলেও মৃত্যুর পুবব পর্য্যন্ত ছুর্ব্যবহার লক্ষিত হয় নাই । মার গোবিন 

স্বামী তাহাকে চিনিতই না-_ 

“একদিন ছাদলাতলাক় দেখেছিল, আর একদিন মদ থেয়ে লাথি 

মেরেছিল ।+ 

শাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত বস্ত্রণ! দিত । [ জোবি বলিতেছে-মাগী বড় 

বজ্জাত, বেড়ির ছ'যক] দেয়, চুলকেটে দেয়ঃ বড্ড মারে। ] 
গর্ভধ'রিণী জীবিত। নাই, বাপও তাহাকে ত্যগ করিয়াছে ॥ (পম 

মরে গেল বাবা পঠিয়ে দিলে, বলে বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছে আবার 

কুড়ে পাথর গিল্তে এয়েছ, দূরহ, দূরহ, আবার ধরে পাঠিয়ে দিচ্ছিণ, 

আমি দৌড়ে পালালুম |») 

এদিকে আবার সন্্রম রাখিয়া রোজগারের উপায় নাই। 

( ণ্বাত্রাওয়!লাদের বাসন মাজতুম, তাদের কাহ থেকে পালিয়ে এলান, 

তারা বড় ন$& )।৮ 

এইরূপ চারিদিকে নিঃসহায় বাঙ্গালীমেয়ের পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া 

ভিক্ষা পে জীবনধারণ বাতীত আর উপায় কি? তাই, সে “অন্নের জন্ত 

দোত্রে দোরে কাক, বক, কুকুরের ম্যান ফিরে ।” 

ন।ট্যকার কোন জীবন্ত উন্মা্দিনী বাণিকার ছাক়্াবলস্বনে এই চরিত্র 

অস্কিত করুন বা ইহা তাহার কক্পনাপ্রস্থুতই হউক্, জোথি যে বাঙ্গলার 

নিরাশ্রয়। গৃহপরিত্যক্ত। বালিকার অবস্থ। স্থটন। করিতেছেঃ সে বিষয়ে 

সন্দেহ নাই । জোবির উক্তি__প্নধুন্ছদন ছুঃখের ভার ঝবার তোমার 

কি আর কেউ নাই? তাই বাঙ্গলী মেয়ের মাথায় সব ছঃখ চাপিয়েছে?' 

-_বড় মর্মমম্পর্শী, বড়ই করুণ আর বড়ই সত্য। 

রাজপথই জোবির একমাত্র আশ্রপ্ন এবং মুক্ত সংসারে বিচরণ করে 
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বলিয়। প্রফুল্ল অপেক্ষা তাহার জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চ আরও আয়ততর । কিন্ত 

নাট্যকার এখানে কূলবধূকে ই অন্তঃপুর হইতে স্বাধীন পথে বিচরণ করিতে 
দিবার আগে তাহার দ্বণা-লজ্জ।-ভয়-সঙ্কোচ, মস্তিষ্কের প্রক্কৃতিস্থতার সহিত 

হরণ করিয়ছেন। কিরণকে তাহার ন্বামীব সঙ্গে রাত্রিতে দেখ। করিতে 

নিষেধ করিয়া তাই জোবি বলিতেছে-_- 

প্তুই বদি জাম।র মত হ'তে পারিস্, বদি সকল ত্যাগ কা'র্তে পারিস্, 
বদি দ্বণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস যদি রান্তায়.রাস্তায় ঘুরতে পারিস্, 

বদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর না হে(স্ঃ তা হলে তোর স্বামীর সঙ্গে 

লুকিয়ে দেখ! করিস” . 
কলঙ্ক যার মাথার মণি; কোমল প্রাণে সকল সর 

লুকোন প্রেম তারই সাজে, ভয় থাকে যার তার তো নয় । 

জোবির এবম্িধ ্বণা-লজ্জ।-ভয়-নক্কোচরভিত চরিত্র তাহার নিজের 

কথায়ই প্রকাশ পায়। লে প্রেমে দেওয়ানা_--_ 

ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে, আপন ভাবে মগন রয় ॥ 

তার কিছুতেই মানা! নাই। তার-_ 

ভেদে গেছে সব বাসনা, সমান ভাবে বয় সময় । 

তাই যেখানে সেখানে ঘুরিয়া সে কখনও সরস্বতীকে সাস্বনা করিতেছে। 

কিরণের ছুঃখে সমবেদন। প্রকাশ করিতেছে, কিরণের স্বামীর সহায়তা 

করিতেছে, নিক্ষের অপনার্থ স্বামীর সেবায়ও বিন্দুমাত্র ক্রটা প্রদর্শন 

করিতেছে না। প্রক্কুত্ন যেমন জানে স্বামী গুরুলোক, তার নিনা। 

শুনৃতে নাই 1” জোবিও তাহার স্বামী সম্বন্ধে বলিতেছে-__ 

প্বামীর কথ! মনে করে সুখ, ভেবে সুখ শ্বামীর বাড়ী হুঃখ 

পেয়েছিলুম তাতে সুখ, স্বামী লাথি মেরেছিল তাতেও স্থথ, স্বামী 

নিয়ে সবই সুখ ।* 

স্থমীর জন্ত জোবি উন্মাদিনা, ভিথ।রিণী, দেওন়।না, যার চরণ সেব। 
করিতে সে ব্যাকুপা, যার মুর্তি তার হৃদয়াসনে, যাঁর মূর্তি দিবানিশি ধ্যান 
করে, “যার দর্শন আশায় পথে পথে ঘুরে, যার দেখা পেলে সে ইন্দ্রের 
ইন্জরানী, ভিক্ষা! ক'রে সে যথায় যা কিছু পায় প্র পাদপক্সে অর্পণ করে, 
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স্বামী তাহাকে চেনেনা, স্পর্শ করে না, বরং তাহাকে বণী*করে কিন্তু 

তাতে সতীর কি এলো! গেলো, সতী তার হৃদয়েশ্বরকে পুজা ক'র্তে 

পারে, এই তার যথেষ্ট, সতীর এ হ'তে আর কামন! কি?” 
নারীর এই প্রকারের কঠোরতম আত্মত্যাগ 'ও পাতিব্রত্য বাস্তব 

ভ্গতে সর্বাবস্থায় কতট। সভা বপিতে পারি না। গিরিশচন্দ্র বাস্তব 

১রিত্রের অনুচিত্র আকেন নাই-তিনি হিন্দু দাম্পত্য জীবনের আদর্শ 

অঞ্চন করিয়।ছেন মাত্র । আদর্শের সমীপবর্তী হওয়! কঠিন, কিন্তু আদর্শকে 
যাত্রাপথে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়া ত চলে। 

আদর্শ পতিব্রতা হইলেও জোবি কিন্তু স্বামীর মনস্তষ্টির জন্তঠ কোন 

অন্তায়ের আশ্রর গ্রহণ করে নাই। প্ররচুল্প যেমন স্বামীর প্ররোচনারও 

মিথ্যাকথা বলে নাই, আফিংখোর স্বামী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জোবিও 

তেমনি জোর করিক্বা বণিতেছে “আমি চুরি করব না” আর রমানাথ 

গোট! পচিশেক টাকা ন। পাইলে তাহার মুখ দেখিবে ন! শুয় দেখাইলে 

জৌবি উত্তর করিতেছে 

“আমি চুরি করতে পার্বো না, আমি রোজ বোজ দোরে খাবার 

রেখে যাব 1” 

প্রফুল্ল স্বামীর পৈশাচিকভায় সর্বদ1 মনে মনে যন্থণা অনুভব করিত, 

আর জোবি “মধুহুদনকে ডাকে এবং বড্ড ভ্রঃখ পেলেও, তার গান 

গেয়ে মনের আনন্দে থাকে |” 

প্রফুল্লের শ্ব'মী তাহার মৃত্যু ঘটায় আর জো খিবু* স্বামীর নিয়ত অসত্য 
সংশোধনের অতীত ব্যবহারে তাহার ইচ্ছামৃত্যু-_*এই শেষ দেখা, জোঁবি 

আর বাঁচবেন |” ৫ম অঙ্ক, ৫গ। 

মৃত্যুর পুর্বে প্রফুল্ল বণিতেছে “ভগবান্ আমায় ভাল যায়গ।য় শিয়ে 

[চ্ছেন্। যেখানে প্রতারণ। নাই, সেই খানে নিরে যাচ্ছেন। আর 

জোবি “একুল! নারী রইতে নারি, থাকবো গিয়ে তোমার কাছে”, বলিয়া 

মধুহুদনের আশ্রয় গ্রহণ করিল । 
কিন্তু যে “প্রেমে নেওয়।ন।” “ভেসে গেছে যার বাসনা,” যে 

আপনাকে বিলর্জন দিয়া পরকে স্বী করিবে বলিয়। হুলালের চাঁরত্রে 
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আশ্চর্য্য গ্ািবর্ডন সাধন করে প্প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনো, দেহ কিনোনা, 

প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়োয়, দেহ পেলে নয়। সুখ চাওতো সুখী 

ক'রো। নইলে জাল! দ্বিগুণ বাড়ে । দরদী দরদ চায়, প্র।ণ দিয়ে প্রাণ 

চায়, তার কাছে মাটার দেহের কদর নাই ” ৫ অঙ্ক, ৭গ। 
মেই জোবির সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ নুপ্রত্া/শিত কিনা ঠিক 

বল। যায় না" 

চরম দিন আজ উদয় হয়েছে---- 

আলো! ক'রে আগে চল, পাগলিনী ধাবে পাছে। 

কিন্ত নাট্যকার 'এই অভাব পুর্ণ করিয়াছেন “শান্তি কি শান্তিতে 1 

“মায়াবসানে” যিনি কাণীকিস্করের অশান্ত প্রাণে আজ্মত্যাগরূপ শাস্তি 

দিয়াছেন, যে *আত্মবিসর্জনে” রঙ্গলাল ও গঙ্গাবাই “্রস্তিতে” সেবাধর্ম 

প্রচার করিয়াছে, বে আত্মত্যাগবলে “তপোবধলে* তপোনিষ্ঠ খষি 

বিশ্বীমিত্রেরও জাল! দূর হয়ঃ সেই ভাবজষ্টা নট্যকাঁরের লেখনীতে 
জোবির কার্যয কিছুতেই পরিসমাপ্ত রহিতে পারেনা । তাই দে কাজ 

সম্পন্ন করিয়াছেন হুল্লজ্মন্সি। 
জোবির বরং স্বামী ছিল, সেই আনন্দেই সে উন্মন। হরমণিব 

বিদেশগত স্বামী ভরাডুবি হইয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছেন রটন। করিয়া 

স্বার্থপর ছৃশ্চরিত্র প্রতিবাসী তাহার চরিত্র নষ্ট করিবার জ্ন্য বারম্বার চেষ্ট। 

করিয়াও যখন সফলকাম হয়না, তখন সেই তুরাস্ম মতীর পবিজ্র নামে 

নানাপ্রকার মিথ্যাসংবাদ রটনা করিতেও সঙ্কে5চ বোধ করেন৷ 

জৌোবিকে বরং সকলেই আদর যত্ব করিত, কিন্তু ইরমণির মিথ্য। কলক্ষের 
কথ! শ্রবণ করিয়া সকলেই তাহাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখিত। এই 
অবস্থায় বাঙ্গালী রমণীর গ্রানিময় হুঃসহ জীবন বহন অথবা উদ্বন্ধনে 

জীবন বিসর্জন ভিন্ন আর কি কল্পনায় আসিতে পারে ? হরমণি তাই 

শীতল হইবার জন্য জাহ্বী বক্ষে আশ্রয় লইতে ছুটিয়া গেলেন কিন্ত 
নাট্যকার তাহার বিনাশ সাধন না করিয়া আমাদের আশ্রয়হীন 

স্রীলোকগণের এক নূতন নক্ষা স্থির করিয়া এক উজ্জ্বল পবিত্র ও 
সেবারত ভিথারিণীচরিত্রস্থষ্টি করিয়াছেন। ত্তাহার ব্রত হইল সেবা ও 

্ 
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পরহিত সাধন,” এবং তাহারই স্পর্শে হংখিনী অনাথ রমণী বুঝিল 
তাহার জীবন নিম্ষল নহে। তাই, “কাজ ফুরিয়েছে* বলিয়। যে জে!ৰি 
মধুহুদনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলঃ হরমণি রূপে সে আবার বলিতেছে-- 

“ভবে কাজ রয়েছে, ক]জ ফেলে গেলে, 

তার কাছে যাব কি ঝলে। 

সুধান যদ্দি গুণনিধি, “কাজ কারে দিয়ে এলে।, 
প্র এ চু ঞ 

কায়মনে রই সেবায় রত, দ্বণা-লজ্জ-ভয় ঠেলে । 

এই কাজ ভগবানে অর্পিত বলিয়াই হরমণি বলিতেছেন “আমর কাজ 

নয় মা, ভগবানের কাজ।” জোবি নেমন কিরণকে উপতদশ দেয় 

সংস্বতীকে সান্তনা দের, হরমণিও সেইরূপ নির্দলা ভূবন ও প্রমদাকে 

উপদেশ দেন এবং প্রনপ্নকুমার ও পার্ধতীকে সাস্তবনা দান কখেন। 

হুরমণির অবশেষে স্বামীর দর্শন হইল কিন্তু উন্ভয়ে যে পথে চলিগেন 

তাহা অতি নির্মল, শান্তিময় । তাহার বিস্তারিত আলোচন! বিবেকানন্দ 

প্রসঙ্গে বিবৃত হইরাছে। 

পপ । লক্দিলী ৩০ জ্ভভনী 

পমায়াবসানের” রঙ্গিণী ও “গৃহলক্্রীর” ম্হভলী চরিত্র সৌসাদৃষ্থ 
আছে, আবার যথেষ্ট বৈষম্য ও দৃষ্ট হয়। 

ভয়েই বাল্যদণা অতিক্রম করিয়। যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। 

কালীকিন্কর রঙ্গিণীকে বণিতেছেঃ “ভুমি আর আমার কাছে এসে! ন।, 

তুমি এখন ধুবতী”। আর প্রথম মঙ্ক ৫ম গর্ভাঞ্কে ফুলীর মাতা মণি 

কীর্তনীর কন্তার সঠিত নিল্পজ্জ কুৎসিত প্রস্তাবে অনুমিত হয় ফুলিরও 
যৌবন আগত । 

উভয়েই হীনকুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বঙ্গিণীর মাত বিন্বৃবৈষ্ণৰী 
বলিতেছে “আমি আমার নির্মল কম্তার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, লোকে 

তারে বেশার হছুহিতা বলে ।” ফুলীও চরিত্রহীন! কীর্তনওয়ালীর মেয়ে, 

তাহার ম| মেয়ের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিতে লজ্জাবোধ করে ন।। 
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ৈলেক্জও মত্ততাবস্থাক় উপেন্্রকে বলিতেছে পফুলী বাড়ীতে আম্তে 

পারে সে বুঝি খড়দ'র মা-ঠাক্রুণ”__ 

১ম অঙ্গ, ৬গ। 

উভয়েই অবিবাহিত।, এবং উভয়েই মহান ভব প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংশিক্ষ। 

ও আদর্শের প্রভাবে হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সমর্থ ভইয়াছে-_রঙ্গিণী 

কালীকিস্করের, আর ফুলী মন্সথের ॥ 

সত্যনিষ্ঠ কালীকিঙ্করের উচ্চাদর্শের কথ। রঙ্গিণী ম্যাজিষ্রেটকে 

বলিতেছে”__ 

“আমি একজন দেবতার নিকট উপদি্ঈ, তিনি আমার গুক 

ইঞ্দেবতা” । 

রঙ্গিণী এই শিক্ষাগ্ডণে অনেক উচ্চতন্ব খিক্ষ। কবিয়াছেঃ উচ্চ 

ভ্রানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে তাহার দৃঢ় প্রহীতি জন্মিয়াছে। সে হলধরকে 
বলিতেছে-_- 

“ছোট বাবু তোম।য় বারবার উপদেশ দিয়েছেন “তুমি কারুর লাগা 
দেবার কর্তা নও" । বিনাপরাধে কেউ নাজ পাবে, এ আমি কখনও 

দেখবে! না। ছোটবাবুর মানা, ছোটউবাবু আমাদের ইষ্ট, আমি তীর 
কথ। কখনও ঠেল্বো। না । তুমি যদি বাঁচিয়ে দও, আমি আদালতে 

সব সত্য ঝ'লে খালাস্ করবো” । 

অন্তত্র বলিতেছে-_ 

“আমার অন্তরে ভগবান বল্্ছেনঃ কৃতজ্ঞতাবলে স্থমের হেলে যাবে, 

নাগর জলহীন হবে, তুমি বল্্ছো। বিপদ্ সাগব, আমি গোম্পদু 
জ্ঞান কর্ছি”। 

আবার বলিতেছে-_ 

"আজ যে কাটলো, কালও সেই কাটাবে, মানীর মান ভগবান 
রাখবেন |» 

পুনঃ বপিতেছে “আমি মিথা। (শিখিনে, আমি শিখেছিঃ সত্য ভগবানের 

স্বরূপ, আমি বার বার পরীক্ষা! ক'রে দেখেছি সরলাস্তঃকরণে সরল বিশ্বাস 
কখনও মিথ্যা হয় না।* 

৪৩ 
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যেমন চরিক্রোন্নতি সাধিত হইয়ছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও 

তাহার যথেষ্ট বাুৎপতি জন্মিয়াছে। বিন্দু বলিতেছে--“আমাদের রঙ্গি 
ছোট কর্তা বাবুব কাছে শিখে শিখে যেত, একদিন জলে একটা কি ফেলে 

দিলে, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো” । 

কাণীকিঙ্করও বণিতেছেন “যে দিন কোন নূতন এক্সপেরিমেন্ট 

ক'র্বো, পাঁচ জনের সঙ্গে এনে দেখো । আরযদি কোন ইন্রামেন্টের 
প্রয্লোজন হয় লিখে প1ঠিয়ো, আমি পাঠিয়ে দেবো 1” 

ফুলী যদিও রঙ্গিণীর মত এরূপ উচ্চ শিক্ষ। পায় নাই, তথাপি মন্মথের 

নিকট নুতন নৃতন ফুল “তৈরি” করিতে খিখিভ ও ভাল ভান গান শিখিয়া 
মনের আনন্দে গাহিয়। ব্ড়োইত | মন্মথ খঙগিতেছে-- 

“এ দিকে ও চমতকার বোঝেঃ চমতকার শেখে ।” তবে কুণী 

বিগ্তাবস্তায় অধিকদূর অগ্রসর না হইলেও মন্মথের শিক্ষাগতণে যথেষ্ট 

কার্ধ্যপটুত লাভ করিয়াছে। মন্মথ যখন বঞ্গিতেছে--- 
“তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তে। আমার কাছে আসিন্ নি।” 

ফুলী-_অমন বুদ্ধিও কণ্রবে' তোমাপ কাঙ্জী ক'রেও বেড়াব। 

মন্মথ-_-আর তোকে আমার কাজ কর্তে হব না, দূর হ-- 

ফুলী-_দুর বলেই কি দুর ভব? তা হব ন।। ২য় অঙ্ক, ৪গ। 

এখন কাধ্যপটুতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বাকু। জনৈক বৃদ্ধাকে 
লইয়! মন্মথ আপিয়! ফুলীকে বলিতেছে-- 

“এই যে ফুলী! দ্যাথ--এই বুড়ীট। গাড়ী চাপা পড়েছে । ডান 

হাতট। একেবারে গেছে । একে হস্পিটেলে নিয়ে যেতে হবে। তুই 

একে নিয়ে এঁ গাছতলায় স্, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী 
নিয়ে আমি ।” ১ম অঙ্ক, ৫ গ। 

রঙ্গিনী ও ফুলীর নধ্যে নবস্থার এত পার্থক্য দে নান।রূপ প্রলোভন 
ও ছন্বসংঘর্ষে ফুশী-চরিত্র অপুর্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে আর রঙ্গিণী 

নিরবচ্ছিন্ন নিষণ্টক পথে বিচরণ করিয়া সকলের সমবেত প্রভাববলে 

'আপনার চরিব্র-মাধুর্ধ্য ছুটাইয়৷ তুলিয়।ছে। রঙ্গিনীর মা চরত্রবতী ) 
অন্থঃপুরে অভিভাবিক। হন্নপুর্ণার আদর্শ, বাহিরে খধি কালীকিঙ্করের 
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আদর্শ। রঙ্গিণীর মাতা বিম্দুকে কোন প্রলোভনই বিচলিত করিতে 

পারে নাই। মেয়ের কাছে .সে তাহার প্রলোভন জয়ের কথা 

বলিতেছে £-- 

“পল পুরুন ছু'য়েছে, মেলেছে। কাম্ড়েছেঃ আচড়েছে, কিন্ধ হর্ধ্যদেৰ 

সাক্ষী, আমি বু কষ্টে ধর্ম রক্ষা ক'রে পালিয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে আর 

আমর দেখা হয় কি ন। জানি না, কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস করো যে, 

তুমি অসহীর গর্ভে জন্ম ও নি।” 

রঙ্গিনীও মাতার চরিত্রের সম্বন্ধে স্পঈ জানিয়। বলিতেছে “আমিও 

সর্ন্যদেবকে সাক্ষী ক'রে বলছি যে, আন।র মা অনতী, এ কথ। আমার 

ধ.রণ। হয় না; আমর কথা ফুটতে ফুটতে কে আমায় দেবতার স্তব 

শিখিয়েছিল, কে আমায় সছুপদেশ দিয়েছিল, কে আমায় ছোটবাবুর 

ক।ছে নিয়ে গিয়েছিল, বড় বৌমাঁকে কে দেখিয়েছিল ?” ৩য় অঙ্ক, ৫ গ। 

আর ফুণীকে কত প্রলোভনের মধ্যে আপনার চরিত্র রক্ষা করিতে 

হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাতীরে ফুলী ভগবানের স্তোত্র 

গহিতেছে, আর ম। আপিগ প্রলোভন দেখাইতেছে “আচ্ছা তুই অমন 

করিস কেন? তোরে মাল্লিকবাড়ী কীর্তন কর্তে নিয়ে গিয়েছিলুম । 

হীরুঘে|ষ।ল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোকে চার হাজার টাক] দিতে চায়, 

আর ছুখো টাকা! ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। কর্দিন আমাদের 

বাড়ীর সাম্নে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে দেখেছি 1৮ 
গভধারিণীর উ:ত্তনা, অর্থের প্রলোভন। ফুনী এখন কিকরে? 

নেস্থির করিল “আমি দেোরে দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক/রে খাব । 

ভুমি ওসব কথা যদ্দি বল, তোমার বাড়ী থাকবে৷ না।” 

মায়েরও এক কথ।__শ্যদি আমার মতে চলিম্, তৰে বাড়ী ফিরিল্, 
নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্_-মার ভিক্ষে ক'রে খাদ্--মামি তোরে 

বাড়ী ঢুকতে দেব না ।” 
এই মনের অবস্থায়, ফুলীর সংসারবিতৃষ্ণ! জন্মিতেই গঞ্গাকে উদ্দেশ 

করিয়৷ বলিতেছে,_-"মা, এ পৃথিবীতে কি আশ্রয় পাব না, না পাই-_ 
তোমার কোলে আশ্রর দিও ।৮-.-_- 
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মন্মথ ঠিক তখনই কাজ লইয়া উপস্থিত! ফুলীর প্রাণে শাস্তি 
আসিল। 

এইরূপ ব্যাপ্রাদি শ্বাপদ-সম্কুল সংসারে নানারূপ বাধাবিগ্বেই ফুলীর 
চরিত্রের বিকাশ! হীরুঘেষাল বলিতেছে “কি ফুনী, তোর বরাত খারাপ, 

আমার কথা কানে কচ্ছিননি। শুন্ণে এতদিন তে-তালায় থাকৃতিস্, 
জুড়ী চ'ড়ে হাওয়! খেতিস্।” 

নীরদ বপিতেছে “তুই বিশ্বাস করিস নি, আমি তোরে ভারি 
ভালবাসি, একদিন যদি তোরে না! দেখি, আমার প্রাণ কেমন করতে 

থ।কে ! সত্যি ফুলি আমি তোর জন্তে মরি!” ৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ। 

নানারপ স্ুশিক্ষা গুণে রঙ্গিণীর চরিত্র পুষ্ট হয়ঃ “নির্মল বালিকা! 

পথফুলের মত ফুটেছে” আর এত প্রলোভন ও বিপদ সত্বেও ফুলী যে 

আপনার চরিত্র অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয্নাছে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য 

আর এত বাধাবিত্ব প্রলোভন, উত্তেজনার মধ্যে চরিত্র পুষ্ট হওয়ায়ই 
রঙ্গিণী অপেক্ষা ফুলী পাঠক ও দর্শকের মনোযোগ, সহানুভূতি ও 

শ্রদ্ধা অধিকতর আকর্ষণ করে। 

নীচকুলে জন্মিয়ও রঙ্গনী যেমন স্বভাবতঃই পবিক্রচরিত্রাঃ ফুলীও 

চরিব্রহীন! মাতায় ঘরে প্রতিপালিত1 হইয়াও নিম্ন । কালীকিস্কর 
রঙ্গিণীকে বলিতেছে-_ 

পতুমি আমার চক্ষের উপরে নির্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার 

গায়ে কেউ দাগ দেবে, এ আমার অসহা হবে 15 

শাস্তিরামও মাধবকে বলিতেছে পরঙ্গিণীকে তুমি চেন নাঃ ও মতলব 

করে। ন।। ভাবতিছ ছোট ঘরের মেয়ে» ছোট কর্তা আম্পন্মাশ্ল 

০ম্বজঈীন্ল্র মত মানুষ করেছে, রঙ্গির যদি নিশ্ব'স পড়ে যেমনি দোণার 
লঙ্ক! ছারখার হয়েছিল, তেম্নি তোমর। ছারখার হবে ।” 

ফুলীর সম্বন্ধেও মন্মথ বপিতেছে “ও ছোট ঘরের মেয়ে বটে, 

কিন্তু ও নিশ্মল।” 

পুনরায় মন্মথ যখন ফুলীকে দিজ্ঞল। করিতেছ “তুই যে বড় মাপ পাগ্গে 

ধ'রে ও আমার স।ম্নে ধর্মনাঞ্চা ক'রে বলেছিন যে কুসধগ(মী হখিনি ?” 
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ফুণীও জোরের সহিত উত্তর করিতেছে *তা৷ তে! হবোই না”। 
উভয়েই কার্ধ্যতৎপরা। রঙ্গিণী যেমন তৎপরতার সহিত কাঁী- 

কিন্করকে রোগমুক্ত করিল, অন্নপূর্ণার জামিন হইবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের 

সঙ্গে দেখা করিলঃ হলধরকে সধ্ূদ্ধি দিয়া, বিপদের সময় কাপীকিক্করকে 

স্থপরামর্শ দিয় তাহার স্থ্র্যে সম্পাদন করিল , ফুলীও নন্মথকে লইয়! 

গিম্না শৈলেনের প্রাণরক্ষা করিল, জাল হ্াগনোট পোড়াইয়া ফেলিল, 

বিরজাকে লইয়। গিয়া শৈলেনকে বাড়ী নিক্া আসিল এবং অবশেষে 

মন্মথকে রক্ষ। করিতে আপনার প্রাণ বিলর্ঞন দিল। কিস্তু সত্যাশ্রয়্ী খধি 

কালীকিঙ্করের সহিত যুবক মন্মথের যেরূপ পার্থক্য, রঙ্গিণী ও ফুগীর কার্ধ্য 

প্রণালীর মধ্যেও সেইরূপ কিছু পার্থক্য আছে, তাই কালীকিক্করের শিক্ষার 
রঙ্গিণী কখনও একটা মিথ্যা! কথ! বলে নাই, এমন কি হলধর মিথ্যার 

সহায়তায় হুষ্ট সাতকড়িও গণৎকারকে শান্তি দ্রিতে উদ্ভত হইলে রঙ্গিণী 
তাহাকে তিরস্কার করিয়া শাসিত করে-_ 

“তুমি যদি বাধিয়ে দাও, আমি আদালতে গে সতা ব'লে খালাস 

করবো” । 

আর মম্মথ যেমন সছ্দ্দে্সাধনের জন্ত অসৎ উপায় অবগন্বন 

করিতে ঘ্বিধা করে ন1, ফুলীও সেইরূপ ছুষ্ট হীর ঘোষালকে দরোয়ান 

কর্তৃক প্রহ্ৃত করে, গোপনে শরৎ ও নীরদের কুপরামর্শ শুনিয়। তাহা 
বার্থ করে, ও নীরদকে শিবের মন্দিরে ভূলাইয়। লইস্স! লইয়া হ্াগনোট 
পোড়াইয়। দেয় । 

উভয়েই অবিবাহিত। | রঙ্গিণী কালীকিস্করকে বলে “আমি বিবাহ 
কর্বোনাঃ” আর চরিত্রবতী হইলেও ফুনী যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহার উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহের সম্ভাবনা নাই। তবে 
উভয়েরই একট| প্রধান অবলঘ্বন ছিল-_রঙ্জিনী কালীকিম্করকে গুরু, 
মধা ও মিত্রের স্তায় ভাল্বামিত আর ফুলী ও মন্মথকে নিঃস্বার্থভাবেই 
ভাপবাসিত। তবে মন্মথ ও ফুলীর তালবালায় যুবক যুবতীর প্রেমের 
আভাষ পাওয়া যায়। মণি কীর্ভনী বলিতেছে-_ 

মোন।বাবুর পীরিতে পড়েছ, মে।না বাবুকে বিয়ে কঃর্বে, নয়? 
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ফুলী “সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথ!। কেটে তপিশ্তে ক'রেছে, 

সে তার গলায় মলা দেবে, আমার যা! জন্ম আমি তাঁর পা ধোয়াতে ও 

পারি না”। 

অন্থত্র ফুলী মন্মথকে বলিতেছে তুমি য। চাও, তা৷ আমি কর্বো, 

তা তুমি বারণই করো, আর যাই করো ।* ) 

“অমন বু'ক্ধও করবো, তোমার কাজ করেও বেড়াবো”। 

“দুর বল্লেই কি দুব হবো? তা হবে না”। 

মন্মথও ফুলীর মৃত্যু সময়ে বলিতেচ্ছ “নীরদা, যে দণ্ড তুমি আমায় 
দিলে তার কাছে প্রাণদণ্ড অতি তুচ্ছ ।” 

সম্ভবতঃ এই প্রেম স্থার্থগন্ধশৃন্ত ও কতকট। 71০1০, কিন্ত 

কালীকিক্কর ও রঙ্গিণীর ভ!লবাসা অনন্যসাধারণ। রঙ্গিণী কালীকিস্করের 

একেবারে কন্তা১ ছাত্রী, সথাঁও শিক্ষা।দাত্রী, (বালিক। আমার শিক্ষা ত্রী, 

বালিকা আমার গুরু১) রঙ্গিণীব গ্রকান্তিক ভালবাসার শক্তিতেই 

কালীকিঙ্করের উন্মাদ রোগ দূর হইয়া যায়, মাজিষ্রেট-পত্বীও এই কথ৷ 
বপিয়াছিল-_ 

ডিয়ার গ্রাণ্ট হার্ প্রেয়ার্, লভ উইল্ কিউর্ ম্যাডনেস্”। 
কালীকিঙ্কর যখন তাহাকে কাছে আসিতে নিষেধ করে, রঙ্জিণী উত্তর 

দিতেছে”__ 

. আপনি কি বোঝেন না যে আজ ছ? বছর সকাপ হলেই কতক্ষণে 

আপনার কাছে__পড়তে আস্বো, কতঙক্ষণে আপনাকে দেখবো, এই 

আমার চিন্তা? যখন বাড়ী পাঠিয়ে দের, আমার মনে হয় কারাগারে 

যাচ্ছ; রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, কূর্য্যদেব শীঘ্ব উদয় হও, দিন হ'লে 

আমি পড়তে যাধ। আমি চল্লেম আর আম্বো নাশ 

উন্মাদের ঘোরে বখন কালীকিঞ্কর জিজ্ঞাসা করিতেছে?” তুমি কে 

আমার যে তোমার কথা শুনতে হবে ?” 

রঙ্গিনী উত্তর করিতেছে “আমি যদি তোমার কেউ না৷ হই, তা হ'গে 

আমার সব শূন্ত! সংসার শূন্ত! জীবন শূন্য! প্রাণ শুন্ঠ! মৃত্যু ! 
নরক! "অন্ধকার! যস্ত্র! আমি তোমার কে ছোটবাবু এ কথ আর 
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বলো না”। রঙ্গিনীর আরও অনেক কথায় এই গভীর ভালবাসার 

সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 
“আমি ভালবাস! তার নিকট শিক্ষ। করেছি। আমার স্বতন্ত্র অন্তিত্ব 

নয়, তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নাই। আমার মন নয়, তার মন, 

তার মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি, আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার 
একটী ক্ষুদ্র বীজ মাত্র। সেই বীজ তার যত্বে জস্কুরিত হয়ে হৃদয়ে অমৃত্ত- 

ফল ফলেছে।” 

উভয়েই কাজ কত । (রঙ্কিণীর কাছে কালকিস্করের সেবাধর্দ্মের 

শ্রেষ্ঠ আদর্শ উপস্থিত, আর মন্মথ ফুলীকে বুড়ীর শুভ্রার ভার দিয়া 

গাড়ী আনিতে যায়)। রঙ্গিনীর কথায় মনে হয় যে নাট্যকারই বািকার 

মুখে নানাবিধ তত্ব (19171195001) ) প্রচার করিতেছেন, আর ফুলীর 

কথাবার্ত। ও কার্যে এমন একট। বালিকান্ুলভ স্বা'ভাণিক সরলতা দেখ! 

যায় যে রঙ্গিনী অপেক্ষ। ফুলীর পাগলামিই অনেক ভাল লাগে । 

[ মন্মধ-_”ওর ম1 ঠিক বলে ও পাগল বটে, কিন্ত ও ছেলে-বেল। থেকে 

পাগলাটে, য! মুখে এলো! ঝলে গেল” 1 

রঙ্গিণী কালীকিঞ্করকে বে দর! ও মার্জন! সম্বন্ধে উপদেশ দিয়/ছিল 
তাহ। অপূর্ব ও চমতকার হইলেও ফুলীর ক্ষিপ্রকারিতাঁ, বুদ্ধি ও চট্টুলতাই 
অধিকতর স্বাভাবিক ও হ্ৃদকসগ্রাহী । রঙ্গিণীর মত তাহার চরিত্র সর্ধবাতোভাবে 

অকপট ও সত্যনিষ্ঠ না হইলেও নির্মলতা৷ ও পরোপচিকীর্ধার জন্ক ফুলীর 

জীবন সরস মধুর । তাহার নিষ্ধল চরিত্র ও কৌশল সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় 
দিয়! নাট্যকারই তাহার মুখে বলিতেছেন, “আমি সাপের ছানাঃ বিষ দ(তও 

উঠেছে, টের পেয়েছি, কিন্ত আমি কাম্ড়াব ন1, পারি যদি, কেউ কাম্ড়ালে 

বিষ তুলে নেব 1,» 

শিক্ষা ও পরিপার্খিক অবস্থানুযায়ী উভয়ের কার্য্যপদ্ধতি ও আদর্শ 

স্বতগ্র হইলেও উচ্চজ্ঞান সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আবার বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই। রঙ্গিণী কালীবিক্করের নিকট হইতে তাহার স্তায়ই অ।ত্ত্যাগ 

ও উদারতার শিক্ষান্াভ করিয়াছে, আর ফুলশির আত্মত্]াগ শুধু 

শিক্ষাতেই পর্যযবমিত হয় নই, উহ! কর্মে প্রকটিত। নিের প্র!ণ বিলর্্জন 
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দিয়া পরম প্রেমাম্পদকে রক্ষা করিয়৷ ফুলী নিফফাম কর্মের চরম আদর্শ 
দেখাইয়াছে। আর এই আত্মবিসর্জনই, “পরের জন্য মাপনাকে বলি 
দেওয়া, স্বখের আশা১ ধর্শলাভের আশ! বিসর্জন দিয়ে, সহআ বাব 

বেস্তাজম 'হোক্, বিষ্ঠার কীট নরকের কৃমি হয়ে আমি তবু লোক হিত 

করুব এন ০ভ্ত্স্লে ভউচভ ক্কাক্ত আনল লই.” 
৫ম অক্ষ, ৩ গ। 

যদিচ এই আত্মিসজ্জন যে অঙ্কে আছে ভাহ। নাট্যকারের রচিত নহে। 

ফুলীর এবন্বেধ পরিণতিই যে স্বাভাবিক। দ্বিতীয় অঙ্কের “মরি যদি, তা 

দেখবে কেমন করে মরি 1৮ এ কথাতে যে 01858101110 ছিল 

তাহাতেই এই আত্মোৎসর্ণের পুর্বস্থচনা ছিল। আর ফুলীর পক্ষে 

মন্মথের-জন্য-মৃত্য অপেক্ষা সুখকর মৃত্যু আর কি ভইতে পারে? 
উর চরিত্রই নাট্যকারের ভূত স্থষ্টি। 'প্রতিবাসিগণ যেমন র্গিণীর 

সম্যক পরিচয় দিতেছে, “অদ্ভুত বাপিকা 'ও দেবী অংশ, ও সব করতে 

পারে ।” অনধূতের কথায়ও ফুলীর সম্বন্ধে বল! যাইতে পরে--৭বেটার 
নায়িকা অংশে জন্ম । শাপত্রষ্ট। হ'য়ে বেস্তার ঘরে জন্মেছিল। ও বেটী 
তখন কেদে কেদে বাবার কাছে গান কগ্র্ত, বাবার গা জ'লে ভেসে বেত। 

ও বেটী ন। গেলে কি হরগৌরীর মিলন হয় ?” ৫ম অস্কও ৫ গ। 

এ ছুটী চরিত্র একাধারে 13077527090 এর 11155 20975 0:০- 

£959197 নামক নাটকের “ভাইভি”কে মনে পড়ায় । 

2৯1 ন্বযম্শভ্ডান্ল পাত্র অভ্ভিভন্তভ্1 

গিরিশচন্দ্র সামাঙ্জিক নাটক পাঠ করিলে তাহার মাইনে অভিজ্ঞ- 

তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনিকি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী সম্বন্ধে 

বাহ! মআালোচন। করিয়াছেন ব্যবহারজীবী না হইলেও সমন্তই নির্ভূল 
হইয়াছে । নাটকের 1)1০৮এর ভিতরে মোকন্দম। সজানোর কি ষড়যন্ত্র 

গঠনে কি কাধ্যবিধি নিরূপণে সুক্সদশী আইনজ্েরব ভুদপিত। উপগন্ধ হয়। 

রমেশের ষড়যন্ত্রে দুরেশকে চোর বণিয়৷ সাব্যস্ত করা, টাক! পাঠাইয়। 
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ল্লীতা্রের জ্ঞাতিশক্রকে বশে আনিয় গীড়িতাবস্থায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় 
তাহাকে ধরিয়! নিয় যাওয়। ( এপ্রম্মুঞ্ন ), কাণীকিঙ্করের বঞ্ধাটহীন 
ংসারে মিথ্যা! মোকদমার স্ষ্টি কর! (ক্মাম্লাম্বতলাঞ্ন), জাল পুলিশ 

সাজিয়! ভূবনমোহিনীকে গ্রেপ্তার করা (স্পাভ্তি্ডি ক্কি স্পাক্তিড ), 
মন্মথ কর্তৃক কেবল কাগজের সহায়তায় কৌশলে জাল দলিল তৈয়ারী 

(গভ্ভতলক্ষ্ষ্দী ) প্রভৃতিতে গিরিশচন্দ্রের কক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 

যায় । এইথানে আমরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ে পৃথক্ পৃথক ভাবে 

তাহার বিশাল অভিজ্ঞতার পরিচয় দিব। 

5হ্ীজ্ক্লান্লী (51771551) আইনের চক্ষে আসামীকে 
প্রথমে নির্দোষ বলিয়! ধরিয়া! নিতে হইবে । তাহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত 

সমস্ত প্রমাণ ও তৎপরে তাহার বক্তব্য (১6%০০০)/) অপক্ষপাতে 

শুনিয়া বিচার কর! কর্তব্য। আইনের ভাষায় ইহাকেই বলে 

৭[9:098101)6102) ০ [181)000100৮, উদাহরণ স্বরপ,_“পুর্ণচন্রে” রাণী 

ইচ্ছা রাজ! শালিবানকে বলিতেছেন ৫ | 

শাস্ত্র নীতি বিচারপতির এই ভার 

দোষী বা নির্দোধী আগে বিচার না করে 

বাদী প্রতিবাদী প্রতি পক্ষপাত শুন্য» 
দোষারোপ যার প্রতি শুনে তার বাণী। 

একের বচনে অন্ঠ নাহি করে দোষী । 

পুর্ণচন্দ্র, ২য় অঙ্ক, ৩য় গ্ভাঙ্ক । 
"গোবরার” বিরুদ্ধে 7১:10: (মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টির) মোকদ্দম। 

চলিতেছে, স্বয়ং জজসাহেব পারজারির সাট্টিফিকেট দিয়াছেন-_-সহরে বড় 

ধুম পড়িয়াছে, কেহ জামিন হয় নাই, নিশ্চয়ই সেসন হইবে। সাত 

বংসরের জেল কেহই ছাড়াইতে পারিবে না । মোকদ্দমার শেষ দিন, কিন্তু 

মণিবাগ্দিনী (গোবরার ভিক্ষামাতা ) বাদীর স্ত্রীকে বসম্ত রোগে সেবা 

করিয়। বশ করিয়।ছে, শুনানীর দিন বাদী উপস্থিত নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট 
গেসনে সোপরদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেদিন মোকন্ধম! স্থগিত 
রাখিয়া ভাবিলেন মহারানীর উদিলেব (7১১19 75:0560০: ) দ্বার! 



৩৪ গিরিশ-প্রাতিভ। 

মোকদম! চালাইবেন॥ কিন্তু ভিতরে ভিতরে মণি আসিয়৷ মাজি্রেট- 

পর্বীকে ভিক্ষা ও সেবায় বশ করিস্বাছে, মেম্সাহেবের অস্থুরোধ, পরদিন 

আষিয়! বাদীর অভাঁবে তিনি মোকদাম| ডিস্মিদ করিলেন। 
এই নাষান্ত কম্সটী কথার অনেকগুলি প্রশ্নের সমাধান হয়। পার- 

জাথ্বিরহ মোকদ্দম। সেননে সপরদ্দ হইতে পারে, আর তাহাতে সার্টিফিকেট 
€(5559600. 6০ 79:986০96০--3008, 470, 196 08. ৮1০, ০০49) 

আব্গতক। আর বাদীর অন্পপস্থিতিতে প্রমাঁণ।ভাবে সেসনে মোকদ্দম। 

মোপরদ্দ ন! হইয়! আসামী অব্যাহতি পায়। 
[ ২৫৩, ২০৯ কার্য্যবিধি ফৌঃ ] 

*ক্রিমিনেল কেস বড় শক্ত ব্যাপার, দুদিক্ কাটে, প্রমাণ ন! হ'লে 

ওকেই জেলে যেতে হবে”। [ মায়াবসান ২য় অঙ্ক, ৪গ] 

কুষ্ধন বস্থুর উপরি-উক্ত উক্তিতে নাট্যকার দণ্ডবিধি আইনের ২১১ 

ধার! স্মরণ করাইয়! দ্িতেছেন। 

*প্রফুল্প* নাটকে কলিকাতা পুলিম কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সুরেশ 

ও শিবনাথের বিচার হইতেছে, উকীলগণ যথাক্রমে আসামীদের স্বপক্ষে 

দাড়াইয়্! বণিতেছে-_"আই এপিপ্নার ফর্ দি ফাই প্রিজনার” ইত্যাদি, 

ইন্টারপ্রিটার ম্যাজিষ্রেটের কাণে কাণে বলিতেছে “ব্রেকিং বকৃন্, ষ্টিলিং 

ইয়ারিং* রমেশ সাক্ষীর মঞ্চে দাড়াইয়। মিথ্য। হলফ লইয় ধর্মমতঃ অঙ্গীকার 

(08৮৮ ) করিতেছে “যাহ! বলিব, সব, সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্য। বলিৰ না, 

কোন কথ গোপন করিব না,” সুরেশ সেই মিথ্যা হলফে স্তম্ভিত হইয়া 

নিক্ষেই শ্বীকার করিয়া লইতেছে “আমি বাটালী দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ 

মাকুড়ী গুলি অন্নদ) পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাধ। রেখেছিলাম । 

"পাছে ওর ভাঁঞকে (প্রহ্ুল্নকে ) সাক্ষী দিতে হয় এই ভয়ে আসামী দে! 

শ্বীকার ক'রে নিচ্ছে,” পীতাম্বর এই আর্জি করিলে ম্যাজি্র্ট 

1018908 8$109709 'বাই জোরুক। গাওয়।” চাহেন, কারণ £299798) 

108909 9071880)19 নয়। এবং নুরেশ তাহাতে আরও জোরের 

সঞকিত শ্বীকার করে। উকিল প্হি ইজ. স্পিকিং অও্ার পুলিস 

পারহুর়েন” বলিয়! পুলিসের স্বন্ধে দোষ চাপাইয়! দিলে, ম্যালিস্রে 



সামাজিক নাটক ৩৮৫ 

তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন “নো হেলফ, আই স্বাব ওয়ারনড হিম” এবং 
"তুমি যাঁহা বলিতেছ তাহ! ফিরাইয়া না লইলে তোমার দণ্ড হইবে" বঙ্গ 
স্ুরেশকে সতর্ক করেন। তথাপি স্থরেশ দণ্ড প্রার্থনা করিলে হাকিম 

তাহাকে এই স্বীকারোক্তির উপরেই “পোনর ডিবস কঠিন পরিশ্রমের 

সহিত কারাগার,” আর শিবনাথের বিরুদ্ধে কোন এঞহ্সান্পি ভন 

ঞোম্বগা জল, উকিলকে “মিষ্টার পিয়ারসন্।'আই ডিসচার্জ ইউর ক্লায়েন্ট” 

বলিয়া শিবনাথকে ছাড়িয়া দেন। (ফৌঃ কা্যবিধি, ধারা ২৫৩) 

এইখানে পাঠকের জান! উচিত যে আইনের চক্ষে নিজের 
স্বীকারোক্তি € পরে যাহা প্রত্যাহৃত হয় নাই-_-00101989109 বাঁ 7168 ০1 

28116 )ই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং এই জন্তই পীতাম্বর অনেক চেষ্টা 
করিয়াও হাইকোর্টে মোসন দায়ের করিতে পারে নাই («বড় কৌদ্সিসিকে 
কাগজ পত্র দেখুলেম” )। তবে হাকিমের দ্বারা সতর্কতা প্রদান ব্যতীত 

প্রকৃত এক্রার হয় না, তাহাকে বলিতে হইবে ধে ইহাতে আসামীর 

সাজ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও ম্যাজিষ্ট্রেট স্থুরেশকে সতর্ক কাযা 
দিতেছেন ৬ ০০27011912) 0০0. আ]) 109 0000881)90 1০ ৩৮ 

00169881010, ৪০, 164, 364 0, ১, 0০09. 

আবার হাকিমের কাছে একরার করিলে সাজা হয় বটে, কিন্ত 

পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে কোনও অপরাধ হয় না ( 9৪ 2, 
71109008 40৮ ]। তাই কৃষ্ণধন মাধবকে বলিতেছে £-_ 

“আমি ঢের সত্যবাদী দেখেছি, আপনি জানেন না । অনেকে খানা 

গে বলেঃ আমি খুন করেছি, আদালতে গে অন্বীকার করে। আপনাদের 

বউ ও তাই কর্বেন।” মায়াবসান, ২য় অঙ্ক, ৪ গ। 
প্মায়াবসানে” মিখ্যাভিযোগে অন্পপুর্ণার নামে ওয়ারেন্ট হইলে রঙ্গিলী 

তাহা 00৫91 করিয়া! লইয়া আসে, আর-_--পপ্রযুল্লে” জগমণি রমেশ ও 
কাঙাশীচরণের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকাশ করিয়। স্বাপ তলা শ্ি- 

গল শামী ( &)0:0০৮ 0 99678 61061808 ) 

হইবে, অথবা 'একরারের” জন্ত তিন জনেই দণ্ড পাইবে বলি 
ভয় দেখায়। 



৩৮৬ গিরিশন্প্রতিভা 

এইখ।নে গিরিশচন্্র এপ্রুভ।রের মুক্তি লাঁত সম্বন্ধে এবং আদালত 

কর্তৃক না পার্ডন (ক্ষমা) পাইলে 'একরারের, জন্ক যে উহ! করে সেও দণ্ড 

পায়, এবংকুকার্ষ্যের সঙ্গীও দণ্ড পাইতে পারে, তাহাই ইঙ্গিত করিতেছেন । 
[ 9০০ 9979 898 0, 050. 8960 80+ 175৮1067009 4১০৮ ] 

রমেশ প্রফুল্লকে গল! টিপিয়! মারিয়া! ফেলিবার জন্য (৩০২ দঃ বিঃ) এবং 

রমেশ, জগ ও কাঙ্গালী তিন জনেই ষড়যন্ত্র করিয়৷ যাদবের প্রাণনাশের 
:চেষ্টা করায়ঃ তিনজনেই পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়, কেননা? পক্রিমিনাল 
প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্পট্ টু মার্ডারে “বালা মল” ছইই পর্তে হয় 1” 
(৩০৭ দঃ বিঃ।) প্রফুল্ল ৫ম অঙ্ক, ৪ গ। 

আবার আঁফম গুলিয়াঁছিল মাত্র, মুখে দেয় নাই, এইজন্য “শাস্তি কি 
শাস্তি”তে, ১০10109 ( আত্মহত্যা ) এর জন্য কোন 4669707)6 হয় নাই, 

কেবল 7১£02120% হইয়াছিল এইজন্য ভূবনমোহিনীঃ ধৃত হয় না। 

“আফিং গুলুলে কিছু হয় না, খাওয়| চাই, তবে 46697016 %6 5010100 

হবেশ। ৪র্থ, অ,৫গ। 

এইখ(নে ব্লা আবশ্তক যে তিনটা, অবস্থা! অতিক্রম ন। করিলে অপরাধ 

(4০6) অনুষ্ঠিত হয় না £--(১) 106910610হ, মতলব, (২) [9:01076100 

আয়োজন, (৩) 4,৮6910778 উদ্ভধম । প্রথম ছুইটাতে কোন অপরাধ হয় না, 

কিস্তু তৃতীয়টাতে অধিকাংশ স্থলে অনুষ্ঠিত অপরাধের ন্যায় সমান দণ্ড 

হইয়া থাকে । [109 890 511 [. 7১ 0] তাই “হারানিধির” হরিশ 

প্রতিশোধ লইবার জন্ত মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়। বন্দুকের গুলি ছুড়িরাছিল 

কিন্ত লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় হরিশ এটেম্পট্ টু মার্ডার অপরাধে /১1১30০7৫ 

(পলায়ন) করে, কিন্তু পরে মোহিনী চার্জ স18)01%ম করায় আবার 

লোকালয়ে ফিরিয়৷ আসে। বন্দুকের যোগাড় করিলেই (অর্থাৎ 7১16]72- 

&107)এ অপরাধ হয় না, কিন্ত লক্ষ্য করিয়। ছুড়িলেই অপরাধ হয় (লাগিলেও 

যেরূপ, না লাগিলেও প্রায় তদ্রপ)1 4১69৮৮ এর ন্যায় এবেট্মেন্টে 

(/১১৪৮:৪০৮-_সহায়ত। প্রদানে) ও তুল্য শান্তি হয়। তাই “শাস্তি কি 

শান্তিতে”, প্রমদাকে খুন করিয়াছে বলিয়! ঘেঁির মিথ্য।ভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট 
প্রপন্নকুমারের বিরুদ্ধ 02819 (দ' 



সামাজিক নাটক ৩৮৭ 

এবেটমেন্ট অব মার্ডার (৩০২1১০৯ দঃ বিঃ) চার্জ দিয়। ইন্মস্পেক্টারের 
দবার। 4::086 করান কিন্তু পরে সদাশিবের চেষ্টায় সেই ওয়ারেন্ট ক্যান্সেল 
(087901) হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে আসিফ! ইন্স্পেক্টারকে অনুমতি 
করেন, ন্809 ০0£ 1)91700015%), ও নির্শলার নিকট ক্ষম। ভিক্ষা করেন 

501) 1515 19 6109 08061)017110-12% 8 1 11100001009 1)675016 ! মায়ি, 

মার্জনা করিবেন, আমি না বুঝিয়/ আপনার বিপক্ষে ওয়ারেণ্ট 

দিয়াছিলাম”। 

আর 092191)17505তৈ যে সমস্ত 191] 1300109 ছিল, তাহাদিগকে 

101 2101776 900 9799661005 1700000 চড়াইতে হুকুম দেন ও 

সয়তানী চিত্তেশ্বরীকে ধরিতে হুকুম দেন £--01), 19 0১৪6 চিত্তেশ্বরী ? 
/17986 1062 5150, [৫ম অ, ৫ গল] [ ১২০ বি, ৩০২৫১১ দঃ বিঃ] 

এবং অবশেষে প্রমদাকে কোর্টে লইবার জন্য পাগলকে অন্থযোগ দেন £- 
“সদ[শিব, ০৪, 0০010. 199. 91১9:60. 0১০ 150, 9001 665610)00 

চ2৪ 81)0001) ৮ 

পগৃহলক্ষ্ীতে” স্ত্রী ও পুত্র উভয়ে মিলিয়। উপেন্দ্রকে পাগল সাব্যস্ত 
করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত রুজু করিক্লাছে। উপেন্দ্রনাথ “এই জন্মেই 
সব হ'য়ে যাক” বলিয়া স্ত্রীর গল। টিপিয়! ধরিলে, পুজ নীরদ পাগল অভিযোগে 

পিতাকে ধরিবার জন্ত ইন্স্পেক্টার বিনোদকে নিয়া আসে। কিন্ত সে 
উপেনকে না ধরিয়। নীরদকে বেশ দুই কথ! শুনাইয়! দেয় 2 

“পাগল হয়েছেন, না করেছেন, কিছু বুঝতে পারছি না। দেখে শুনে 
আমিই পাগল হবার যোগাড় হয়েছি”। আর তরঙ্গিনী ভাল সার্জন 

আনিতে বলিলে তাহাকেও শুনায় ১-- 

প্্যা ম।, তাই ডাকান, আমার কর্ম নয়” । 

কুমুদিনীর বাড়ীতে নীরদের পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রে শৈলেন্রের নামে মিথ্যা 
এটেম্পটের অভিযোগ ব্যর্থ হয়, কেননা! শরৎ তাড়াতাড়িতে শৈলেক্রের 
বাম হাতে পিস্তল (যাহা নীরদ শৈলেন্ত্রের নিকট হইতে ইতিপূর্বে আনিয়া 

রাখিয়াছিল ) দিয়! যাক আর এই সমস্ত সন্দেহজনক প্রমাণ থাকায় নিতাই 
উকীল কৌশল করিয়া পুলিস কেস্ "কাটিয়ে দেয়” । 



৬৮৮ গিরিশ প্রতিত 

এই নাটকেই (প্গৃহলক্ষ্মীতে”) একটী নূতন রকমের জালের মোঁফগামা 
উঠে। শরৎ কিছু টাক! পাইয়া শৈলেন্দরের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা 
নেওয়ার দরুণ ছুই খান! হ্যাগডনোট দেয়। কিস্তু মগ্মণের কৌশলে নীরদই 
পাঁচ হাজার টাক! দিয়া সেই ছুই খানি হাগুনোট তাহার নিকট হইতে 
কিনিয্া! লইয়া আদালতে দাখিল করে, যেন সে শরতে় রিতারসনারি 
রাইটুট। 7950731077075 7101৮ পাইয়া তাহাকে খুব জঙ্ করিতে পারে। 

শরৎ নিজে সহি করিলেও মন্মথের পরামর্শে উত্তর দেয়__-হ্াগনেটি জাল। 

আদালতে প্রমাণ হয় জাল? কারণ সহি থাকিলেও “যে কাগজে হাগুনোট 

ছু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাঁস আষ্টেক হ'ল, খী মিল 
খোলা হয়েছে । আর হ্াগুনোটের তারিখ আড়াই বছর আঁগেকার। বখন 

হাগুনোট সই হয়, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, শী কাগজেই জাল ধরিয়ে 
দেয়» । ৪র্থ অঙ্ক, ৬ গ। 

ফলে জজ নীরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে সোপরন্দ হইবার হুকুম দেন। 
আদালতে কেউ জাঁমীন হয় না, নীরদ হাজতে যায়। “ধর্শোর কল 

আঁপনিই নড়ে” । ৪৭১ দঃ বিঃ। 
এই নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পরে ১৯১৬ খৃষ্টাঙধে কালীলসথরী 

নামক জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সম্পাদিত বলিয়! এক জাল উইল 

প্রোবেটের জগ্ভ আপিপুর জজআদালতে দাখিল হয়। জজ সাহেব উহ! 
“জলি” মনে করিয্না ৩।৪ জন ভদ্রবংশীক্ন ব্যক্তিকে ফৌজদারীতেও সোপর্দ 
করেন। আলিপুর দায়রার বিচারে এ উইল জাল বলিয়া গ্রতিপন্ন হয়। 

মোকগামার প্রধান প্রমাণ ছিল যে সময়ে উইল সম্পাদন করার তারিখ 

ছিল) সে সময়ে উক্ত কাগজ “ইন্থু' হয় নাই। আসামীর পক্ষে নিয় 
আদালতে মিঃ সি, আর, দাস ও দায়রায় বিখ্যাত কৌন্সিলী মিঃ নর্টন, মিঃ 

এস, আর দাস প্ররভৃতি মহারধিগণ উইলের সত্যতা সমর্থন করিয়াস্থিলেন, 
বিগ ফলে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর করিক্ন! চাঁরি 

অনের শ্রীঘর বাসের হুকুম হয়। 

প্বলিদান্ঞ মৌহিত তাহার কোন ভাই নাই বলিয়া! দিখ্যা %83851 
৪9৪: করিয়াছিল । তাই রাপচাগের চেষ্টায় ওয়ায়েন্টে ধৃত হয়৷ 



সামাজিক নাটক ৩৮৯ 

“শাস্তি কি শান্তিতে” প্রকাশ সদাশিব চায়েনের গদিতে জাল হাঁগুনোট 

ডিদকাউগ্ট করিয়। টাক। লয়, কিন্তু পাগল ওয়ারেন্টের ভয় দেখাইলে 
প্রকাশ বাহাছরি করে “দশ হাঁজার টাক! বইতে নর, আজই মে টাক! 

ফেলে দিচ্ছি”। ঠিক আইনজ্ঞের শ্চায়ই নাট্যকার তাহাকে অব্যাহতি 
ন! দিয়া ইনৃপ্পেক্টরকে দিয়! তাহাকে গ্রেপ্তার করান কেন ন! 

“ফোরঙারির চার্জ টাক। দিলে কাটেনা, তবে আদালতে টাক জম! 

দিলে সাজ। কম হ'তে পারে”-- ৪র্থ অঃ, ৪ম গ। 
তবে পরে পাগলই তাহাকে ক্ষমা! করিয়া সেই চার্জ 10১0৮ 

করে। প্রকাশের বিরুদ্ধে বেণীবাবুর দেইজীর। ফৌজদারী মেকদাম। 
করিতে চায় কিন্তু তৎপূর্ববে ভূবন সাফাইনাম! লিখি! দিয়া তাহাকে দায় 

মুক্ত করিয়। দিতে রানী হয়। 

“মায়/বসানে* রঙ্গিনী মিথ্যাপরাধে অভিযুক্তা অন্নপূর্ণা দাসীর বিরুদ্ধে 
ওয়ারেপ্ট “কেনসেল করিয়! আনে, কিন্তু মিথ্য৷ চার্জ দেওয়ার অন্ত যাদব 
ও মাধবের ছয়মাস করিয়! জেল হয় । তবে খধষিকল্প কালীকিহর বন্ুর 

্রাতুপ্পুত্র বলিয়! মাজিষ্রেটের সুপারিমিতে ছোটলাট সাহেব বাহাছুর হীরক 
ভুবিলি উপলক্ষে অন্পদিন মধ্যেই তাহাদিগকে খালাস দেন। 

“বাঙাল” প্রবন্ধে হরেন্দ্রের মা! দেওয়ানের কথ। শুনিয়। গুল্রের নামে 
ওয়ারেন্ট বাহির করে ও মা ছেলেতে নানাপ্রকারের মামলা! চলিতে 

থাকে। |] 

“আয়নায়” সথষ্টিধর তড়িৎসুন্রীকে ভদ্রলোকের বাড়ী আসিয়া “মেয়ে 
বার করবার” জন্য €£9910955 ও 10077210117 এর চার্জ দেওয়ার ভাঁণ 

করে (৪৪৭, ৩৬৩ দঃ বিঃ )। 

“বলিদানে”ও কিশোর রমানাথের বিরুদ্ধে ঘড়ি চুরির অভিযোগ 
আনিবার ভয় দেখায়। কিন্ত রূপচাদ মিত্র সত্যসত্যই চক্রান্ত করিয়! 

একজন নির্দোষ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে, তবে 

কিশোরের জনৈক উকীল বন্ধুর চেষ্টায় বেচার। নির্দোষ (79০6 €1160 ) 

প্রমাশিত হয়। 

“হারানিধির” সোহিনী নানারূপে ত্রাতৃবধূর সর্বনাশ করিলেও, মৃত্যুর 



৩৯০ গিরিশ-্প্রতিভা 

পৃর্ব্বে বিধবা! যে একটী এজেহার (70)1706 9901৮186107) করে, তাহাতে 

প্রাণহস্ত। দেবরকে ন। জড়াইয়া সে বেচারা! উদারতার পরিচয় দেয়। 
[ 101067)02 4১০, 99৫6101) 99 ] 

ন্ 

(2 শুল্লাম্নী আইইভ্ন শম্ষক্ে) 
যোগেশ ইনসলভেপ্ট যাওয়ার ত্রামে খুধ মদ ধরিয্াছে, হরিশেরও সেই 

ভয়েই গৃহত্যাগ । রমেশ ব্যাপারীদের ঠ]০7.061০%, এর ভয়ে যোৌগেশকে 
মদ খাওয়াইয়া মর্গেজ সহি করিয়া লইয়াছে, কিন্তু যোগেশ যখন বুঝিলেন 

যে দলিল অস্বীকার করিলে ভাই অপরাধী হইবে তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া 

নিজেই গিয়া রেজিষ্ি করিয়! দিয়া আসেন। 
রমেশ 0116706 এর 1)01১51£ এ 19350951018 নিয়! ক্রমে ভজহরিকে 

জাল মুল্গুকচাদ ধুধুরিয়া সাজাইয়া তাহার দ্বার! 9০০৬০৪:)০০ করিয়! 

£85156 করিয়া নেয়। রমেশ ডিক্রি করিয়া! যোগেশকে ধরে এবং 

ভয় পাইয়। জ্ঞানদ! হাজার টাকায় নূতন বাড়ী বেচিয়্। ফেলে। 
“হারানিধি*তে হরিশের বাড়ীর 9919 সম্বন্ধে ৪০0৮০71582)9796 হয় 

কিন্তু 919:18+5 ৪৪16 এ নব দখল না ছাড়িয়া. 01910) দিবে বলিয়। শাসায়। 

73%1]17 সমস্ত 56129 করিতে আসিলে হরিণ শ্ত্রীধন বলিয়া! আপত্তি করে, 

কিন্ত 221]1$ তাহাকে ০০৪: এ 01511 দিতে উপদেশ দিয় ক্রোক্ 

করে । হরিশ আক্ষেপ করিতে থাকে-_- 

শ্গ্রীধন আবদ্ধ হইল, কবে দেহ আবদ্ধ হয়” (83০07 906) 
মোহিনী ন। বুঝিয়া তেজ বাহাছুরের বিরুদ্ধে যে %80%%1% করিয়াছিল 

তাহাতে মোকদ্দমার শুনানির পূর্বেই [১০1106 9016 হয় কিন্তু 2)%1001061 

এ বড় কৌন্সিলি দিয়! দরখাস্ত কর! সত্বেও সে দরখান্ত টেকেন|। 
অঘোরের মামীর 7:০1১০: যে [১০০919£ এর হাতে ছিল, মামীর 

মৃত্যু হইলে তাহার 51,7০0 00৫12: হয় । ]1007)6150%610) এর পর 

উকিল ;609176 নিয়া সমস্ত টাকা অঘেরকে বুঝাইয়া দেয়। 
“ম|য়াবসান” নাটকে ক্ক্ধন উকিল বলিতেছে “আমরা [:0£9881070814 

' 2080) 0096:56100 মাফিক ক(জ করিঃ* আবার খাবারের -লঙ্গে বিষ ও 



সামাঞ্জিক নাটক ৩৯৬ 

টাঁক1 দিয়া 7৪ ০৫ করিবার ইঙ্গিতও করিতেছে । অন্যস্থানে আবার 

বলিতেছে “মোকন্দমার যোগাড় হচ্চে তদবির, জার সেই তদবির টাকায় 

হয়।” দালাল (74০ত্ঘ 10:০16,) সাতকড়িকে বলিতেছে “আমি আপনার 

কাজ 1108 £90তৈ করবো? ০ 90 171 21)015,% 

কালীকিস্কর ও উপেনকে পাগল সাব্যস্ত করিখার জ্ন্ত আদালতে 

দরখাস্ত দেওয়া ভয়ঃ কিন্তু মেডিকেল বোর্ড উভয়কেই “পাগল নম, বলিয়। 

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন । উপেন্দ্রের বাটাতে প্রথমতঃ ঘরোয়া 02৮৮16107, 

এর কথ! হয়, পরে তিনি শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ও নীরদের “কুচুটেপণায় 
রাগ করিয়া নীরদের প্রতি দানপত্র করির়া দিয়! পা্টিঘন সুটের কথা 

বলিয়া কাশী চলিয়! যান। 

আর বড় বউ ঠাকৃরুণ, (তাহার ধন্থুকভাঙ। পণ ) এই [97016101 

৪110 এ আপনার অংশ কেয়ালে৷ করিয়া নেয়। টৈলেনের নামে শিবু 

উকিলের নিকট উকিলের 0০9 বাবদ অনেক টাক ব/কী পড়ে । উপেন্তর 

নীরদকে তাহার অংশ দানপত্র করিয়া! দেয় বটে কিন্তু বিরজ! দেবরের 

নামে যে 'দানপত্র” করিয়াছিল, উপেন্দ্র.“তাহার পিঠে লিখে দিয়ে রেজেষ্ট্ 

ক”রে দেয় যে বিরজার দানপত্র স্থিরমেজাজে লেখা হয় নি, সুতরাং 

তাহ। অনিদ্ধ।” 

উপেন্জ্রের এই সাধুতায়ই বিরজ। বিষয় ফিরিয়! পায় । 
শৈলেন্দ্র যে সমস্ত “উনপাজুরে লোককে টাকা ধার দিয় হ্া!গুনোট 

নিয়াছিল, নীরদ তাহার অস্থখের সময় দরদ দেখাইয়া! সেইগুলি নিজের 

নামে এন্ডোস+ করিয়া নেয় । শৈলেন ফন্দী বুঝিতে পারেনা, কিন্ত নীরদ 

এখন এই স্মস্তের বাবদ প্রায় একলক্ষ টাকার জন্য শৈলেন্দ্রকে দায়ী করে, 

শৈলেন নীরদের ভয়ে “নিজের১৪1)%:০ বেচে 0০৪৮৮ এর ০০9১ দেনার 

কতক দিয়েঃ আর কিছু টাক দিয়ে তালতলায় স্ত্রীর নামে একখানি 
বাড়ী কিনে সেখানে থাকৃতে চায়, কিন্ত শিবু উকীল বিরজার দরুণ 
শৈলেক্জের রিভারদনারি রাইট্ুটা আগেই 0০9 বাবদ রেজিষ্টারী করিয়! 

লইয়া এই বাড়ী বিক্রী সন্বদ্ধে রেজিষ্টারী আফিসে বাধা দেয় ও ক্রেতাকে 
শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে 09866 চার্জ আমনিতে উপদেশ দেয় । 

৪৫ * 



৩৯২ গিরিশ-প্রতিভ৷ 

বিরজ। আপনার বিষয় পায় এবং নীরদ ও শৈলেনের নামে যে টাকার 

ডিক্রী করে, নিতাই উকীল সেই টাকার জন্ঠ উহাদের বিষয় ক্রোক দিয়া 
বিরজার নামেই কিনিয়। লয়। আর উপেন্দ্রের এত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি 
ও হাইকোর্টের বিচার-ফল সম্বন্ধে উন্মত্তাবস্থায় তাঁছার শেষ উক্তি কি 
মন্মম্পশী, কি হৃদয়বিদ/রক !-_- 

“উপেন মরেছে, তার ছেলে দানসাগর করেছে---খুব দানসাগর 

হয়েছিল-_বড় বড় উকীল কৌন্সিলি সভাস্থ হ'ল, কত আইনের বিচার হ+ল, 
খুব দরাজ কাজ করেছে। ঘটি, বাটি, ঘড়, গাড় খাটঃ বিছান।, গাড়ী 
জুড়ী বাঁগানবাড়ী সব দান করেছে। ভূদানে অশেষ পুণা, তাই তানুক 
মুলুক পর্যান্ত দান করেছে। আর সোণ! রূপো। মুটে। মুটে| দু'হাতে 

বিলিয়েছে! তারপ্র ভুরি ভোজন, খালি দীক্মতাং ভুজ্যতাং__দীয়তাং 
ভুজ্্যতাং_ নেড়ে পেক়্াদ। পর্যন্ত বাদ যায় নি।* £ম অঙ্ক, ৬গ। 

এই অংশটুকু দেবেন্দ্র বাবুর রচিত। কিন্তু মুল নাটকের সহিত সম্পূর্ণ 
সামঞজন্ত রক্ষা হইয়াছে । 

মোহিনী কাদন্বিনীর দলিল 00115679] 96০071%5 শ্বরূপ নিজ দখলে 

লইস্! যায় । [ হারানিধি ] 

*্বাচের বাজীনে” হেমের সহিত শুভবিবাহের অগ্ে বীরেশ্বর তয় 

দেখায় “0০706:5০৮ ভঙ্গের নালিস্ করবেন, কারণ এই রকম নাকি সভ্য 

ইংরাজদের মধ্যে আছে”। | 

“বলিদানে" করুণাময় বাড়ী খান। 59৫0190 000705999 পর্য্যস্ত দিয়া 

মেয়ের বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াছেন। “আজ ছোট আদালতের 

সমন, কাল ছোট আদ।লতের সমন” । «কবে ইন্ললভেপ্ট যায এই তয় 
দেখাইয়। রূপরটাদ শালওয়ালার দ্বার] একখানা 1০৫১ 27877 বাহির 

করিয়া 0111? এর দ্বারা তাহাকে ধৃত করায়। ইতার পর তিনি নিজের 
চাকুরীতে জবাব দেন বটে কিন্তু কথার মানুষ” একট। মিথ্যা কথ৷ না 
বলিয়া 0078677% 90:69 নিয়। কিস্তিবদ্দী করিয়া লয়েন্। তাহার 

চিত্তবিকতির সময় রূপচাঁদ উকিলের সহযেগে বিধাহের এক 0০76৫99$ 

করিয়া লয় এবং তাহাতে উকিলের সার্ডিং ক্লা্কম্ব় সাক্ষী হয়েন। 
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কিশোর ও জেয।তিশ্ময়ীর বিবাহের সময় রূপর্চাদ উকিলসহ উপস্থিত হইয়। 

বাধা জন্ম(য়। ঘনশ্তাম টাকা দিতে চাহিলে উকিল ভয় দেখাঁন “উনি 

317601610 790:6011702008 06 00004৮ এ বিবাহ দিতে 179০৪20 

আমরা যদি টাকা না গ্লিই*। কিন্তু ছুলাল বিবাহ করিতে নারাজ হওয়ায় 
রূপাদের সমস্ত দাবী-দাওয়া বিসঙ্ভন দিতে হয়। হতভাগ্য উকিল 

আক্ষেপ করিয়া গেল £__ 

“ইস্ মন্ত 0%96টা হাত ছাড়া হলঃ একটা! 10106 [১006 ০ 19 

01507058 হতো” । 

উকিলের সম্বন্ধে “বেশ্লিক বাজারের” খখু্দিরামের মুখে একটু উক্তি 
আছে £-- 

“একটু ভাল স্থুট হ'লে খালি [086079 লওয়া, 01109169 [9%:কে 

হয়রাণ করা, যত হয়েছে 0০10, তেমন জিদি লোক হ'লে একটা 
3016 এ তিন £106:6101) কাটান যায়” 

এতদ্বাতীত দমায়াবসানে” বছুস্থানে পঞ্চায়েত সালিসের কথ৷ 

আছে £-- 

(“পঞ্চায়েত ক'রে মোকদ্দমার সর্বনাশ করুন” ) 

আবুহোসেন নাটকেও «কাজীর বিচার আছে। 

সর্বত্রই অভিজ্ঞত। লক্ষিত হয়। 

“৯০ 8161010115 

“মায়/বসানে” ডাক্তাঁর গু ই কালীকিস্করকে 4১510, পাঠইতে 

চাহেন ও বলেন যে সে উন্ত্ততাঁবশতঃ পোর্টের সহিত বিষ খাইয়া 

আত্মহত্যা করিতে চেষ্ট! করিয়াছিল । 

প্হারানিধির” ধরণী ডাক্তার %৮90কে বাচাইবার জন্য দরওয়ানের 
খাটিয়া ভাড়। করিয়। দেয় ও ডা৪:এএ জায়গা না থাকায় 0৪৮ 130558এ 

রাখিয়া দেয় । 

'প্রসুল্লে* হাতুড়ে ডাক্ত।র কাঙালীচরণ যোগেশের “ঘামও হচ্চে, 
শীতও কচ্ছে” দেখিক্ন। /১1০০001 এর ঢ১৪%০ট০৮, বলিয়(ছিল। 



৩৯৪ গিরিশ-প্রতিভ। 

স্থরেশ জেলে পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মেটের প্রহার থাইয়! রক 
বমি করিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয় । 

আর যাদবকে জল ন! পিয়া মারিবার চেঞ্ট। হইলে তাহার গায়ে ছুট 
ফুটিতে থাকে ও আগুন জলিতে থাকে কিন্তু ঠিকঙ্মগ্নে সুরেশ প্রভৃতি 

আসিয়! পড়িলে ডাক্তার বলে “কোন ভয় নাই, 20186 999 আছে” ও 

একটু ছুগ্ধ দিয়! তাহাকে সুস্থ করে, বদিও ইতিপুর্ববে রমেশের ডাক্তার 

10611001) এর নাম শুনিয়া 8311569: এর ব্যবস্থা করিয়। ফি নিয় 

চলিয়। গিয়াছিল। 

প্হারানিধিতে” নব প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে হেমাঙ্গিনী অজ্ঞান হইয়। পড়ে 
ও তাহার মুত্যুর আশঙ্কা হয়। কিন্তু ধরণী ডাক্তারের স্থুব্যবস্থায় 

নীলমাধব, স্থশীলা ও হৈমবতীকে দেখিয়া আরোগ্য লাভ করে । 

“মায়াবসানে” কালীকিঙ্কর ওষধের শক্তিতে উন্ম।দ হয় কিন্তু রঙ্গিণীর 

শুশব। ও ইচ্ছাশক্তিপ্রভ।বে আরোগ্য লাভ করে। 
রঙ্গিণী-_-“আমি সত্যি বল্ছি, তুমি ভাল হয়েছ ।» 
ক।লী--“আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই” ৩য় অঙ্ক, ৬গ। 

“বলিদানে” মুকুন্দলালের একে পপ্রঅাবের ব্যামো তাহাতে আবার 

উরুস্তন্ত কাটিয়। দেওয়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিতে হইত, কিন্তু অস্ত্রের 

রোগী যখন হিক্ক। তুলিল” তখন আর উপায় রহিল না।” 
জলে ডুবিবার পর হিরপ্মনীর [10৮160861০7 ৪০০ 10 করে, আর 

বাচিল না। 

করুণামন্ও “ম। ডাকৃচে।+ বলিয়। গলায় দড়ি দেয়। তাহার [000119 

ভাঙ্গিয়! যায় ও তৎক্ষণাৎ কন্তাকে শীতঙ্ন করিতে তাহার কাছে চলিয়া 

যায়; এদিকে স্বামিশোকে সরস্বতীর [৩৪:৮ এর ৪০৮:০০. ৪6০0)90 

হয় 4১:6০: ছি'ড়ে যার এবং সাধবী স্বামীর সহগমন করেন । 

প্পাস্তি কি শান্তিতে” গাড়ী হইতে পড়িয়া বেণী মর মর হয়, 

এবং 07১67%60) এ তাহার মৃত্যু হয়। প্রসন্নকুমার স্ত্রীর কাছে 

কাদিতেছেন, প্ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটানুম, রক্ত ছুটে বুৰি 
গঙ্গার তীরে গেল, সেই রক্তে বেনীকে ভাদিয়ে দিলুম” । 



সামাজিক নাটক ৩৯৫ 

পগৃহলক্ষ্রীতে” উপেন্ত্র একটু গরম হইয়া ভির্মি যায়) অর সাহেব 
ডাক্তার বলে 41১০7127, হেন, তেন” আর দেশীয় ডাক্তারের 7019৫- 

0815 এ শীপ্ই আরোগ্য হয় । পুনরায় একবার মুচ্ছিত হইলে মস্থ 
490 0701)3 0£ 10:10” দিয়! তাহাকে 0011%])909 হইতে রক্ষা করে | 

11167111919 130150090653 এর অবস্থাকস 96100180 দেওয়ায় ডাক্তার 

খুসী হইয়া প্রশংসা করিতে থাকে “০ 11059 ৪2৮০৫ 0১0 109619723 

116০”--সার পরিবারের সকলকে বলে--“সকলে ঘর থেকে স'রে 
যান। এঘরে আপনাদের কারে! অধিকার নাই। মন্সথ থাকৃবে, 
আর আমি যে 70079 প।ঠিয়ে দিচ্চি, সে থাকৃবে।” 

২য় অঙ্ক, ৫গে। 

“মেডিকেল প্রফেসন বড় হৃর্ভ” হইপেও অঘোরের আত্ম-কাহিনীতে 

ধরণী ডাক্তারের চক্ষে জল আসিয়াছিল । ২য় অ,৭মগ। 

৯৯ £ স্ঞশ্লেস্প ও ৮্পতলেভভ্ 

স্থরেশ লেখ৷ পড়া শিখে নাই, ইয়ারকি দিয়! বেড়ায়, কিন্তু জ্যেষ্টভ্রাত। 

যোগেশকে দেবতার মত দেখে। বয়াটে হইলেও মদে তাহার 

অত্যন্ত দ্বণা-_ 

"আমি আর যা কিছু করি না করি, মদ ছোব না।” 
এবং বড়ই উদারচরিত্র । 

নিজে কবুল দিয়! জেলে যাইতে প্রস্তত, তথাপি কুলবধূকে 
পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দিতে দিবে না । নিজের অসম্মানে ভ্রক্ষেপ নাই, 

কিন্ত নিক্ষলঙ্ক কুলে কলঙ্ক আগিয়াছে এই তার ভাবনা, বন্ধু বিপদাপন্ন 
এই তার অনুশোচন! ৷ যাহার “সাত পুরুষে মিথ্যা কথ! জানে না» 
সে মিথ্যা কবুল দিয়া জেলে গেল, কেননা-_ 

“সে আমোদ করে বেড়াকৃ তবু সে কাপুরুষ নয়, তাঁর যদি 
ট্রেনস্পোর্টেসন হয় তবু তাঁর ওই এক কথা।” ২য় অঙ্ক; ৩ গ। 

আদালত-গৃহে সুরেশের অনুতাপ হৃদয়বিদারক ও জেলে রমেশের 
প্রতি তীব্র কটুক্তি--”“আমি কাগজ ছিড়ে ফেল্লুম, তোমার পদার্পণে 



৩৯৬ গিরিশ-্গ্রাভিভ। 

জেলও কলুষিত," “তোমার জেল হয় না কেনজান? আজও তোমার যোগ 

জেল তয়ের হয়নি,” অতীব মর্খস্প্শী এবং উহার 7)7%708070 616৫৮ ও খুব 
বেশী। নাটকে শেষ পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ রক্ষিত হইয়াছে । 
জেল হইতে কিরিয়ও তাহার চিন্তা যাদবের কি হইবে? সুরেশ 
জ্ঞানদাকে দাহ করিয়! শ্মশানে অনুশোচনা করিতেছে £- 

“আমি জেল খেটেছি তাতে কোন ছুঃখিত নইঃ কিন্ত যেদোর 

মুখ মনে পড়লে, আমি প্রাণ ধর্তে পারি না”। 

আর সর্বদাই দাদাই তাহার একমাত্র ভাবনা । রমেশকে 

বনিতেছে £-.. 

“বোধহয় দাদা বেঁচে নাই, কিন্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে 

পড়েছেন,_-পরমেশ্বর জানেন দাদার কি সর্বনাশ তুমিই কচ্ছ"**তুমি যে 

দাদার মায়ের পেটের ভাই এই আশ্চর্ঘ্য !” 
শিবনাথকে বলিতেছে__“আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে 

ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন?” । 

যোগেশও উহার সম্বন্ধে বলিতেন "ও ছেলেবেলা থেকে আমা 

বই জানে না”। 
জেল হইতে ফিরিয়া আপিবার পরে তাহার নিশ্চেষ্তা ও নিশ্ষল 

ত্রন্দনে বিরক্তি বোধ হইলেও, এই «ভাই ভাই ঠাই ঠাইর” দিনে 
এরূপ মহাপ্রাণ সহোদর অস্তিপখ্িরল! 

হারানিধির নবও ত্রাতৃন্ষেহে সুরেশের অনুরূপ, তফাৎ এই, হরিশের 

দুর সম্পর্কিত ভ্রাতা, তাহারই অন্নে প্রতিপালিত, আর স্ুরেশের স্তায়ই 

দাদার অরধবংস করেন। তবে অন্নদাতার বিপদের সময়ে নিস্ষল 

অন্ুশোচনায় সময় কর্তন না! করিয়া উপায় উদ্ভাবনেই তাহার অধিক 

লক্ষ্য । অঘোরেরও চরিব্রস্মুটনেই এই চরিত্রের আবশ্তকতা, নতুবা 

বিশেষত্ব কিছু নাই। 

গৃহলশ্ষীর শেলেন্দ্র ভ্রাতৃন্নেহে স্থুরেণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন 

না হইলেও, মদ ও কুলটার প্রতি আসক্তিতে দাদার প্রধান মনঃপীড়ার 

কারণ হয়। 



সামাজিক নাটক ৩৯৭ 

নুরেশ সম্বন্ধে যেমন যোগেশ বলিতেন “কত মেরেছি, ধরেছি, কখনও 

একবার মুখ তুলে চায়নি । ৩য় অঙ্ক, ৪ গ।” শৈলেন্দ্র সেরূপ ছিল ন1। 

মদমত্তাবস্থায় দাদাকে বপিতেছে “দদা, নীরে কিনা বলে চেক বই 

দিবে না? তুমি কোণে বসে থাকতে পার আমি যদি না পারি ?” 

“ফুলী বাড়ীতে আস্তে পারে, সে বুঝি খড়দর মা ঠাক্রুণ।” প্রভৃতি 

দাদার মুখের উপরেই প্রগলভতাপূর্ণ কথায় ও উপেনকে লাঠি মারিয়া 
যাওয়।য় তাহার আচরণ ও কাধ্য সুরেশচরিত্র হইতে শৈলেন্দ্রচরিত্রের 

স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে । কিন্তু এই দমস্তই অনুষ্ঠিত হয় বেশ্টা ও মগ্ের 
প্রভাবে ) নতুব প্রক্কৃতিস্থ অবস্থায় তাহার নিংস্বার্থ ্র।তৃভক্কির তুলনা 
নাই । উপেন পারিবারিক কলহে অধীর ও মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলে 

শৈলেন্্র নীরদকে বপিতেছে-_- 

"নীরো, বাবা, তোর হাত ধরেছি, তুই সব ভুলে বা, দাদ! বেঁচে 
উঠুক, তুই বংশের একছেলে তুই সর্বস্ব নিন্! আমায় হাত তোলার 
ভিতর রাখিম্। বড় বউদ্িদি কি করলুম, কি করলুম, কেন ঝগড়া! 
করেছিলুম” ! 

২য় অ, ৭ গ। 

স্বভাবতঃ .উৎকৃষ্টচরিত্র কুসঙ্গপ্রভাবে উৎসন্ন গিয়াও ফিরিয়। আসিতে 

চেষ্ট। করিতে করিতে কিরূপ ব্যর্থ প্রযত্ব হয়, শৈলেন্দ্রচরিত্রে এই ভাল মন্দ, 

চেষ্টা ও বিফলতার সংঘর্ষ । তাই বেশ্তর মোহে মজিয়াও সে উপেনকে 
বলিতেছে-.. 

“মাথ! খারাপ হ'য়ে কি লে ফেলেছি, ত1 আমার মনে নাই । আমি 

ব'য়ে গেছি, আমার শুধরে দাও, তা না হ'লে আমার সর্বনাশ হবে”। 
উপেন্দ্রের সঙ্গে বিদেশে যাইবে শ্বীকারও করিয়াছে, কারণ সে জানে 

“এখানে থাকলে আরও অধঃপাতে যাবে”, আবার স্ত্রীকে বলিতেছে-_: 

“তুমি বউদ্দিদিকে বলে লোক খোজে।, যদি কেউ গুণগান করতে 
পারে, কেউ যদি কিছু খাইগ্নে আমায় তোমার বশ করিয়ে দিতে পারে । 

মেজদ। রাগিলেই কুমুদ্বিনীর কাছে মন "ছুটে যেতে চায়, আবার “সথানে 
গেলেও “লেঃ 1” 



৩৯৮ গিরিশ-প্রতিভা 

আর এই ভয়ানক যাঁতনায় নিষ্কৃতি পাইবার ভন্তই সে চরম ওঁধধ 
চায় “মরাও ভাল, এ ভারি যাতনা” । 

৩য় অঙ্ক, ৩ গ। 

তাহার চরিত্রের হুর্বলত। এই ম।নমিক ঘ্ব'ন্্বর সংঘর্ষে বিষ্চন্মর হইয়া 

উঠিরাছে। বাস্তবিক উহ! অতীব উদার। দাদাকে ধাক্কা মারিয়। 

কুমুদিনীর বাড়ী চলিয়৷ গেল, কিন্তু তাহার জন্য দাদার অবস্থা দেখিয়! 
বিষাদ ও ক্ষোভে একেবারে মৃতগ।য় হইয়া গেল-_ 

“কি কুলাঙ্গার জন্মেছিলুম, বুধিষ্টিরের মত ভাই আমার জন্য 

পাগল হ/ল”-__ ৫ম অঙ্ক, ৬ গ। 

বেশ্তার প্রভাব সত্বেও স্ত্রীর প্রতি তাহার স্বেহ ও ভালবাসায় সেই 
উদারতার পুষ্টি এবং সরলতায় নীরদের চক্রান্তে সর্বস্বস্ত হওয়ায় তাহার 
অন্রশোচনায় উহার বিকাশ £__ 

“তোমার মত নিন্ল ম্ী হর আমি স্বপ্নেও জান্তেম না! ; আমি 

রত্ব চিনলুম-_কিন্তু শেষে ।*****শআমি অধম, নীরের চেয়েও অধম। 

নীরে আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার স্ত্রীকে পথে বসায় না। আমি 

অলপ, আমোদপ্রয়। আমি তোমার সর্বনাশের হেতু”*"' 

৪ অঞ্চ, ৪ গ। 

বাস্তবিক নানারূপ ছন্দসংঘর্ষেই শৈলেন্দ্রচরিত্রের বিশেষত্ব । 

২২, £ ললছ্েস্প শু তহ্মাভ্িন্বী 

একদিকে আমরা দেখি সরল উদার সুরেশ ও শৈলেন, অপরদিকে 

দেখি নরাকৃতি পশু রমেশ, মোহিনী ও নীর্দ। রমেশ এটর্নি, যোগেশ 

তাহাকে যেমন স্সেছ করেন বিশ্বায়ও তাহার উপর অগাধ। কিন্তু রমেশ 

বিবকুস্ত পয়োমুখ। স্বভাবতঃই সে খল, অকৃতজ্ঞ এবং ভ্রাতৃত্রোহী। 
যোগেশের ছুই একটা কথান্ই তাহার চরিত্রের সম্যক পরিচয় 

পাওয়া যায়" | 

"উকীল কি চীজ.! তোমায় পাচ পাচ বৎসর ফেল করেছিল, কি 
অবিচার! কি অবিচার! এতদিন ষে বাড়ীটে শ্মশান কর্তে পাস্তে”। 
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যেমন প্রভূ, তেমনি ভৃত্য । এটনি হইম়াই গ্রালের ফেরারী জানিয়! 

কাঙালীকে তাহার দরকার । জগমণি (যে রমেশক্ে তাহার কতক জুগি্যি 

বিবেচন। করিত ) প্রথম দর্শনেই বুঝিতে পারিল $---- 

“এদের ঘরোয়া বিপদ শীঘ্রই বাধ্বে, আর ও যে উকীল দেখছি, 

ভতদিন বিশটা জাল কর্বে। আর বখন ডাক্তারখানা রাখতে বলে, 

কারুকে বিষ খাওয়।বার মভলব বদি না গ।কে তে। কি বলেছি।” 

১ম মঙ্ক, ২গ। 

কাজেও শেষ পধ্যন্ত ঠিক তাহাই হইয়াছিল ॥ সহছোদরের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা চুরি-মোকদ্দমার স্থষ্টি আবার ইনৃস্পেক্টরের বিশেষ অনুরোধ সত্বেও 
তাঙাকে ধর্ম দেখান, «1 1)৮৪ 6103) 02৮1) 6০ 24 10306109-%, 

ধোগেশকে মদ পাওয়। ইরা তাহার বিষয় মূলুকাদ ধুধুরিয়ার নামে বেনামী 
করিয়া! জাল মুলুকঠ।দ সজাইয়! তাহার বরাবর রেজিষ্টারী করিয়া ও 

ক্লায়েণ্টের 131)%1£ এ দখল লইয়। স্থয়ং যোগেশকেই গলাধাক। দিয়। 
বাহির করা, জেলে গিয়া ছোটটভাইর অংশ লিখইয়।! লইবার চেষ্টা, এবং 

বংশের ছুলাল ঘাদখকে বিষ খাওয়াইবার ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে মনে হস্ন রমেশ 

সমস্ত ক।জই প্রথম হইতে এটন্রির মধ্যে যাহার। অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও পশ্ু- 

প্রক্কৃতি, তাহাদের ন্তাক্পই গুণিয়। গুণিয়! শেষ করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত 
রুশুকার্ধা হইলে সেও বাস্তবিকই একট গহহ্িরিকাল ক্যারেকটর,ই 

হইত, কিন্তু প্রকুল বাধ! দেওয়ায় অবশেষে স্্ীহত্যা পধ্যন্ত করিতে এই 
ণভিলেনের* দ্বিধা হয় নাই! 

গিরিশচন্দ্র শ্বয়ংই প্রকুলের মুখে তাহার পরিচয় দিয়াছেন__ 

“তুমি বড় অভাগাঃ সংসারে কখনও কারুকে আপনার করোনি ।” 

অন্তত জঞানদা বলিতেছেন-_. 

“কি প্রতারণা! সেকি চগ্ডাল? স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! বামায়ণে 
শুনেছিলেম্ কে একজন রাক্ষস চক্ষে ঠুলি দিয়ে থাকৃতঃ সে এসে জন্মেছে, 
ও শ্কান্ষ্ল জ্বঙ্ল ১, 

“কাহাকেও নাপনার না করায়ই”, সর্ধ্গ্রাসী স্বার্থ তাহাকে এরূপ 

পিশাচে পরিণত করে। 

৪৬ ৮ 
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সত্য বটে এরূপ চরিত্র বিরল, কিন্ত একেবারে অভাননীয় নয। 

সেক্ষপিস্জরের রিচার্ড দি থার্ডের সহিত তাহার কতকটা তুলন! হইতে 

পরে । 701৮0 0101010১ 19১016518 41705 00 1)81360:0 ০9£ 6081010101) 

10810850165 21) 115 59011)955810105 250 মতপুজান ৮ 100100 0 

1)99691165- 170 ০5৮৪৭ 190 06110759181) 161) 9611622১176 15 

1817756]7 210296-2? [117%116 072 9176158351)8510 ] 

রিচার্ডের বরং পিতৃভক্তিরপ ভূষণ ছল, পিতৃদ্রোণী ভ্রাতৃঘাতী 

আওরঙ্গজেবেরও বরং স্ত্রী ও কন্তান্সেহ ছিল, কিন্তু নৃশংস রগেশ॥ জগমণি 

এবং কাঙ্গাণী অপেক্ষা ও অধম | ভজহরি ঠিকই বলিতেছে-_ 

“আবার ধর্ম দেখান টুকু আছে নাফি? তুমি আমার মাম। মামীর 

(জগমণি ও কাঙ্গালীর) উপর । এদের মুখে কখনও ধরন্দের কথ৷ 

শুনিনি । এমন কুলের ধ্বঙ্জ| আর হয়? 'আবালবুদ্ধবনিতা ওর নাম 

গাইবে, ধমরাজ গুঁকে নরকের মেট করে দেবে ।”? ৫ম অঙ্ক, ৪ গ। 

প্হারানিধি”্র ত্মাজ্ছিজ্বীও রমেশের ভ্তায়ই কৃতন্গ নরপণ্ড। 

রমেশ দাদার সর্বনাশ করে, আর হরিশের নর্বন।শ মহছোদরোপম আবাল্য- 

স্থহদ মোহিনীর হর্ব্স্ততায়। তবে রমেশ ভ্রাতৃপ্রোহ করিয়াছি স্বার্থসিছির 
জন্ত, আর মোহিনী বন্ধুদ্রোহী হইয়াছিল ইক্ত্রির-পরিতৃপ্তিহেতু | কাদদ্বিনীকে 

কুঁণের বাহিরে আনিয়। তৎপরে তাহাকে গলাধাক্কায় বাহির করিয়! দিয়া, 

ঈতঃপর বন্ধুকন্য।! "সনীলার কথ। তাহার দুষ্ষশ্মের সহচর গুণনিধিকে 

ঝলিতেছে ১--- | 

“্যত টাকা লাগে-_-ছামার প্রাণ বাচে নাস্াস্ুণীলাকে এনে 

দে) এই সাজান বাড়ী সুশীল! নইলে সাজ.বে না শুনেছি ওর বাপকে 

বড় ভালবাসে, আমি ওর বাড়ী ছেড়ে দিতে রাজী আছি, দেখ্না চে 

দেখনা ; টাকায় কি না হয় ?” 
“হারানিধিগ ১ম অঙ্ক, ওয় গ। 

পরে সুশীলাকে বলিতেছে-_- 
দ্ুন্দ্রি! তুমি আমায় দয়া! কর**..আমি বাড়ী ফিরিয়ে দিচ্ছি, 

জিনিষপত্র খোলস! দিচ্ছি, তোমার বাপকে ভাইকে খালাস বরে 
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আনৃছি, তোমার পায়ের গোলাম হয়ে থাক্ছিঃ তুমি আমায় দয়! কর, 

তোমার জন্তে প্রাণ যাঁর” ২ অস্ক, ৪গ। 

সত্রীর প্রতি পাশৰিক আচরণে প্রফুল্লের প্রতি রমেশের ব্যবহারের 
কথা মনে হয় । বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে বন্ধুর সর্বনাশ,” কাদন্িনীর প্রতি 

কৃতদ্বতাঃ বন্ধুকন্তার সতীত্ব-হরণের চেষ্টা, ভ্রাতৃবধূকে সর্বনাশ করিয়া 
তাহ।কে মারিয়া! ফেনিয়৷ পুনরায় সেই দোষ নিরীহ সদারং ডাক্তার 
( অঘোরের ) উপর দেওয়ার চেষ্টায়, নাট্যকার মোহিনীতে উচ্ছ.জখল, 
ননুষ্ত্ববিহীন, “বড়লে।কের কলঙ্ক' _ধনাঢা-চরিত্র--অষ্কিত করিয়াছেন । 

স্ত্রীর কাছে সে বশিভেছে-+ 

“তুমি মনে কর আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে, গরীবের বাড়ী 
পাঠাই) দয়া শেখাতে ? তা নয়__-খবরের কাগজে লিখবে যে মোহিনী 

বাবু সদাশয় ; তার কন্ত! দীনদুঃখীর বাড়ী বাড়ী গে, বার অন্ন নেই 
তারে অন্ন দেয়, দণটা বাড়িয়ে ণেখে,_ ও শুন, ক্লাপাম্বাজী, 
বলল জ্রীলা্,্ল হত ম্সিহএভ্ি £ 

১ম অঙ্ক, ৬গ। 

মোহিনী মনে করিত ধর্মকর্ম সব লোক শেখানে। | 

তবে রমেশের যেরূপ কোন স্দ্গুণের লেশও ছিল না, মোহিনীর 
চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এ্রকাস্তিক কন্তান্সেহ। মনীক্কৃত বগ্ত্রে একটী 
সাদ চিহ্রেই অবশেষে তাহার চরিত্রের পরিবন্তন সাধিত হয়। সাখৰ 

স্্রীর প্রতি সে হূর্ব্যবহরের অবধি করিত ন৷ কিন্তু মেয়ের প্রতি তাহার 

অগাধ স্নেহ ছিল। স্ত্রীকে ইতর ভাষায় কটুক্তি করিতে করিতে 

বলিতেছে-_-..- 

“মেয়েটার জ্ঞান হয়ে অবধি তোর গায়ে হাঁত তুলিনি কিনা? তাই 
মার খাবার সক্ হয়েছে 

অন্তর বনিতেছে---__ 

“মামার মেয়ে না তোনার মত অপণার্ধথ হয়. মেয়েটাকে উচ্ছর 
দিওনা--এই আমার কথ 1” | 

হেমাঙ্গিনীর অন্ধের নম আর তাহার শক্র মিত্র ভেদ নাই, 
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কন্ঠাকে নীরোগ করিতেই হইবে । তাহার বিশ্বান নীলমাধবের 

(হরিশের পুত্র ) ষড়যন্ত্রে সে হর্বংত্তের হস্তে প্রহত হইয়াছে, কিন্তু কন্ঠাটী 

আবার নীলমাধবকে দেখিলেই ভাল থাকে । এই মানবিক দ্বন্দেও 

কন্ঠান্সেহেরই জয় হইল, তাই 
একবার তাবিতেছে----ওরি মত্লবে হয়েছে! লুট করাবো, খুন 

করবো, রাস্তার লোক দে বলাৎকার কর্বো, কাটবো, মারবো, না হয় 

ফাসি যাব।” আবার হেমাঙ্গিনীকে বাচাইবার ক্ন্যই এই শব্্রর 

সম্বদ্ধেই ভাবিতেছে £--- | 

“নীলকে দেখলে আমার মেয়েটা ঝড় ঠাণ্। থাকে, দূর হোক্, ও 

এই ফড়ুবন্ত্রে থাকে থাকুক, ওরে ডাকাই, মেয়েটা ওকে দেখলে যেন 

রোগ সেরে বায় 1৮৮৮, যর্দি আমার £হনা তাপ হয়, নীলমাধব সহশ্র. 

দোষে দোষী থাকলেও ভূলে বাব !! ৪র্ঘ অঙ্ক, ৩গ। 

এই মিলন হইতেই ক্রমে অনুতাপ এবং হরিশের সহিত পুনরাগ 
সখাস্থাপন। এবং পরে হরিশের পুক্র নীলমাধবকে একমাত্র কন্তা অর্পণ 
করিয়া পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিশ সাধন করে । 

৯৩০1 শ্বীজম্মাম্রন্ন ও ল্বীল্লচ 

সহেদরচরিত্রের ভ্ভায়। পুত্রের মধ্যেও গিগিশচজ্্র ভ্বীঞল- 

আঞ্রতম্বশ্ল মত পিতৃমাতৃভক্ত, হৃদয়বান্ ও ঈশ্বরবিশ্বীসী চরিত্রও 
যেরূপ অস্কিত করিয়াছেন, আবার নীরদের হ্যায় হৃদয়হীন, কুচক্রী, কৃতগ্ 

পুত্রের দৃষ্টান্ত ও উপস্থাপিত করিয়।ছেন। পিতার দুর্দশার সময়ে কর্তবা- 
পরায়ণ পুত্র নীলমাধব বলি-তছে “যদি সর্বস্ব নিয়ে থাকে, আমি ত আছি- 

আমাকে ত মানুষ করেছেন; এতদিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন 

এখন সংসার আমায় দিন) সুখে নির্ব্বাহ ক'র্তে না পারি, ছুঃখে নির্বাহ 

করবো । আপনার চরণে আমার মত্তি আছে.*****, ৮ 

“হারানিধি” ১ম অঙ্ক, ৪গ। 
নীলমাধব যখন কাদগ্বিনীকে বলিতেছে--*"" 

"ভুমি জাননা, ভগখান্ কণপ্কভঙ্জন ! তিনি তাপিতের আশ্রক, তুমি 
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তার ধরণাপন্ন হও, ছন্মতি দূর কর । এই মহারাজ্যে তোমার স্থান নেই, 

এ কথা মুখে আন? কীটপতঙ্গ পশুপক্গী সকলের স্থান আছে, আর 

তোমার স্থান নাই ?”---- 

( “হারানিধি” ২ অঙ্ক, ২গ) 

তাহার ভগবদ্বিশ্ব।স ও নির্ভরশীলতার পরিচয় পাই । 

পিতৃশক্র মোহিনীর সর্বনাশ সাধনে উদ্ভত গুণনিধি সরকারকে বখন 

সে বপিতেছে- 

“একবার লোতের বশীভূত হ'য়ে আমাদের সর্বনাশ করেছ__, 

এবার রাগের বশীভূত হয়ে আর একজনের সর্বনাশ ক*র্তে চাচ্ছ? 

ছিঃ ছিঃ বয়েদ হয়েছে এখনও শেখ) এস তোমায় কে।লে ক”রে নিরে 

যাই, এ গলির রাস্তায় ত গাড়ী পাওয়া! যাবে না।৮---7 

তাহার অদ্ভুত ক্ষমাণীলতার পরি5য় পওয়! যায় । আবার অঘোর, 
নব ও কাদস্থিনীর চক্রান্তে বখন হুষ্ট মোহিনী লাঞ্ছিত হয়, মোহিনীকে রক্ষ। 

করিয়া সে অলীম উদারতার পরিচয় প্রদান করে । 

মহান্ুতব যুখক কাদপ্থিনীকে বণিল-_-_" 
“যদি প্রতিশোধের ইচ্ছ। ছিল, অন্ঠ প্রতিশেতধ কি নাই? যে তোমায় 

বণ! ক'রে ত্যাগ করেছিল, তারে তুমি জগতের হিত ক'রে দেখাতে 

পা'র্তে যে তুমি মহতের অপেক্ষা ও মহৎ”***৯০০০০ 

5র্ঘ অঃ ৩য় গ। 

নব ও অধোর আর মোহিনীর নিকট হইতে হরিশের বাড়ীর যে 

দলিল বলপুর্র্বক কাড়িয়া লইয়াছিঙ্গ, মোহিনীকেই তাহা প্রত্যর্পণ 
করিয়। সেই মহত্বের পরাকা্ঠ। প্রদর্শন করে । এবং ইহার চরম পরিচগস 

পাই যখন দে মাতা ও ভম্নীসহ মোহিনীর বাড়ী 'মামিয়! হেমাঙ্গিনীর প্রাণ 
রক্ষা করে । 

ক্কষিস্পোন্ল কেবল পিতৃমাতৃভক্তই নয়, দশের এবং দেশের 
উপকারই তাহার জীবন-ব্রত। তাহার সংযুক্তিতেই পিতা বরপণস্বরূপ 
প্রচুর অর্থলোভ পরিত্যাগ করে। যাহা! হউক বিবেকানন্দ অধায়ে ও 

নানাস্থানে এই চরিত্রের অল্পবিস্তর অলোচনা হইয়াছে । 
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ভ্বীলুল্া আবার ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। একারবর্তী পরিবারে 
এইরূপ চরিত্র একটী প্রধান কণ্টক। এই চরিগস্থষ্টিতে নাট্যকারের 

অন্ভুত দক্ষতা প্রকট হইয়াছে । 
তাহার সম্বন্ধে শরৎ বলিতেছে-__ 

“যে বিচ্ছু দেখছি, সব পারো বাবা ।” 
“গৃহলন্মনী” ৩য় অঙ্ক, ৪গ। 

পিতা নৈলেন্ত্র ও নীরদকে ঘরে কাজকম্ম দেখিবার ভার দিয়াছেন, 

নীরদ রমেশের স্তায়ই পিতার সহিত বেশ টিপিক্া! টিপিয়া কথা বলিতেছে, 

আবার শৈলেনের সঙ্গে অশান্তি করিতেও বেশ সিদ্ধহস্ত-_ঝগড়া করিয়া 

নহে, গালাগালি দিয়া নয়, মুরুবিবন্না করিয়া, অস্ত্রের ঘায়ে লবণের 

ছিট। দিয়। । ঘরো। পার্টিননের সময় শৈলেন্ত্র উপেনকে একসঙ্গে থাকিতে 

হন্থরোধ করিয়া বলিতেছেন £-- 

শৈলেন্্র-নিতাইবাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, শ্রী নীরের 
সঙ্গে আমি পারিনে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর মত কথা কয়, 
আসার সব্ধশরীর জ্বলে যায় 

নীরদ-_কেন কাকাবাবু, আমি আপনার কখনে। অসম্মমন করি 
ন[ই, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে বল্লেন । 

নিতাই__নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও। 

,নীরদ--( উঠিয়! ) আমি বাঁচ্ছি, কাকাবাবু অন্যায় বল্ছেন। যেমন 

নিন্ম বাব! বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চল্তে চেয়েছি--এই 
আমার দোষ । বাবার কাছে ঠিসেব নিয়ে আমায় যেতে হতো উনি 

তে। যেতেন না। 

শৈ-নীরোঁ, বন, মামি তোর ন/মে লাগাই নি, তুই যদি আমার 
সঙ্গে ঝগড়া ক্িস্, গানাগ।লি দিতিস্ঃ তাতে আমার কিছু হ'তে না। 

সামি বল্তুম--“বাব1, আমার খরচট। ন! হ'লে চল্বেনা, তুই মেজদাদাকে 
বলে এট। পাশ ক'রে দিস্। তুই গ্যাষ্য-_মন্ত।ব্য--উচিত- _আন্ুচিত 

এই সব বলৃতিস--তাই তো! আমার-- 

নী-_তাইতে বল্তেন--“তোর তেো। বাপের বিষন্ন খরচ কচ্চি নে? । 
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শো সটকি আমি সম্ঠি সত্যি বলেছি % ন্ড ৬পে ভয় ক'রে 

তে।র কাছে চাইবো কেন ? 
নী--সাত্যি মিথ্যে আছি জানিনে, সে আপনারা বুঝুন। 

২য় অঙ্ক, ১ গ। 

এই স্থানেই চরিত্রটা বেশ মুর্ত হইয়। উঠিয়াছে। 
ক্রমে শৈলেন্জ ও মন্মণের সহিভ ঝগড়া করিয়া হীরুণোযালকে সমর্থন 

করায় তাহ। আরও পুষ্ট হইয়াছে । ৈপেন্দ্রের সুখের উপনে বলিতেছে-_ 

«আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমান কবে তাড়াছে পারেন না, 

আপনার একলার বাড়ী নয়।” 
শৈ-_-একলার বাড়ী নয়? তোর বাড়ীঃ দেখি তুই কি করে ভীরেকে 

রাখিস? মোনা, বেটার হাত ধ'রে বার করে দে। 

নী--ওঃ তাইতো বলি ভেতুড়ের এত 'আম্পর্ধী হলে! কি ক'রে? 
আপনিই সব শিখিয়ে শিখিয়ে দেন ? 

শৈ- শিখিয়ে দিই_খুব করি! (হীরুবোষানের প্রতি) বেরো 
শালা--দরোয়ান--দরোয়ান-_ 

নশীরদ--দরোক্নান ডাকৃবেন না, দবোয়ান আমাদেরও মাইনে খায় । 
চীরুবাবু, বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বন্গুন। ২ অঙ্ক, ৪গ। 

গিরিশচন্দ্র এই চিত্র আরও পু করিয়াছেন বখন উপেন্জ্ের সম্মুখে 
নীরদ শৈলেন্দ্রকে বলিতেছে-_ 

“উনি এখন কত রকম বল্বেন! উনি আমার নামে কি ন! 
খল্ছেন ।” 

শৈ-__কিকি? তোর নামে কি কি বলেছি বল্। 
নী--আর কি বল্বেন? বাবা কবে সর্বেন, আমি টণকছি, আমি 

কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি কলে সন্তষ্ট হন- ভোন। ক্মামি 
সত্য পথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না। 

শৈ--তোর আগাগোড়া মিছে! 

নী--আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই। 
শৈ-_দেখ, ছুচে। ভূতে খাবি ! 
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নীরদ-_ দেখুন, আমার অপরাধ দেখুন। 
২য় অঙ্ক, ৭গ। 

শৈলেন্দছের মর্থে আঘাত করিয়া! পিতার নিকট তাহাকে রাগত 

দেখাইয়া নীরদ আপনার বেশ ছাপাই প্রমাণ করিল। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে এই চরিত্র আরও পুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। ক্রমে 
সরলপ্রাণ শৈলেন্দ্রের নিকট হইতে রিভঞ্গভার লইয়! গিয়া পাচহাজার 

টাকায় শরৎকে বাধ্য করিয় কুমুদদিনীর বাড়ীতে শৈলেন্দ্রের নামে মিথ্যা 
20667002660 700106: খুনের অভিযোগ উপস্থিত করে। 

শৈলেন্দ্র যখন উপেনকে লাঠি মারিম। কুমুদিনীর বাঁড়ী চলিক্স! যায়, 
তখন তরঙ্গিণী কথ! বলিতে উপক্রম করিলে নীবদ বিশেষ কৌশলে 

তাহাকে নীরব গাকিতে ইঙ্গিত করেঃ যেন 'ভাইএব ধাগ তাহাদের উপর 

ন পড়ে । 

ক্রমে শৈলেন্ত্রের অসুখের সময় সেবাশুশ্রমার ছলে অনেক গুলি 

হ্যাগুনোট এনডোরস্ কার্য লইয়। পািসন স্থুট করিয়া শেলেনের সব 

টাক। কড়ি হাত করে। আনার "লাগিষে ভাঙ্গিয়ে মন্সথের উপর আর 

বিরজার উপর শৈলেনের মত ভাঙ্গিয়ে,” এবং 'বাব। পা গল হয়েছে বলে 

আদালতে দরখাস্ত করে। 

আমর! নিয়ে এই পুত্রের সম্যক পরিচন্ধ পাই যখন সে উপেনকে 

ধপ্সিবার জন্য ইন্ন্পেক্টার নিয়া অসিয়াছে, নিতাই উকিল লার্জনকে 
সব বুঝাইয়। পাঠাইয়া। দিয়াছেনঃ বৈগ্ভনাথ প্রভৃতি উপেন্ত্রকে লইয়! 

বাইতেছেন-_ 
উপেন্দ্র- দাড়া ও, দীড়াও, বাছার মুখকাস্ছি দেখছি, চাদমুখ দেখছি, 

আমার বংশের তিলককে দেখছি---- 

বৈদ্য--এসো, এসে । 

নীরদ-_€ তরঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে ) মা, দেখ না, আমি যদি 
গারদে না দিই তে। আমার নামই নয়! 

উপেন্ত্র-_মরি মরি নীরদচন্দ্ররে ! ওর্ঘ মন্ষঃ ৮ গ। 
উপেন্দ্রের কথায়ই নীরদের নর্থ পরিচয় পাওয়া ধায়-- 
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ন্কুপতিলক, কুপতিণক, বংশ পৰি করে জন্মেছ !-ধগ্ত মি, 

তোমার গর্ভধারিণী ধন্ত, তোমার জন্মদাত] ধন্ত 1” 

নীরদের চরিত্রও যেমন নিখ,তভাবে স্য্১ আখার ইহার উপর মানের 

প্রতাখও সম্পূর্ণরূপেই প্রতিফলিত । বিরজ। মন্মথ সম্বদ্ধে তরঙ্গনাবে থে 

হুইটী কথা বলিয়।ছেন, তাহ।তেই উহার কতক পরিচয় পাওয়া যায় ২ 

“নীরে পড়া প।রূতোনা, স্কুল পালাতো, ও সব বলৃত বলে সেহ ইসুক 
তোমাদের রাগ ।” তরঙ্গিণীরও অভিযোগ--“দিদি, তুমি নিয়েকেই 

দোষো ।” ২য় অন্ক, ৪গ। 

পঞ্চম অঙ্কে দেবেন্দ্রবাবুর হস্তেও নারদশ্চরিজ সমভাবেই পুষ্ট 
হইস্কাছে। 

“মারাবসানে” আঞ্ন্য ৩ আিত্মেল্ সহিত নীরদেষ 

কতকাংশে এক্য থাকিলেও, রমেশের ন্যায় নীরদেরও তুলন! নাই । যাদব ও 

মাধবের বরং কিছু এজুকেশন ছিল) উকিলের সহিত কথোপকথনে, 
শান্তিরামের কষ্ধায় “তোমাদের লেখাপড়ার গু৭৮ তাহাদের মুখনিঃস্থত বড় 

বড় কথায় £7701)2011500781862192)  50011610] 90.000501011% 

1090/519 9108011)810৮ প্রভৃতি কথায় ইংরাজী শিক্ষার কতক 

পরিচয় পাওয়া যায়ঃ কিন্তু নীরদের পড়াঁশন। কিছুই হয় নাই । মাধব- 
বাদবের কালীকিস্করের সহিত বাঁক্া।লাপে বরং কিছু শিষ্টতা আছে, কিন্ত 
নীরদ কেবল অশিক্ষিত নয়, পিতাকে “কেন মশায়, আমি তো কিছু 
বলি নাই” উক্তিতে শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র লেশও পাওয়া! বায় না। 

নীরদ যেমন ফুলীকে প্রলোভিত করিবার জন্ত ফাঁদ পাতিয়া পেতী- 
বেশিনী বারাঙ্গণা কর্তৃক লাঞ্িত হয়, মাধবও রঙ্গিণীকে “কলক্ষিত 
কর্বার ইচ্ছায় চাকর শাস্তিরামকে টাক কবলিয়েছিল । তবে বাধিনী 
মাত। ভরঙ্গিণীর ও পুক্রশিক্ষায় উদাসীন পিতার পুক্র নীরদ অবশেষে 
নরঘ(তক পিশাচরূপে পরিণত হয় কিন্তু মাধব এবং বাদব কর্তৃক প্রথমে বন্ছ 
মপকল্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ক্রমে অনুতাপ-বলে উহার। আত্মাপরাধ ব্থালন 
করিতে সমর্থ হয়। ০৪ গর? দীনুর মুখে ইহার কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন +-"- 

৪৭ 



৪8০৮ গিরিশ-প্রতিভা । 

“পুলিসের চাক্রীতে রকম রকম দেখ্তে হয়। গোড়ায় ভাল বীজ 
পড়েছে, বোধহয় এ্যদ্দিনে কাটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের 
কোদালে বড় কাটাগাছ চেঁচে ফেলে |” 

“মায়াবসান” ৪ অঙ্ক, ২ গ। 

৯৪ £ ভ্ভজ্হ্ল্িঃ অত্ত্বান্ল ও হ্ছলম্হ্ল £ 

“প্রফুল্লের" ভ্জ্জজ্হন্িনি ণ্হারানিধির” আঅত্ম্বা্ ও 

“মান্মাবসানের” হ্ভভ্নঞ্রন্প2 তিনজনই বয়াটে, কিন্ত বুদ্ধিমান । কয়টা 

চরিত্রস্ষ্টিতেই নাট্যকারের অদ্ভুত দক্ষতা পরিলক্ষিত হয় ; ইহারা কলার 

দিক্ দিয়! যেরূপ সরসঃ নাটকেও খুব ভাল ভ্মে | ভজহরি সম্বন্ধে রমেশের 

ন্যায় বুদ্ধিমান উকিলও সার্টিফিকেট দিতেছে “খুব চালাক*। কেবল 

সার্টিফিকেট নয» ) ভজহরির বুদ্ধির কাছে রমেশের সমস্ত ষড়যন্ত্রই একেবারে 

নিক্ষণ হইক্া! যায়। অঘোরও বুদ্ধির প্রভাবে দরোয়নের বাল ভাঙ্গিয়া 
টাক! চুরি করে, জমিদার তেজবাহাছুর সাপ্জিয়। মোহিনীকে নানারূপ 

ফাদে ফেলে, অবশেষে মোহিনীর নিকট হইতে হরিশের দর্লিল কাড়িয়! লয়। 
অঘোরের বুদ্ধি সন্বদ্ধে সে নিজেই বলিতেছে-_ 

“জোচ্চোর সেয়ান। হয় রে ব্যাট ?” 

নব-_হয় না? এই যে তুই বেট! ঘাগি ! 
* অধঘোর--সেয়ানা কিসে দেখলে? বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে 

দরওয়ানের বাক্স ভাঙ্গি, ক্যাস বাক্স (0891 7১05.) রাহাজানি করি, 

অন্ধ নাচ।র্ সেজে পেঁচার মতন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই; সেয়ানা হলেম 1." 

মাত ঘাটের পানি থেয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ব্যাটা চিন্তে পারলে 

সেয়ানাতামে। বেরিয়ে যাবে, সেয়ানা। হ'লে কি বাব! ছুর্মাতি হয় ?---- 

২য় অঙ্ক, ৫গ . 
আর হুলধরকে ক্ষণজন্মা সাতকড়িও বলিতেছে--”- 

“তুমিও ক্ষণজন্ম1ঃ তোমার যা! কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায় 

লাগি।***ফন্দীবাজ ন। হলে ব্যাটাছেলে? 

“মায়াবসান” ৩য় অঞ্চ, ৎগ। 
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তিন জনেই প্রায় অশিক্ষিত, তবে হলধর কেবল আমোদ করিয়াই 

বেড়ায়ঃ শাস্তিরামের সঙ্গে একটু অ।ধটু ইয়ারকি দেয়, সাতকড়িকে মার 
খাওয়ায় ও নাকাল করে । তবে তাহার চরিব্রের কোনও দোষ সম্বন্ধে 

নাটকে উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভজহরি সম্বন্ধে কাঙ্গালীচরণ 
বণিতেছে---- 

“আমার একটা বওযাটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্ুস্থানীর মত 

চালচলন। নে কিছু টাক! পেলেই আবার পশ্চিমে চলে যায় ।” 

৩য় অঙ্ক, ১ গ। 
রমেশকেও ভজহরি বলিতেছে ১৮ 

“আমি বেশী চাই নি, লক্ষৌয়ে পুটিয়৷ ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ 

আছে, সে বেচী টাকার জন্তে আমায় তাড়িয়েছে। শ'ছুই টাক নইলে 
ফের ঢুকৃতে পারবোন।,* ৪র্থ অঙ্ক, ২গ। 

তৎপরে বলে “আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্গট। খাবো, সব কথা কি মনে 

থাকবে ? কাল টাটুক। টাক বলে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব।**.. 
অন্তত্র শিবনাথকে সে বলিতেছে £_--- 

তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমাম্স কিছু দিও। তোমরাও সুখে 

স্বচ্ছন্দে থেকে!, আমিও পুটিয়াকে নিয়ে থাকুবো---- 
৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ। 

আর বওয়!টের শিরোমণি অঘোর নিজের পরিচয় নিজেই দিতেছে-_. 

সে ভ্ত্র]) আমায় চিন্তে পারবে কেন? বে হ'য়ে জোর দিন পোনের 
ঘর করেছে ; তা তৃতীয় প্রহরে মদ ভাঙ খেয়ে গিরে পড়তুম, ভোর না 

হ'তে হ'তে সরৃতুম £ বাবাকে শুধু জানান বে, রাত্তিরে বাড়ী এসেছি। 
১ম অঙ্ক, ২গ। 

কালীকিক্করের বৃহৎ সংসারে কাহারও নিকট হুলধরের যত্বের ক্রুটা 
ছিল না, আর অঘোর “সৎমার তাড়নায় ও বাপের অধত্বে এ্ট্ম্প ফেল 

ইয়ে পড়াশ্তন! ছাড়ে? ও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়*** ৫ম অস্ক ২গ। 

কিন্ত হরির দুঃখের লহিত কোন ছ্ঃখেরই তুলন। হয় না। ভজহরি 
ঈরেশের নিকট আত্মচরিত বাক্ত করিতেছে £-_ 



৪১৩ গিরিশ-প্রতিভা 

“একধিন খেলে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীস্তদ্ধ কাদছে! কি 
সমাচার? ন! জমিদার আমার বাবাকে খুব মেরেছে, বক্ত ঝ'ধে পড়েছে, 
প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্চে, সেই রাত্রিতেই তো। তিনি মরেন। তারপর জমিদার 
বাছাছুর ঘবে মাগুন লাগিরে দিলেন, ছেলেপেলে নিয়ে ম৷ ঠাকুরুণ 
বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়। যায় না, যা দুশ্টী পান আমাদের 

খাওয়ান, আপনি উপোস বান। একদিন তে! গাছতলায় পড়ে মরেন-_ 

--তারপবে ঝড়ে বেমন আব পড়ে, ভাই গুলো সব একে একে পড়লো 

সার মলো, বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাদতে লাগলো, 

আামিও কাদতে লাগুলেম। তারপর আবু সন্ধান নাই ।.*.তারপর মাম! 
বাবুর কাছে গিয়ে গড়লুম । গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজাও উনুন 

ধবান) ভাত রার্লা, মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকৃরুণের ঠোণার সঙ্গে 

ফেণে ফেণে ভাত? জেলটা 'আসটাও ঘুরে আনা গিয়েছে ।” 

৫ম অঙ্ক, ২ গ। 

“অশোকের, আকাল ও শশ্রীবংস চিন্তার” বাতুলের ছঃখের সহিত 

ভজহরির ছর্দশার তুলন! হইতে পারে। আকাল ও বাতুল রাজানুগ্রচে 
প্রাণরক্ষা পাইয়। যেমন প্রাণদাতা রাজার মহোপকার সাধন করে, 
ভজভরি'ও স্থুযোগ পাইয়াই স্ুরেশের সহায়তা করে, নিজের মামামামীকে 

বিপদাপর় করিয়াও যাদবের প্রাণরক্ষা করে। ইহার পরে আর এই মরম 

'ও সংক্ষিণ্ড চরিত্রের অন্ত কোন পরিচয় ন৷ থাকিলেও নাট্যকার ভজহরির 

পরবর্তী চরিত্রের কতক পরিচয় দিয়াছেন । প্ররুল্লের মৃত্যুতে ভজনরি 

বলিত্তেছে--- 

“ম।, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির ছুর্ব,দ্ধি দূর হয়।”__ 
নট্যকার একটী নারীরত্বের প্রভাবে অঘোরেরও আশ্চর্য পরিবর্তন 

লাধন করিকাছেন। এ নারী অন্ত কেহ নহে, অঘেোরেরই শ্্রী--ছরিশের 
কন্ঠ। শ্ুণীলা। নানারূপ ফন্দী ও রাহাঁজানি করিয়। পরের পর্বনাশ 

পালেও, খুড়ম্বশুর নব'র সঙ্গে আসিয়। রাজিতে দূর হইতে দেখিতে পাঃ 

আুতীপ। তাষ্ঠারই একখানি ফটে। লইয়া! প্রাণ ভরিয়। তাহা পু 

করিতেছে। ধ্যান নিরত! সাধবী পরীর দিব্য ছবি দেিক্ন! অঘোরের এই 



সামাজিক নাটক। ৪১১ 

প্রথম ধারণ! জন্মিল “নারীরত্ব 1” ক্রমে তাহার সুপ্ত বিবেক জাগ্রত 
হইল, কিন্তু তবু সে পত্বীর সহিত দেখা! করিতে পারে ন।। মনে ভয়ানক 
সংগ্রাম চলিল, এই প্রথম ভাবিতে লাগিল “আমি চোট্রা, জেলে যাব, 
মাগ নিয়ে ঘরকল্প। কি আমার সাজে ? এ রত্ব আমার ঘরে ছিল, বিনা 

আলোতে ঘর আলো! কর্তো, ফাদায় ছুঁড়ে ফেললুম। একবার 
একজামিনার সাহেবকে (00550071067 91)8019 ) মনে গড়ে, যদি 

তিনটে নম্বর দিয়ে পাশ করে দ্িতঃ বোধহয় আর এক রকম জীবন হন্ত। 

হাতে পেয়ে চিন্তে পারিনি বাবা! বানরের গলার মুক্তার মালা 
পড়েছিল, দাঁতে কেটেছি।” ৩য় অঙ্ক, ২ গ। 

এই বিবেকের তাড়নায় অঘোর সেশ্থান পরিত্যাগ করিল বটে, 

কিন্ত একবার দূর হইতে বপিয়া গেল প্সুণীলা ! যদি দিন পাই 

দেখ! হবে।” 

ক্রমে অঘোঁর সুশীলার উপযুক্ত স্বামী হইতে চেগ্টী করিতে লাগিল। 
ধে একদিন স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিল পুলিশের হাত এড়াব, 

আছম্মান্ল মভ্ভি ক্ফিন্লন্দে, তবে ত এ রত্ব পাব! সাত মণ 

তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না1”-_ভাহার বাস্তবিকই মতি 

পরিবন্তিত হইল, স্থুীলার প্রভাবে সে খাটী মানুষে পরিণত হইল। 
ভাগাক্রমে যখন মামীর উত্তরাধিকাঁর-বলে উকীলের আফিস হইতে 

৬০০০২ প্রাপ্ত হয়, তখন ধনীরাম, গুণনিধি হইতে মোহিনী পথ্যস্ত 

যাহার যাহার নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া লইয়াছিল সকলকেই 
অতিরিক্ত টাক! দিয়! পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল। তাহার এই 
চরিত্রের মহত্ব সম্বন্ধে তেজবাহাদুর সমাক্ পরিচয় প্রদান কৰিয়াছেন__ 

“মিতেঃ আমি তোমার সহজে নিতে বপিনে, আমি লোকের দোষ 

স্বীকার ক*র্তে শুনেছিঃ চেপেচুপে যেখানটা না বল্্লে নয়) কিন্তু তুমি 

ঘখন অকপটে দরওয়ানের দশটাক! চুরি পর্যাস্ত সমস্ত বল্লে, তখন 
আম ভাবলুম অতি মহৎপোক ; দৈববিপাকে এই সব হয়েছে ।* 

€ম অঙ্ক, ১গ। 

এত শীত জঘোর কিন্নুপে "মনের ময়লা তুলতে? সমর্থ হয়, সে সম্বন্ধে 



৪১২ গিরিশ-প্রাতিভ। 

নাট্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন । অধোর বখন নকলের সমক্ষে তাহার 

দেবীমুত্তির পরিচয় দিতেছে---- 

“যে উজ্জ্বল মুর্তি প্রাণের ঘোর তম নাশ করে, যে বিমল-প্রতিমা 

পাষাণ হৃদয়ে সংপ্রবুত্তি অন্কুরিত করে, আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে, 

সেই দেবীকে তখন দর্শন করেছিলুম-_--সে বিধ!তার ধ্যানের স্থটি। 
নন্দন-কুম্থম অকলক্ক-শণী! সে প্রতিমার তুলনা নাই; প্রাণময়ী-- 

প্রেমমন্রী মৃত্তি 1"--- 

উকীল-প্রমুখ সকলেই বুঝিতে পারিল-- 

প্রীয়রঃ ক্লীয়ার এাজ ডে লাইট, গিভ. মি ইয়োর স্থাণ্ড, ইউ আর 

এ চেঞ্জভ, ম্যান”--৮0189৮ 0129৮ 89 0901121161 018 210 0 

11005 5০0 29 2 01120001090, 5 

মিলনের পুর্যেও অঘোর স্ত্রী সম্বন্ধে বলিতেছে-___ 
“এ রত্ব আমার নয, এক রকম ধ্যানের পৃজোয় আছে, সে বেশ |” 

আর মিলনের পরেও বলিতেছে “ময়ল। ধুলে যায় না বাবা, কিন্ত 
চুরিটে চাম।রিটে করছি নি, এঁ (সুশীল!) জামিন রইল ।৮ 

এই অঘোরই হরিশের প্ভ্হশন্লীভ্নিন্তি ৮ 
ভজহরি ও অদোরের পুর্ণাভিবাক্তিই রঙ্গলাল (ভ্রান্তি ) বা পাগল 

(শান্তিকি শান্তি)। গিরিশচন্দ্র রঙ্গলালের মুখে বলিয়াছেন “সংসারে 

এ্ডস যে পুড়তে পারে, সেই নবযৌবন পায়।” শান্তি কি শান্তিতে 

পাগণও “প্রকাশকে বলিতেছে” যেমন সাধু মরে লোচ্চা জোচ্চোর হয়, 

তেমনি লোচ্চা গোচ্চোর ম'রে আর এক জন্ম নিতে হবে।” এই সমস্ত 

চরিত্রও মরিয়া, ও পুড়িয়াই খাঁটী মানুষে পরিণত হয়। 
হলধরের উপরও রঙ্গিনীর প্রভাব দেদীপ্যমান, রঙ্গিণীর সদাদর্শে ই 

দে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে । উপরিউক্ত ছুইটী চরিত্রের---ভঙ্গহরি ও 

অঘোরের সহিত হলধরের কিছু সানান্ত সৌসাদৃপ্ত খাকিলেও “গৃহলক্মী”র 
হমল্শত্েন্ল সহিতই তাহার তুলনা করা যায়। 

সাতকড়ির প্রতি হলধরের উক্তি প্দাদার এ তব্বজ্ঞানটুকু আছে 

নাকি ?” হীরুঘে!ষালের গ্রাতি মন্মথের উক্রিরই অঙরূপ--“তা ঘোষাল 



সামাজিক নাটক ৪১৩ 

মঙ্গায় সেথায় যান নাকি ?” সন্মঘথ “পরোপকার করে, রাস্তা থেকে 

লোক তুলেনে গে সেখা করে, মিরল্লকে অয় দেয়” হলধর সম্বন্ধেও কালী-' 

কিস্কর বলিতেছেনপ্তুমি লেখা পড়। শেখনি, তাতে আমি দুঃখিত নই। তুমি 

পরের উপকার ক'রে বেড়ীও শুনতে পাই, তাতে আমার আনন্দের 

সীম! নাই ।” 

মন্থকে বেমন বৈগ্থনাথ বলিতেছেন প্নম্মথ, তুমি কি মনে 

করেছ), কোন কুকার্যের দ্বারা সৎকার্ধয হয়?” হদ্ধরের প্রতিও 

কালীকিস্কর সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন “বদি ব্রক্ধাণ্ডের নিয়মের 

পরিবর্তন হয় তথাপি কুকাভ দ্বারা কখনও স্থুদল কলে না 1” 

বহা হউক এই লমস্ত সাদৃপ্য থাক সন্তেও বদি কেহ মনে করেন 

রঙ্গিণী ফুপীর ব। মন্মথ হলধরের নামান্তর মান্র-_-তিনি বিষম ভ্রমে পতিত 

হইবেন। মন্সথ শিক্ষিত যুবক, প্পড়াশুনায় ওর সঙ্গে কোন ছেলে 

পারে না” গাহৃস্থ্য ও ন্ুপকার্ষে) নিপুণ এবং ফুলের ব্যবসায় (07560 ) 

করিয়ও বেশ ছু”পয়সা রোঙ্গগার করে, (সাহেবর। খুব পছন্দ ক'রে 
খুব দাম দিয়ে ফুলের তোড়। কিনে নিয়ে যায়)। এক কথায় উপেন্ছের 
প্রতিধ্বনি করিয়। বলিতে হয়--”ওর মতন ছেলে হাঞ্জারে একটা দেখতে 

পাই না 1” | 

“গৃহলম্মনী” ১ম অঙ্ক, ১ গ। 

আর হণধরের পড়াশুন। কিছুই হয় নাই, “চিরকাল বাউওুলী ক'রে 
বেড়ার ও বাণ খেলে ।” অন্নপুর্। বলিতেছে-_পলেখাঁপড়া শিখ.নিনে, 
একট! কাজ কর্ম কর, তা নইলে বেটা ছেলে বাড়ীতে ঝসে থাকলে 
মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।” 

মন্মথের কুকাধ্যে হস্তক্ষেপ সহ্্দেস্তে । তাহার মাতৃতুণ্যা স্বার্থত্য/গের 

অপস্তমুত্তি বিরজার সংসার নীরদ জুয়/ছুরি করিয়া ন্ করিতেছে, নীরদের 
জুচ্চরি নষ্ট করাও তাহার সর্বনাখ করাই [আমি প্রতিঞ্জা করেছি, 
দেখবে ওর কত জুচ্চরি?] মন্সথের চিন্ত।। আর হণ্ধরের কুকাধ্য 
কেবল নিক্ষল আমোদের জগ্ঠ, তামাসা! দেখিবার জন্ত । হলধর সংসার 

তাঙে, আর মম্মথ সংসার গড়ে । তাই হলধর বলিতেছে -»”পাপের বীচি 
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বটগাছের বীচি বাব। জ্গাউ্ত্ঞ্ৰযত্্কষি ০ঞধান্ষা। ভি 

পাপের বীচি পু'তলুম, দিব্যি ফলফুলে দিথ্বয।পী সাগস্ত গাছটা হয়ে 
উঠেছে! বটগাছ বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুতে সংশার 

তাঙগলুম! 

৫ম অঙ্ক, ২য় গ। 

আর নন্মথ সংসার রক্ষ। করিতে খিরঞজাকে বথেই সহায়তা করে। 

এতন্ব্তীত ফুলীর ও মন্মথের প্লেটে।নিক ভালবাসা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
আললোচন। করিয়াছি । মন্মথের প্রতি ভালবাসার বপেই ফুলা ছা়ার 

হ্য!য় তাহার সমস্ত কাজ করিয়া বেড়াইত, আর রঙ্গণীর ও হলধরের 

পরম্পরের প্রতি বিশেষ কোন টান ছিণ ৰলিয়া মনে হয় না। 

সতা বটে রঙ্গিনীর উদ্দীপনায় হলধর অলস কৌখণল পরিত্যাগ করিয়! 

অন্নপূর্ণাকে বাচাইতে দৃঢ়পরিকর হয়, কিন্তু তাহাতে ভালবানার কোন 

লক্ষণ ব৷ ইঙ্গিত কুত্রাপি নাই। 

ভজ্হরিঃ অঘোর ও হলধুরর স্ঞায় ছুণাণ ও মোহিত চরিত্রের ও 

আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । «বেলেপ্লাগিরিতে” বাহার দ্বিতীয় নাই, 

মেয়েমানুষ ছাড়। বাহার মুখে কথা নাই, পকু'জে। ও ল্যাং* লইয়া! করুণা্নয়ের 

কন্ত। জ্যোতিকে বিবাহ করিবার জন্য যে পাগলের স্তায় কেন আঅপকার্ধয 

করিতে ক্রটা করে নাই, 2০নইউ, চুতনাকনউল্পাদ ঞ্ঞঞ্থঞ্ন 

জোন্ির কপার দরদ চিনিল, ভালবাস! কি বুঝিল, জ্যে!তিকে দেখিয়। 

ছুনিয়াকেই আর এক চক্ষে দেখিল, তাহার মনের ময়ল। কাটিয়। গেল। 
আপনাকে ভামাইয়! দ্বিল, জ্যোতিকে মায়ের পেটের ভঙগ্গীর স্ঠার সুখী 

করিতে প্রাণ ভরিয়া যৌতুকসহ কিশোরকে সম্বর্ধনা করিল | “প্রেমে' 
ছুলাল মানুষ হইল । 

তাই ছুলাণ বলিতেছে-"জ্যোতিকে দেখে অবধি আমি 
এক রকম হয়ে গেছি । দেখছে। তো, বাড়ী থেকে ৰেরুই নি। ইয়ার 

বন্ছদের সঙ্গে দেখা করি নি। বাগানে যাইনি। বাবা, কিশোরৰাবুর 

সঙ্গে আমোদ ক'রে বে, দিয়ে ঘরে ফিরে চলে! 1 

সকলেই দেগ্সিল ছুলালের 'জ্জাত্মা কত মহা ।*' 
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ল্ঞ্পউ্গাকে হিজল চরিত্রও খুব নিপুণভাবে চিত্রিত 

হইয়াছে । তাহার পুর হলালের মুখে তাহার চরিত্রের কতকট। আভাস 
পাওয়। যায় । রূপা পুভ্রকে বণিতেছে £-- 

"জ্যা, তুই কি বল্ছিদ্! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'ৰে 
বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি ?” 

তদুত্তরে ছলাল পিতার মুখের উপরই শুনাইয়। দিপ-_ 

"কেন বাবাঃ দোষ কি বাবা,_-বাপকো। বেট! সেপাই কো! 
ঘেড়া!”--বিন্দি বামনীর কথা তে। শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি 

লোপাট করেছিলে বাবা! আমি তো৷ ততদূর যাইনি বাবা !” 
“বলিদান ১ম অঙ্ক, ৩গ। 

অন্তত্র লাল পিতার সন্মুখেই মায়ের কাছে বলিতেছে-__ 

“বাব! ফন্দ্ী ক'রে লোকের বিষক্প গেঁড়া করতে পরে ।” 

২য় অঙ্ক, ১ম গ। 

এই রূপচ।দই করুণাময়কে জব করিতে দৃঢ়ব্রত হয়__ 
“আচ্ছ। দেখি, আমারও নাম রূপাদ মিত্ভির 1”-_. 

করুণাময়ের অপরাধ--সে তাহার বড় মেয়েকে ছুলালের ন্তাক 

অপদার্থ জামাতার হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। 

ক্রমে বূপচাদ কিরূপে মোহিতকে মিথ্যা এফিডেভিটে বাড়ী বিক্রী 

করিবার জন্ত অভিযুক্ত করিয়৷ পুলিসের সহায়তায় হিরন্ময়ীর বিবাহের 
সময় বিবাহ সভায় লইয়া আসেঃ_যেন করুণাময় বিপন্ুক্ত হইবার জন্ত 
ছুলালের হাতে বাগৃদত্ত। কন্ত। অর্পন করে-_পাঠকের তাহ! অবিদিত নাই। 
কিন্তু রূপর্টাদের সব ষড়যন্ত্র নিক্ষল হয়। দোকানদারদিগকে নালিশ 
করিতে উপদেশ দিয়া শালওয়ালারযোগে 13000 226 (গ্রেপগ্তারী 

গরওয়ানা) এর সহায়তায় বেলিফ দ্বারা করুণাময়কে রাস্তায় ধৃত 

করিয়৷ এবং বিপদ্দাপর করুণাময়কে আবার দরদ জানাইয়া ও সভায়তা 
করিয়। বূপটাদ যে সমস্ত ফাদ পাতিয়াছিলঃ নাটকে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত 

হইয়াছে। জ্যোতির্শরীর বিবাহ সময়ে করুণীময়কে তিরস্কারও (০্তুমি না 
বড় সঙ্জন লোক, তোমার ন বড় কথার ঠিক ?”) নাটকে বেশ জীব 

৪৮ | 
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হইয়া! উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই চিক্রাঙ্কনেও নাট্যকারের তুল্য দক্ষতাই 
লক্ষিত হয়। - 

স্লহ্মাষ্নাঞ্থা সমজের জপ্রালস্বরূপ, হ্যাগুনোটের দালাল, মদ 
খাইয়া স্ত্রীকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়। দেয়। পরের মেয়ে বাহির করিয়া 
মোহিতের সহায়ত। করিতে দ্বিধা করে না, জোবিকে ( অবস্ট তাহাকে 

সে চিনিত না) চুরি করিতে উপদেশ দেয়, নিজে ঘড়ি চুরি করে এবং 

071616) ইন্ল্পেক্টার সাজিয়া লোকের নিকট হইতে পয়সা আদায় করে। 

জোবির ন্যায় পতিগত প্রাণ! পরহিতরতা গরীয়পী সহ্ধন্মিণীও তাহার 

চরিত্রের সামান্য পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই । এই চরিত্রাঙ্কণে 

নাট্যকারের বিশেষ দক্ষতাই দৃষ্ট হয় । 
“শাস্তি কি শাস্তির তছ্্বচ্চ্ি ও “বলিদানের মোজ্ডিভ্ড 

উভয়ই হৃদয়হীন পশু বিশেষ। ইহারাও বয়।টে, তবে অঘোর প্রভৃতি 

অন্তায় কার্যেও যেরূপ উন্নত-হ্ৃনয়, ইহার! সেরূপ নহে। নৃশংসতায় 

ইহাদের তুলনা নাই। ঘেচি বিগাত হইতে আগিক়। সাহেব সাজিয়| 

নানারূপ বিদেশী জোচ্চেরিতে সিদ্ধহস্ত, আর মোহিত বিপাত ন। গিয়াই 

সকলকে 1) 16 বলিয়। অগ্রাহ্ করে। মোহিতের মতিয়া! ও 

বিলাতপ্রত্যাগত ঘে'চির পার্টিতে অন্তান্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে নাচ, 

প্রায় একরকমেরই। উভয়েই স্ুরানর্জ। ঘেচি টাক আদায়ের 
“জন্য স্ত্রী প্রমদাকে চাবুক মারিয়া! গৃহ-বিতাড়িত করিয়াছিল, আর" 

মোহিত স্ত্রীকে “নৃতন মেয়ে ম।নুষম বাহির হ'য়ে এসেছে, বলিয়া ভলাণের 

বাগানে লইয়া! যাইতেছিল। মান্ুর্ণিনীর অভিভাবকত্ে পুভ্রের উচ্ছঙ্খলতা 

অপ্রতিহতভাণে চলিতেছিল, সর্কেশ্বরও (ঘেচির পিত।) পুত্রের 

কুক্রিয়ানক্তিতে সভায়তা করিতেছিল। তবে মোহিতের মন প্রথম 

হইতেই কুটি নয় বলিয়। তাহার রক্ষ! হয়, আর কুমতলব, প্রবঞ্চনা ও 

অসৎভাব ঘে'চির অস্থি-মজ্জা-গত থাকায় শেষ সময়েও লে ম্যাজিস্ট্রেটের 

কাছে আক্ষালন করে 

“বাবা, ম্যাজিষ্রেট জুলুম কচ্ছে।” 
মোহিত জীর্ণ মলিনবেশে কিশোরের নিকট যে অকপটচিঞে 
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আত্মপাঁপ নিবেদন করিতেছিল সে দৃপ্টী অতি চমতকার | এই স্থানে 

অঘোবের সহিত তাহার তুলনা” হইতে পারে 1! অঘোরের যেরূপ স্ত্রীর 

প্রভাবে পরিবর্তন, সেইরূপ মোহিতেরও | 
“জেল থেকে এসে স্ত্রীর সঙ্গে দেপা কর্শাঘ--ম্্ী নিজে উপবাস গিয়ে 

আমায় অন্ন এনে দিতে! । একদিন সে মুচ্ছ? যায় তাই দেখল্ুম, 

কিন্ত কেজানে সেইদিন থেকে মনট। থেন মার একরকম হয়েছে। 

আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম্ না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে 
থেতেম্, পঞ্চবটীতে পড়ে থাক্তেম্, পড়ে পড়ে কত কি মনে হতো ।” 

£সেবাধর্দের” জনকম্বরূপ মহাপুরুষের লীলাস্থানে বার বার €সবাধর্ম্মই 
ত!হার মনে আলোড়িত হইতে লগিন । কিশোরের আদর্শে তাহার 

অসম্ভব পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং সমিতির সকল সভ্যই একবাক্যে 

স্বীকার করিতে বাধ্য হইল £__ 
“মোহিত বড় চমতকার লোক ।” 

অঘোর প্রভৃতির ভ্তায় 2ক্মাত্রিভুডও “মরিয়া” নূতন মানুষ হয়। 
ক্মন্ন ছাদী5 শ-্জল্কাশন ও ৪ ভর শন 

চরিব্র কয়টী প্রায় একরকমের এবং নাটকে বেশ ফুটিয়াছে। মদনচরিত্রের 

বিয়েপাগৃলামিতে দীনবন্ধুর রাজীব মুখুর্যের কতক ছায়৷ পড়িয়াছে। 
মদনের “বংশরক্ষা” ও গণকফের পাঁববেক করুণগে* মর্মভেদী দৃশ্তের 

গর চর্টিনির মত্ত বেশ রুচিকর। উভয়ই আবার শেষ অবস্থায় একচী 

হিতকার্ধ)সাধন করিয়া নিজ নিজ মহত্ব দেখাইয়াছেন । মদন পাগল, 

আর গণৎকার হলধরের ভাষায় বলিতে গেলে «এ ব্যাট। মানুষ মারে” । 

পঞ্চম অস্কের তৃতীয় গর্ভ।ক্কে পাগল নদনেরও হৃদয়ের সংগ্রাম অত্যন্ত 
স্বাভাখিক। একদিকে পাহারাওয়ালার ( জগমণির ) ভয় অন্যদিকে 

যাদবকে রক্ষা করিবার জন্ত তীব্র যাতনা 

প্রফুল্ল যখন বলিতেছে--- 

“কে ধরবে? ছেলে মারবে কি? আমায় শীগ্গির বপ”-__- 

মদনের উত্তরে তাহার হ্ৃদয়-গত এই দ্বন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। 

মদন-_-ন! না, বলবে! না আমি তার ভয়ে পিন্দুক ভেঙ্গে দণিলচুরি 
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ক'রে আনলেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে 

এলেম, তবু ছাড়লে না) ছেলে মারবে; না খেতে দে মার্বে, আমায় বিষ 

দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, হুধ দিয়েছিলেম । তাই 
বেঁচে আছে-স্ন! নাঁ_ছুধ দিই নি। আমি পাল।ই।” 

এই নাউকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অস্তদ্ন্থ ও চক্িত্রের মানসিক 

পরিবর্তন দীনবন্ধুর বিয়ে পাগলা বুড়োকে সজীবতা ও দীর্ঘায়ু প্রদান 
করিয়াছে। প্রুল্লের শিক্ষায় মদন মানুষ হয় এবং প্রথমে ধরিয়া লইয়া 

গেলেও সে পরে যাদবের প্রাণরক্ষ। করে, আর রঙ্গিণীর শিক্ষায় গণৎকার 

তাহাকে “আজ থেকে তুই আমার মা, তুই য। বলবি আমি তাই শুনবে” 

বলিয়া হীনবৃত্তি ছাড়ে, অন্নপূর্ণার মোকদ্দমার সময়ে বিষ দেওয়। সম্বন্ধে 
সত্য কথা বলে, সন্্যাধীর আশ্রমে তাহার প্র।ণরক্ষা করে, আর 

আপনাকে অন্নপূর্ণার মৃত্যুর কারণ মনে করিয়! "বিষের থলেট। গঙ্গায় 

দিলেম, আর ছুটো উদরে দিলেম্*, বলিয়া নিজের সাজা নিজেই 
গ্রহণ করে। 

শুভদ্করের স্বস্ত্যয়নে যেমন ““দক্ষিণেটী ও হাতে করা আর, ওর 

মেয়েচির ও হাতের খাড়, খোলা” গণৎকারের 'ও “চণ্ডীটা ও পড়া 
আর বড় ছেলেচী ও মরা” | শুভঙ্করও গণৎকারের স্ায় পাগলের শিক্ষায় 

আচার্ধ্যগিরি ছাঁড়িয়। কাঙালীদের পাত «কুড়িয়ে? খাইতে প্রস্তত হয়। 
“মদন ও গণৎকার প্রভৃতির সরলতায় তাহাদের পরিবর্তন সাধন হয় 

কিন্ত প্রকৃতিগত কুপ্রবৃভি যাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে 

তাহাদের পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব। তাই জোবির মত “সাক্ষাৎ 

দেবী” স্ত্রী পাইয়াওঃ কিশোরের তাহাকে "স্থিতু করবার বন্ধ সত্বেও 
তাহার চরিত্র “বথাপুর্বং তথাপর্ং ই থাকে । নাটকে এই চরিত্র কর়টীই 

চমৎকারভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে । 
পীতান্বর ( *প্রফুল্ল” ) বিশ্বস্ত কর্মচারী ও শান্তিরাম ( “মায়াবসান” ) 

বিশ্বস্ত ভৃত্য । প্রভুভত্তিতে উভয় চরিত্রই অতি সুন্দর হইয়াছে। 

“প্রফুল্লের” কাঙাঁলীচরণও খুব আশ্চর্য্য স্যক্টি। তাহার পরিচচ্ 
ভজহযর়ির কথায় পাওয়া যায় 2৮৮ 
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“মামাবাবুঃ মামীমা, তোমাদের তিনের ভিতর যে কে কম্ 
এ বেদব্য।স চাই ঠিকাঁন। কর্তে।" 

শাভ্ডক্ষত্ডি” হ্ষাতীক্বউন্ক ও ভ্রীল্ত্ু 
ত্ন্বাস্মীভ্ন তিনজনই সমাজের জঞ্জাল বিশেষ । তবে কালীঘটক 
ও হীরু ঘোষাল লাভের জ্গ্ত সমস্ত কাজই করিতে পারে কিন্ত 

সাতকড়ির পরের অনিষ্ট সাধনে লাভালাভ নাই। 111901)16£ 1০৮ 

[71501)1925 98] “পরের অনিষ্ট হউকঃ ইহাই তাহার আনন্দ 
এবং ইহাই তাহার জীবনের কাজ। সাতকড়ি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র 
ফরাসী পণ্ডিত 1১০01,8£95০০1 (রুকোফুকোর ) নীতি “পরের চুঃখই 
মানুষের আনন্দ” প্রমাণ করিতে প্রয়ান পাইলেও১ আর্টের দিক্ 

হইতে কোন ভ্রুটাই লক্ষিত হয় না। তিন্টী চবিত্রই বেশ ফুটি- 
যাছে এবং তিনজনই বেশ রহস্তপ্রিক্ন ; নাটকের অন্যান্য চরিত্র ইহাদের 
ংস্পর্শে বেশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে । কালীকিঙ্করের উন্মত্তাবস্থায় সাত- 

কড়িকে গাউন পরাইয় "থলের ভিতর প্রবেশ করান 91/51.99196:6 এর 
191 159৪ ০? ড1110501: এর “11919091* কে ঝুড়িতে পুরিয়া 

মলিন বঙ্তে র৪জকগৃহে পাঠাইবার অনুরূপ । 
উপরিউক্ত দুইজন গ্রস্থকারের নাম গিরিশচন্দ্র স্বযংই কথাপ্রসঙ্গে 

নাটকে উল্লেখ করিয়া! পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়। দ্িয়াছেন। 

৯৫৮2 আন্বঞ্ঠুজ্ 

“গৃহলক্ীর" অন্ঞ্চুভ্ড কবির অদ্ভুত স্ষ্টি। অবধুত স্রেহশীল। 
অকপট, অশ্নদাতার পরিবারের হিতসাধনে যেরূপ তৎপর, ছষ্টের দণ্ড 
বিধানেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত। 

অবধূত কখনও হষ্ট হীরু ঘোষালকে দণ্ড বিধাঁন করিতেছে-_ 
( াড়ালের ভূত কিনা, ভারী জোর করেছে, একট! ছণদন 

দড়ি পেতুম, কেমন টাড়াল ভূত দেখতুম তোমার আড়কাটায় টাঙাতুম” ) 
"১ম অন্ধ, ৩য় গর্ভাঙ্ক। 

কধনও উপেক্জ্রকে সহপদেশ দিতেছে. 



৪২৩ গিরিশ-প্রতিভ। 

(«একট কুনে! পেত্বী মজবুত পাই তবে তো । এ সেজে পেত্বীর 

হাত ছাড়াতে কুনো! পেত্বী পারে, আর কারো সাধ্য নাই* ), 

কখনও ফুণিকে সহায়তা করিতেছে, 

“আজ দুপুর রাত্রে বেহ্ধদতার বেটার পে, আমাগ্ন পুরোহিতগিরি 

করতে হবে” 

আবার কখনও কুচক্রী নীরদকেও বিপদের সম্মুখীন দেখিয়া সতর্ক 

করিয়া দিতেছে ২-- 

“আজ বড় ফ্যাসাদ, সংবে পড়ো-্মাজ সারে পড়ো লো, আমি 

তামার সঙ্গে যাই ।৮ 

“মুকুলমুগ্তরা?” বরুণচাদের শ্টায় এবং “আনন্দ রগের” বেতাপের স্ডা 

অধধৃতও “তুরিতানন্দ' সেবন করিত। “মুকুণমুগ্তরার” “পরীর রাজা, 

ওড়াও+ “ভাঙ্গ। মন্দির" প্রতি কথ। গৃহণক্্রীভেও পুনরুক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু এই অবধূতের হেরালী গুলি নিরর্ধক প্রণাপ নহে-_ব্যঙ্গার্থে পরিপূর্ণ 
যখন সে বলে “সেজে পেত্রীতে পেয়েছে,” “এ ভূঁতো৷ টাড়াল জুটিয়েছে,” 
তখন সে হারুঘোবাপের দালালিতে কুমুদিনীর প্রতি খৈপেন্দ্রের আসক্তি 
জন্মিয়াছে এই ইঙ্গিত করিতেছে। 

যখন সে বলে “রোগী গাড় না পার কর্লে উপান নাই,” তখন সে 

উপেন্দ্রকে শৈনেেন্দ্রের সঙ্গে বেড়াইতে বাইতে বলিতেছে। 

'যখন সে বলে “সে জো পেত্বীর তিন পুকুরে একটা ভূত থাকে? 

তখন নে কুমুদিনীর ভালবাসার পোকের (শরতের ) কথ। বণিতেছে। 

«আর জন্মে যখন রাজপুভ্র ছিলেম, প্র সেজে পেত্বীর ঝাকে পড়ি ।” 

এই কথায় সে বোধ হয় নিজের যৌবনের উচ্ছঙ্খলতার কথা৷ অকপট 
ভাবে প্রকাশ করিতেছে । 

“ন। ও বড় খারাপ, আমার ঘাড়ে চড়বে ।” 

*ফের বেটী বাবা, তোমার মা গছাবে ?” 

“ভৈরবীর বাক এসে পড়বে, গোপিনী বেটার ধরাখানাও কেড়ে 

নিবে” 

প্রভৃতি কথায় তাহ;র ক।মিনীতে ভয়ের অর্থ বুঝায় । 
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* তবে যখন বলে---_ 

“আমি নন্দের গোপাল," হাম! দিয়ে বেড়াধ” “আমি কার্তিক হব, 
পুজে। খেয়ে মা ব'লে ফুরুক উড়বো”-৮ 

তখন তাহার কথায় বুঝ।য়, মাতৃ-জ্ঞানে স্ত্রীণে।কের সম্মুখে যাইতে সাহস 
হইতে পারে, কিন্তু মা! বণিয়াই অধিকক্ষণ ন। তিষ্িয়। প্রস্থান করিবে__ 
অর্থাৎ তাহার আত্ম প্রত্যয় এখনে! দৃঢ় হয় নাই বুঝিতে হইবে । যখন বলে 
“কিরে বেটী গড়তে চগ্লি,” তাহার অর্থ___প্ষড়ন্ত্র ন্ট করৃতে 
যাচ্ছিস ।” 

শরৎদক বণিতেছে প্তুই মুচি ভূতের বাচ্চা 1” অর্থাৎ পুই সৰ 
অপকর্ম করতে পারিস ।” 

নীরদের পরামর্শে শরৎ বখন খৈলেনকে আহত করিতে কুমুদিনীর 
বাড়ীর দিকে চণিয়াছে, অবধূত ঠিক বুঝিয়৷ বণিতেছে__-_ 

“ইস, একট! ঝনঝনে ভূত তোর পেটের ভেতর সেধিয়েছে 1৮ 
নীরদকে যখন বপিতেছে, 
“সরে পড়ো, আজ সরে পড়ো, আজ ছুঝণাক পরী উড়ে এসে & 

বেলগাছে বসেছে 1৮ 

তখন সে নীরদকে অতিথিশালার অভ্যন্তরে আমিতে নিষেধ 
করিতেছে । 

৪র্থ অঙ্ক, ৬গ:__ 
“ইস বাধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি কর্বে ।* ্ 
কথায় ধেন মনে হয় অবধৃত নীরদের ভবিষ্যৎ কীর্তিকাহিনী তাহার 

মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতেছে। 

ফুপীকে সে বথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ক্সেহের চক্ষে দেখে ! শিবভক্ত অবধূত 
তাহাকে খাবার দিলা বলিতেছে-___ | 

“নে গোট। কতক তুলে নে, কুমারী সেবা হোক ।” 
আবার বলিতেছে 

"বেটার ডাকিনী অংশে জন্ম,_না যোগিনী অংশে--ন! নারিক1 
অংশে ।” ৩য় অন্ধ, গগ। 



গিরিশ প্রতিভা 

এই সমস্ত কথায় মনে হয় কীর্তনওয়াশীর কনা! এই ফুলিকে ধসে 
ম! ভগবতীর অংশজ্ঞানে কন্ঠ রূপী মহামায়ার স্তায় স্মেহ করিত '. 

পঞ্চম অক্কেও এই ভাবটাই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে ।- ফুলীর 
মৃত্যুতে অবধূত যেন হরগৌরীর মিলনের শুচন! দেখিয়া বলিতেছে-_-... 

“আজ বাবার বিয়ে, ও বেটা না গেলে কি হরগৌরীর মিলন হয় 1” 
অবধূতের স্নেহ সম্পূর্ণ উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাই ফুণীর প্রতি তাহার 

স্বাভাবিক ও সরল কথা গুলিতে--৮ ী 

“যা বেচী হরগৌরীর মিলন দেখগে যা! বেটী নারিক! ছিল কি না! 

বাবার মন্দিরে যখন যেত, পায়ে নূপুর বাজত--শুনতুম। বেটী শাপজ্ট 
হয়ে বেশ্তার ঘরে জন্মেছিল। ওর মা কীর্তন গাইত কিনা! এ বেটী 

ত বখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান করত, তখন দেখতুম, বাবার গ! 

জলে ভেসে যাচ্ছে । ও বেটী না গেলে কি হরগোরীর মিলন হয়? দেখ, 
. বেটী, এই ফুল নিয়ে বা,বাবাকে মাকে সাজাবি |” র 

সব কথার অন্তরালেই ফুণীর নারীতে প্রতি অবধূতের অগাধ 
 শ্রন্ধ! গ্রকটিত--মবধৃত নারীর মধ্যে দেবীকে দেখিতে পাইর়াছিলেন। 
তারপর শেষ কথা 

“বেটা আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে ।*-_ 
ফুলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবধূত ও বুঝিল-.. 

* “মিছে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জানই সুখ |” 
গিরিশচন্দ্রের নাটক সমালোচন1 করিলে স্বীকার করিতেই হুইবে 

গ্ৃহলস্্ীর পঞ্চম অন্কের অবধৃত এবং অন্ান্ত চরিত্র যেরূপ নাটকের সঙ্গে 

এরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ইহাতে স্বতঃই ধারণ! হয় যে ইহার লেখক 

গিরিশচক্রের ভাব, ভঙ্গি ও চিন্তাধারার সহিত আপনার মনের একীনতা 
অনুভব না৷ করিলে এনপ ভাবে কখনও উপশংহার করিতে পারিতেন না, 

আর প্রথমের সহিত শেষের এমন অপূর্ব সামঞ্জন্তও রক্ষা করিতে 
পারিতেন না । ছুই কবির ভাবায়, ভাবে ও নাটকীয় আদর্শবোধে বেশ 

যোড় মিলিয়! গিক্সাছে। নাম প্রকাশিত ন! হইলে কেহ ধরিতে পারিত 

কিন! নম্দেছ যে পঞ্চম অন্ধ স্বয়ং নাট্যকারের রচিত নয়। টি 

লহ 



যু দেবেল্দনাপ বন 
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৯১৩ ক্ছেত্লো 

আর একটী চরিত্র সমালোচন! করিয়াই এই অধ্যায়ের শেষ করিব। 
চরিক্রটী যেমনি সরসঃ তেমনি আবার শিক্ষাপ্রদ । ০ত্নো 

সংলভায় শিশু, প্রাণটী তাহার একেবারে সাদ! এবং হরিমণির 
শিক্ষান়্ প্রায় জড়াবস্থা হইতে সে মানুষ হয়। সৎকাধ্যের গ্রভাবে 

সদাদশে নিতান্ত অকর্্ণা চরিত্র কিরূপে সমান্জের হিতকারী 

হইয়। উঠে এই পরল ও জীবন্ত চরিত্রটি আলোচন। করিণে বুঝিতে 

পার! যায়। 

হেবোর চেহার| সম্বন্ধে তাহার পিত। বটকৃষ বলিতেছে,__“ছুটো 

(তনটে সম্বন্ধ তে। ছেলে দেখতে এসেই ভেঙ্গে গেল।* 

এদিকে আবার তাহার স'হেব ও ঘোড়া রোগ। পিতাকে 

বণিতেছে-- 

"বেণীবাবু বলেছে মামি ইংরিঞ্জি শিখুলেই সাহেব করে দেবে। 

ঠাদনি থেকে পোষাক কিনে দিয়েছে । একট! সিগারেট দিতে পার্তে 

তে। দেখাতুম কেমন সাহেবের মত দিগারেট খাই, আমি ঠিক লাহেবের 
মত দৌড়তে গিখেছি ।” ১ম অঙ্ক, ২গ। 

অন্যত্র বপিতেছে “হরমণি ব্ল্রে “তুই সাছেব হতে পার্বি” |” 
ঘেঁচিও *বিতেছে---- 
"তুই ঘোড়। চড়তে চেয্েছিণি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে 

নিয়ে যাব 1” 
৪র্থ অঙ্ক, ৩গ। 

কিন্তু প্রাণচী এমন কুটিলতালেশহীন যে, যখন পিতা 
বপির্তেছে,---- 

“ইযারে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্ গুন্তে পাই, তার 
টাকা-কষ্ছি এদিক ওদিকৃ পড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস নি?” 

উত্তরে হেব বলে-_-_. 

“তোমার ওবুদ্ধি আমি করবে! না|” 

8৯ 
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সরল হেবোর মিথ্যায়ও অত্যন্ত ত্বণ!। ঘেঁচির বিবাহে নিত্বর 

হইবার খুব ইচ্ছ!, কিন্তু চিত্রেশ্বরী যখন তাহাকে বিধবাবিবাহের সময় 
নাপিত সাজাইতে চায়, সে উত্তর করে তত্যা জুচ্চ,বী! তবে আমি 
নিতবরও হব না।” 

বেণী তাহাকে ভালবাসে । তাই বেণীবাবুর জন্য তাহার অত্যন্ত 
মমতা । পিতাকে বলিতেছে--__- 

“আমি বেণীবাবুকে দেখতে চন্ুম, যদি ডাক্তার ডাকৃতে বলে, এক 
দৌড়ে ডেকে আনৃবে! |” 

বটকৃষ্ণজ__.--আর তোর বেণীবাবু--সে যেতে বসেছে- -- 

হেবো--না, অমন কথ বলো। না বল্ছি! 

হরমণির নুশিক্ষায় সে এমনি তাহার বাধ্য যে, ডাঞ্গার ভাক1, ওষুধ 

আন, রোগীর সেব। করা» পান্কী লইয়। আদা--_-সমস্ত কাজই খুব 
উৎসাহের সহিত করে । সে বলিতেছে-__ 

প্রমণি 'ওযুধ আন্তে পাঠিয়েছিল, আমি এক দৌড়ে এনে 
দিলুম”-_ 

অঙ্গত্র হরমণি প্রমদার জন্য পান্কী আনিতে বপিলে-_--_ 

সহেবো বলিতেছে- 

“এত রাত্রে পান্কী কোথায় পাবো? তুই বিন তো আমি ওকে 

কোলে ক'রে নিয়ে যাই।”* 

আর হরমণি যদি ভ্রম বশতঃ ও “বাবা হাবু বলিয়া! সম্বোধন করে, 

তাঁহার অভিমানের সীম! থাকে ন|। 

হর-্বাব! হাবু তুমি দেখগে-*১******০*, 

হেবো- না-আমি যাবো ন। ॥। আমি হেবো,__নেক! বেটী আমার 

বল্ছেও হাবু--হাবু --হাবু তে। বোক।! 

হুর-না ন1, হেবো-শহেবে ! 

(সাদরে পৃষ্টে আঘাত করণ) 

হাবু-_হিঃ ভিঃ হিঃ 1,১৮০, 

| (বিশেষ আহলাদের সমিতি প্রন্থান) 
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এই সরল রিক্ত আবার এমনি ক্ষমাশীল যে, পত্বীর প্রতি দর্বব্যবহায়ের 

জন্য যে ঘেচির সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্বে হেব! বলিয়াছে-_ 

“আমি যদি চাবুক মার্তে দেখতে পেতুম্, তা৷ হ'লে থেচিকে এক 

থাব্ড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম !”-- 

সেই ঘেঁচিই যখন পরোপকারের দোহাই দিয়া (রোগীর জন্ত ঘদ 

চাই বলিয়া) তাহার সাহায্য চায়, হেবো ঘেচির জামিনস্বরূপে 

শুড়ীর দোক।নে বসিতেও দ্বিধা করে ন।। 

হেবো হরমণির হাতে এমন শিক্ষা পাইয়াছে যে বান সাহেবরা যখন 

নির্শনাকে কোর করিয়। লইবে পরামর্শ করে, সে শুনিয়া হরমণিকে 

বলিয়। দেয় এবং তাহাতেই হরনণি হুষ্টের ষড়যন্ত্র ভাঙিতে সমর্থ হয় । 

সরন বোক। চরিত্র সদাবর্শে ভাল হইয়া! সংসারের অনেক হিতকার্ষে 

আসিতে পারে, এই চরিক্রটীতে আমর সেই শিক্ষা পাই । 

৯৭ £ ক্ষিল্লএুনল্জী, স্রম্পীলা5 সলতন্লাক্জিন্বী £ 
এই তিনটা চরিত্রে হিন্দুর গতানুগতিক সতীত্বের পরিকল্পন। দৃষ্ট হয় । 

পুরাতন আদর্শের হইলেও ইহাদিগকে গিরিশচন্দ্র সজীব ও মুর্ত করিয়া 

গড়িাছেন। তিন্টী সতী চরিজ্রের প্রভাবেই তাহাদের বয়াটে ও বেস্তাসক্ত 
স্বামী পুনরায় সংপথে আসে। কিরগ্মদী (করুণাময়ের জ্যেষ্ঠ! কন্তা ), 

স্বামীর ধানে ত সর্বদ1 ছিণই, এমন কি মোহিত বখন মেয়ে মানুষ নৃতন 
বেরিয়ে এসেছে ধপিয়! ছুলালের বাগানে লই যাইতে চাত্ব, কিরণ শুনিরা 

স্বামীকে বলে-_ 

“কি, কি বলে? বল-_মিথ্য/ কথা বলেছ! যদি সত্য 
হয়, তবু বলো-_মিথা। কথ! বলেছ ! আমার হৃদয়েশ্বর--ইষ্টদেবতা-- 
পদাথাতে ভেঙ্গে দিওনা । লো মিথ্যা কথ। বলেছ--তোমার প্রতি 

মামার দ্বণ। ন। হয় যেমন তোম।র ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন 

থাকৃতে পারি; বলো--বলো- মিথ্যা কথা বলেছ।» 

বলিদান ৩য় অঙ্ক, ৬গ। 
কিন্তু যাহার প্রভাবে মোহিত পরে “চমৎকার লোকে” পরিণত হয়, 



২৬ গিরিশশরেতিত্ত 

এই সেই তাহার সহধশ্মিণী কিরণ। গঅনুতপ্ত মোহিত কিশোরের কাছে 
কিরণ সম্বদ্ধে বলিতেছ--. 

“জেল থেকে বেরিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্লেম, পাগলী জোবী দেখা 

করিয়ে দ্িলে। দেখলেম চুরির সামগ্রী কিছু নাই। তবে-স্্রী নিঙ্জে 
উপবাস গিয়ে আমায় অল দিতো, তাই আহার কর্তৈম, আর পাচ 
ধান্দায় ফিরতেম। আজ মস ছুই হলো, আমার গ্্ী আমার জন্তে ভাত 

এনে দিলে, কিন্তু আপনি যুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। জোবির ঠেঙে 

শুন্লুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এতদিন স্ত্রীকে লাগ 

ক'রে দেখি নি; যে দিন মুচ্ছবায় , সে দিন দেখলুম । সে আামায় বোক্ত 
আপনার কাছে আস্তে বল্তো, আমি তো স্তর নই যে, স্ত্রীর উপদেশ 

নেব কিন্ত কে জানে সেই দিন থেকে মনটা! যেন আর একরকম হয়েছে; 

আর স্ত্রীর মুখের ভাত থেতে যেতেম না।” 
অতংপুরই মে।হিত ভাল ইইয়া উঠিল। 
স্পুম্লীভ্ন অঘোরের স্্রী। নিরুদ্দেশ স্বানীর ধ্যান ও তাহার 

ফটে। পুজা! করে। সে স্বামীর নিন্দা শুনিতে পারে না। তাহার 

সতীত্ব ও প্রেমের আদর্শ তাহার নিজের যুখের কথ'য়ই পাই £-- 

“আমি পোনের দিন শ্বশুর ঘর করেছি, তাহাতেই একটী আশ্্যা 

দেখেছি আমি যখন মনে করতুম আমার স্বামী আসছেন, তখনই দেখেছি), 

তিনি আস্তেন। বলৃতে পারিনি, এখনও আমি ধ্যানে বসি, আমাব 

বোধ হয়ঃ তিনি এসেছেন, আমার ফুলের মাল। পরেছেন, এক দিন৪ 

আমি মনে করিনি ষে আমি বিধব1 1” ্ 

পহারানিধি” ৫ম অন্ধ, ২গ। 
ইষ্টদেবের ন্যায় স্বামীও যে ধ্যানেব মুক্তি এবং সাকার ফটো! পুজা 

ইঞ্টদেব স্বামীর দর্শন পাওয়া যায়, করি এই চরিত্রে তাহার পরিকর্নপা 

করিয়াছেন 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি এই দেবীমুর্তির প্রভাবেই অঘোরের শাশ্চর্যা 

পরিবর্তন সাধিত হয়। 

ভূতীয় চরিত্র গৃহলক্্ীর ৩নন্মোকিল্নী। শ্বাশী মগ্রপায 



সীর্মসাজকি টিক ৪২৭ 

বেশ্তানকু১ কিন্তু তাহার ভক্তি অচল! । অন্ুভাপের সময় খৈলেন্দ্র যখন 

বলিতেছে-- 

“তুমিও মনে ননে কত গালাগাল দিয়েছ ?” 

সলোজিনী উত্তর করে “আমি তোমায় গালাগাল দেব %5 

স্বামীর অনুরক্তা কুমুদিনীে বাড়ীতে আনিতে সবোজিনীই বলিয়া 

দেয়, এবং নৈলেন্্র যখন জিজ্ঞাসা করে-_ 

“এখানে আনলে তোমার মনে রিষ হবে না?” 

সরোজিনী উত্তর করে-_ 

“কেন প্রিষ হবে? তুমি যদি দশট। বিয়ে করো, তা হলে কি তুমি 

আনার পর হবে 1” 

অন্যত্র বলিতে ছে- 

“তোমার প। ছুয়ে বলৃছি, সে তোমায় ভালবাসে, আমি তারে ধোনের 

মত ভালবাসবে '” 

সরোঞ্জিনী অতীব রঙ্গ, বিরজ্া বলিতেছেন-_ 

“ছেড়া ছু'ড়া ছঃজনেই সংসারের ভালনন্দ কিছুই জানে ন11” 

অবস্থা খিপর্ধয়ে সরোর্িনা স্বামীকে নাস্তবণা দেয়-__ 

“ভুমি ভেবো না, দিন একরকম ক'রে যাবে। আমি রাধবো, 
বাড়বোও তে'মার সেবা করবে৷ তোমার কোন কষ্ট হবে না।” 

তাহার বিশ্বাল -ছিল “র!ধাবল্প ভজীর কাছে হুঃখ আনাইলেই তিনি 

উপাগ্ন করিবেন ।” 

শৈলেনও ক্রমে তাহার প্রভাবে ভাপ হইয়া উঠে। 

এইরূপ পশিগন্তপ্রাণ চিত্রে আধুনিক শিক্ষিত যুধক কি শিক্ষিত 

নারী শ্রন্ধ। প্রক।শ করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু লোৌকচরিত্রজ্ 

নাট্যকার জানিঙ্েন এইরূপ সতাত্বের আদর্শ ও আবশ্তক, অন্তরূপ আচরণ 

শৈলেন্দ্রের হ্যায় চরিত্রে পক্ষে অনিষ্ট উতৎপ!দন করিবে, তাই তিনি 

বৈগ্থনাথের সুখে বণ্িতেছেন ১--- 

"ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কম্দে ফিরবে না) একটু ছুটতে 

দিতে হবে।” 



৪২৮ গিরিশ-প্রতিভা 

১৯৮ £ ন্বিল্লু্ন্বমওন্্রী 

গিরিশচন্দ্র .বঙ্কিণীর মাতা বিন্রুবৈষ্বী চরিত্রে নিরাশ্রগ্। বিধব। 
আত্মনিভরশীগা হইয়। যাহাতে সউদরায়ের সংস্থান কপিতে পারে এবং 

[িক্ষিত প্রতিদ্নৌ যেন খুব পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাহার সহায়তা করেন 

তাহাব হঙ্গিত করতেছেন। শিদ্দু নিম্ন তরজাতীয়া, ৈষঙঃবের মেয়ে, 

তাহার মেয়ে রঙ্গিণীকে নে বপতেছে---- 

“ভাল হলে ছোটবাবু আমায় খাসা ক'রে দেন, তিনি দোতাল! 

বাড়ী ভাড়া করেছিজেন, আমি তাকে প্রণ।ম করে এসে খোলার ঘরে 

রইলেম ; তিনি টাকা দিতে চচয়েছিলেন আমি নিই নে? ঝড় বৌ- 

ঠাক্রুণের কাছে দখটী টাক! ধার করে মুড়ি ভাজতুম, চিড়ে কুটতুম, 

চালছোল! ভাজতুম। ওর। কি করতেন জান? চাকর দাসী দিরে, 

আম টের পেতুন না; দোক'নক দোকান কিনে নিহেন। তারপর 

এই করে কিছু টাকা হাতে হ,ণো, ছোটবাবু কাপড়ের দোকান করে 

পিলেন$ তাইতে বাড়ী ঘর দোর করলুম, মারও দশটাকা হাতে 

করলুম, ছুঃখে সুখে তাই থেকেই চলে বাচ্ছে।” 

“মায়াবসান” ওয় অঙ্ক, ৫গ। 

শুষ্পত্নহহ্হান্ল £ 

আমরা বিভিন্ন দিক হইতে গিরিখের সামাজিক নাটক খিশ্রেষণ 

করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, বিভিন্ন চরিত্রের পরিপুষ্টি, ক্রমোদর্তন ও 

অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অস্তনিহিত প্রক্কৃতি 

প্রবৃত্তিবৈশিষ্ট্য, মনোবৃত্তির দ্বন্ব সমন্তাগুলি আলোচনা করিয়াছি । 

দেখিয়াছি কিন্ধপ ক্ষীণ স্থত্র ধরিয়া, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে ও মানলিক 

পরিবর্তনে, পরোপকারী, সত্যবাদী ও বাঙ্গালীর আদর্শ যোগেশ সত্রীহত্যা 

জনিত পাতকপন্কে নিমগ্ন হয়, রাস্তার মাতালের সহিত নৃত্য করে ও 

তাহার “সাজানে। বাগান শুকাইয়।' ফেলে । দেখিয়াছি কিরূপে নীতিজ্ঞ, 

পরোপকারী, বন্ধু-বংসণ হরিশ আবার বঙ্ধুরই প্রাণবনাশার্থ গুলি 
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ছু'ড়িতে দ্বিধা করেনা এবং পরে আবার তাহারই বন্তার সহিত পুত্রের 
বিবাহ-নুত্রে ঘনিষ্ঠ আত্মীরতয় আবদ্ধ হয় তাহার লুপ্ত চৈতন্য আবার 
ফিরিয়া আসে। দেখিয়াছি কিরূপে খষিকল্প কালীকিঙ্করের কঠোর 

নীতিতে ও আত্মত্যাগে নিম ধর্মের আভাস পাওয়। যায়, এবং দুঃসাধ্য 

হইলেও কেমন করিয়া কালীকিক্করের পক্ষে গীতার ধর্মার্থ জীবনে 

অভিব্যক্ত হয়। 'আবার কিরূপে অবস্থার বিবর্তনে সত্যবাদী ও 

সহিষু। করুণাময় বন্থু উদ্বন্ধনে চরমসখার আাশ্রয় গ্রহণ করে? নীতিতব্রত 

স্েহণীল প্রসন্নকুমার নিজহস্তে কন্তার হত্যাপাধন করে, কিরূপে স্থায়- 

পরায়ণ একান্নবন্তী পরিবারের প্রধানকর্ত। সঙ্গতিপন্ন, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ 

উপেন্জ্রনাথ পারিবারিক অশাস্তিতে গৃহত্যাগ করিয়া ক্রমে উন্মাদগ্রস্ত 

হয়েন। এই মানসিক পরিবর্তনেই ভজহরি “মানুষ হয়” বয়াটের 

শিরোমণি অঘোর হারানিধিতে পরিণত হয়, ছুল/লের আশ্চর্য্য পরিবর্তন 

সাধিত হয়। “ছুর্গম হাদয়-ঘন্ব' আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া বন্ধুবংসল 
প্রকাশ ক্রমে বন্ধুদ্রোহী নরপিশাচে পরিণত হয় ; ভ্রাতৃবৎসল শৈলেন্দ্রনাখ 

জোষ্ঠ সহোদরকে লাঠিপ্রহারে আহত করিয়া বেশ্তালয়ে চপিয়া গেলে 
সেই কুৎসিত স্থানে রক্তারক্তি অনুষ্ঠিত হয়। স্ত্রীর প্রভাবে মোহিত ভাল 

হইয়। উঠে এবং জগমণির কথায় মদন য'দবকে ধরিয়া আনিয়া আবার 
তাহারই প্রাণরক্ষা করে। 

আবার নারীচরিত্রে দেখি কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের অন্তদ্বন্দেই 
প্রফুলকমল দিন দিন শুকাইয়৷ যায়, নৃশংস স্বামীর কঠোরহস্তে বলিস্বরূপ 
আপনাকে বিসর্জন দিয়! বংশের দুলাল বাদবকে রক্ষ। করে? শ্বামীধ্যানজ্ঞান 

জোবি স্বামী ছাড়িয়। মধুহ্দনের আশ্রয় গ্রহণ করে, সরোজিনী একান্তিক 
স্বামীতক্তিতে লাগাম দিয়! (স্বামীর কুসঙ্গপ্রিয়তার কঠোর শাসন ন! 
করিয়া, ক্রমে লম্পট ও পানাসক্ত স্বামীর সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে 

সমর্থ হয়, কিরগ্ময়ী নিজে অনাহারে থাকিয়! স্বামীর আহার জোগাইয়া 

আপনার দুশ্চরিত্র স্ব'মীকে পুনরায় ফিরিয়। পায় । দেখিতে পাই-_-কিরূপ 
দৈবের নির্বন্ধে রাজরামী স্বামি-সোহাগিনী জ্ঞানদ! ম্ব।মীর লাখিতে 

একেবারে শক্তিহীন অবস্থায় গৃহ-বিতাড়িত হইয়! ভিখারিণীর স্াায়-রাস্তার 



সিডি গিরিগারিভ। 
মরিতে আসে, সঃসারের সর্ধময়কর্তী মরপূর্ণা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
ধান্তায় মছাপ্রস্থান করে, পার্বতী বহৃদয়গত মংস্কা? 9 স্বামি- 

ভক্তির অন্তর্কিপ্লবে উন্মাদভাবাক্র-স্ত হয়, ফুলী ও রঙিণী 'আত্মবিষর্জনের, 
আভাস পায়, মমালধর্মিত হরমণি কর্মনভুমে এক নৃতন কর্্পথ 

অবলম্বন করে। 

“সকল দিক হইতেই নানাবিধ চিত্র গিরিশের সায়াঙ্জিক নাটকে 
প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেন্তন।, ও রিপুর দুরন্ত 

আবেগে কিরুপে নীরদ নানারূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়, হাতে সর্বন্থ 

পাইন্সাও জাঁপনার দুরন্ত স্বার্থপরতায় উছ! বিসর্জন দিতে বাধা হয়, 

তাহার পাপের সংসার ভালিয়! যায় । বিরজার ধর্মের সংসার তীঙ্কার 

মনের দৃঢ়তাঁয় বাধিগ্কা উঠে। যোগেশেব সোণ!র সংসার ছিন্ন হয়। 
নলমাধবের সংসার তাহার আন্তিকবুদ্ধিতে গড়ে । উপেন্ত্র উন্মাদ গ্রস্ত 

হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, রোগমুক্ত কালীকিঙ্কর আবার অসীমে 
মিশ্রিা। যায়) সমস্ত তন্ধই আমরা পাঠকের নিকট পুঙ্থাণুপুঙ্খরূপে 
উপস্থিত করিতে প্রয়াস গাইয়াছি, প্রতিক্ষেত্েই দেখিতে পাই নানারূপ 
অনুকুল ও প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে নাটকীয় গল্পের তৃতি ও পু 

এবং নানাক্ধপ ঘাতপ্রততিবাতে বিভিন্ন বসের অবতারণ। ঘটিয়াছে। 
আবার এই সকল নাটকীয় বৈচিত্র্যের মধ্যেই গিরিশচজ্জ্রের বৈশিষ্টযও 

স্াস্মপ্রকাশ করিয়াছে, কেবল চরিত্রক্ট্টিতে নহে-_নানারূপ নৈতিক 

আদর্শ স্থাপনেও। একদিকে নাট্যকলার অপুর্ব বিকাশ, অন্তদিকে 

সাঁভিতোের উচ্চাদর্শ ও নানারূপ সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় 

সসন্ত।র সমাধান । বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য, কণা ও লোকশিক্ষার এরূপ 

অপুর্বব সমাবেশ অল্পই দৃষ্ট হয়। ছুই একটী বিষয় উল্লেখ করিয় 
আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্। করিব। 

গিরিশচন্দ্র সর্বদা! গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিতেন নাঃ ভাষায় 

& নহে, ভাবেও নহে এমন কি আদর্শ প্রচারেও সর্বদা তাহাতে 
বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। ওশাক্ীন্ তল্হিত্রা। জনন 
রীহন্লকন 3 
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গিরিশচন্দ্র নট কাঞ্চনে যেমন খাটি, অবিমিশ্র, মাতৃত্তন্চ্যত হুগ্ধের ন্যাকস 

নির্জল। মাতৃভাষা! ব্যবহার করিতেন, সর্বদ। সেইরূপ ভাষার সামঞ্জন্তও 

রক্ষ/ করতেন। এক নায়ক-চরিত্রেই এই উক্তির বথার্থত। প্রমাণিত 

হয়। দার্শনিক কানীকিক্করের ভাষা ও উপেন্্রনাথের ভাষা সর্ববজ 
একরূপ নয়। বদি ব্রঙ্জাণ্ডের নিরমও পরিবর্তন হয়», শ্নির্বাণ দীপ,” 

“নিফম্প দীপ(শখা» “টঠৈতন্তের পিকাশ” “আত্মত্যাগের আভাস* 

প্রভৃতি কথ! কালীকিদ্করের সুখেই শোভা পায় ॥। আবপর শান্তিরামের 

সরল পর্ববঙগীয় ভাষ।, শিক্ষিত কিশোরের ভাষা, মন্মগ্রে ভাবা, জ্ঞানদার 

ভাষা, প্রত্যেকের ভাষাই পরম্পরের ভ।ব। হইন্ছে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং সেই 
সেই চরিত্রের উপযোগী । 

ভাষার সভার চনিত্রশত ভাব-নম্পনও বম্পূর্ণ পৃথক । জোবির মুখে 

স্বামীর কথ বেরূপ খোভ।| পায় হরমণির মুখেই সেরূপ লো কশিক্ষানু- 

যারী উপদেশ ভাল মানান্ন। যেগেশের কথায় ব্যবসায়ীর গ্রহণীয় 

বিবস্স গুপির অবতারণ। বিশেষক্ধপে পাওয়া! যান্__“বিশ্বাস ব্যবসায়ের মূল” 
“নুনম রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক শো ভ। পার” ; ছাপোষ। করুণ ময়ের 

মুখে অনৃষ্টের কথাই ভান শুনাক়, আবার নাম্যবানী প্রসশ্নকুমারের সুখেই 
হন্ত্ির হর্দীম* প্রস্ততি কথ। ভাল নানায়, মন্মথর মুখে নহে। 
কন্ত।পোকে ণহিরশ আমার? বলিন্বা সরম্বতীর যে ক্রন্দন, তাহা গম্ভীর 

স্বভাব করুণাময়ে খাটেনাঃ তাই তাহার গভীর অন্তর্দাহ কেবল মুক্ত 

দুই একটা হ্ৃদয়-বিদারক কথারই পাঠকের হৃদরতন্ত্রী ছি'ড়িয়া ফেলে-- 
“মামা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আক জল খেয়েছে! ! 

'আহা, জল খেয়ে কি শীতল হঃয়েছ না ?* 
এই তো! গেল বাহিরের কথা । আদর্শ স্থাপনেও গিরিশচন্দ্র সর্বত্র 

প্রচলিত নীতি অন্থনরণ করেন নাই । উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে গিরিশচন্দ্র হিন্দুর সতীধরন্দ ও স্তীত্বগৌরবে সমধিক মর্যযাদ। 

প্রদর্শন করিতেন বটে, এবং প্রচলিত পদ্থা__সী হ। ও সাবিত্রীর আদর্শে__ 

তাহার যাবতীম্ন সভী5রিত্র স্ঙ্তি করিণেও তিনি সতীত্বের অন্ততর দিকটী 

দেখাই! বছ শতাব্দীব্যাপী নীতির ব্যতিক্রম করিতেও ক্রুটী করেন নাই । 
€০ 
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আধুনিক সময়ে আত্মমর্ধ্যাদা-বিহীন সতীত্ব জড়, নিশ্চল। গিরিশচন্্র 
বর্তমান ও অভীতের সমাধান করিয়াছেন প্রফুল্ল ও জোবি চরিত্রে। 
এমন কি ভাষায় সীতাঁরও এবন্িধ আত্মমর্ষ্যাদা প্রতিষ্ঠ। করিতে তিনি 
বিস্বত হয়েন নাই। সতীত্ব পরীক্ষার জন্য বারম্বার অগ্রিপরীক্ষা 
আত্মমধ্যাদার পক্ষে একান্ত হানিজজনক | তাই পাত।ল-গ্রবেশকালে 
আদর্শসতী সীত। শ্বামীর অসধ্য হইস়্াও বলিয়। যাইতেছেন ;-" 

হে ভু! 

জন্ম জন্ম/ভ্তরে-_ 

যেন পাই তোম। সম স্বামী। 

ক্কিল্ভ এক ভিক্ষা গুণনিধি 

স্নাভ্ছি ছিন্ন "্পল্লীন্ক্কা আন্লতেলে ॥ 
সীতার বনবাস, ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ। 

প্রফুল্ল চরিত্রে কবি সতীত্বের অন্তর দিকৃটী দেখাইয়। প্রচলিত 

নীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন । তথাকথিত সতীধন্ম অপেক্ষ। প্রকৃত 

সত্যধর্ম যে ঢের বড়, প্রকল্প 5রিত্র তাহাই প্রমাণ করিতেছে । স্বামীর 

পরম ও চরম কল্যাণ সাধনই সতীর প্রন ধর্ম--এ জন্ত মতীকে যদি 

কঠোর হইতে হয়, এজন বদি গতির অনাধ্য হইতে হয় তাহাতেই প্রফুল্ল 
প্রস্তত। প্রাণ বিসঞ্ন দিয়াই সে পতির পরম কল্যাণ চাহিয়াছে,_ 
স্ব/মীকে গভীরতম পাপপঞ্ষে মগ্ন হইতে প্রাণ দিয়া! সে বাধা দিয়াছে। 

মানবের চরম কল্যাণ কিসে, 'একথা বহার! ভাবিয়। দেখিবে না, তাহারা 

প্রচুল্পকে সতীর আদর্শ কিছুতেই বলিবে ন1। গিরিপচন্দ্র তাহাদের জন্য 

প্রফুল্ল চরিত্র স্থষ্টি করেন নাই । 
জোবিকে ছুশ্চবিত্র স্বামার প্রাণরঙ্ষ! করিতে, অপরাধী স্বামীকে 

গুপ্স্থানে লুকাইয়। ঝাখিতে, আফিংখোর স্বামীকে ভিক্ষা করিয়া দ্ধ 

জোগাইভেও দেখ! গিরাছে, কিছ্ট আবার যখন সে ধেখিতে পায় কোনরূপ 

সুণীলতা ও বশ্ততাচরণই ন্বাণীর চরিত্র সংশোধনে সমর্থ হইল না 

বধন বুঝিপগ তাহাকে বচাইয়। অপত্াকে জোর করিয়া! প্রশ্রয় দেওয়! 

হইবে, তখন পতিপর্ধন্ব|! জোবিই খ্বানীকে জন্মের মত ছাড়িয়া! কোথা 



সামাজিক নাটক . ৪৩৩ 

চলিয়া গেল! কিন্ত এখানেও আবার নাট্যকার স্বামিতযাগে জোবিকে 

অন্টের আশ্রয়ে লইগ্সা যান নাই, একেবারে মধুক্থদনের শরণাগত 

করিয়। দিয়াছেন £-. 

এক্লা নারী রইতে নারি 
থাকৃবো। গিয়ে ভোমার কাছে। 

রক্তনাংণে গঠিত সহস্র দোব-গুণে জড়িত অপূর্ণ মানুষ স্বামী হইলেও 
তাহার চেয়ে যে সত্য ঢের বড়--নত্যনারায়ণ অনেক উচ্চে, গিরিশচন্দ্র 

বারবারই তাহ। দেখাইরাছেন । এইখানেই গিরিশ পারমার্থিক গতানু- 

গতিকের জড়তা হইতে নিলেকে সম্পূর্ণ মচেতন করিয়া তৃলিয়াছেন। 
সমাঁজ'সংক্ক।র সন্বন্ধেও এহরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। গিরিশ 

প্রচীনতন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্ত যুগে ঘুগে খধি-প্রবর্ঠিত সমাজনীতির ও 
২স্করের প্রয়েজন আছে, একথা অস্বীকার করিতেন না। তাহার 

পূর্বসংস্কারগত রক্ষণণীলতার মধ্যে ওতপ্রোত আছে সত্য-_সত্যনিষ্ঠ 

হায়ানুবত কবি সমাজের বুগনঞ্চিত জগ্তাল ও মনবচপিত্রের পদ্ষিলতাকে 
কখনে। সহ করেন নাই। তাই দেখিতে পাই, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে 
যুক্তি উপস্থিত করিয়! যেমন ব্রন্মচর্যয ও সতীত্ব-আদর্শের উৎকর্ষ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, আবার প্রসন্নকুমারের মৃখেও ইন্দ্রিপ্নতাড়নার ছুর্ধর্বত। 
দেখাইয়। ,তেমনি আমাদের ত্র্বল চিত্ববুদ্তিকে সাবধান ও সতর্ক 
করিয়াছেন। পাঁগণের মুখে বিধবাধিধাহের বিপক্ষে বুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছেন; আবার তুননমোহিনীর মুখে আধুনিক বিধবাদের অকথিত 

নিহত মর্্মব্যথ। ও গুহ তন যনোবৃত্তিৰ কথ। প্রকাশ করিয়। দিয়াছেন__“সে 

অনায়াসে আমাকে বিবাহ ক”রে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্তে পার্ডে৮। 
কিন্ত ইহ বাহা”। কেবল খিধবাধিপাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্কি 
প্রদ।নে ও সমদর্শিতায়ই তাহার নৈশিষ্টোর প্রমাণ হয় নাও তিনি সংস্কার 
সাধনে গতান্ুগভিক--এপিকৃ কি ওরিক--প্রথার অনেক উদ্দে 
উঠিয্াছেন। তাই বিধবাবিবাহ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দেখি হরদণির 

বিধবাশ্রমে ; সেইরূপ বর-পণের বন্বসমস্তপুর্ণ বিচার করিতে করিতে 
পা$কের দৃষ্টি আনিয়া পড়ে বাদ্ধবসমিতির কার্যপ্রণাণী ও রায় 
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প্রেনচাদ বৃগুধার। কিশোরের ত্যাগধর্ষ্ে ) পরে!পকার গু অহিংসার যুক্তি 
অপেক্ষ। প্রাণ আটিক্ন| ধরিতে চার পাগলের” সেবাধর্দধ ও কর্খের 
আদর্শ; স্ত্রীশিক্ষার যুক্তি অপেক্ষাও ০্োকে সমধিক আগ্রহাম্বিত হইবে 
চন্দ্রা ও জ্যোতিন্ম্ীর শিক্ষা প্রণানীতে! 

অন্যদিকে আবার শিরিশচন্তের অপুর্ব স্থষ্টিনৈপুণো সর্বত্র কে বল চরিব্র- 
বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠে নাই ॥। চরিত্র গুলি কবির মানস পুজ--পুক্র কতক 
কতক পিতার দেোষগুণত পায়ই । কবির নিজন্ব সহৃননত। তাহার অধিকাংশ 

চরিত্রেই ফুটিয়াছে। তাই দেখিতে পাই কিশোর, মন্যথ, পাগল প্রভৃতি 
চরিত্র যেরূপ পাঠকের শ্রন্ধা উৎপাদন করে, ভজহরি, অঘোর ও হলধর 

প্রভৃতিও ৫সইরূপ সহানুভূতি আকর্ষণ করে; সুশীণা, হরমণি, প্রফুল্ল, 

জোবি, ফুপী ও রঙ্গিণী চরিত্রে বেরূপ শ্রদ্ধা হয়, ভুবনমোহিনী, কাদস্থিনী 

প্রভৃতি চরিতেও সমান নগাগ্ুভূতি আকৃষ্ট হয় । নীলমাধবের ন্যায় শৈলেন 

ও সুরেশের প্রতি সমান স্সেছ বর্ষিত হয়, মদন ও গণৎকারেব প্রতি 

অনুরাগ আকৃষ্ট হর, মাথণ ও থাদবের সার হুলালের 'আত্মবিসর্জন!- 
শিক্ষলাভেও নমান আনদ্দ বদ্ধিত হয়। এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের অপূর্ব 
পরিবর্তন-পাধনে নাট্যকারের খিশ!ল হৃদয়ের পরিচয় প(ওছা যায় । 

এদিকে আধার তাহাব স্থষ্ট সমস্ত চর্দিত্রই জীবন্ত । যোগেশ হরিশের 
স্ঠ।য় রম্েনও মোহিনী ; নাণমাধবের হায় নার ; পীতান্বর, নবু ও শান্তি 
রামের ম্যায় সর্বেগ্র, রনানাথ, কাঙালী ও শরত প্রতি চরিত্রে তুল্গ্ 

নিপুবতা দু হয়। এসন কি মাতঙ্গিনী ও তরপ্গিণী, জগমণি। ও চিত্তেখরা 

চরিব্রেও তুল্য সরনতাহ বিদ্ধমান দেখা বয় । 

অন্যরিকে আবার দেখিতে পাই চঠিত্র্থষ্টি করিতে করিতে, নাটকের 

ঘাতপ্রতিঘাত, অন্তদ্বন্থ দেখাইতে দেখাইতে, রলোতৎপাদন করিতে 

করিতে, চরিত্রবিশেষেরু মুখে গিরিশচন্ত্রের নিভৃত প্রাণের কথ ফুটিয়াছে। 

কোথাও জীবনের অহাত কাহিনী ভাসিয়া উঠিগাছে-কোথাওবা কথা" 

প্রসঙ্গে তাহার মহত্বক্য আত্মপ্রকশ করিয়াছে । তাই বলিদাদে 
ঘনশু।মের মুখে কবি-বাক্য প্রকাশ পাইয়াছে-_ 

«আমাদের সমাজের এই হুরবস্থাঃ ঘরে ঘরে এই শোচনীক অবস্থা" " 



সামাজিক নাটক ৪৬৫ 

বাঙ্গালায় কণ্তা-সম্প্রান নয়__বর্বদান!” গৈগ্যনাথের মুখে মন্সথকে 

উপদেশ দিতেছেন__ | 

তুমি কি মনে কর কোন কুকা্যের রা সৎকাধ্য সাধিত হয ?” 
যোগেশ বপিতেছে “উকীন কি চীজ ?” 

কাণীকিক্করের মুখে প্রাণের কথ! ধাহির হইয়াছে এশবগ্ার গৌরব, 
ধর্্ের গৌরব, চরিত্রের গৌরব কথার গৌরব মাত্র, নিষ্ষন কাক-ঝিষ্ঠ।! 

জীগমে ছুঃখই সার্থক, ভূমি হ'য়ে দুঃপঃ আভীবন ছুঃখ-_মরণে দুঃখ 1৮ 
পাগলের মুখে বণিতেছেন-_ 

“কাপুরুষে পরের জ্বাল। ভুলে আপনার জালা নিয়ে বিব্রত হয় 1 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমর! বিস্তারিত আলো)চন! করিতে প্রয়াস পাইব। 

এইরূপে হলধব, ভর্জহরি, অঘোর, প্রমুখ চরিত্রে কবির জীবনকাহিনী 

ব্ক্ক এবং রঙ্গিণী, নীলমাধব) কিশোর, মিরকাশিম+ করিমচাচ1, আলি- 

ইব্র/হিম প্রভৃতি বনু চরিত্রে তাহার বাণী সফল হইয়াছে । সর্বোপরি 

আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাহার জণন্ত ণেখনীতে বাঙ্গলার সমাজ" 

বাঙ্গলার গৃহস্থ, বাঁদালার কেরাণী, গোলাম, ভূতাঃ উকীল, প্রবঞ্চক-_ 

বাঙ্গালার সমাদর স্বমী) সতী, কন্যা__বাঙ্গ'ল।র যুবক-খাঙ্গলার আশা, 

সঙ্ক ও ত্যাগনিষ্ঠত।-_বাঙ্গলার কর্মী, বাঙ্গলার স্বদেশ সেবক । করুণ।ময় 

ও হরিশ প্রভৃতি চরিত্র যেরূপ মব্যবিত্ত গৃহস্থ-বাঙ্গালীর মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন 

করিতেছে, প্রসন্নকুমার ও মুকুদদনালের গৃহে যেমন বাঙলার সমাজ 
অভিব্যক্ত, রমেশ খিবু প্রভৃতি চরিত্রে যেরূপ বাঞ্চলাঁর উকীলসমাজ 
পরিচিত, পাগল ও রগগণাঁল যেনন বাঙ্গাণী কন্মীর আদর্শ, মোহনলাল ও 

তকীখ|। যেমন বাঙ্গাণার স্বদেণসেবক, কিশোর ও মন্যথও তেমনি 

খাগালার আশা। 

সকল দিক্ মগ গিরিশের বিশালতা উপলব্ধি হয়--মনে হয় 

তিহার তুলনা তিনিই 



ক্বন্নহম লল্লিজ্জ্ছেক ? 

গিরিশ বিশ্লেষণ 
(১) গিরিশচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ । 

(১) (কে) কুকার্যের ছ্বারা সৎকার্য) পিদ্ধ হর ন! ( গৃহলক্ষ্ী ) 

(খ) যদি ব্রহ্গাণ্ডের নিয়মও পরিবর্তন হয়ঃ তথাপি কুকাজ দ্বার 

কখনও সফল ফলেন! (মায়াবসান) 

(গ) অগুতপ্ত মাধব বলিতেছে- 

কুকার্যা বা? সৎ অভিনন্ধি' সিদ্ধ হয় না ( বিষাদ) 

(২) সোঙ্জ। পথ সহজ পথ (শাস্তি কি শান্ত) 
৩ রাপদ গ 

(9 সপন. শোনান) 
(৪) সত্যাশ্রক্লী প্রাণের ভয় করেন! (কালাপাহাড় ) 

(৫) মিছে কথা কইলে নরকে যায় (গ্রফুল্প) 

(৬) যে ধর্মপথে থাকে? ধন তার রাত দুপুরে অন্ন জোটান্ 

( গৃহলক্্ী ) 

, (৭) ধর্ম ইহকাণ পরকালের সঙ্গী, ধর্মের শ্মরণাপন্ন হও 

( প্রফুল্স) 
(৮) যে লাভাগাঁভ বিবেচন। করে, সে ধর্ম পথে চলতে পারেন! 

(৯) ধর্মপথ অতি কঠিন পথ, কণ্টকময় পথ। (শাস্তি) 
(১*) লুকোনো কাজ একটাও ভাগ নয় ( বলিদান) 
(১১) লুকিয়ে ভালবাপ! ভাল নয়, ছঃখ পেতে হয়, (ভ্রান্তি) 

(১২) পরোপকার নদে খাটাইবার জিনিষ নম (হাব৷ ) 

(১৩) যে বিপদকে ভয় করে, |ার পরোপকারের জগ্ঠ প্রাণ ন! নৃত্য 

করে, সে পরোপকার করতে পারেন৷ (মায়াবসান ) 

(১৪) বিপদ বড় নর, মহত্বই বড় (শা) 



(১৫) 

(১৬) 
(১৭) 

(১৮) 

(১৯) 

(২০) 

(২১) 

(২২) 

(২৩) 

(২৪) 

(২৫) 

(২৬) 

(২৭) 

(২৮) 

(২৯) 

(৩) 

(৩১) 

(৩২) 
(৩২) 

(৩৪) 

(৩৫) 

গিরিশ বিশ্লেষণ ৪৩৭ 

সরলাস্তংকরণে সরল বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় ন! (ঞ&) 

কৃতজ্ঞত! বলে স্ুমেরু 'হেলে' সাগর জলহীন হস (ঞ) 
অক্কতজ্ঞতা-বিষ রাবণের চুলীর মত আলে 

সতীত্ব অমূল্য বসব (চন্জা) 

সতীত্ব পরম রত্ব বার আছে পাপ পুণ্য নাই (মনের মত্তন) 
কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্কের বিচার নাই ( ননীরাম ) 

প্রবল ইন্দ্রিয়াদি সামান্ত প্রশ্রয় দিলে দানবের ন্তান্ বলবান্ হয় । 

নারী চরিত্র ছুক্েরি। 
রমণীর সকলই বিচিত্র 

মহামায়া নারীরূপা, 

দয়) মায়।, ঘ্বণা, উপেক্ষা নারী- 

প্রলোভন নানারূপ ধারণ করে। 

(সত্নাম) 

জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয় 2] 

দু প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই (সতনাম ) 
সিন্ধু শোষে; মেরু টলে $ 
প্রতিজ্ঞার বলে। 

ছর্জনের কলঞ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক € মায়াবসান ) 
দরদ (প্রেমিক ) দরদ চায় ( ঝলিদান ) 

আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ ( পাগুবগোৌরৰ ) 
স্বার্থ বিসজ্জন যেন প্রেমের লক্ষণ (মুকুল মুঞ্জরা) 

আজ যে কাটালো, কাঁলও €স কাটাবে 

মানীর মান ভগবান রাখবেন ( মায়াবসান ) 

ধর্মশ-প্রচার মানবের হিত (সত্নাষ) 

সান! দেবার কর্তী একমাত্র ভগবান (শান্তি কি শাস্তি) 
দেহীর ৈর্য্যাৰ্ণম্বন একমাত্র শাস্তির উপাস় ( অশোক ) 

মানুষই দেবতা আবার মানুষই কপির চেল! (শা) 
পোড়! বিলাসই ছুষ মন ডেকে আনে (শা) 



৩৮ 

(৩১) 

(৩৭) 
(৩৮) 

(৩৯) 

(৪৯) 

(৪১) 

(৪২) 

(৪৩) 

(8৪) 

(5৫) 

6৪৬) 

(৪৭) 

(৪৮) 

(৪৯) 

(৫৫০) 

(৫১) 

(৫২) 

6৫৩) 

(৫৪) 
(৫৫) 
(৫৬), 

(৫৭) 

গিরিশ-প্রতিভ। 

ঝর.স্ব'মীর আশ্রয় নাই, বিলাস বর্জিত হয়ে অনাথ সেবাই 

তার আশ্রয় (শা) 

স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয় । (শ1) 

হেন শিক্ষা আছে কি ভূতলে, স্বভাব করিবে জয় ? (নসীরাম) 
পরিশ্রশীকে পরমেশ্বর সাহায্য কর্খেন | 

মানবজীবনের বন্ত্রণাই বন্ধু (মনের মতন) 

জীবনে হুঃখই সার্থক (সাগ়াবসান ) 

সাধন। দুঃখমরও সাধন। শান্তিময় €( মনের মতন ) 

জীবন সুদের ভন্য নয়, সাধনার জন্য ( মায়াবলান ) 

স্থনাম রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক শোভ। পায় (প্রফুল্ল) 

মাজ্জনাই মন্ুষাত্ব, দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব | (মা) 

নিশ্মল জদয়ে “মারের” এধিকার নাই ( অশোক) 

অহঙ্কার মানবজীবনে ভ্রম মাত্র (চন্দ্রা) 

অহম্ক!র ছুস্তর নরক বিশেষ ( কালাপাহাড় ) 

প্রারন্ধই বলবান্ ( অশোক) 

অবস্থাই বলথান্, মানুষের হাত নাই (শাস্তি কি শান্তি) 
অদৃষ্টের দাগ কে যুছবে ( বলিদান ) 

নিন্দুকের ভি হব! যাহা স্থষ্তি করে, পাচটা ব্রহ্ধা 

তাহ। পারেনা ( বড়বউ) 

অধর্মাজ্জেত অর্ে মনে শাস্তি থাকেন৷ ( ৰাঁচের বাজী.) 

পাপই পাপের দণ্ড দান করেও অন্ত বাহ্িক দণ্ডের প্রয়োজন 

নাই! (সই) 

আত্মগ্রনির অপেক্ষা নপক শতগুণে শ্রেষ্ঠ ( লৎ্নাম ) 

অপবিত্রের সহবাসে পুর্ব ধন্ম বিনাশ পায় (চন্্রা ) 

পাপকার্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ন! (শা) 

ভোগব্যতীত পাপের নাশ হয় না ৪ ( শক্করাচার্ধ্য ) 

বটবৃক্ষমুলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে (আশেক ) 
পাপের বীচি বট গাছের বীচি € মায়াবসান) 
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অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মুল নিম্মল হম্ন না (অশোক) 

অনুতপ্ত হৃদয়ে গুরুসদূনে পাপের ভীষণমৃর্তি প্রকাশ করিলে 
মহাপাপ দগ্ধ হয়। ( শক্করাচাধ্য ) 

কঠিন অন্তঃকরণ কঠিন শিক্ষ। ভিন্ন কোমল হয় না। 
পৃথিবীতে পাপের সাজ। আরম্ভ হয়, শেষ হয না । 

(মনের মতন ) 

পুণ্য কার্য্যের কল্পন। ও অনুষ্ঠানে আত্ম প্রসাদ ও পাপ সর্বদাই 
সন্দেহজড়িত। (মনের মতন ) 

সদ্গুরুর চরণ ব্যতীত পাপ-বাসনাঁর মুক্তি হয় না, (বাঙ্কাল ) 

শ্রদ্ধা সকল উচ্চস্থানেই বায়। (শান্তি কি শাস্তির উৎসর্গ) 

ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপুজ। হইয়া থাকে । ঞ্ 

যার স্বামীর আশ্রক্স নাই, বিলাসবর্জিত হ”য়ে অনাঁথসেবাই 
তার আশ্রয় । 

পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরেই বেশী । 
সমাঞ্জের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য করা! স্বেচ্ছা 
চারিতা হয়। 

কাপুরুষে পরের জালা ভুলে আপনার জাল! নিয়ে বিব্রত হয়। 
(শান্তি কি শাস্তি) 

যেমন থেকে পরহিংস! ছাড়ে-_জগতে তার শক্র থাকে না, 
হিংত্রক জন্তও তাঁকে হিংস। করে নাঃ কুর সর্পও তাকে দংশন 

করে না। (এ) 

কর্মতৃমে কথাবার্তীরও অবকাশ নাই। (প্র) 

পরের অনি কর! নয়, আপনার অনিষ্ট করা । (এ) 

কাধ্যের ফলাফল তার। (এ) 

ংসার পরীক্ষার স্থল; এতে যে চিরদিন সুদিন আশ! করবে, 

আশ।:নিক্ষল হবে। (হারানিধি ) 
পরিশ্রমীকে পরমেখর সাহায্য করেন । (এ) 

কঠিন অস্তঃকরণ কঠিন শিক্ষা ভিন্ন কোমল হয় না। হোরানিধি) 
৫১ 



(৭) 

(৯৮) 

(৯৯) 

(৮) 

৮১) 

(৮২) 

(৮২) 

(৮৩) 

(৮৪) 

* (৮৫) 

৬৬) 

(৭) 

গিরিশ-প্রাতিভ। 

ততর্কবুদ্ধি নাশ হেতু (শঙ্করাচার্ধ্য) 
তর্ক প্রয়োজন । 

প্রঃ_-সকলের চেয়ে পাপী কে? 

উঃ--যে আমোদপ্রির় ব্যভিচারী, সেই মহাপাপী । ব্যভিচারী 
চোর হয়, খুনে হয়, বংশের পিও-দাত। সন্তানকে রোগগ্রস্ত করে, 

নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সম্তানকে কলুষিত 
করে, বংশের ধার! কলুষিত করে। ( গৃহলক্ষ্ী ) 

কামন। অপেক্ষ। হীন কার্ধ্য আর পৃথিবীতে নাই । 

শক্ষরাচাধ্য ১ম অ,ঞগ 

পরকার্যে দেহ অর্পণ মানবের উচ্চ কর্তব্য । 

শঙ্করাঁচার্য্য ৫ম অ, ২গ 

নিষ্ষ।ম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্ত আধারে বহুদিন অবস্থান 

করেন।। শঙ্করাচার্ধ্য ৫ম অ, ২গ 

ভোগব্যতীত্ত পাপের নাশ হয় না। রী রী 

ছুঃখের তাড়নাঁতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। (বাঙ্গাল) 

কুষ্ণদর্শনের ফল- কৃষ্তদর্শন। ( বিশ্বমঙ্গল) 
বিষয়-বাসনাজড়িত মনুষ্য ছার অকিঞ্চিৎকর লোভ ত্যাগ 

করতে পারে না। ( মণিহরণ ) 

পাপ ইচ্ছ! লুক্কাফ্রিত রহে ধর্দভাণে, 

ভুলায় মানবে, পুষ্ট হয় হৃদি মাঝে, 
শেষে করে আপন প্রকাশ, কতদাস 

হেরে যবে মন। পশিস্তরে স্তরে বদ্ধ- 

মুল বসে সে অস্তরেঃ নারে হীনবল 

নরে, তারে করিতে উচ্ছেদ, প্রিয় হয় 

প্রাণের জুসার সম । 

ধীর জন মুগ্ধ হয় নারীর কৌশলে । ( মুকুলমুগীর! ) 
ধীর জন মুগ্ধ হয় রমণীর ছলে । ... (পুণ্চজ্জ) 
কখনও কখনও দুর্ঘটন। হতে শুভ সুচনা হয়। (মুকুল) 
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(৮৮) নারীর মনের কথ। দেবভারাও বুঝতে পরে না। 
(৮৯) বাক্য, যথা কার্ষ্যের অভাব (দক্ষ্যজ্ঞ ) 

(৯০) বিশ্বাস ব্যবপার মূল ( প্রফুল্ল ) 
(৯১) কালের ওধধ নাই (ভ্রান্তি) 

(৯২) সংসারকে যে সাগর বলে, একথার ঠিক কুল কিনার! নাই। 

তাতে একটী প্ূবতার। আছে-দয়া!। দয়! যে পথ দেখায়) সে 
পথে গেলে নবাবও হয় না বাদশাও হয় না) তবে মনট। কিছু 

ঠও| খাকে। 

(৯৩) সামান্ত হৃদয়ে কানবৃত্িও কখনে। দয়ার আকার ধারণ করে। 

(৯৪) ছুর্জনের দণ্ড, কপটতার শ|স্তি বলতে কইতে বড় সোজ।? কিন্ত 

মনট। উট্কে পাটুকে দেখলেঃ কজন বুকে হাত দিয়ে বলৃতে 

পারে আমি ছুর্জন নই, আমি কপট নই? 
(৯৫) মনের পচা পাক চুকে দেখলে কেউ কারুকে হর্ন 

বল্তে। নি। 

(৯৬) মভী আশীর্ব।দ করলে কালীর কৃপা হয় (বিষাদ) 

-২.1 জ্রীম্পিল্ক। 

মাতৃরূপিণী মহিলাদের শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্্র কতদূর উদার মত 
পোষণ করিতেন, তাহা আমরা তীহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত 
কখিব। তিনি বপেন প্বর্তঘান স্্রী-শিক্ষার পদ্ধতি দেখিয়া সমাজ 
বিদ্বাবতী মহিলার প্রতি কটাক্ষ বরিয়! থাকেন, কিন্তু শিক্ষা শিক্ষাই । 

শিক্ষ। কখনও বিড়ম্বনা হয় না, শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা |” 

গিরিশ বলেন "ন্ত্রী-শিক্ষ/। আল্রকাল প্রচলিত তাহ! নহে, বছদিন 
ভা'তদর্ষে আছে। কবিতা, অন্বশান্ত্র, জ্যোতিষশান্ত্র তাহার ভূরি ভূরি 
প্রমাণ ৰিবে। বৌদ্ধ ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পজে পত্রে । পূর্বতন 
মহাপুরুষের আমদের অপেক্ষা কম হিন্দু ছিলেন না! কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা় 
স্বণা করিতেন না, শিক্ষার অভাবই স্বণ্য |” 

প্রাচীন ভারতের দেবস্ৃতি, অক্ষদ্ধতী, গাঞ্গী, মৈত্রেমী, খন, 
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লীলাবতী প্রভৃতি গরীয়সী মহিলাবর্গের কথা স্মরণ করিক্েই তাহার 
এই উদার মত পোষণ করা যায়। 

তিনি বলেন “অশিক্ষিত মাতা, শিশু সন্তানকে শিক্ষিত করিতে 

পারে না, এই বঙ্গদেশের প্রধান বিড়ম্বনা । কিন্তু শিক্ষিত। 

মহিলার প্রভাব সেদিনও হিন্দুসমাজে দেখিয়াছি, হিন্দুসমাজ-অষ্টা 
শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্তপান করিয়া নিদ্র/ যাইতে যাইতে 
কৃষ্ণের সহত্রনাম শুনিয়া শিক্ষিত। ঠাকুরমার কাছে গল্পচ্ছলে 

রামচরিত, যুধিষ্ঠির চরিত শ্রবণ করিয়! বলবান হৃদয় লাভে সমাজ সৃষ্টি 
করিয়াছেন। শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিত! মাতা, শ্িক্ষিত। ভগিনীর ও 

শিক্ষিত সহধন্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ-অঙ্টা, মাতৃহগ্ধের সহিত 

ধন্দশিক্ষা পাইয়। স্বেচ্ছায় কখনও অধন্মকথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, 

চেষ্টার কখনও পর-অহিত সাধনে সমর্থ হন নাহ, স্বার্থতাড়নে পরধন 

অপহরণে সমর্থ হন্ নাই, সঞ্চয়ী হইবার চেষ্ট! করিয়াও ভিথারীকে বিমুখ 

করিতে প্রত্ন'সী হন্ নাই। ধর্ম্মশিক্ষ! অস্থির সহিত, মজ্জ।র সহিতঃ শিরার 

সহিত, শোণিতের সহিত এক হইয়া তাহাকে সমাজ-শ্রষ্ট করিয়াছে। 
তিনি সৃষ্টি করিব বণিয়! সমাজ হৃতি করেন নাই, তাহার আচার ব্যবহার 

রীতিনীতির আদর্শে সমাজ সই হইয়াছে; অতি কদাচারী ব্যক্তিও তাহার 
ধর্ম. জ্যেতিঃ প্রভাবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়।ছে, কঠোর হৃদয়ে দয়া 

এাবেশ করিয়াছেঃ ছঃশীল! শান্ত সহধান্সণী হয়! কুলব্রততে নিষুক্ত|। 

ইন্রিয়-প্রবল। বিধবা! তাহারই উচ্চ আদশে ব্রহ্মচারিনী: বালিক! 
তাহারই মিষ্ট উপদেশে বাল্যচপলত! পরিহণরপূর্র্বক মাতার নিকট 
কর্তব্য-অনুষ্ঠান দীক্ষার্থ | চঞ্চল বালক সমবয়স্কের সহিত বিগ্যানুশীলনে 

রবৃত। পরম্পর কলহ করে না, প্রহারের ভয়ে নয়, অন্ত কোনও ভয়ে নয় 

-_ ভয় পাছে শিক্ষিতা স্ত্রী দীরঞ্ষিতা সমাজজ্র্টা মনোক্ষুঞ্জ হন্। শিক্ষিত স্ত্রী 
দীক্ষার সমাজ এত বলশালী। শিক্ষার অতাবই স্তপ্যঃ শিঙ্গা 
স্থণ্য নয় | 

্্ী-শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্ত্রের অভিমত এই । এখন দেখা যাউক্, 

কোন্ গ্রকার শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, _ধর্মমবিরহিত পাশ্চাত্য 
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শিক্ষার, কি সনাতন-ভিত্তি-অবলঘ্বিত ধর্মমশিক্ষার? তিনি বলেন “আধুনিক 
শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়, বাঙ্গ।লা ভাষাও পাশ্চাত্য 
তাবে পরিপূর্ণ। বঙ্গমহিল1 বাঙ্গালা বা ইংরাজি বিদ্যা বাহাই লাভ করুন, 
তাহাতে পাশ্চাত্য বিগ্ভালাভ করেন মাত্র। আর পাশ্চাত্য বিদ্যায় 

ধরদর্দীক্ষা ও বৈষত্গিকী দীক্ষা স্বতন্ত্র! পাশ্চাত্য দীক্ষ/র বঙ্গমহিলা কেবল 
বৈষয়িক দীক্ষাই পান--্ধর্শদীক্ষার অভাব রহিয়! যায়, এই ধর্মদীক্ষার 

অভাব লক্ষ্য করিয়। সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, কিন্তু 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় যত দোষই থাকুক্, নীতিশিক্ষাদানে পরাম্মুখ নছে। 
পাশ্চ!ত্য বিছা। স্্ী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, অনর্থাচারের নর। স্বাধীনতায় 

উপদেশ দের, আপনার ভার কাহাকেও দিব না, আপনার সংসার আপনি 

রক্ষা! করিব) আপনার সন্তনের নিমিত্ত আপনি দায়ী, আপনার ধর্মমাধর্ম, 

ভরণগপে।ষণ আপনার দ্বারাই নির্বাহ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষত্ব 

এই স্বাধীনতা শিক্ষায় । বাঙ্গালী মহিলাও এ স্বাধীন'্ত! নুতন শিখিতেছে 
না। প্রপিতামহী ধারাক্রমে তাহার গ্রপিতামহী হইতে ধারাবাহিক এই 
স্বাধীনত। শিিয়। আমিতেছে । সেই শিক্ষা বলে আজও দেখ! যায় যে 

অহ্র্ধ্যম্পপ্ত! বাঙ্গালী নারী হর্দিনে নিপতিত হইয়া পরগলগ্রহ অবস্থাকে 
ত্বণা করিয়া পরগৃহে সামান্য রন্ধন কাধে নিষুক্তা। আর যে পাশ্চাত্য 

বিবির অন্থকরণ দ্বণ্য বলি, সে বিবির কাঁ্ধ্য কেবল বেশভৃষা নয়। 
যে বেশতৃষা সমাজ দেখিতে পায়; তাহা বিবির নিজের নিমিত্ত হে, 

স্ব।মীর প্রীত্যর্থে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া 
তাহাকে স্থসজ্জিতা ও হান্তমুখী দেখিবেন, এই নিমিত্ত সুসজ্জিতা হই! 

হাম্তমুখে তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। একি রন্ধন কার্ষ্য পরিত্যাগ 

কৰিয়।? তাহা নয়। আত্ম বেণী নয়, বাবুর্চি নাই, ভাহ।রই যত্ধে 

স্বামীর নিমিত্ত স্থখাগ্ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে । রীত্যনুসারে স্বামীর সহিত 

একজ্র ভোজন করেন বটে,_-কিন্ত সে সময় দৃষ্টি ভোজনের উপর নয়, 

একক্সে বসিয়া তিনিই পরিবেশন করিতেছেন, কোন বস্তর অভাব হইতেছে 
কাটা চাম্চের হবার! স্বামীর পাতে দ্িতেছেন,- ছেড়া কিং তাহার শিল্প- 
কৌশলে নৃতন হুইগ্নাছে, মার্ট কাটিন। রাখিয়/ছেন, আগামী কণ্য দক্ছির 
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বাড়ীর অপেক্ষ। সুন্দর সার্ট প্রস্তুত হইবে । প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার 

ক্ষুদ্র বাগানে যে সকণ সুন্দর ফুল ফুটিয়াছেঃ সাহেব দেখিবেন তাহ কুস্ুম- 

তৰবিদ্ পত্বীর বত্ধে। এই নিমিত্তই সাহেব বিবিকে এত সম্মান করেন; 

নচেৎ সাহেব একটা বারা নয়, একট।| মন।চারিণী নারীর অত আদর 

করে না” 

যাহ! হউর মোটামুটি বুঝিতে পরা যায় যে গিয়িশচন্ত্র বাণিকাগণের 

পক্ষে পাশ্চাভা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি এই স্থানেই 

স্থির থাকেন নাই, শিক্ষা সম্বন্ধে কেবল পাশ্চ।ত্য শিক্ষাই যথেষ্ট নয়-_ 

কেননা-_তি:ন বলেন “সত্য বটে পাশ্চত্য শিক্ষ। নীতি বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু 

হিন্দহ্ছদর নীতিগঠিত নয়, ধর্্মগঠিত, ধর্মের অন্তর্গত নীতি । ধর্মের 

ভিত্তি হনয়ে না থাকিলে কেবল নীতিশিক্ষ। ফণপ্রদ হয় না। কতক 

আচার-ভ্রও হয়, অনুকরণ অ।সিয়। পড়ে । বাহ্িক দৃপণ্তে হিন্দুর পক্ষে 

বিবির আচার সঙগত নয়) স্থতর।ং ইংর'জী শিক্ষায় বাঞ্গা নী মহিলার ইংরালী 

অনুকরণে আচার কতকটা অমঙ্গল হইয়া! উঠে। কিন্তু তাহাতে দ্বার 

কারণ নাই। যাহা অসঙ্গত, তাহ! বানিকার পিতামাতা, যুবতীর স্বামী, 

সহুপদেশ, ভিন দেশের অ।চার ব্যবহারের পার্থক্য বুঝাইয়া, বিজাতীয় 

আচারের অনুপবোগিতার দোষ বুঝাইয়! বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্ুুশিক্ষিতা 

কুপশন্ত্ী গৃহে স্থাপিত কঙিিতে পারেন ॥। আবার দেখিতে পান যে 

শিক্ষতী গিমীর অভাবে গৃহে বিশৃঙ্খল ঘটিয়।ছে, সেই গিলী ফিরিয়। 
আ(সিয়াছেন,_মানার সংসার সেইরূপ সুশৃঙ্খল।র আবদ্ধ। সমাজ বুঝিতে 

পাঞিবে, স্ত্রীণিক্ষ। দোষের নয়, শিক্ষান্ত অভাবই দোষ 1” 

এই ধর্দ-শিক্গার অভাবের জন্য মমাজই দে|বী) এবং সমাঁজেরই এই 

দৌষ দূর কর! অবশ্ত কর্তায । সমাজ অন্য কিছুই নয়, আমরা সকগে 

মিন্য়াই সমাঙ্গ। কিন্ত আমাদের মধ্যে কয়জন কার্পেট জুতা! নির্াত্রী 

বালিক! অপেক্গ। সত্যবাদিনী বাণিকার অধিক আদর করি? কয়জন 

পিতা। বিশ্বাম সময়ে স্বীয় কন্তার মুখে পকাপিয়ে পাখা, নীল পতাকা,” 

প্লোক ন! শুনিয়া গ্রাকষ্ণের সহত্র নাম বা শিবস্তোজ্র বলিতে, উৎসাহ 

প্রদান করি? কজন স্াসী স্বীয় পত্থীকে কন্তার ধর্মোন্নতির প্রতি দৃরটি 
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রাখিতে আদেশ করি? আমাদের উচিত যে শিক্ষার অভাব তাহার পূরণ 

করা, শিক্ষার দোষ দেওয়। উচিত নয়। 

অতএব গিরিশচন্দ্র বলেন প্ধর্মশিক্ষা বঙ্গমহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়। 

উচিত । প!শ্চাত্যশিক্ষায় 'অনুকরণারদি দোধেরও আশঙ্কা আছে । তবে 

সেই শিক্ষা দিই কেন? বৈষর়িক-শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার প্রয়োজন--- 

তাই। গৃহে ধর্মমশিক্ষা পাইলে, বৈষয়িক ও নীতি শিক্ষায় অমৃত ফল 

ফলিবে। বিদ্ভালয়ে বন্যা এই সকল নীতিশিক্ষা পাইতেছে, নচেৎ 

মহাঁশয়কে সেই সকল শিক্ষা দিতে হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষক আপনার 
গুরভারের অনেক লাঘব করিয়াছে । সুযোগ্যা নীতিশালিনী বৈষয়িক- 
গৃহিনী পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল। গৃহধর্দ্-শিক্ষায় সেই ফল এ্রহিক ও 

পারমার্থিক অমৃতদানে সক্ষম হইবে 1” 

স্ত্রী-শিক্ষার উচ্চ অ।দর্শ কেবল প্রবন্ধে নয়, গিরিশের নাটক নভেলেও 
আত্মপ্রকাশ কয়িয়াছে। 

প্চন্দ্রাশ উপন্যাসে পাদরী মিসনপী স্বয়ং ডাফ্ সাহেবের শিক্ষায় 

স্থশিক্ষিতা চন্দ্রার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। চন্দ্র! সংসারে 

একাকিনী, আ'র বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষীর তখন প্রথম প্রাহুর্ভাব। মিসনরীর। 

তাহাকে দিখিতে পড়িতে শিখায়; সংগীত ও চিত্রবিছ্যায় নৈপুণ্য জন্মায় 

ছিল। কিন্ত দেখেন যে খ্রীষ্টান হইতে তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ করে । 
প্্ীষ্তান হুইব* কথাটিতে তাহার আপাদমস্তক কাপিত। বাল্যকালে 
দেখিয়াছেন ত্তাহার মাতা প্রাতঃকাল হইতে দ্বইপ্রহর পর্য্স্ত পুজা 

করিতেন, স্বর্থক।মনায় মহাপথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। খুষ্টান 
হইলে মানিতে হয়-_“তীহার মাতা কুসংস্কারবশতঃ আত্মহত্যা 
করিয়াছেন, তাহার পিত। হিন্দু ছিলেন কুসংস্কার বধশতঃ স্বর্গে যাইতে 
পারেন নাই ।* 

কিন্তু শিক্ষিত চন্দ্রা বনিতেন “কখনই না, আমার পিতামাতা স্বর্গে!” 
ডফ.সাছেব যেখানে মেখানে চন্দ্রার সুখ্যাতি করিয়া বেড়ান। 

সকলেই বলেন “ভারতবর্ষে এমন স্ত্রীলোক আর দেখি নাই।” 

একজন মেম তাহার বাড়ীতে অতিথ ছিলেনস্পতিনি দেশভ্রমণ 
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করিতে আসিয়াছিজেন, বলিলেন "সত্যবটে। ফ্রেপ বর্ণনা! করিলেন; এক্নপ 
স্ীলোক বিরল ; কিন্তু--্”* 

এই কথা হইতেছে এমন সময়ে চক্র! আসিয়া পৌছিলেন ৷ ডফ্ 
সাহেব অতি সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন । চন্দ্রা বপিলেন---- 

"সাহেব, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি” 

কোথায় যাইবে ?* 

ণপশ্চিমে” 

«কেন চন্দ্র ? পশ্চিমে এখন হুলস্ুল | 

পনাহেবঃ আমার বিশেব কার্য ॥” 

“কি বিশেষ কার্ধ্য ? তুমি যাইতে পারিবে না।৮ 
*নাহেব আমার ঠিকুজিতে লেখা অ'ছে উনি বৎসর বয়মের সময়ে 

আমার মৃত্যু হইবে। প্রয়াগে মাথা মুড়াইর, কাশীধামে প্রাণত্যাগ 
করিব ।” 

ডফ সাহেব উত্তর করিলেন চন্দ্রা, তোমার কুসংস্কার গেল না। 

ঠিকুজি কি সত্য, প্রতারক ব্রাদ্ষণের! এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।” 
চন্দ্রা বলিলেন “সাহেব এ বিষয়ে আপনার সহিত চিরদিন আমার 

ভিন্নমত 1” 
ডফ সাহেব বড় ছুঃখিত হইলেন। বিস্তর বুঝাইলেন, চন্দ্রা স্থির- 

প্রতিজ্ঞ রহিলেন । ডক সাহেব অগত্য। বিদায় দিলেন, কিন্তু কন্তাকে 

বিদান দিল পিত| যেরূপ ব্যাকুল হয়ঃ মহাত্মা ডফ ছাত্রীর জন্য সেইরূপ 
ব্যাকুল হইলেন । বলিলেন_--- 

প্চন্দ্রা, কে।ন রূপেই থাকিবেন! ? 
“না” 

“তবে যাও । ভগবান তোমায় রক্ষা! করুন|” 

চন্দ্র! চলিয়৷ গেলে ডফ. সাহেব বপিলেন-_. 

“তারতের কুসংস্কার কত প্রবল দেখুন! উহার মাঁত। আাড্মিনি্ে 

টারের জিন্মা দি কেদারনাথে যাইয়! প্রণত্যাগ করে ।৮ 

“আত্মহত্যা! করে ?” 
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“আত্মহত্যাই বটে, মন্দিরের একটী দ্বার খুলিয়। বারঃ আর ফিরে না। 

জাতীয্গ সংস্কার বহছদিনে দুর হ্য়। এত লেখ! পড়া পিখিয়াছে, তবু 

তীর্ঘে চলিল।” 
চন্দ্রা, ৭ম বিভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ । 

কৰি এখানে ইঙ্গিত করিয়াছেন---_ 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় চন্দ্রার মত উচ্চশিক্ষিত হইয়াও চন্দ্রার হিন্দুধর্শে 
আস্থা_--আমাদের মহিলাগণের আদর্শ হওয়া উচিত। 

দ্বাদশ বৎসর বাদে আবার গিরিশ প্মারাবসানে” হিন্দুর শিক্ষায় 
নুশিক্ষিত1, চিরকুমারী-আদর্শ নারী-চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করেন। 
রঙ্গিণী অন্তযজাতীয় দরিদ্রের কন্ঠা, কিন্ত কালীকিঙ্করের সংদ্ব-শিক্ষিতা। 

রঙ্গিনীকে তিনি বপিতেছেন-__- 

*আচ্ছাঃ বদি কুমারী থেকে লেখাপড়া শিখতে চাও, আমি আপনি 

করি না, কিন্ত বোঝ সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখ। অতি 

অবস্ত কালীকিস্করের উচ্চাদর্শে ও সৎশিক্ষাপ রঙ্গিণীর চরিত্রগৌরব 
অঙ্গুপ্নই থাকে । 

জতঃপরে “ঝলিদানে” ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে জ্যাতির্শয়ী তাহার 

ভগ্নিকে বলিতেছে---- 

“আমি সংসার চালাবে । আমি মোজ। বুন্তে শিখেছি। মেম্ 
সাহেব জ।পান হ'তে কল কিনে দিয়েছেনঃ তিন আন। ক*রে মোজার 

জোড়া, আমি দিনে রেতে আট জোড়া ক'রে মোজ। বুন্তে পারি ।**.-, 
আমর! ক” বোনে মেহনত করে নংসার চালাতে পারবে না ?* 

৪র্থ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক। 

শিক্ষার চরম আদর্শ ধর্ম, কর্ ও স্বদেশানুরাগে । জ্ছল্লছ্মন্ি, 
-বম্ন্নী ও ভ্ঞাল্ল্লা চরিত্রে ইহার পূর্ণ বিকাশ। 

১ £ ০৬ (10৬5) 

পক্ষযজ্জে* গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন-- 

৫২ 
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“প্রেমডুরি স্থষ্টির বন্ধন।” 
“ত্রান্তিতে*ও পিখিয়াছেন “প্রেমই মানব-জীবনে সর্বস্ব |” 
বাস্তবিক সংসারই প্রেমে চণিয়াছে। প্রেমিক আপনার অন্তর 

পরীক্ষা করিয়! বুঝে তাহার *প্রণম্বীই তাহার জগৎ । জগৎ আর স্বতন্ 

নয়, তাহার নিকট ভূত-ভবিষ্যং নাই, সমন্তই বর্তমান | বুঝিতে পারে, 

সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্বধবংদ হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, 

জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের আত দেখে। 

তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের জগৎ, প্রেমভিন পদার্থই নাই । এই প্রেমে অযু" 

লহ্রী অচোরাব্রিই খেলিতেছে [প্রমিক হৃদয় সেই তরঙ্গে অহোরাত্রিই 

ভাসমান। বিরাম নাই,-_-একআোতেই দিবারত্রি চলে ।” 

“লীল1৮- প্রবন্ধ | 

কিন্ক এ কোন্ প্রেন£ রবীন্দ্রনাথ বে ভালবাসার কগা বলিয়াছেন-- 
ভালবেসে সথী নিভৃতে যতনে 

আমার নামী লিখিও তোমার 

মনের মন্দিরে; 

আমার পরাণে যে গান বাজিছে 

তাহারি তানটি শিখিয়ো শোমার 

চরণ মঙ্জীরে । 

অথব। মধুক্ছদন বে প্রেমের কথা লিখিন।ছেন-_ 

“বে যাহারে ভালবাসে, সে বাইবে ভার পাখেঃ 

মদণ-রাগার বিধি লাঙ্নব কেমনে ? 

দি "অবহেলা করি, রুধষিবে শখর-নরি, 

কে সন্বরে শ্রর-শরে এ তিন ভুবনে ?” 

এ কি সেই প্রেম? গিরিশের প্রেম ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চে, আরও 

মহৎ। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্ণ হইতে ইহা উদ্ভুত হইলেও ক্রমে গিয়া একেবারে 

প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হয়, মানুষের সুখ-দুঃখ. হইতে একেবারে 

ভাগবতমত্যে গিয়! পরিণত হয় । 

চণ্ডীদাসে যেমন. 
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চলে নীলসাড়ী নিঙাঁড়ি নিঙাড়ি 

পরাণ সহিত ঘোর । 

গ্ গা এ 

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল 

দেখিতে পাইলে সে। 

গিরিশের প্রেমেরও উৎপত্তি যৌনবন্ধনে বটে কিন্তু আত্মত্যাগে 
ইার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি ইহার ধন্ধনমুক্তিতে । রক্তমাংসের দেহের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই চরন নয়, ইহার চরম পরিণতি নিবৃভি ও নির্বাণে। 

“ণুলায়” স্থুরো তাহার প্রেমিক সম্বন্ধে লীলার গল! ধরিয়া! 

বণিতে£ছে--- 

“দিপিঃ তুমি মেংবখতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেহ । সে আমার, 
আমি আনার প্রাণ 'পিয়। তাহ বুবিরাছি, তাহার মুখ দেখিয়াঃ চোখ 

দেখিয়া, অগ্স্পশ করিয়া, অঞম্পর্শে পুলকিত হইয়া? মুখ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইন্], চোথে চোখ মিশাইন| বিভোর হইনা১ সরল অন্তরে সরল অন্তরের 

ভাব বুবিদ্। জানিনাহি যে মে আমার। কারমনোবাঁক্যে আমার,-- 

জীবনে আমার-_জশম্মন্দে আম্মান্স-অভ্লত্ড ক্চাত 

আমহ্মাঞ্প-_আমারই প্রাণেশ্বর, অন্ত কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই ।” 
খনিতে বগিতে স্থরো৷ এক অপুর্ব মুর্তি ধারণ করিল । বদনে নয়নে যেন 
স্বীয় জ্যোতিঃ নির্ণত হইতে লাগিল। লীল! নিস্তব্ধ-_ন্ুরে। নিস্তব্ধ-_ 
উভয়ে উভয়ের সুখপানে চাহিয়। রহিল। 

এহ অঙ্গম্পর্শের অবস্থা হইতে “অনন্ত কাল আমার” প্রেমের 

খিভিন্ দ্ূপ আনরা। গিরিশের বিভিন্ন নাটক হইতে বিশ্লেবণ করিতে প্রয়াস 
পইব | 

পরম অর্থে কবি বলেন--প্ছজনের মন মিলে এক হ'লে প্রেম বলে) 
বন একপ্রাথ হস্ল, তখন অণপনার প্রাণ কাদলেই বুঝতে পারে ষে 
তার প্রাণ কাদছে।” আর প্রেম এমনি জিনিষ যে ভালবাসিলে 
“তাকে দেখতে ইচ্ছ। করে--হার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছ। করে--না 

দেখলে প্রাণ কাদে ।, 
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কিন্ত এই প্রেমে বিচ্ছেদই বিরহ গিরিশচজ “বিবাদের, সুখে প্রেখে 
বিরহের গান গাহিয়াছেশ 2 

প্রমের এই মান। 

ন। হলে প্রেম তরখেন।। 

প্রিয়া খনে কারুর পানে চাইতে পারে না॥ 

প্রেমে দাই অভিমান। 
প্রেনে চার ০্যাজ্ আম্মা প্রাণ 

সয়ণ। কথার 01, 

প্রেম লু হুতায় বাধা বাধি 

বাতাসের ত ভর সবেনা॥ 

বিষাদ, ২য় অ,৩গ। 

এখন এই প্রেমের বিরহে বে কতবূপ ভাবাস্তর উপস্থিত হয়ঃ 
গিরিশচন্দ্র উপরি-উক্ত নাটকেই মাধব ও ফকিরগণের মুখে একটা সঙ্গীতের 

সহায়তায় সনম্তভ ভাব আরোপ করিয়াছেন ঃ-- 

আমর! চার রকমের চার বিরহিনী 

বিচ্ছেদে মনের থেদে ঘুরি দিবা যামিনী ৷ 

কারুর বুকে ছার পিরীতের ধাম! ধরেছে, 

কেউ পিরীতের কন্থনীতে জ্যাস্তে মরেছে 

কা নুভলল ভলজ্জা শলল্লন্সগ শ্রন্লন্স কল্লঙম। 
তন্ন ভে ০্ছ 

কেউ পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়িনি, 

প্রেম কঃরে কেউ আড় নয়নে চায় 

কেউ ধুলে! মাখে গার, 

পিরীত তোরে বলিহারি হায়! 

কেউ নয়ন জলে গঁথি মাল৷ 

কেউ ব! প্রেমে মানিনী। 

বাস্তবিক প্রেমের কত বিভিন্ন রূপ! কেহ প্রেমে ছুরু ছুরু বুকে 

প্রেমিকার দিকে 'আড় নয়নে চায়,” বুকে বিষম ভার, কতই ধশ্্ণা, কেহ 
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বা প্রেমাম্পবনাভের জন্ত জীবন্ত, কেহ “উঠি পড়ি, তবু পীরিত ছাড়িনি,, 
“কেহ ধুণে। মাগে গায়, দূপরসে নগ্রিয়। বা ত্রজের ধুলায় লুটাইতে লুটাইতে 
বিডের হয়, কেহ প্রেমে লজ্জ।ঃ পরন, ধরন, করম, সব পরিত্যাগ 

করিগ্রাছেন, কেহ প্রেমে কলকিনা, কেহ ব। প্রেনে নগ্ননজলে মালা 

গথেন, আর কেহ বা প্রেমে 'মানিনী”। 

প্রেমের লক্ষ্য রক্তমাংদময়ই হউক আর চিন্তন ভগবানই হউন, 
প্রেমধার। পতি তপাবনী, নিত্য শুদ্বা। ঘিনি দম!) লঙ্জ।, ভয়ঃ পরিত্যাগ 

করিয়া একমনে প্রেমিকের দিকে প্রধাবিত হন, তিনিই প্রকৃত প্রেমের 

সন্ধান পান, প্রেমে তাহ।র সমন্ত মণিনতা ভাপিয়া যায়। এই অনন্তশরণ 

প্রেমিকের প্রাণই রক্তমাংস হইতে ব্রমে চিন্ময়ে পৌছায় । 

এবিধ স্বার্থশূন্য প্রেম-__দাঁহাতে ক্রমে ভগবদর্শন লভ হয় সেই 
প্রেনই শ্রেষ্ঠ প্রেম । তাই গিরিশচন্দ্র ধারার বলেন---- 

(ক) আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ। 

পাঁগুৰ গৌরব 
(খ) স্বার্থ বিসর্জন, জেনো, প্রেমের লক্গণ। 

মুকুল মু্তীরা 

(গ) ধন, মানঃ জীবন, যৌবন-_সমন্ত অর্পণ করলে তবে 

প্রেম লাভ হয়'** 
বিষাদ, ৩ অঞ্ক, ২ গ। 

(ঘ) ভালবাসার সুখই তো যারে ভালবামি তারই স্থখে 

রি ভ্রাস্তি 
এইরূপ একনিষ্ঠ প্রেম «বিষাঁদে* সরস্বতী চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে 

প্রেমে সরস্বতী বালক-তবশ ধারণ করিয়। বারাঙগণ।-গৃহে আসিয়া স্বামীর 

সেবকের কার্য্য গ্রহণ করে। দেশবদ্ধু চিত্বরঞ্রনের চরণম্পর্শে যেমন 

কারাগারও স্বর্গ হইয়াছিল, (প্রেমের অধিষ্ঠানে নরকসদূশ গণিকালয়ও 

তথন স্বর্গে পরিণত হইল। স্বর্গ, জ্যোতিক্ষের পরিবেশমগুলের ন্যায় 

প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সর্বরই যায়,_-তা সে দণ্ডকারণাই হোক আর 

১ 
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দণ্ডারণ্যই হোক । প্রেম-ংলে সে জানে প্রেম প্রেম, ইহাতে স্থানের বিচার 
নাইঃ লাভালাভ নাই, হিসাব গণনা নাই । বিবাদ ঝলিতেছে-_ 

“ভাণমন্দ থে করে বিচার, 

প্লেন কোথা তার? 

প্রেম-_-খিমল গণন-বারি 

সুস্থান কুশ্থান নাহি জ্ঞান 

সমভাবে হম্ব বিষণ । 

আলবাস। স্বভাব ঘাঠার 

ভানপাসে, পাত মন্দ গণনা না কলে)” 
ওয় অঙ্ক, ২গ। 

বাস্তবিক প্রেম ব্যবপাদে খাটাইলা1 জিনিষ শর । পাইখার আশায় বা 

শাঁভালাডে গ্রক্কত ভালবাস! হয় না। 

কেন! বেচা ভালবাসা, শিখিনি সহ 

শিঞ্ণ শা আরও 

ভালবেসে ছেলে দিনে, ভীনবানা বাপ 

থকে যার। 

মুকুল মুগ্তরা ৫ম অঙ্ক, ১ম গ। 

এই €প্রন'বলে পাঁতর উন্দেণে সবন্থতা অন্তঃপুর ছাড়িয়া! নরকের 

বরে, আসির। উপগ্থিত ভন । বে গ্বন্যা বারাঙ্গণার দান তাহার স্বামী, 

তাহাকে পরম পুনাত! যনে করে, পরমণবিভ্রজ্ঞানে সেই নারীর 
চন্পণস্পর্্ণ পবিত্র) হতে আপে। নে জানে বে নারী ভাহার স্বামীর 

তালবালার পাত্র সে অপবত্র। নয়, পুণ্যবতী-তাহার সেবাই প্রকৃত 

সেবা । তাই সরস্বতী মন্ত্রী শিবঝামকে বপিতেছে-- 

মপ্ত্ি! তুমি নাহি জান বিবরণ, 

হেন দ্ব্য ঝারনাগী নহে কদাচন 

পপ সহচদী কেমনে তাহারে কহ? 

বারে মম স্থামী নমাদরে, 

তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে? 
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আৰি দ্বণ্য--কভু নাহি দাদীবোগ্য তার! 
মন্ত্রি! রাখ প্রাথ, রাখহ বচন-- 

দেখাও ক রমণী রতন, 

বার প্রেমে মাতি দিবারাতি 

পতি মম ফেরে সাথে নাথে 

সত্য কহি, দাসী হ*ন ভার 

দিবানিশি নেবিব তাহার পদ 

আমি অপবিত্র। পতি ঠেলেছেন পায় 

নেই জন তার আদরিনী, মন ঠাকুরাণী ! 

পবিত্র হইব তার চরণ পরশে । 

সরম্বতাঁ প্রেম জানে, প্রেমের কাঙালী, এ প্রেমের জন্য বা তগ! 

ভ্রমণ করিতেছে-+- 

আশ্রয় খিহীন, ভ্রমি দেশে দেশে 

পুরে যি মন-আশ 

গ্রেমিক হেবিয়ে জুড়াইবে আখি 

প্রেমিকের হব দাস। 

গতিপ্রেমের জন্ত পতির সন্ধানে অন্তঃপুর ত)াগ, দেশে দেশে ভ্রমণ ও 
বেস্তাগৃহে-বাঁসই সরন্বতীর স্বর্গবাস, কারণ ণচকোর যদি চন্্রলোক 
পায়, আর কোথাও কি থেতে চার ?” বেশ্তার লা্ন।ও সর্ম্বভী গ্রাহা 

করে না-- 

বেহেতু--- 

লাঞ্চনা গঞজন1- প্রেমিকের আভরণ 

বণীর মাথার মণি বেই জন চায়, 

পংশনের ডর মে কিকরে? 

করি, ভয় মধুমক্ষিকায় 
মধু কে হরিতে পারে ? 

প্রেম সুধ। মে তনাহি পায়, 

লাঞ্চনায় ভরে যেব ! 
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প্রেমে তাহার আত্মবিস্থৃতি জন্মিয়'ছে বলিয়াই সে বলিতেছে-_ 

করিয়াছি আত্মবিসর্ন-_ 

এই মাত্র আছে স্তৃতি ৷ 

কিন্ত আমি আর নাহিত আমার, 

ভাল মন্দ নাহিক বিচার ! 

ইতিপূর্বে মন্ত্রী যখন রাজার মঙ্গলের জন্য সরন্বতীর ভ্রাতা জিতসিংকে 
বাদ প্রেরণ করে, রাণী ম্প্ট বলিয়। দেয়-_ 

হয় যদি অনিষ্ট রাজার 

কভু প্রাণ ধরিতে নারিবু। 

উজ্দ্লার ষড়যন্ত্রে বন রাজ। বন্দী ও অচেতন, সরস্বতী বুদ্ধিপ্রভাবে 
তঙ্করগণের সহারতায় তাহাকে মুক্ত করিয়া লয়। অলর্ক তাহার অপূর্ব 

্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইতে পাইতেই, উজ্জবলার দূত আসিয়া তাহাকে 

অস্ত্রঘাত করে! আর সতীর মৃত্যুকালে এই খেদ রহিয়। যায় “যে প্রাণ 

দিয়ে শ্বামীর প্রাণ রঙ্গ কর্তে পাল্লে না” সরস্বতীর স্বামিপদতলে প্রাণ- 
বিয়োগ এ্রমের অপুর্ব্ব স্থার্থত্যাগ ও উজ্জ্বলতম নিদর্শন হৃচনা 
করিতেছে । 

' মহাকবির দ্বিতীয় পত্রী বিয়ে।গের পরে বিষাদ” নাটক অভিনীত হয়। 

বাহিরেও যেমন বিবাদ, কবির অচঞ্চল হৃদয়ের গভীর গুঢ়তম অন্তস্তলেও 
তখন পত্রী-বিয়োগ জনিত তেমনই বিষাদ । বিষাদে ক্ষরিত হৃদয়শোণিতে 

এই বিষাদ চিত্র অঙ্কিত» তাই ইহা এত মর্ধম্পশা । বিষাদে কিছুদিন 

অতিবাহিত হইবার পর কবিলেখনীতে প্রফুল্ল” আসে। কিন্ত 

এখানেও হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ একেবারে থামে নাই । জানদার মৃত্যু 
সেই শোকেরই দ্বিতীয় উচ্ছাম। 

“লান্তির” অন্তল্্ষী চরিত্রে এইরূপ শ্বার্থশূন্য পতি-প্রেমের 
নিদর্শন পাওয়! যায়| রাজপাহীর জমিদার উদয্ননারায়ণের সহিত ভালবাম| 
হয়, তাহার পিত। বিবাহ দিতে চােনি বলিয়। “গঙ্গাসাক্ষী করেঃ স্থধ্যি 

সঙ্গী ক'রে মাল! বদলে বিবাহ হয় 1” তাহাদের কন্তা মাধুরীকে উদয় 

নারারণের দ্বিতীয়! পত্রী প্রতিপালন করে। পিতার মৃদ্থ্যুর পরেও উদয় 
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তাহার পত্ধী অন্নদাকে ঘরে আনে নাই । অন্লদা পতি-প্রেমে উন্মা্দিনী- 

বেশে বথাতপ! ভ্রমণ করে। "তাহার “পতি প্রেম" সম্বন্ধে সে নিজেই 

পুরঞ্নকে বলিতেছে-_ 
“আমি পতি-প্রাণা-- 

পতি-প্রেমে ভিথারিণী-- 

উন্মািনী পতিপ্রেমে আমি, 

পতি ধ্যান, জ্ঞান ; 

পতি হেতু করিয়াছি জ্বীত্ডন-ন্বিতল্ভ্জন্ন 

রাখিবারে পতির সম্মান 

ভ্রমি দেশে দেশে ভিখারিণী-বেশে, 

রাজরানী কেহ নাহি জানে ।” 

৫ম অঞ্ক, ৭ গ। 

এই আসত্মত্যাগিনী নারীর জবলস্ত স্বর্থত্যাগ তাহার স্বামীর মানরক্ষার 

অন্ত, নতুবা স্ত্রীর অধিকার দাবী করিতে আর তাহার অন্তরায় কি ছিল? 

অরদার ছুঃখময় জীবন কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহ। সে নিজেই 
বলিতেছে-__. 

পদেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে? 

হয় কি স্মরণ এসেছিল উন্ম।দিনী? 
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গাপিনী । 
স্বেচ্ছায় করেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ, 

করি কুকুটের উচ্ছিষ্ট অশনঃ 
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর |” 

স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তাহার চিতায় একত্র শয়ন করিয়া প্রকান্তে 

তাহাদের নিস্ৃত-পোধিত পবিত্র সন্বন্ধের সার্থকতা সম্পাদন করে। 

“মনের মতনে* ও প্রেমিকা বেগম গোলেন্দাম নির্জন ( বাদসাহ )কে 

রলিতেছেন--.-- 

"্বাদ্শাঃ তুমি শিক্ষার্থা হয়ে সংদারে ভাদ্বে-_সে শিক্ষা! সতী নারীর 
নিকট শিখে চলে যাও। তুমি প্রেম দেখ নাই-_পপ্রমের প্রভাব দেখে চলে 

ও ৪ 
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যাও। প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তাঁজান্লে তোমার অন্তরে সন্দেহ 

থাকবে না!” ৃ 

প্রকৃত প্রেমিকের অবস্থা কাউলফের চরিত্রেও প্রক টিত হইয়াছে। 

প্রকৃত প্রেমিক সর্ধদ। তাহার ্পেমাম্পদের ধ্যানে ভূবিয়! থাকে। 

তাহাকে বিস্বৃত হওয়। কি সহজ, মন্তরের নিধিকে কে ভুলিতে পারে? 

তাই কাউসফ, দেলেরার সম্বন্ধে বলিতেছে-_ 

“ন1--না কেন ছাড়বো? জানলাম যে সুখ আছে, সে যে জলেছে 

সেই জানে । তারে ভেবে সুখ, তার কথা কয়ে স্ুখখ সে মুখ 

অন্তরে আঁকা, একে ছাড়বো? কেন ছাড়বো, এজালাই যে তার 

জীবন 1” 

প্রেমে তৃতীয় নয়ন উন্মীপিত হয়__- পঙ্গু পর্বত জভবন করে, জড় 
চৈতন্ত লাভ করে, দুর্বল অনীম শক্িি লাভ করে | প্রেমে মুকেরও 

ভাষা ফোটে। “হুল শ্ুগ্ লাশ" মুকুলের চরিত্রে প্রেমের এই 
অস্কুত প্রভাব বিকসিত, প্রেমে মুকুল মঞ্চুরিত--প্রফুল। পাত্ভীয়ানাধি- 
পতি বীরসেনের প্রথম! মহিষীর গর্ভসত পুর মুকুল বোধশক্তিরহিত 

ও জড়ভাবাপন্ন-_- 

ভূবন মোহন এই স্ন্দর কুমার 
কিন্ত হায় কি কহিব কপালে অঙ্গার! 

এ হেন সুন্দর কায় জ্ঞান জ্যেতিহীন, 

শূন্য হৃদি, গ্রাণস্ত ললাট ধী-বিহীন ; 
তাহাকে সকলে জড়, 'অপ্রকৃতিস্থ, উন্মাদ গ্রস্ত বলিয়াই জানে । কিন্ত 

কেরোলির রাজকন্) মুকুলের সহিত প্রথম সন্দর্শনে তাহার এই জড়ত্ 
ঘুচিয়। গেল । বিমাতার নিগ্রহে বনবাণী মুকুল অলক্ষ্যে থ|কিয়! যুগ্জরার 

মুখে “বেশ ফুল ফুটে রয়েছে" শুনিয়া» অনেক গুলি ফুল তুলিয়া লইয়৷ “তুমি 

ফুল চাচ্ছিপে, এই না৪১৮ বলিয়। মুঞ্জরাকে অর্থ্য প্রদান করে। 

কথার কথায় যেন তাহার একটু জ্ঞান সঞ্চর হইল। যুঞ্জর! যখন 

জিজ্ঞাসা করিল-- 

“তোমার কিছু বাণ্যকালের কথ! মনে হয় না 1?” 
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মুকুল-__-না, আমার সব ছায়া ছায়! মনে হর, আমার যেন রাত 

হয়েছিল, তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে, আমি আর ফুল তুলে 

আন্ব? 
প্রেমবলে ক্রমে এই ভড়ের কিরূপ জ্ঞানচৈতন্ের উদ্মেষ হয় আমরা 

স্বাণী অচাগ্ানন্দের মুখে মেই পরিচয় পাই__-- 
“প্রেমে বিকসিত হয় কুঞ্চিত হৃদয়, 

স্থধাকর করে যথ। কুমুদী মোদিনী, 
শুতক্ষণে দরশন র।অপুত্রী সনে। 

বিদ্ধিল যুগল হৃদি হানি পঞ্চশর | 
কোমল বন্ধনে রতি বাধিল অন্তর । 

প্রেমশশী উদ্দিল তিমির হঃল নাশ, 

সৌরভে গৌরবে হৃদি হইল বিকাশ 1৮ 
৩য় অঙ্ক, ৪ গ। 

মুকুলও বলিতেছে-_-- 

“আমার হুদয়-পটে সকল কথাই অঙ্কিত ছিল, 'অজ্ঞান-অন্ধকারে আমি 

দেখতে পাইনি, কিন্তু তোমায় হৃদয়ে ধরে আমার হৃদয় আলে।কময়, সকলি 

দেখছি, সকলই স্থৃতিপথে উদয় হচ্ছে 1 

যে প্রেমের কথা আমরা বলিলাম, তাহার উদ্ভব যেখানেই হউক্, 

তাহা নিঃস্বার্থ গরিণাম-পবিত্র। এই সম্থন্ধে ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ 

করিয়াছি । “মুকুল মুখজরায়” এই নিঃস্বার্থ প্রেম মুকুল ও চন্দ্রধর্জ চরিত্রে 

আরও পরিশ্ফুট হইয়াছে । স্বামী অচ্যুতানন্দ ইহাদের প্রেম খাঁটি কিনা 
তাই পরীক্ষা করিবার জন্য বপিতেছেন-_--_ 

স্বার্থ বিসর্জন জেন প্রেমের লক্ষণ । 

পরসুখে সুখী যেই প্রেমিক সে জন। 

কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালব।পা,__- 

ভালব।সে, কিন্তু দেছে বিসর্জন আশ! ! 

স্বর্গীয় সে প্রেম । তার তুলনা কি হয়? 
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়! 
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কামের ছলনা-_কিব পবিভ্র প্রণয়ঃ--- 

, পরীক্ষ1 করিয়া তার লব পরিচয়। ৪র্থ অ, ১ম গ। 

রাজকুমারী মুঞ্জরার কাছে আপিয়াছে বপিয়া মুকুলকে বধ্যতৃমিতে 

লইয়া যাইবার আদেশ প্রচার হইয়াছে । সে কিন্তু মুগ্জরাকে দেখিতে 
আসিল বপিতেছে__ 

“আর আমি তোমায় ছেড়ে যাব ন! |” 

মুঞ্জরা তাহাকে বারবার যাইতে বলিলে সে উত্তর করে “আমি তোমায় 

অকপটে ভালবাসি, সে ভালবাসার প্রাণদান ভিন্ন পরিণাম নাই ।” 

চক্্রধধজ আসিয়! তাহাকে অন্য পরিচ্ছদ পর্ধান করিয়া চলিয়া 

যাইতে বণিতেছে, কিন্তু তাহার একই উত্তর-_ তুমি প্রেম শিখেছ-_ 

প্রাণ দিতে কি শেখাঁন।” 

অতঃপরে মন্ত্রী এবং অচ্যুতানন্দ আসিয়া এক আজ্ঞা প্রদান করিলেন। 
এ আজ্ঞা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষাও কঠোর, স্বহস্তে প্রণয়পাত্রী পরার্থে 

উৎস্থষ্ঠ, কিন্তু তাহ প্রণরিণীরই জীবন-রক্ষার্থে। স্বামীজী বপিলেন--. 

প্হান্তমুখে মহারাজ বীরসেনের পুক্রকে যদি রাজকুমারীকে অর্পণ 
করতে পার, বীরসেনের পুজ্জের সহিত পরিণয়ের পর যদি রাজকুমারীর 

সহিত থাকৃতে স্বীকৃত হও, তা হলে, তার জীবন রক্ষ। হবে।* 

মুকুল জানিত ন! সে নিজেই বীরসেনের পুত্র ! উত্তর করিল-- 
'*প্রভু এ কঠিন আজ্ঞা করছেন ।” 
অচ্যুত-_-এ আমার আক্ত! নয়, রাজ-আজ্ঞা। তুমি রাজকুমারীকে 

ভুলিয়ে বনে এনেছিলে, প্রাণ দিলে তো৷ সব ফুরিয়ে গেল, তা৷ হলে তোমার 

অপরাধের শাস্তি কি হল? 

মুকুল--এতে রাজকুমারী সম্মত হবেন ? 
অচ্যুত-_তুমি সম্মত হ'লেই রাজকুমারী সম্মত হবে। 
মুকুল--প্রভৃ, অতি কঠিন আজ্ঞা, তথাপি আমি সন্ত। যাতে 

মুগ্তর! সুখী হয় সেই আমার ইষ্ট, আমি আত্মত্যাগে সম্পূর্ণ প্রস্তত। 

মুকুল পরীক্ষায় জয়লাভ করিল। বুঝিল “রোদনই হৃদয়ের উচ্চশিক্ষা, 
প্রেমের সার রোদন, তাই প্রেমই পরম বস্ত ।%: 
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মুকুল-চরিতরে প্রেমের সঞ্চার, বিকাশ ও পৰীক্ষা এবং প্রেমের জন্ত 

আত্মত্যাগ শ্রেষ্ঠ কল! কৌশলের পরিচারক । 

মুকুলের সহোদর! তারা ভ্রাতৃন্গেহে মুকভাব অবলন্থন করে। যুবরাজ 

চন্দ্রধবজ এই বালিকাকে ভালবাসে এবং তাহার হৃদয়ে বালিক। ভিন্ন অন্য 

কাহারও স্থ'ন নাই। কিন্তু বাকৃশক্তি ত্যাগ ন। করিলে ইঙ্গিতে তাহার 

অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে না। তাই সে স্বেচ্ছায় মুকত্ব বরণ 

করিয়। লয় । জীবনে কখনও কথ! কহিবে ন! সঙ্কল্প করে। 

পরে মুকুলের বিপদে তাহার প্রাণরক্ষার্থই ব্যাকুল হইয়া কথা কয়। 

এ প্রেমধারাও কামগন্ধলেশহীন, জাহৃবীধারার ন্যায় পরম পবিভ্র। 

চস্ত্দ্রঞ্ন্থযভ্ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের মন্ত্রেই দুতলাভ্ইস্গা মানুষ হয়। প্রেমে 

দেওয়ান! ৫ঙ্জান্ছি তাহার শিক্ষারদাত্রী। তাহা'রই শিক্ষায় ছুলাঁল 

বুঝিতে পারে “আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়া পরের সুখে স্থবী হওয়া আবালার 

ওষুধ । দরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার ক'ছে মাটীর 
দেহের কদর নাই।” আত্মবলিদানের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়। 

ছলাল ছুনিয়াকেই ভিন্ন চক্ষে দেখিল, ও বুঝিনল-_“কি শাস্তি, আর জালা 

নেই, প্রাণ জল হ+য়ে গিয়েছে |” 

“স্বপ্নের ফুলে” ও এই প্রেমের প্রভাব দৃষ্ট হয়। মনহারা ও সখীগণ 
গা(হতেছে-_. 

যার বুকে জলে রিষের আগুন 

নিবিষ়ে ফেল প্রেম-জলে, 

প্রেমপরশে নেভে আগুন, 

দিবা-নিশি নয় জলে। 

প্রেমে দৃষ্টি উন্নীলিত হয়-_তাই দত্রান্তি” নাটকে অন্ত! 
পুরঞ্জনকে বলিতেছে-____- 

“তুমি এ পথে আসবে, আমি জানি, কে যেন আমায় ব'লে দেয়, 
আমি আপনার লে!কের সব কথা জানি। আমার মন তোমাদের কাছে 
গ'ড়ে আছে, একবারও "মামার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, 
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যেধানে থাক, সেধানে থাকে ।” স্বামী, কন্তা, জামাতা সকলের ষনের 

কথাই জানিতে পারিয়া অস্পদা সেই মত কার্যা করে। 
৮ঞজতনা হল ৩৩ প্রেমে দিব্যদৃ্টি জন্মিয়াছে। প্রেমে বর্তমান, 

ভূত, ভবিষ্যৎ,_-_-সবই তাহার গোচরান্তর্গত | 
প্রেমে দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত হয় । প্রেমে চঞ্চলার ভূত, ভবিষ্যৎ 

গোঁচরান্তর্গত, তাই সে ইমানকে বলিতেছে---- 

বত্রে প্রেম ধরি হৃদিমাবে, প্রেমে 

খুলেছে লো খুলেছে নয়ন! 

কালাপাহাড়। 
রাজ! মুকুপ্দদেবের ছ্ব'র! তাহার বাগন! পুর্ণ হওয়ার কোন সহামত! না 

হওয়ায়, তাহাকে চধ্চস ম্পইভ।বে বলিতেছে --- 

“নহি ভিখারিণী, প্রেমরত্ব ধরি হৃদে ! 

প্রেমের তেবভবে অপাধ্য স্ুপাধ্য 

মম; প্রেমে ভূত ভবিষ্যৎ অবগত 

ভিথারিণী ; সাগর-গহ্বরে তুঙ্গ শৃঙ্গধরে, 

স্বর্গ মর্ক্য রসাতলপুবে কিব?, 

£ *  প্রেমদৃষ্টি করে ভেদ; 
অতঃপরে যখন মুকুন্দদের তাহাকে উড়িঘ্যার ভাবী দশ! বর্ণনা করিতে 

বলেন, ত।গার প্রেমদৃষ্টি'আনও খুনিয়া যায়-খোল দৃষ্টি ।* দিবাদুষ্টিতে 

সেদেখিল হতাশ নিংশ্বান ---++ 

“মামার, 

রুধির পাথ!র ' পু ধুধুধূ মহা-অগি 

জলে! ভন্ম প্রায় দারুদেহ মানলে | 

মেদ অস্থি স্তপাকার ! ববন প্রবল। 

যবন প্রবল ! ছারখার--হাহাকার !” 

ফলেও তাহাই হইয়ছিল, কিন্তু চঞ্চনার প্রেমে একনিষ্ঠতা থাকিলেও 

নিঃস্বার্থত! ন। থাকায় তাহাত্র ফলবিষময় হয়, প্রেমে গ্রতিহিংস1 উদ্দীপিত 

হয়। তথাপি প্রেমুবলে তাহার শক্তি অপার । চঞ্চলা বপিতেছে---- 
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টলে হিমাচল, 

শোষে সিন্ধু জল, হীন-বল সমীরণ, 

অনল শীতল, রবি শশী গ্রহ তারা- 

দল নভস্তলে যদি নাহি ফোটে, টোটে 

বিশ্বের বন্ধন, সাধু যদি ধর্ম ত্যজে, 

প্রেমিঝায় বারে, শক্তি কেবা ধরে। 

প্রেম বল প্রেমিকার ! ৪র্থ অঙ্ক) ৩ গ। 

এই প্রেম বলেই অজহ্হন্লা। অপূর্ব শক্তিশাণিনী ৷ সিরাজের রক্কে 
গতির সমাধিতে তর্পণ করিয়া তাহার সহগামী হইতে সমস্ত আম়ুধই তাহার 

করতলগত ॥ এ্ঁতিহাসিক নাটকে বিস্তারিতভাবে এই চরিত্র আলোচিত 

হইয়াছে । 

“্সত্নামের* প্রেমিক! শুএভনহলান্বা চরিত্রও বড়ই অদ্ভুত। 

সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন “রমণীর কলি 

বিচিত্র, আমারও জ্ঞানবুদ্ধির অভীত।» প্রেম ও প্রতিহিংসার অপূর্ব 

সম্মিলন এই চরিত্রে। প্রেম-প্রত্যাখ্যানে চঞ্চলার ন্তায় গুলসানার 

প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হয় নাই। জহরার ম্যায় স্বামি-প্রেমে অন্ধ 

প্রতিহিংদাও তাহার নয়। যাঁহাকে সে পতিরপে বরণ করিয়াছে, 
সেইপদে আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়া এবং তাহার প্রসাদ লাভ 
করিয়াও পিতৃহত্যা্জনিত প্রতিহিংনা পাধনে সেই স্বামীরই সর্বনাশে এই 
চরিত্রের বিশেষস্ব। 

গুলসানা মুসলমান কারতরফ খর কন্া, হৃদয় দয়ায় ভরা? হিন্দু শিশু ও 

্্ীহত্যা। করিতে পিতাকে প্রতিরোধ করিতেছে, এমন সময়ে হিন্দু 

ফকিররামের অস্ত্রে তাহার পিত। নিহত হয়। পিতৃহত্য।য়. প্রতিবিধিৎম। 

তাহার জীবনের ব্রত হইল। হিন্দু সংনামী-সম্প্রদায় তখন বীরত্ববলে 
বাদশাকেও স্ত্তিত করিয়াছে। বীর রণেন্ত্র এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা, 

কিন্ত প্রণয় তাহার ধর্মের নিষেধ। ধপ্রণস্ষ* স্পর্শ করিলেই সংনামী 
শেতার মুকুট শক্রপদ স্পর্শ করিবে। গুলমান! গ্রণয়ে তাহাকে বিদ্ধ 
করিতে আনে। কিন্তু বিদ্ধ করিতে না করিতেই নিজেও ত্বাহারইঃ 
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প্রেমানলে দগ্ধ হয়। তাহার পিতৃকার্ধ্য সফল হয়। রণেন্্র বন্দী 

হইয়া বাদশাহের হস্তনিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হন। কিন্তু প্রেমে 

গুলসানা! পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার পরেই স্বামীর পদতলে প্রাণ 

বিসর্জন করে । প্রেমে সে ময়ূর-সিংহাসন তুচ্ছ জ্ঞান করে, 'আওরঙ্জজেব- 

প্রদত্ত প্রচুর সম্মান উপেক্ষা করেঃ ধরায় পিতৃদত্য পালন করিয়া স্বর্গে 
স্বামীর পদসেবার অধিকার পাইতে হিন্দুর নিয়মে স্বামি-সহগামী হয়। 

নিঃস্বার্থ প্রেমের অন্ততম প্রকট চরিত্র "কালাপাহাড়ে” উইক্মাষ্ন। 
কালাপাহাড়ের ইঙুঁই তাহার একমাত্র ব্রত, নিজের সুখ সে চাছে ন1। 

চঞ্চল! চাহে নিজের স্থুখ। উভয়েই কালাপাহাড়কে ভালবাসে, কিন্ত 

উভয়েই এই প্রভেদ। ইমানের স্তায় স্বাথশূন্তা €্রমিকাই চঞ্চলাকে 

বলিতে পারে-_ 

“প্রেম কি, তা জাননা । যদি জান্তে তা হ'লে তারে কারাগারে 

দিতে পার্তে না ! যদি জান্তে তার সর্বনাশ ক"র্তে হেথায় আমায় 
আন্তে না । যারে ভালবাসি তারে ভেবে স্থথ, তারে দেখে স্থুখ, তার 

কথায় স্থথ, তার হুঃখে সুখ, তার স্থথে স্ুখঃতার অসুখে দারুণ অন্থুখ! 

তোমার আপনার স্থখ চাও, তুমি কার সুখে সুখী নও |» 
৩য় অ ৫ গ। 

চঞ্চলা-_তুমি কি আপনার সুখ খে(জ না? তুমি কি তারে চাও না? 
ইমান-না। কেন জান? আমি আপনার স্থখ চাই বলে, আমি 

তার অসুখে অসুধী ঝলে, তার ভাল শুনে ভাল থাকি ঝলে। একথ৷ 

তুমি বখন বুঝবে, আমি তোমাকে কলিজার রক্ত দেব। 

চঞ্চল তুমি তারে চাও না, যদি ন! চাও, আমায় দিতে পার ন! 

কেন? 

ইমান_্ তে! বলেম, তুমি তার সুখে লুখী নও ঝলে-_ 
৩য় অঙ্ক, ৫ম গ। 

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্যই ইমান হাছার প্রেমাম্পদ কালাপাহাড়ের 

ধর্মন/শের ভয়ে তাহাকে বিদায় দিয়াছিল। 

এই তে গেল মানব মানবীর কথ।। প্রেমে অন্দর তন্বক্কা। 
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স্বর্গ ছাঁড়িয়! বিশ্বামিত্রের সেবাধিকার পাইতে ধরার আমে” 

কেন না বর্ণে---- | 
নাহি হৃদর-বন্ধন 

কামক্রিরা-হেতু সম্মিলন, 

সত্য কহি ধিক্কার জন্মেছে প্রাণে 

ত্রিদিব মগুলে 

ক্রীতদাসী আমরা মকলে, 

ধরা-নিবাসিনী 

ভাগ্য মানি যতেক রমণী ! 
প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিয়ম । 

মেনকা স্বর্গ হইতে ধরায় আ'সিয়াছিল (প্রমের জন্য, বিশ্বামিত্রকে 
ভূলাইবার জন্য নয়, তাই অগ্পরাগণকে বলিতেছে-_ 

ন্বর্গশনুখ- প্রেমহীন কামক্রিয়। ! 

প্রণয়ের বিমল আস্বাদ-_- 

পেতে মাধ হ'তেছে হৃদয়ে ; 

পুজি বিশ্ব। মিত্র, চিত্ততৃপ্তি করিব, স্জনি ! 

কন্ত।-প্রনবান্তে বিশ্বামিত্রের কাছে €ে এই কথাই প্রকাশ করিয়। 

যায়” 

প্রভূ, আমি আপনাকে ছল ক"'র্তে আলি নাই ; দেবরাজও আমার 

প্রেরণ করেন নাই। আমি আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়ে আপনার 

পদসেবার নিমিত্ত পু্ষরে এসেছিলাম |” 

গুরু-প্রেমে কন্টাম্বর(পণী লাকজ্জিলী ভাবিত পতাহার ভালবাস! 

কালীকিঙ্করের ভানবানার একটা ক্ষুদ্র বীঞ্জ মাত্রঃ €লই বীন্ঘ তাহার যত্তে 
অঙ্কুরিত হ,য়ে হৃদয়ে অমৃত ফল ফলেছে।” রঙ্গিনীর ভালবাসায় 
কালীকিস্কর উন্মাদ-রোগ-মুক্ত হয়। 

মন্সথের প্রেমে স্হত্লীন্ল আত্মবিসঙ্জন ! 

বাস্তবিক প্রেম পরশমণি, ইহার স্পর্শে জড়ও কাঞ্চত্ব লাভ করে, 
ইহার অন্ত পান করিয়া নরও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। যার প্রথম অদ্কুর 

৫৪ 
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রূপরস-গন্ধ-স্পর্শে, আত্ম-বিসর্জনে তাহার পুর্ণ পরিণতি । এ আত্ম- 
বিসর্জনেই পরম নিবৃত্তি--পরম আনন্দ_্ষুত্র সন্কীর্ণ গণ্তী ছাড়িয়া, 
মানুষ বিশ্বশ্প্রেমের আস্বাদ পায়। 

- মহাকবি গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন নরনারীর রূপরস-জনিত অন্ধকার 

গণ্ডীতে যে অযস্কান্ত-মণি আবরিত, সেই প্ররেমরত্ুই দেহসম্বন্ধ ঘুচাইয়। 
অন্তরের ধ্যানে তাহাকে জ্যোতিম্মানন করে, বিশ্বকে প্রেমময় করিয়া 

তোলে । নদী যেমন মহাসিন্থুতে বিলয় পায়, নিস্বার্থ প্রেমও ক্রমে 

ভাগবত প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই চরমাবস্থায়ই বন্ধন-মুক্তি ব! নির্ববাণ। 

গিরিশচন্দ্র পম্বপ্ের ফুলে” প্রেমকাহিনী বলিবার পুর্বে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন £---- 

“হওরে নির্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।* 

দেহবুদ্ধি-লোপেই নির্বাণ পরমানন্দের অবস্থা! । 

এই প্রেমেই প্রেমিক ন্লিন্লুক্মক্র্ভল প্রেমধামের নামে প্রেমরস- 
প্লিত হইয়। উঠে ঃ-_ 

“রঙে লুটাইয়ে, রজ মাথি কায়; 
“ক কষ” বলি ডাকি উভরায় 

প্রেমধারে ভেসে বায় কায়3 

প্রেমের পুলক কম্প ধন ঘৰ ; 

উদ্মাদ নর্তন, 

কতু হাসি- কভু কীাদি। 

বিল্বমঙ্গল ৪ অঞ্চ, ৪ গ। 

প্রেমের পরিণতিতে চিন্তামণির যে “রূপ দেখ তে দেখতে বাক্ ফুরিয়ে 

যেত', আজ ভাবাবেশে তাহ। রালরসমরী রাধার অনস্তরূপে পরিণত 

হইল। হীন! বারবিলাপিনী এখন “গুরু, প্রেম-শিক্ষা-দাতা, বিশ্ব 

বিমোহিনী।* 

এই ভাগবত (প্রমবলেই বিরজ!র প্রতি অঞ্নাঞন্বাত্থেনল্স 

প্রেম হগ্ধ্যাপী, প্রাণমনব্যাগী হয়, যাহ। এতদিন ইন্ছ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিগ 

প্রেম্গের সম্বন্ধে প্রাণে প্রাণে গোলো ক-বিহারে পরিণত হয় । 
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প্রেমে দেওয়ান 2জ্কান্তিন্ল ও পতীপ্রেম মধুস্থদনের পদাশরয়ে 
পরিণতি লাভ করে। ৃ্ 

প্রেমিক! উইক্মান্লেন্ত্র শু প্রেম ঈশ্বরে আত্ম-বিসর্জন | ক্ষুদ্র 

মানবীয় প্রেমধারা 'অনস্ত প্রেম-সাগরে মিশিয়া গেল। মহাকবি প্রকৃত 

প্রেমের তথ প্রেমিকা! ইমানের কথায় আমাদিগকে বুঝা ইয়াছেন-. 

বিন। প্রেমময় ধ্যানে, 

প্রেম কেবা জানে মোহমাত্র ভালবাসা 

ভাগ! স্থির চিত্তে হেরঃ অন্তর নেহার) 

প্রেম নহে কামের বিকার 3 

শ্রীচৈতন্য-চরিতামুতে এই প্রেমতন্ব এই ভাবেই বল! হইফ়াছে-_ 
কাম প্রেম দে'হাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম যৈহে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ 
অতীন্দ্রিয-প্রীতি ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 

কৃষ্ণেন্িয়-প্রীতি-উচ্ছ। ধরে প্রেমনাম ॥ 

ক।মের তাৎপর্ম্য নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কৃষ্স্থুথ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ 

লোকধর্্ম বেদ, দেহধর্্ম কর্্ম। 

লজ্জ। ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মন্থখ মন্ম ॥ 

ছুন্তযজ আধ্যপথ নিজ পরিজন । - 

স্বজন করিয়ে যত তাঁড়ন ভৎসন ॥ 
সর্ববত্যাগ কত্য়ে করে কৃষ্ণের ভজন। 

কৃষঃসূখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষে দৃঢ় অনুরাগ । 

স্বচ্ছ-ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর । 

কাম জন্ধতম প্রেম নির্মল ভাঙ্কর ॥ 

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ । 

ক্ৃষ্ণনুখ লাগি মাত্র কষ সে সম্বন্ধ ॥ 
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বিরত $ 
রুচি হৈতে হয় তবে আপক্তি প্রচুর 

আসক্তি হৈতে জন্মে চিত্তে রতির অস্থুর ॥ 

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম 

সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥ 

এই প্রেমেই মত্ত হইয়। ৩লম্বাভ ক্লে ণ্ুলোক্ গড়াগড়ি, 
গৌরাঙ্গ ঝুলে চীৎকার, একেবারে উন্মত্ত ।* এই প্রেমেই 
গোৌনল্লাক্েল্র সন্ন্যাস, “অবিরাম বহে প্রেমধার ” ভিবজ্জ্যা- 

কব এই প্রেমেরই ভিখারী । তাই প্রেম-পরিপূর্ণ-কণ্ে আকুলভাবে 
তিনি গাহিয়! বেড়ান -- 

আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে। 

2িক্কে 2্েজ্ভি 2৩্রতমসন্ল জাক্সে ৫ 
ংসারও প্রেমের সংসার জ্ঞান হইলে ফক্ষীর ও বাদন! ছুইই সমান। 

অবধৃত আর গ্ৃহস্থে পার্থক্য থাকে না। 

“প্রেমডুরি স্থষ্টির বন্ধন ।” 
তাই প্রেমে সকনকে বশীভূত কর। 

নারী চরিত্র 
বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রেমের ভিত্তির উপরই ভারতীয় সতীর চরিত্র প্রতি- 

স্তিত। তাই ভারতীর সতী ও ইউরোপীয় হিরোইনে এত পার্থক্য । 
ভারতবর্ষের সতী জানে “সতীরানী মা জানবী তাহার আদর্শ । স্বর্ণপন্ক! 

রাবণের শস্বর্্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রাম- 

চক্ত্রকে দেখিয়/ও তিনি সতীত্ব বিশ্বত হন নাহই। সতীর নিকট রাজার 

সুঃটও তুচ্ছ, শ্রশ্থ্য্য তুচ্ছ, রার্যয তুচ্ছ ।” এই সতীত্বের আদর্শই গিরিশ- 
চক্রের নটিকে পরিস্কউ | এই দিক্ হইতে গিরিশচন্দ্র নারীচরিত্র 
অনুধাবন করিলেই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম হইবে । “মনের মতনে” পড়িয়।ছি 
“সতীত্ব পরম রত্ব যার আছে তার পাপণুণ্য নাই।* সর্বত্রই সেই একই 
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গ্ুর বাজিতেছে। ভারতীয় নারীর প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা 

তাহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব-_- 
প্রুকসি বদ্ধ বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই--এ রত্ব নারীরত্ব। 

যাহার পত্ডির মঠিত সহমরণে যাইত, তাহারা আজও আছে; প্রকান্ডে 

পতির সহিত দগ্ধ হইতে পারে নাঃকিস্তব পতি আর বাঁচিবেনা নিশ্চয় 

জানিয়া খিনারোগে বন্ত্াচ্ছাদনে, ধরণী-শয়নে মৃত্যুমুখে পতির অগ্রগামিনী 

হয়। অতি প্রগন্তাও পরপুরুষ-দর্শনে মস্তক অবনত করে। ইংরাজী 
নভেলের পহরোইন্” বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতা। বে কুৎসিত, লম্পট, 
পল্জীকে প্রত্য।খ্যান করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে লাঞ্ছনাভাজন হইয়! 
বাস করে, সেও আজও জানে যে, সে পত্বী তাহার প্রত্যাখ্যানে রন্ধন- 

বৃত্তি অবলহ্থন করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করিতেছে বটে, তখ।পি দারুণ 

ক্রামক বসস্তরোগে আক্রান্ত হইয়। পরিত্যক্ত ছুঃখিনীর নিকট আশ্র 

পাইবে, শত শত হুর্ব্যবহার করিয়া সীতাসাবিত্রী-আদর্শ-দীক্ষিতা ছুঃখিনীঃ 
পরিত্যক্ত, মর্্মপীড়িতা রমণী যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ 

জন্মে না, এই নারীরত্ব বাঙ্গ'লীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী--সেই গৃহলক্ষমী সস্তাপিত! 
হইয়াও চঞ্চলা হন ন11, 

পাশ্চাত্য-তাবাপন্ন বা পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যতই এই আদর্শে 
দোষ ধরুন, পাঠক দেখিবেন “এই তেজোদৃপ্তা রমণীর মহত্ব 

আপনার গৃহে আছে, আপনি তাহাকে বুঝিতে চেষ্ট। করেন নাই।” 
এই আদর্শেই স্বামীর চিরসঙ্গিনী জ্ঞানদা, হৈমবতী, পার্বতী, সরস্বতী ; 
এই আদর্শেই সরস্বতী ভূৃত্যের বেশে বারাঙ্জণ।-গৃছে বিষাদ, এই আদর্শে 
মিরকাশিমের বেগম রাজধানীতে, রাজপথে, যুন্ধক্ষেত্রে, বিশ্রামে, প্রবাসে ও 

মৃত্যুকালে স্বামীর চিরসঙ্গিনী; এই আদর্শে ই স্ুশীলা গৃহে সাকার মৃর্তির 
(স্বামীর ফটো) পুঁজ করিয়া গৃহত্যাগী স্বামীর স।্লিধ্য সর্বদা উপলব্ধি করিত, 
এই আদর্শেই নির্মল! বিধবা হইয়াঁও শ্বশুরঘরকে আগনার জানিত, অগরপূর্ণ 
মধাপ্রস্থানের সময় স্বামী অভিন্নরূপে বিষুমুর্তির দর্শন পান । আমরা 
ইতিপুর্ব্বে অধিকাংশ চরিত্রেরই আঁলোচন। করিয়াছি, কেবল এই স্থানে 
তিনটা নারীচরিত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব-_ 
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শিবাজীর দ্বিতীয়! সহধর্থিষী *্টু্চভশান্লা কট চরিত্রের পরিকল্পনা 
অত্ন্ত অস্কুত,এইরূপ অপূর্ব স্থষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্বব আমরা্রাস্তির” 
অন্রদ।য়) পহারানিধির* সুশীলায় এবং “কালাপাহাড়ের” চঞ্চলায় পাইয়াছি। 

€নুসীলা,ও “চঞ্চলায়, কোন সামঞ্জন্ত নাই বটে,কিন্ত পুতলাবাই,সেই তিনের 
₹মিশ্রণেরই পূর্ণবিকাশ।  স্ুশীলা স্বামীর সাকার মুর্তি পৃ! করিয়া 

যখনই ধ্যানে বসে, তাহার জ্ঞান হয় শ্বামী তাহার সম্মুখে, তাহার 

ফুলের মালা গ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহের পরে সুশীল! মাত্র পোনর 

দিন শ্বশুরঘর করেঃ তখনও স্বমী আসিঙ্বাছেন মনে করিলেই স্বামীকে 

দেখিতে পাইত 1 এই স্থুশীলার় যাহ! অঙ্কুর পুতলাতে তাহ। মহীরুহ । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রেম যে তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে চঞ্চল ও অন্পদাতে 
আমর! ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অন্নদ। স্বার্থশৃন্যা, আ'র স্ব।র্থ থাকিলেও 

চঞ্চলার প্রেমে তাহার ভূত ভবিষ্ঠৎ গোচবীভূত। পতিগতপ্রাণ। 
পুতলার প্রেম 'ও সতীত্ব বলে পতির ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কেবল তাহার 
নখদর্পণে নয়, তাহার নানসক্ষেত্রে স্বামীর রাজ্য, পুত্র, আত্মীয়ের কথাই 
কেবল উদিত হয় নাঃ সর্বদা তাহার মঙ্গলবার্তা ও শুভ ইচ্ছা স্বামীর 

অন্বর্থী হইয়া তাহাকে বিজন্বী করে। এইস্ানে আমরা ছুই একটী 

উদাহরণ দিব । 

পুতলার স্বামীর কথার প্রতি এত প্রবল বিশ্বাস যে একদিন শীতল জগ 
আনিলে স্বামী কৌতুক করিফা বলেন পুত.লা,তোমায় জল আন্তে বলেছি, 
তুমি অনল আমলে? সেই বিশ্বাসে সেই শীতল জলেই পুতলার অস্গুণী 

দগ্ধ হল়। শিবারী তদবধি আর তাহার সহিত পরিহাসও 

করেন নাই। 

শিবাজী বখনই বাহিরে ধুদ্ধক্ষেত্রে কি সপত্বী সইবাইকে সিংহাসনে 
বসায়! অগ্তকাজে ব্যাপৃত, পুতল! ম্বামীর যুগলরূপ দর্শন করেন, ফুল 

দিক্স। পূজা করেন আর চোখ বুজিক়। হাসেন কাদেন। স্বামীর মানস পূজায় 

স্বামীকে ধুদ্ধজর়ী দেখিয়! হাসেন, আর যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোশুখ দেখিয়া ভঙ্গ 
কাদেন। তত ভবিষ্যৎ এমনি তাহার গোচরীভূত যে ম্বামীর আগমন" 
বার্থা পূর্বেই তিনি জানিতে পারেন, প্রেমবলে মানসমৃর্তিতে তিনি 
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রণক্ষেত্রে স্বামীর পদতলে বসেন । যখন প্রাণে ব্যথা, পুতলাও সন্তপ্ত। 

হন--যেন যথার্থই শুনিতে পান রণ-ঝনঝন।, ঘোরতর ঝঞ্চা,আর শক্রকরে 

মহারাজ শিবাজী শত্রদমনে নিযুক্ত ! 
তাহার জড়দেহ প্রাসাদে স্বামীর অন্তঃপুরাধীন থাকে বটে, কিন্তু মন 

সর্ধবদাই স্বামীর অন্থবর্ভা। 
শিবাজী যখন দিল্লীর প্রাসাদে আবদ্ধ, বিষঞজ মনে পুতল! তানাী 

প্রভৃতি সকলকে পত্র লিখিয়া একত্র করেন, আবার দিলী হইতে ফিরিয়! 

আসিলে তাহাকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন। 

আফজলখার দূত কৃষ্ণাজীপান্থ পুতলাকে দেখিয়! বিশ্রিতভাবে একাশ 
করেন যে ইতিপুর্বে শিবাদ্দী যখন একাকী তাহার অতিথি 
হইগ্লাছিলেন, এই রমণীমৃর্তিকে'ও রজনীযোগে তিনি শিবাজীর বামপার্থে 
দেখিয়াছিলেন। 

শিবাজী আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেন__- বোধহয় «এ জাতিম্মরঃ | 
গিরিশচন্দ্র শিৰাজীকে নরদেহে দেবদেবের অংশ-সম্ভৃত, আর পুতলাকে 

নায়িকার মু বলিয় স্প্টি করিয়াছেন। 

সতীত্ব-বলে “পুর্ণচন্ত্রের” স্পল্দেল্লী প্রাণে প্রাণে পুর্ণচন্দ্রকে 
পতিত্বে বরণ করিয়াও---দাম্পত্য জীবন লাভ করিবার জঙ্ক স্বামীকে 

সন্ন্যাসধর্্ম-্রষ্ট করেন নাই। তাহার মহ্চরী সারি সেবাদামের নিকট 

হইতে মদির৷ লইয়া! আপিয়! পূর্ণচন্দ্রের মন মুগ্ধ করিবার জন্য তাহার হস্তে 

প্রদান করিলে? সুন্দর বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন-_ 

দুরে করহ নিক্ষেপ; 
ভেবেছ কি মনে, 

পশুসনে করিয়াছি প্রণর-বানন। ? 

চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়, 

নহে পশুক্রিয়! 

রমণীর সাধ-_- 

মনে মনে হদন-আননে 

মধতনে রাখিতে পতিরে 
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হদয়-ঈশ্বর----- 

নিরস্তর তাঁর পদসেব1 ' 

উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা? 

বারনারী যত্ব করি চাহে প্রেমদাস। 

সর্বোপরি সতীত্বের উজ্জলতম আদর্শ স্তনে ॥ প্রেমে 

তাহারও জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত। রাজ! বিশ্বামিত্র তাপসবেশে বনে প্রবেশ 
করিয়াছেন, রাণী স্বপ্নে তাহ! অবগত ; তিনি দেখিতেছেন----_. 

“অন্তরে অস্তরে 

তপাচারী নেহারি রাজন্।” 
তিনিও তাই তপস্থিনীবেশেই বনগমন করিলেন, কেনন। 

পতি গৃহত্যাগী 

কেমনে রহিবে সতী গৃহে? 

পানে ঘি, পতি সনে ফিরিবে নগরে, 

নহে তার কিবা রাজ্য-_কিসের সংসার ? 

তাপস-সহধর্থিনী তপস্থিনী অন্তরালে থাকিয়! পু্প আহরণ, বারি 
আনয়ন ও স্থান মার্জন। করিয়। ম্বামি-সেবা করিতেন । যখন সাক্ষাৎ 

হয়ঃ তাহার প্রভাববলেই বিশ্বা মিত্র শরদাগত ত্রিশস্কুকে আশ্রন্র দেন। 
যখন তপোনি্ খবি মেনকার মায়ায় আচ্ছন্ন, আবার হ্ব/মী তাহাকে 

কুটাঁর ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সুনেত্র! বুঝিলেন রাজ্য ব৷ খরশ্বর্ধ্য 
ত্যাগ বরিয়াও বুঝিবা স্বামীর কঠোর তপন্তা বিফল হগ্ন। এই 
সন্কটসময়ে তিনি “অবাধ্য ন! হইয়! স্বামিবাক্য রক্ষা করিগেন বটে, 

কিন্তু শ্বামীর বাহাঁতে মোহ দূৰ হয় পতিধ্যানে তাহার উপান়্ 

করিতে লাগিলেন । তিনি বেদমাতার পরামর্শে রগ্ডার পাষাণত্ব. 

মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁগভেই তাহার মহব প্রমণিত হয়। 

ভিনি বলেন, 
শতরাঙ্ষণ, কুলটার আচার দ্বণিত, সত্য! ক্ষিত্ভ ছে 

ভুগম্ষ-০হ্ ভ্ঞালিভ্ড5 ম্যানলাঞ্খয আন্ল 
ক্তাপা ন্বিতাভ্লন ক্ল্লা ০কভলন্বহু 
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ককতল্জর্য ৮ পাপীর বিচার-কর্ত। আমরা নই কিস্ক দকল দেহেই 
নারায়ণ জানে সকলের সেবা করা আমাদের কর্তব্য |” 

তাথাক্গ সতীত্ব ও আত্মত্যাগেই বিশ্বামিত্র অবশেষে ত্রাহ্গণত্ব লাভ 

করিতে সমর্থ হ'ন। খধি বলিতেছেন-_ 

“স[ধিব, ধর্মসহাগিণী, যদি আমার অভীষ্ট সিঞ্ধ হয়ঃ সে তোমার 

অতুল পতিভক্তি-প্রভাবে ! আত্মত্যাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্য |” 

৪র্ঘ অ, ৭গ। 

শিক্ষিত! অভিম।নিনী পত্ীর আদর্শ “তা” 1 ইস্ডিপুর্বে চক্জার 
উচ্চশিক্ষ। সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি। চন্দ্র! ডফ দাহেবের সর্বপ্রধান। 

, ছাত্রী, এপ উচ্চশিক্ষিত। মহিল। ভারতবর্ষে নাই বণিলেও অত্যুক্তি হয় 

ন।১ কিন্তু চন্দ্র লেই বিদ্রোহের বৎনর স্বাধানত।-সংগ্রামে মরণোন্ুখ এক 

নুন্দর, বলিষ্ঠ, সর্বত্যাগী সন্ন্যালী-ষুবককে ভালবাসিগা ফেলিল। যুবকের 

নাষ সোমনাথ । 

ভালবাসার ইতিহাস এই-_চন্দ্র/ একদিন জলমগ্ন হয়ঃ যুবক তাহাকে 
সর্বগ্র।সী তরক্সের মধ্য হইতে রক্ষ। করিয়। শুশ্রাধায় জীবন দান করে। 

ভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
তখন ১৮৫৭ যন। ভারতের পর্বত্র বিদ্রোহানস জলিয়া 

উঠিগাছে-_---পোমনাথ একজন বিদ্রোহী । চন্দ্রা তাহাকে ফিরাইতে 
অনেক চেষ্ট, করিল, চন্জ্রার অসাধারণ প্রতিপত্তি, স্বয়ং ডফ সাহেব তাহার 
ইঙ্গিতে চলেন। সোমনাথ অনেকবার মরিতে বপিয়! চন্দ্রার সহাক়তাবলে 

প্রাণলাভ করিয়াছে । চন্দ্র। নিজের প্রাণভয় উপেক্ষা করিয়া! অনেকবার 
তাহাকে রক্ষা! করিসাছে। 

'চন্ত্র। সম্ন!সীকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে । 

চন্ত্রা স্বাধীনা, কুলবধূর স্কায় লজ্জা! সরম নাই) সুন্দরী, কখনও বীণ। 
খজাইয়! গান করে। ূ 

সোমনাথ একবার আহত হইয়া! জেলে বন্দী হয়, চন্দ্রা নিজে সেখানে 

আসিয়া তাহাকে শঞ্জধাক় প্রাণরক্ষা করে। একদিন মিথ্যা সঙ্গেহ 

কৰি নক্লায়ভাবে “ভুষ্ট' মনে করিম! সোমনাথ চক্ত্রাকে বড়-বাকে) 
|] 

৫৫ 



৪৭২ গিরিশ-প্রতিতা 

তিরস্কার 'করে প্এ স্থান হইতে বাও,. তোমার .সহিত কোন কার্ধ্যই 
নাই।” 

কম্পিত-কলেবরে চন্দ্রা চিকিৎসালয়ের বাহিরে আসিল। আর 

সেখানে গেলনা, হৃদয়-মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা আসিল। 

কিন্তু পরে খন শুনিল সন্ন্যাসীর জীবন বিপদাপন্ন, চন্ত্রার প্রাণ কাদিয়। 

উঠিল, চন্দ্র অকুতোভয়ে গুপ্তচরের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল । একদিন 
লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাধীর কাছে আসিয়। বিপদের কণ! বঙিয়া 

তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ কিল, কিন্ধু সন্ন্যানী অচণ ! 

চক্র! দীনবচনে বলিতে লাগিল "তুমি লাননা, কণ। শুন********** 

সন্গাসী অতি কর্কশ স্বরে বলিল-__প্তুমি যদি না যা, তে।মায় 

তাড়াইয়! দিতে বাধ্য হইব” 

চঞ্জার চক্ষে জল আদিল, সে সংবরণ করিল । ধীরে ধীরে ফিরিল। 

যাঁর, আবার ফিরিয়! চায়। সন্ন্যাসী সমভাবেই আছে। আবার চায়, 

সন্ন্যানীর সেই ভাব, একমনে আবার চায়, সন্ন্যানীর সেইভাব, একমনে 

কি দেখিতেছে? ভাবিল “ফিরিয়া যাই, আবার নিষেধ করি” 

কিন্ত সন্ন্যাসীর কঠের কটাক্ষ, কর্কশ বচন তাহাকে নিরস্ত করিল । যাইতে 

গ্রণ চার না, তবু চলিল $ পদ টানিয়া লইয়া! চলিল। আর সপ্ন্যাসীকে 

দেখা যায় ন1। 

পট ! পট! পটু! চতুর্দিকে বন্দুকের আওয়াজ। কাহারও রক্ষা 

নাই। চন্ত্রা ্রতণদে আসিয়। বপিল £-- 

“সন্ন্যামী, পালাও, গোরাক্র তোমার প্রাণবধ করিবে” । 

বলিতে বলিতে সোমনাথের কাণের গোড়া দির। একট বন্দুক গেন। 

চক্র আপনার দেহ দিয়! সোমনাগকে আবরণ করিল। গুলী মাগির 

চন্্রার গায়ে লাগিল, ছিন্ন স্বর্ণতার গ্ঘায় চন্দ্র! ভূমিতলে পতিত হহল। 

সোমনাথ বন্দী হইয়া কলিকাতায় নীত হইল। 

তিনদিনের পর চক্ত্রার চৈতন্য হয়। শুনিতে পাইল দন্যাসী 

কলিকাতায়! ডাক্তারকে বলিল ণডাঙ্কার সাছেবঃ আশগাক কলিকাতায় 

ধাইতে দাও, নচেৎ বাচিব না।” ডাক্তার: দেখিলেন-_-মনের অব: 
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প্রবল, কাহিল অবস্থায় যাওয়ায় আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু আটক করিলে 

আরও আশঙ্কা । 

কলিকাতায় চস্দ্র! পর্ভক্য।নিংএর প্রানাদগ্ মেথরাণীকে মদ খাওয়াইর। 

তাহার পোপাক পরিয়! ঝাত্রে কক্ষে প্রবেশ করিল, খাটের নীচে লুকাইয়! 

রচিণি। দর়াবান্ ক্য।ানিংকে অনেক কাকুতি করিয়! সজল নয়নে 

সোমন।থের প্রাণভিক্ষা চাহিল। চজ্্রার ভাষার দক্ষতাস্ব এবং তদপেক্ষাও 

াবের আবেগে-ক্যানিংএর অধিচলিত বদন বিচলিত হইল। স্বয়ং লেডী 

ক্যানিং মধুর স্বরে বণিলেন “কন্তা, তোমার শ্বামী মুক |” 
এইবার কার্্যোদ্ধার হইলে অভিমান প্রবল হইল, চন্দ্রা সন্নযাসীর 

সহিত আর দেখা করিল না। 

এবার সোমন।থের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, চন্দ্র! সতী, আবার চক্জ্রার 

সহ5 সাক্ষাৎ করিতে আসিল দ্বারে কার্ড পাঠাইয় প্রতীক্ষ। করিতে 

লাগিণ--চন্দ্র। আপনি আসিয়া উপরে লইয়া! যাইবে । কিস্তু--ফেহই 
আমিল না। 

অনেকক্ষণ পরে একজন দারোয়ান চন্জ্রার একখানি পত্র লইয়! 
আপিল । বজ্।হতের ন্যায় সোমনাথ পড়িল £-- 

পসন্ন্যাপী, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে । তোমার সহিত আর 

আমার কার্ধা নাই । জেলে তোমার ব্রিকট শুনিয়াছিলাম---"তোমারও 

আমাৰ সহত ক।ধ্য নাই । পত্রের দ্বারা এই শেষ দেখ. 
চজ্দজী__” 

কিয়ংকাণ পরে সোমনাথ তাহার পাগলিনী মাতার দর্শনলাভ করিল। 

পাগণিনীর অঞ্চণে একখানি ছবি দেখিতে পাইয়! আরও স্তম্ভিত হইল--. 
তাশারই ফটে। ও নিম্নে চন্ত্রার স্বহস্ত-শিখিত নিজের নাম ! 

এই অভিমানও নারীত্বের ভিন্ন একট! দিক্ সতীত্বেরই অন্যতম 
আদর্শ) কোন সতী-নারীর অপেক্ষা চন্দ্র!র সতীত্ব-গৌরব হেয় নয়। 

মা ভ্্র-_সম্তানের প্রতি জননীর যে স্বর্গীয় জেহ ও প্রভাৰ 
তাহাই মাতৃত্ব এবং ইঠার৪ ভিত্তি প্রেমে । গিরিশ5জ্তর প্রফুল্ল চরিত্তে 

দেখাইরাছেন স্বামীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও স্বামীর মঙ্গল সাধন সতীত্বেরই 
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নামান্তর মাত্র । আবার যাদবের প্রাণরক্ষায় প্রফুল্লের মাতৃত্বের থিকাশি। 
স্সেহে তাহার মধ্যে এত শক্তি সঞ্চারিত হয় যে নরকে যত পিশাচী 
আছে সব একক্র হইলেও “মায়ের কোণ হইতে ছেলে কাড়িয়। লইতে 
পারে নাই”। 

ম।তৃতে ভজ্না মহাখক্তিশাণিনী । 
অঞ্জুনের অশ্ব ধৃত করিয়া মাহিম্মতীপতি নীপধ্বঞ্জের বীরপুজ প্রবীর 

যখন তীহাকে দ্বন্দে আহ্বান করিয়াছেন, পিতা আদেশ দিলেন “অশ্ব 

ফিরাইর়া৷ দাও ।+ পুত্রের অভিমানের দীনা রহিল না। মায়ের 
কাছে আসিফ মর্শ্যাতন! জ্ঞাপন করিলেন, “মা, পিতৃ-মাজ্ঞায় অশ্ব 

ফিরাইয়। দিব, কিন্তু আমার জীবনধারণে প্রয়োজন নাই, কারণ শক্র 

সকলকে রণে আহ্বান করিয়াছেঃ আর আমি ভীরুর ন্যায় পরাজয় স্বীকার 

করিয়া লইব ?” 

জন! পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুজরের রণসাধ, তিনি মাতাকে 
ক্ত্রিপ্নরমণীর কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন__- 

কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী 

সম্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ? 

জনার মাতৃত্ব মাতৃক্সেহ অতিক্রম করিয়! আত্মপ্রকাশ করিল। 

রুমে এই নাটকে এই মাতৃত্বের বিকাশ পরিস্ফুট হইয়াছে । স্বামীকে 
বারবার বলিতে লাগিলেন-- 

“চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম করিতে পালন 

মা হয়ে কি হেতু কহ করিব বারণ ?* 

বীরাঙ্গন। অন্ধঙ্গেহাপেক্ষ৷ নিজ কর্তব্য অধিক গণনা করিয়া উপধুক্ত 

মাতার স্তায়ই বলিপেন-বাস্তিক অরির সন্মুখীন হইয়। আমার পুত্রের 
মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, কিন্ত--তথা পি-- 

"উচ্চ কার্ধ্যে ব্রতী স্থুতে কভূ ন। বারিব 

তুমিও না নিবার রাজন্।” 
যুদ্ধের আয়োজন চলিল, জন! পুজ। ও সবে জাহ্বীকে ঈন্ধষ্ট করিতে 

লার্গিলেন কিন্ত অলক্ষ্য কারণে মন “থেকে থেকে কেঁদে উঠে ।” ক্রমে 
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মন স্থির করিলেন, তাঁহার এক পণ রশ_-বীরমা ঠা হইন্বা বীরশ্রেষ্ঠ পুভ্ের 
গৌরবপথে কখনও কণ্টক হইবেন ন1। 

এদিকে আবার পুত্রবধূ আপিয। বাধা দিপঃ তিনি বুঝাইতে 

লাগিলেন-_- 

বীরাঙ্গনা পতিকে না বারে রণে যেতে 

উচ্চকা্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান । 

কিন্তু বধূর উপধুণপরি প্রতিরোধে তাহার মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিল, 
দৃপ্ত বরে বলিলেন--- | 

"এনেছিকি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে” 
তিরস্কার করিলেন প্তুমি অজ্ঞুন ও শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত, তোমার 

নিকট তোমার পতিই সকলের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ-_তুমি-_- 
“কুলবাল! কুলব্রত কর আচরণ 

যুদ্ধপণ কভু মম না হবে বারণ" 

এবং পুক্রকে সমরে পাঠ/ইয়। নিজেই শিথিন-মনোরথ সৈন্তদলকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । উচ্চপ্রেরণ।য় অন্টের নৈরাগ্ত বিদুরিত 
হয়, শাশুড়ীর উদ্দীপন।য় পুভ্রবধূও বীরাঙ্গন।র স্তায় নিজহস্তে স্বামীকে 
যোদ্ধংবেশে সুসজ্জিত করিয়া সমরে প্রেরণ করিলেন । 

প্রবীরের মৃত্যুতে জন।র মাতৃত্বের আরও বিকাশ» পুত্রের মৃত্যুংবদে 
তিনি বৃথাশোক বা! প্রাণবিসর্জন ন! করিয়া প্রতিবিধিৎসার জন্ত 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, অজ্ঞুন-সংহারের হেতু ভৈরবহ্ষুর্তি ধারণ করিলেন, 
শাবকের অন্বেবণে সিংহিনীর স্ত।য় রাজধানী ছাড়িয়া পথে? ঘাটে, প্রান্তরে 

বিচরণ করিতে লাগিলেন। কন্তা স্বাহা মাতৃসস্বোধন করিলে তাহার 

ভীষণ উক্তি. 

*কে রাক্ষলী ম। বলিস্ মোরে, 

ফুরায়েছে মা বলা--আমার” 

শাতৃত্বেরে পরাকাষ্ঠঠ জ্ঞাপন করে। বীরপুক্র-নিধনে বীরঙ্গনার 
মাতৃসন্থোধন ঘুচিয়াছে, ক্ষীণাঙ্গীর ক্গীণাহ্বান তীহার মাতৃত্বের ক্ষুধা 
মিটাইতে সমর্থ নয়। 
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রাঁজা যখন কৃষ্ণাজ্ঞুনের সহিত সন্ধি করিয়! তাহাদের কৃপাপ্রার্থ হন, 
জনার তিরফার তাহার অপুর্ব তেজস্িতার পরিচায়ক । 

“আনন্দ উৎসব, 

দেখিলাম নগরে রাজন!” 

প্রশৃতি পংক্তিতে মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের নীল্ধবজের প্রতি 

জনার স্পষ্ট প্রগাব প্রতীরমান হয়। উঠয় কবির ভাষা, ভাব ও 

তেজন্বিত। তুন্যরূপ হইলেও, গিরিশের জনার শোক ও প্রতিবিধিৎসা 

যেরূপ মহিমাব্যগ্রক, মাইকেলে তাহার সম্পূর্ণ অভাব অছে। মধুস্দন 

কুস্তী, দ্রৌপদী 'ও পাগ্ুবের প্রতি বে কটুক্তি করিয়াছেন, অনেকের 

মনে উহ! পীড়াদ।য়ক হয়, কিন্তু গিরিশের জনার হুইটী একটী কথায়ই 

জন।র বীরগর্ব প্রকাশ পায়, এবং মনের অন্তস্তল সম্পূর্ণ উদঘ।টিত 

হইয়া পড়ে---- 

উচ্চাপনে বপিয়াছে রাজা যুধিষ্টির, 
পদ প্রান্তে +স গিয়ে তার! 

হুগভ্তো ভ্ভাল শাল্লিত্ে মদ্যন্সি 
আঙ্মান্কে লইইতহ্ল 2হ্যতভ্ভি 2ভ্রীশ্পদী- 

| ০5লন্বান্ল £ 
ভাষায়, ভাবে ও জাতীয়তার সম্পদে “নার” এই অংশ বঙ্গভাবায় 

অমুলাসম্পদরূপে অক্ষয় হইয়া থাকিবে । পুত্রের প্রতি জননীর স্বেহ 

সম্বপ্ধে "তুমি জান কিমায়ের প্রাণ” সহোদর উলুকের সহিত জনার 

কথোপকথনও বড়ই হৃদয়ম্পশর্ | 

“ছত্রপতিতে” কিিক্িল্লাব্ইইএর অতুননীয় মাতৃত্বের আদর্শ 

বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বারাস্তরে উহার উল্লেখ করিব । একটা কথ 

এখানে মনে হইতেছে । শিবাগী দিলীর প্রাসাদে অবরুদ্ধ, শিবাঞীর 
সহচর ও সেনাপতিগণ মোগলরাগ্য আক্রঘণ'করিবর পরামর্শ করিতেছে 

কিন্ত জিজিবাই পুত্রের ক্ষমত। ও বুদ্ধি জানিতেন, পুত্রের অন্ত তিনি 
বিচলিত হইলেন ন1। সামস্তগণকে রাজপুতগণের ন্তাক় নিক্ষম গৌরবে 

আত্মবিনাশ না৷ করিয়া রাজধানী রক্ষারই উপদেণ দ্দিলেন। কেননা 
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কার্যযসম্পাদন ও উন্দেইনাধনই মহারান্ট্রের কার্ধা, বৃধ! শক্তিক্ষয় নহে। 

এই কঠোরতার অন্তরালে অপীম স্নেহের নিদর্শন প।ওয়। যায় শিবাজীর 

যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান কালে মাগ্ধের ব্যথায় । সত্যবটে তিনি বীরমাতা, কিন্ত 

বীরমাতার হৃদয় হইতেও স্নেহ অন্তহিত হয় না। জিজিবাইতে মাতার 

বীরত্ব, ধৈর্য্য ও স্নেহের পর্ণবিকাশ প্রদশিত হইয়াছে । 

আল্ে্পাহ্্লাহী ও লোকসেবার ভিন্তিও প্রেমে, তাই 
জ্ঞান প্রেমে সকলকে বশীভূত করিতে চায় । আমর অন্যত্র এবিষয়ে 

বিশদালোচন। করিয়াছি । 

্াভ্ভডিন্ভাম্প ৫৩্রহ্ম কেবল সতী-চরিত্রেই প্রেম নিবদ্ধ, 

ইহাও মনে কর! সঙন্কীর্ণত!। পতিত পতিতা ও প্রেমাধিকারী, নতুব! 

চিন্তামণির কৃষ্ণদর্শন মার কিরূপে মন্তব হর? এইখ(নে ছুই একটী ন।রী 
চরিত্রের উল্লেখ করিয়া এই অধ্য।য় শেষ করিব । 

হারানিধির ক্কাকম্থিন্বী মোহিনীকে নারীর সর্বস্ব প্রদান করিয়া 

পরে বিভাড়িত হয় । এইরূপ স্থলে প্রতিহিংদ! স্বাভাবিক । গঙ্গ।তীরে প্রাণ- 

বিসর্জন দিতে গিঙ্ নীলম।ধবের উপদেশে প্রতিনিবৃত্ত হয়, নীলমাধবের 

উপদেশে বুঝিতে পাবে “ভগবান কনঙ্ক-ভপ্তন, পরোপকার-ত্রত মহৎ 

প্রায়শ্চিত্ত* কাদঘিনী নূতন বল পায়, তাহার মাতৃত্ব জাগিয়৷ উঠে, 
নীলমাধবের উপদেশে কাদম্বিনী পরোপকারে দেহমন দেয়, মোহিন;কে 

ক্ষমা করে। তাহার স্নেহ ও পরোপকারে-_স্থশীলাও বুঝিতে পারৈ-_- 

“যথার্থই আমার ছুঃখ দেখে ইনি কৈলাস থেকে এসেছেন ।* 

পতিতার মনে লোকসেবারূপ প্রেম উদ্দীপিত করিয়৷ তাহাকে মাতৃ- 
স্নেহের অধিকার দিয়া গিরিশচন্দ্র নীলমাধবের সহায়তার সমাঁজ-পরি- 

ত্যক্তাকেও সমাজের হিতকারিনীরূপে পরিণত করিয়।ছেন। 

“ননীরামের” তস্নাপা ও পতিতা । হুঈট কাপালিকের ছলে 

তাহার সতীত্ব নু হয়, পরে রাজ! যোগেশনাথের কাছে আবেদন করিলে 

তিনিও উহা! উপেক্ষা! করেন । সতী বিরজার সতীত্ব রক্ষ/ করিতে তুষ্ট 

কাপালিককে তাহার হতা! করিতে হয়, পুত্রবধূর রূপ-পিপানী রাজাকেও 

নিজে পুত্রবধূ সায়! সোণ। প্রতিশোধ দেয় । 
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নে'ণার প্রাণটী নির্লঃ রাজকুমার মা মন্বোধন করাতেই তাহার 
মাতৃত্ব জাগিয়! উঠে, শুষ্ক স্তনে ক্ষীর সথারিত হয়। 

*  সে।ণাকে প্রতিহিংসার আল] বিদগ্ধ করে কিন্তু নশীরামের প্রতি অপার 

প্রেমে তাহার পিশাচত্ব দেবীত্বে পরিণত হয় । সোণা বপিকেছে-+ 

“ক্কোখ। থেকে পোড়ার মুখে নসে এলো ? কিছুতেই যে আমি তাকে 
ভুলতে পাচ্ছিনি, পোড়ার মুখোর মনে কি দ্বণ। নাই! সে বে আমায়ও 

স্বণা করেন।। সদাই মন চায় আমি তার কাছে যাই ।” 

প্রেমে সোণ। রাধাকৃষ্জের পুষ্পরণে নসীরামসহ স্বর্গে উথিত হয়। 

ভাগবত প্রেম ছ।ড| সংসারে, কর্মক্ষেত্রেও মাননীয় প্রেম কিরূপ 

পতিতাকে সোণ।র মানুষে পরিণত করে, প্ভ্রাস্ত"র চা ল্। তাহার আ্চর্ম্য 

নিদর্শন । গঙ্গ। নাচ্ওয়ালী বেগ, কিন্তু গঙ্গ। রঙগলালকে ভালবাসিয়াছে। 

রঙ্গলাল বিশ্বপ্রেমিক, তাহার কাছে সব মানুষই সমান । গঙ্গ। জানে 

তাহাকে কখনও পাইবে না, তথ।পি তাহাকে ভালবাসে 

একি দায়, 

মন কেন তার চায়, 

পায় কি না পার, 

ভাবেন হায়, উধাও হয়ে যায় ॥ 

রঙ্গলালই গঙ্গ।র স্বর্গ । গঙ্গা বলিতেছে-_ 

“মন সতাই ভালবা»লি? সত্যই দাসী হলে? এই বাউগুলেকে 
নিয়ে মজ্ণি? ওর কথায় ঠিক নাই, কাজেও ঠিক নাই, ওকে কখনো 

পাবিনি, কিন্তু ও মর্তে বল্লে অনাক্সে মর্তে পারিন্? ছিঃ ছিঃ এ 

আমার কি হ'লে। |” 

এই প্রেমই গঙ্গাকে পরোপক।রবধুতে দীক্ষ। প্রদান করে। গন। 

বুঝিল “পৃথিবীতে আপনার সুখই সুখ নয়।” তাই রঙ্গলালের উচ্চারদর্শে 

প্রণোদিত হইয়া গঙ্গা! অন্লদাকে খাওয়াইতে য।য়, মাধুরীকে রক্ষা করে, 

এমন কি রণক্ষেত্রে বিভীষিকাময় স্থানেও গঙ্গ। রঙ্গপালের সহিত আহতকে 

জল দেব, গবধের দ্বার! প্রাণ রক্ষ: করে, গুনীগোণ! ভ্রক্ষেপ না করিয়। 
বহিয়! লইয়া আসে । 
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প্রেমে কাদশ্বিনী, সোণ! ও গঞঙগ! গরীক্ষসী নারী । প্রেমে উহাদের 
অপূর্র্ব পরিবর্তন, তাই তাহাদের নারীত্বের বিকাশ । 

মহাকবি প্পাগুব গৌরবের” স্ভুষ্ভক্রে? চরিত্রে আরও টৈচিত্রা * 

প্রদর্শন করিয়াছেন । নবীনচন্ত্র সুভদ্র/চরিত্রে নারীত্বের পূর্ণাদর্শ প্রদান 
করিক্লাছেন--কতকটা পাশ্চাত্য উপাদানে । তাহার ব্রতই মানবহিত্- 
মাধন- 

জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের 

মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার । 

সেই মহাস্থুখ শ্রেতে যাই তুমি আমি ভাসি, 

পাইব অনস্ত-সিন্কু সখ পারাবার । 

গিরিশের সুভদ্র। সম্পূর্ণ ভারতীয় নারী, কুলধর্শরক্ষায় তত বদ্রশীল]। 
কুণরীতি-অন্মারে একমাত্র পুত্রকে বুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া জনার মতই 
পুত্রবধূকে বুঝ ন-_ 

পতিপুভ্র যায় রণে 

বীরাঙ্গন। সাজান সমর-সাজে, 

কাটে বেনী বিনাইতে গুণ 
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু । 

অভিমন্য্যবধ । 
কুণরীতিরক্ষার জগ্তই ন্নেহশীল ত্রাত। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়ীও 

মাশ্রিতকে রক্ষা করেনঃ আবার সন্ধির প্রস্তাবে রামজয়ী ভীম্মদেবকেও 

কুলরীতি অনুযায়ী কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দ্বিধ। করেন না-- 
কব আমি অভিমন্ধে 

পিতামহ-হেতু চিত। করিতে প্রস্তুত । 

পাগুব গৌরব ৪র্থ অ, ৫ম [৷ 

এই নারী আদর্শ ই গিরিশ গ্রতিভার স্ষ্টি ও বিকাশ । 

৫৬ 



পৌরাণিক নাটক 
ড্ষম্পহ্ম পম্িত্জ্ছেক £ 

অ!মর!1 এঁতিহাসিক, সামাজিক, জাতীয়ত। ও ধর্শ্মূলক প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেনীর বু নাটক সমালোচন। করিয়াছি । পৌরাণিক নাটকই এইবার 

আমাদের আলোচ্য বিষয়। গ্িরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়। নাটক রচনায় 

প্রবৃত্ত হইতে হয় । বঞ্ষিমবাবুর উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিণত হইয়া 

কিছুদিন অভিনয় চলিয়া পুরাতন হইয়। গেল। তৎপরে ক্রমে দীনবন্ধুর 
নাটকেরও নেইরূপ অবস্থা ঘটিল। অভিনয়োপযোগী নাটক প্র্রা্নই 

নিঃশেবিত হইয়! যায়। বিজ্ঞাপন দিয়াও অভিনয়-যোগ্য নুতন কোন 
নাটক পাওয়। গেগ না । এই অবস্থায় গিরিশ শ্বয়ংই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত 

হয়েন, কিন্তু নাটকের বিষয় লইয়া তাহাকে বড় বিব্রত হইতে হয়। 

গিরিশের সর্ধপ্রথম নাটক---*আনন্দরহো* বা আকবর । ইহার 

মুল ইতিহাস অবলম্বন করিয়।। কিন্ত নাটক খনিতে রাণাপ্রতাপের 

স্বদেশের জন্ত দারিজদ্রত্রত গ্রহণ? দেশপ্রাণত। প্রভৃতি বছ প্রসঙ্গ থাকিলেও 

প্রতিহাসিক অনেক নিগুঢ় তত্ব' প্রস্ফুটিত হইলেও, “আননারহো” সাধারণের 
সমাদৃত হয় নাই । গোড়াতেই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, প্তিহাসিক ব! 
জাতীরতা-সুপরক নাটকের সময় তখন আসে নাই। সার্বজনীন ন! 
হইলে নাটক এখানে সম।দূত হইবে না, দেশহিতৈধিত। প্রভৃতি যত প্রকার 

কথ। আছে তাহাতে কেহ ভারতের অর্মস্পর্শ করিতে পারিবেন ন!। 

এতিহানিক নাটক সমন্তই স্থানীয়; স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। 

দয: ০£ 0০ 9569 ইংলগ্ডের ঘরে ঘরে জানে বলিয়াই সেখানে 

সময়কার এ্রীতিহানিক নাটক চলিয়াছে। নতুবা কেবল এসকল 

্রঁতিহাসিক নাটক লিখিয়। সেক্সগীয়র সেক্সপীয়র হুইতেন ন1।” তাই 

জাতীক্পতা বিকশিত ও প্রসারিত 'না হইলে জাতীয় নাটক চগিবার 

সস্ভাবন। নুদূরপরাহত । 
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তারপর সামাজিক নাটক । গিরিশচন্দ্র বলেন “দোষগুণ লইয়! নাটক 
রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় খাঙ্গলার গুণ দুরে থাকুক, বড় রকষের 
একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইক্নাছে, & 

কেছ মিথ্য! সাক্ষ্য দিরাছে, কৌউন্ন্ৃলির জেরাতে হটে নাই, গৃহে 
অন্ত্রহীন ছুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়! ডাকাইতি করিয়াছে, 

এইমাত্র দোষের চিত্র । লাম্পট্যপদোষের বিবরণ ছুই একট! বেস্া! রাখিয়াছে। 

কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়৷ কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেছ বা 

পড়নীর কুলাঙ্গনা বাহির কৰিতে সমর্থ হইয়াছে । গুণের কথা--বড়জোর 

কেহ পিতৃশ্রান্ধে কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিল ) রাস্তা নির্মাণের জন্ত 
“াইটেপঁ আশে রাজাকে চাদ! দিয়াছে। যাহার বাঙ্গালার বড় বড় 

চরিত্র, তাহারা পলিসিবাজ*, স্বয়ং গোপনে থাঁকিয়! একজন ১৫২ টাকা! 
মাহিনার প্রিপ্ট(রকে খাড়া করিয়। মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর 

দিয়া কোন এক ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণন! পুর্ববক প্রবন্ধ লেখেন। এই 
লক উচ্চ চরিত্র, অগ্য।বধি বাজদ্বারে সত্যকথা। বলিতে কেহ সমর্থ হন 

নাই; যাহ! কাগজে লিখিয্াছেন, তাহার থুতু খাইয়া! মার্জন। চাহিয়। দণ্ড 
হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্ট! পাইয়াছেন”। 

এই অবস্থায় তাহাকে পৌরাণিক নাটক অবলম্বন করিতে হয়। 

“কেনন। পৌরাণিক জাতীয় নাটক, আর--জাতীয়তা প্রণোদিত নাটক 

ছাড়। জাতীয় হিসাবে হিতকর হয়না । ভারতবর্ষের জাতীয়তার মুলে 
ধর্ম । ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহার লাঙ্গল ধরিয়া! চৈত্রের রৌদ্রে ক্ষেতে 

পরিশ্রম করিতেছে তাহারাও কষ্চনাম জানে । তাহাদেরও মন রুষ 

নামে আকৃষ্ট । যদি নাটকের সার্ধজনিকতার প্রয়োজন থাকে তৰে 

কৃষ্ণ ন।মেই হইবে। ধাঁহার! বিদেশীয় তানে চিত্তগঠন করিয়াছে- তাহারা 
তারতের বৈশিষ্টা, ভারতের মর্ম বুঝেন না। সেই চিন্তবৃত্তিতে জাতীয় 

উন্নতি কখনই হইবেন! । কজ্কাজ্জীঞ্স হ্-্সেল্স শষ্পল্প 
উল্জন্ডিল্র ভি্ভিক্তি ঃ দেই ভিডি কতদৃর অন্তর্গ।ঢ--তাহ। 

* ১৯০১ খুষ্টাবে এই প্রবন্ধ রচিত হয়। 
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ইতিহাস পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্মের উপর বন্ধ বিরূপ প্রবাঙ 
বহিয়্াছে। কোন কোন মুসলমান রাজার সঙ্কল্লই ছিল, কাফের দুর 

ক করিৰে। দিখ্বিদিকৃ-ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম হিন্ছুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাস- 
স্থানের নাম হিন্দুস্থান ! হিন্দুধশ্মমূল হিন্তু-হৃদয় হিন্দুধন্ম এতই বিজড়িত 

করিয়! রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাঙা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তথাচ হিলু- 
হদয়ে হিন্দুধর্দ্দের সমান আরাধন। | বাহার! নাটক হয়ন! বলেন, তাহারা 
বলেন এই ষে, কে কোথায় কাকে মারিল, কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণন। 
হউক। কোথায় কি সভাম্থাপন হইল, কোথাপন কি বক্তৃতা হইল, তাহ! 
লইয়া নাটক হউক । শক্তিমান পুরুষেরা একবার নাটক লিখির! দেখুন 
কতদুর তাহাতে কৃতকাঁধ্য হন) কদাচ হইবেন না। এক এক জাতির 
এক একটি বিশেষ মনোবৃত্তি নাটকের রসবোধের অনুকূল । সকণেই * 
জানেন, ফরাসী বড় প্রফুল্ল জাতি, কিন্ত তাহাদের নাটক পাঠে দেখিবেন 

যেঃ নিষুরত। পূর্ণ বিপ্লবে (1১৪০1০6০%)) গঠিত ফরাসী হৃদয়, কঠোর 

নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটক ভালবাসে । অন্থবাদে আমর! বুঝি যে, নিষ্ঠুর 8121 

এরও সেইরূপ । ঝাড়ের নিষ্ঠুর (8011 2180৮) যুদ্ধ স্পেনের আমোদ; 

হান্তোদ্দীপক, শ্ফুত্তিদায়ক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবেন! । 

“ডনকুইকসট* লোকে বলে, যাহার তুল্য হান্তোদ্দীপক রচনা আর নাই 
তাহার হান্তও মানব-পীড়নে উদ্দীপিত হয়। হিচ্মুস্থানের মর্দে মর্ে 

ধর্ম । মর্াশ্রয় করিয়া নাটক গিথিতে হইলে ধর্মাশ্রযম করিতে, হইবে। 
এই অর্শাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারিধারে 'উচ্ছেঘ হয় নাই। 

আকবরের রাজনৈতিক 'প্রভাবেও সমভাবে মাছে । সমালোচকেরাও 

কে ফাকে কাটিল, কে কাকে মাব্রিস, এইকূপ রচনা দ্বার! দন ধ্ব 

উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না” 

এই ধর্শ্রয় করিয়া নাটক পিথিতে "বসির গিরিশচগ্রু পৌরাণিক 
নাটক পিধিতে আরম্ত করেন $ এবং এই পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকের 

শেষ পরিণতি «শঙ্করাচার্ধ্য ও “তপোবল” নাটক । শঙ্করাচার্ষ্য বেদান্তযর্থের 

প্রে্ঠ ভাষা, আর তপোবলে ধর্ম. ও জাতীক্রতার একব মিশ্রণ । জাতী 

যখন ধর্খের অঙ্গীভূত হয়, তখন তাছা! ভারতের মর্ম কর্ণ ফরিবে। 
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কেননা জাতীক্তত। ধর্শেরই ন।মান্তর মাত্র। আমরা জাতীয়তা অধ্যায়ে 

"সতনামের” এইরূপ ধর্ম ও জাতীয় প্রেমের সামঞ্জন্ত আলোচন! 

করিয়াছি। মোট কথা, কি ধর্ম, কি জাতীরতা যাহ! অবলম্বন করিয়া 
উৎক& স্যঙ্টি সম্ভব হইয়াছে, সমস্তই গিরিশের দেশভক্ত হাদয়-প্রস্থতঃ 

আর গিরিশের জাতীয়তার হুদর সম্পূর্ণ উদ্দীপিত ছিল তাই “জনা” ও 

“পাগুবগৌরব,* “শক্করাচার্ধ্য” ও শতপোঁবল* যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ও 
মর্মম্পী হইয়াছে, “পতনামঃ” প্ছত্রপতি “মিরকাশিম” ও ৭সিরাজজুদ্দৌলা” 

সেইরূপ ভ্বদযগ্রহী ও মর্্মভেদী হইয়াছে ।--গিরিশ নিজেই 

বলিতেন প্জাতীয় উচ্চ নাটক জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার 
আছে তিনিই লিখিতে সমর্থ হইন্নাছেন, নতুবা নহে । ইংরাজের শ্রেষ্ট 
নাটককার, বর্দি তিনি জার্মান হইয়৷ জাশ্্মান ভাবায় সেই সকল নাটক 

লিখিতেনঃ জার্্মান-হদয়ে স্থান পাইতেন না, যথা--9৫1)11167) 00681)6 

ইহাদের দ্বারায় সেক্সপিয়ারের উচ্চপ্রশংস! সত্বেও জার্মান তাহাদের 

নাটককার পিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন ; সিলারের কৃত 0০৪) 

০? 4০ দেখাইয়া বলেন যে» সেক্সপিক্াণার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ 

পার্থিব স্থলভাব লইয়! তাঁহার নাটক রচণ।) উচ্চ প্রতিভার চাগনায় পার্থিব 

স্থলভাব হইতে তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থল আকর্ধণে 

ধড়াস করিয়! (00995 0০চ70 19) % ॥)8৭ ) পৃথিবীতে পড়িয়। যান। 

কিন্তু সিলার, যিশুজননী কুমারী মেরী লইয়! মাঁঞ্সিক ৫প্রম অতিক্রম পূর্বক 
মহাপ্রেমের কথ। কহেন । সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভ।, ও তাহার 
অভাবে, পতন 0০৪) ০? 4১:0০ এ পিলার অদ্ভুত মহিমা চিত্রিত 

করিয়াছেন,” 
পৌরাণিক, নাটক পিখিবার জগ্ত গিরিশচন্ত্রকে অনেক বিরুদ্ধ সঙ্গ: 

লোনা সহ. করিতে হয়, “কিন্তু পুরাণ অবলম্বন করিয়। নাঁটকরচনার 
অন্ততম কারণ তিনি নিগ্ধেই নিম্মলিখিততাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £-- 

“মার কাটা লইপ্ল! এমন কি নাটক পিখিব যাহ! বাস রচিত ভারতে 
নাই.। একর. পাচ সাতট! সেক্সপিয়ারকে - আসিয়া, শিথিতে হইবে, 
ব]সঅচিত ভায়তে কি বি ভাব আছে। ম্যাকবেখ, হামলেট, ওথেলে।, 
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লীগার প্রভৃতি সেক্সপিয়ার রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এসকল কঠোর 

নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদরন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই 

এবং কোন জাতীয় নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্ত। অশ্বথামারও মার্জনা 

নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কার্ধ্যক্ষেত্র হইতে উত্ত নাটকের ঘিনি 
ঘ্বণ। করেন, তাহার বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যাঁর যে, তিনি কি বলিতেছেন, 

তাহ তিনি জানেন না! । 

প্যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই 1)0,01921021--অর্থাৎ 
পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে পিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, 

পৌরাণিক গ্রন্থ অবলগ্ধনে ভাঙিষ্তিল, খৃষ্টান পুরাণ অবলম্বনে মিল্টন ; 
পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলার মাইকেল। কবিবর হেমচন্ত্রে 
প্ৰত্রসংহার* পুরাণ অবলম্বনে ; পৌরাণিক গীতা বদ্ধিমচন্জ্রের ছুইখানি 
উৎক্কষ্ট উপন্যাসের ভিত্তি । যিনি পৌরাণিক গ্রস্থের বল জানেন না তিনি 
কাগজ কলম, ও ছাপাইবার খরচ লইয়া! সমালোচন! করেন। মনুযা- 
জীবনের দায়িত্ব তিশি জীবনে বুঝেন নাই। 

«আগে বলিয়াছি, ধাহারা $1)0101951021-_-অর্থাৎ পৌরাণিক 

বলিয়া ঘ্বণ! করেন, কেবলমাত্র তাহারা জানেননা যে, পুরাণে যাহা! আছে, 

তাহ! কোন জাতীয় কবি-কল্পনার অগ্াপিও সৃষ্টি হয় নাই। রাম কল্পনা 
দেখিয়া ধিনি নাটকের ঘ্বণ। করেন, তাহাকে সকলের জান! একটী গল্প 

বলিব। কুস্তকর্ণ রাবণকে বলিল "যদি তোমার সীতায় অভিলাষ ছিল 

রাক্ষলী মায়! প্রভাবে কেন রামরূপ ধরিলে না? রাবণ উত্তর করিল-- 

“আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু রামরূপ ধরিতে গেলে রামরূপ ভাবিতে 

হয়, সে ভাবনায়-তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূ-সঙ্গ-প্রনঙ্গঃ কুতঃ। আরে নৃড়। 

রাম ভাবনায় কি পরবধূর সঙ্গ ইচ্ছা থাকে? বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ. কৰি 
মাইকেল, “মেঘনাদে কবিগুরু বলিয়! বান্সিকীকে নমস্কার করিয়াঞ্ছেন। 

বলিয়াছেন,_-“রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথ! যায় দূরতীর্থ দরশনে ।” 
“আমর! বণিয়াছি যে, কোন ভাষায় কে।ন উচ্চগ্রঙ্থ পৌরাণিক অব 

লহ্বন ব্যতীত হয় নাই। মেরীকোরেনী, আধুনিক ধাহার পুস্তক পাদরী 

বিদ্বেবিত হইয়াও এক সংস্করণে দেড়লাখ বিক্রয় হয়। খু্টার পুরাঁণ বাইবেল 
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তাহার ভিত্তি । পৌরাণিক নাটক ভালমন্? হয় বা না হয়) এ কথার 

সমালোচনা হইতে পারে, কিস্ত পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীর 
নাটক হয়না, ইহ! যিনি বলিতে চান, তাঁর তুলনা! ত্াহাতেই 

থাকুক ৷” 
“আনন্দরহোরত পরে গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক লেখেন 

“গুন ্রগন্যঞ্র” । দোষগুণে রাবণচরিজ্রের পরিকল্পনা! করিয়া 

গ্রথম নাটকেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। 

রাবণ বীরঃ উদার, অভিমানীঃ ধার্মিক, কিন্তু এমন কামুক ও 

পরদারলোলুপ যে মৃত্যুপথে অভিযান করিতে করিতেও সীতার প্রেমভিক্ষা 
করিতে সন্কুচিত হয় নাই। দোঁষেও যেমন রাবণ বিরাট, বীরত্ব, 
স্বজাতিপ্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সদগুণেও তেমনি বিশাল। «অতিদর্পে 

হতা৷ লঙ্ক।” এই প্রবাদ সর্বত্রই শুনিতে পাওয়।যায়। কিন্তু এই দর্প কবির 

লেখনীতে মনুষ্যত্বের দস্তে ও বীরজনোচিত আত্মাভিমানে পরিণত হইয়াছে । 
আমর! ছই একটী কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

দর্প-_নিকষ। রাবণকে বলিতেছেন “বৎস, তুমি ন্বর্গের সোপান গড়িবে, 
নরককুগ্ড নাশ করিবে, তুমি কেন উচ্চ-আশী! ভূলিয়াছ? তুমি প্রজা 

পালনে রত থাক, রামকে সীত। ফিরাইয়। দাও” ।-_-কৃত্বিবাসের রাবণ 

উত্তর করে “ম! সব পারিতাম, কিন্ত তাহা' হইলে বিভীষণ হাসবে, রি 
কি শক্র হাসাইব ?1” 

যেন লোকভঙ়ে যুদ্ধে যাইয়া তাহাকে বীরত্ব দেখাইতেই হইবে ! 
কত্তিবাসের কল্পনাও অস্বভাবিক ণয়, আজ বদ্দি আমার ভাই শক্রর. 

পদানত হয়, এবং বরাবর শক্রর সঙ্গে বুঝিয়া, পরে অক্ষমতা প্রযুক্ত 
আমিও কাল আবার সেই শক্রর শরণাগত হই, তবে সেই ভ্রাতার 
হামিবারই কথ; কিন্তু এই পরিকল্পন। সাধারণ মানুষেই প্রযোজ্য, বিরাট 

মানবনৃদয়ে নয়। গিরিশের রাবণ ত অতিমান্ষ, সামান্ত লোকভডয় 

তাহার কল্পনায়ও আসে না, তাহার ভাষা, ভাব ও যুক্তি সমস্তই বিজয়ী 
সাজোচিত ও মহিমাব্যগ্রক। তিনি বলেন “মা লক্কার সমগ্র বীরকুল 
আম ধরাশারী, আমার বীরপুত্র ইন্দ্রজিত হত, বীরশ্রেষ্ঠ কুস্তকর্ণ আর 
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নাই, বীরবাু “ছি্নবছ মাখরের তীরে, আমি পুজনোকে সঙ্কপ, উঠার 
প্রতিশোধ ন। দিয়া জামার দর্প বিসঙ্জন দিব? 

আঁমি---- 

“ত্যজি মান এ ছার জীবন 

রাখিব কি সুখে মাতঃ 1 

বরং সেই দর্পে আমি বীরকরে অসি লইয়। নিজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিব, কেননা রণক্ষেত্রে আমার বেরূপ আনন্দ রাজান্থথে তাহ নয়. 

যে দর্পে আমি মক্ষ, রক্ষ। গন্বর্র্, কিন্নুর, চিরকাল প্দানত করিয়াছি, 
আঁজি-_ 

নেই দর্পে, সেই শাসন করে, 

স্ই রণক্ষেত্রে--আনন্দ বায় মম-- 

হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায় । 

এই তে। অভিমানী ও বীরের বোগা কথা! 

বলিতে বলিতে রাবণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি ৈশ্তগণকে 
নরবানর সমরে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন এবং সকলকে উৎপাছিত 

করিতে লাগিলেন-- 

“্নরণ-সক্ষল্প বীবগণে কে কৰে 

জিনেছে রণে? 

* হুর, জয়ী হই! অরিশেণিতে আব্মীযের (প্রেতাত্ম! তর্গণ করিব, জয়নাদে 
পুরী গ্রাবেশ করিব, নতুবা 

বীরের বাঞ্চিত শয্যা পাত 
হউক রাক্ষসকুল নির্দুল সমরে ? 

রাবণ সকনকে বিভিন্ন কার্যের ভার দিয়া নিঞ্জেই পশ্চিম দ্বার রঙ্গ! 

করিতে চণিপেনঃ কেনন1 আজ তাহার আনন্দ হইক্লাছে যে-- 

“সে ভিথারী, ও 

যোগ্য অরি কিনা দেখিব পরীক্ষ! করি 1” 

মন্দোদরীকে ও বলিলেন----- 

“তুল্য অরি মিলেছে ঘরের ঘায়ে ।” 
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ুদ্ধের প্রারস্তে সমস্ত কথোপকখনই মন্দোদরীর সঙ্গে” হইত, 
রামারণে এইরূপ বর্ণিত আছে, ক্ষিন্ধ গিরিশ নিকষ'র সহিত করাইয়াছেন” ॥ 

অন্য কোন উদ্দেপ্ত মাছে বণিয়! মনে হয় না, তখে নিকবাকে দিয়া 
কবি পাবণের চরিব্রসন্বন্ধে ইঙ্গিত করাইয়াছেন__তুই লক্ষ পুজের কথ! 
বলিতেছিস্ কিন্ত তার মধ্যে-_ .. 

«কে তোর শতাংশ ছিল গুণে' ? 

পথে নানারূপ অধঙ্গলের কথ শুনিলেন-_বুঝিলেন চণ্ভী তাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন__কিন্ত তথাপি তিনি নির্ভীক-_তিনি “ন। চাহি 

সাহাব্য কারো” বণিয়। এক রণক্ষেত্রে চলিলেন এবং রামের সহিত যুন্ধ 

করিয়! নিহত হইলেন । 
প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত রাঁবণ-১রিত্রে, অপুর্ব তেজন্থিত।, বীরদস্ত 

এবং বীরের শৌর্ধ্য প্রতিফলিত হইয়াছে । কৃত্তিবাসও রাবণের যুদ্ধে 

নিরভীকতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্ত এরূপ মহাপ্রাণোচিত বীরদস্ত 

তেজস্থিতার সহিত মিশ্রিত হইয়! রাবণকে অসামান্য বীররূপে পরিণত 

করিয়াছে কি? মন্দোদরী যখন নানারপে স্বামীকে বুঝাইশেন, রাবণ 
তখনও তাহার একই কথা বলিতেছে “সব বুঝি,__ 

কিন্ত ছার প্রাণ হেতু 
মান বিসর্জন কদাচ করিব না” । 

মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্ত 

“মরিযে অমর আমি হ'ব মন্দোদরী |” 

আর গামা 

“সমদর্পে জীবনে মরণে 

করিব বিহার ছুইজনে ।” 
এই মান হেতু প্রাণ বিসঙ্জনই গিরিশের পরিকল্পনায় রাবণের দর্পকে 

খাটি মানুষের আদর্শ আস্মমর্য্যাদাবোধে-_দন্ডে_-পরিণত করিয়াছে। 

“প্রুল্প” নাটকে যোগেশও উানুন্দরীকে বলিতেছেন--”প্রাণের জন্ত ? 
তুচ্ছ প্রাণ যেতোই বাম! ভূমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরে! দিয়েছ, 

মান শ্থুইয়ে প্রাপক 'দরদ করেছ।” “দক্ষষজ্ে* দক্ষ যে সতীর প্রতি তীর 
৫৭ 
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বাঙ্গোক্তি করেন_-“অপমান--মান আছে যারঃ ভিথারীর মান কিরে 
তিখারিনী ?* কথায়ও মান সন্বদ্ধে গিরিশচুন্দ্রের ধারণ! পরিস্ফুট হয়। 

হল্দোদরীকে রাবণের সাস্বন! প্তুমি অভাগিনী ?1--পতিভাগ্যে 
ভাগ্যবতী, যোগী যে চরণ ধ্যান করেও রঙ্গ! যাহাকে ধ্যানেও লাভ করিতে 

পারেন ন1, পঞ্চানন পঞ্চমুখে যাহার গুণগান করেন, সেই ব্রঙ্গদনাতন 
রাজীবলোচন ৃ 

“ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে 

গোলকে মিলিব ছুইজনে* : 

ইথাও ক্ৃত্তিবাসের অনুরূপই পরিকল্পনা । কিন্ত এখানে গিরিশ 

রাবণের তেজন্বিত। (দম্ভ) উজ্জ্লতর ভাবে ফুটাইয়াছেন-_রাবণ 
ৰলিতেছে "আজ যে দর্পে দর্পা লক্কেশ্বর "__রাম-সমরে সেই দর্প 
প্রদর্শন করিব। যদি 

"ছিন্ন হও রামের সমরে 

তথাপি ত্যজ ন। মুষ্টি ।” 

রাবপশ্চরিত্রের বজুতেজ আরো! জলিয়া, উঠে-রামের তিরক্কারে 
রাৰণের ৰীরদৃণ্ড উত্তরে । রাম তাহাকে তিরস্কার করিয়া! বলেন “তুমি 
এতদিন ক্ষুদ্রতীব রণে পাঠিয়ে নিজে লুককারিত ছিলে, এবার মানবের 
ভুজৰল দেখবে ।” রাবণের উত্বর 

"্হীনবীর্ধ্য আমার আত্মীয়! 
% হীনবীর কহিস্ কাহারে মুঢ়,” 
'অন্ত্বীয়গণের গৌরব ও লক্ষণের শক্কিশেল প্রভৃতি বর্ণন! ক বিলেখনী 

গুণে বড়ই তেজন্বী হইয়! উঠিয়াছে। 
. ঝ্লাবণের চরিত্রের বীরগর্ব, শৌর্য ও বীরোচিত দস্ত একলদে 
গিরিশের স্তায় অন্ত কোন কবি এ পথ্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন নাই। 

গিরিশ রাদকে দিয়াও স্বীকার করাইয়াছেন__ * 

“কভু নহে সামান্য রাবণ, 

প্রাণ দিল পণরক্ষ! হেতু 1” র 

বাইফেলও রাৰণ-চরিত ধুব উজ্জলভাবে চিত্রিত করিম্নাছেন। তবে 
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নের়াবণ অন্ত, বিবেচক, পুজের মৃতাতে শোকসন্তগ্ু, কিন্ত তাহার 
'বীরদ্বে গৌরবান্থিত । গ্রীক হিরোর ছবি অবলম্বনে মাইকেলের রাবণ 
অক্কিত, আর গিরিশের রাবণ সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব । গিরিশের রাবণ 

নিজ বুদ্ধিদোষের কথা না ভাবেন তাহ! নয়, তাই মাতার নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষ! করিয়া বলিতেছেন-_ 

মাতঃ ক্ষমা কর মোরে। 

ন/শিয়াছি নিজবুদ্ধিদোষে ইঙ্্রজিতে 

মহারী কুস্ত কর্ণ মহাশুরে-_ 
কিন্তু মাইকেলের রাবণ যখন মনস্তাপে জ্ঞানশুন্ত, গিয়িশের বাবণের 

“অনুতাপ মুহূর্তেই বীরদস্ত ও মানের উত্তাপে শুন্তে মিশিয়! যায়। বীরত্ব 
যার আছে, দর্পা যে, মানই যাহার জীবনের প্রধান ভূষণ, প্রাণ যে তুচ্ছ 

করিতে পারে, অনুতাপ তাহার কতক্ষণ থাকে ? অকম্থীয় বিস্বোগজনিত 

কাতরতাই বা কতক্ষণ স্থাতী হয়? উভয় কবির নায়কে ইহাই প্রধান 
পার্থক্য! ৃ 

এই বীর, দম্ভী অথচ স্নেহশীল চরিত্রের তক্তির নিদর্শন আরও উজ্জল । 

যদিচ কৃত্তিবাস তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, গিরিশ উহ! আরও সমুজ্ছল 

করিয়াছেন। রাবণ রামসমরে মুচ্ছিত, সম্মুখে রামচন্ুকে দেখিয়া ভক্তি 
গদ্গদ হইয়াছেন, রামের প্রাণও ভক্তের ব্যথায় বড়ই স্রিক্মমান হুইস্থাছে, 
তিনি বলিপেন ”কাজ্ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে* ঠিক এঁই সময়ে 
রাবণের উক্তি তাহার অদ্ভুত ভক্তির পরিচায়ক-_ 

“শুনিয়া মিনতি রঘুপতি 

করেছেন দর; 

এ রাক্ষম-দেহ-ভার কতদিন কব আর । 

করি কটু বাক্যে উত্তেজিত রোব ।” 
তখনই রামকে তিরস্ক'র করিতে লাগিলেন। এইখানে রাবণের 

প্রচ্ছন্ন ভক্তি কৃত্তিবাসের কল্পনা হইতেও গিরিশের ভাবার প্রকটতর 

ইইন়্াছে। ক্ৃতিবাঁস বর্ণিত ছষ্টা সরদ্থতীর কোন উল্লেখ না থাকায় আমরা 

বাবণের শ্রেষ্ঠ মানবতার পরিচয় পাই । , 

ক 
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.., আবার এই চরিত্রেরই হীনতার রূপ গিরিশচক্্র সমভাবে চিত্রিত 
করিতে বিস্বৃত হ'ন নাই । এই দোষবর্ণনায়ই রাবণের রাবণত্ব । রাবণ 
চরিত্র এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া তাহ'র বিরাট দোষের আলোচনা 

করিতে গিরিশ ভিন্ন অন্ত কোন কবিকে দেখা যায় নাই। যে সময় তাহার 

আত্মীয় হত-_চতুর্দিকে সমরায়োজন, শক্র রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে, 
কিন্ত--এখন'ও 

“সীতার লালসা আজও জাগে তার মনে 15 

এখনও সীতাঁকে বপিতেছে-- 

“কর আনিঙ্গন দান 

চাহ বদি পতির কল্যাণ ।” 

কৃত্তিবাদও এই সময়ে রাবণ-চরিত্রের এইরূপ কামপীড়া বর্ণন করেন 

নাই। কবিগুরু বাঞ্িকী মানবের স্ব(ভাবিক অবস্থ। বিকৃত করিয়াছেন। 

রাবণ ক্রুন্ধ হইয়া সীতাকে বিপদের মূল জানিয়া হত্য। করিতে যান. 

"সীতাং হ্ন্তং ব্যবস্তত”। আর সীতাও তাহাকে খড়াহস্তে সম্মুখে 
দেখিলেন-_“দর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্।” 

. আর মাইকেল মধুন্যদন ও রাবণকে 19:0০ করিতে গিয়া! সে দিক্টা 
একেবারেই অন্ুক্ত রাখিয়াছেন। মহাধজ্ঞে এই সময়ে এই কর্ন! 

তাবনার আসে না কিন্তু গিরিশের চক্ষু কোন দিকই এড়াইতে পারে 

নীই। কামের তাড়ণ| চরিত্রে অস্বাভাবিক নয়, আর যে রাবণ পরষ্ী 
হরণ করিয়া লইর! আসিয়াছে তাহার পক্ষে রিরংস! প্রতি আরে 

স্বাভাবিক । কিন্তু বাহার লক্ষ পুত্র হত, রাজগ্র। অন্তহিত সকলের নিকট 
বিদায় গ্রঠণ করিয়া! যে মরণের পথে অভিযান করিন্বাছে, মৃত্যুর 

প্রাক্কালে তাহার পক্ষে পরস্ত্রীলালস৷ মনে জাগ্রত হওয়াও রাবণের মত 
রাক্ষসের পক্ষেই সম্ভব--মানুষের পক্ষে নয়। তাই বপিতেছিলাম 

দোষেও ঘেমন, গুণেও সেইরূপ রাবণ প্রক্কতই বির|ট্ পুরুষ । যে সময়ে 

গিরিশ রাবণ-বধ লেখেন, পাঠককে সেই সমক্নকার অবস্থা! স্মরণ করাইরা 

দিতে আমর! পগার্স্থ্য জীবনের” অধ্যায়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।- 

“গীতা হরণের* রাবণও সর্বত্র জয়ী, বৃত্যুর দুর ছায়াও তাহার গু 
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উপস্থিত হয় নাই, সে যেন যুত্তিমান দস্তভ। পৃথিবীতে এমন বীর নাই, 

যাহার সহিত বুদ্ধ করিয়া সে রণসাধ পূর্ণ করিবে, ধরায় এমন রমণী নাই 

যে তাহার বাননার চরিতার্থত। সম্পাদন করিতে পারে। ব্রিভূবনে 

এমন রাজ্য নাই যাহা! তাহার জয় করিতে বাকী আছে। সর্বত্র তাহার 
বিজয়, দস্তও তাহার তাই সমরূপেই বিরাট । ববণের উচ্চারিত প্রথম 

কয়েকটি ছত্রই তাহার সৌভাগ্য ও তজ্জনিত দস্তের পরিপূর্ণত1 জ্ঞাপন 

কফিতৈছে-_ 
এই হেতু 
যাচিল নিদ্রার বর কুস্তকর্ণ বলী ! 

নাহি নব রাজা, নৃতন ভূবন 3 

দিখ্বিজয়ে যাব পুনঃ। 

নিত্য সেই কষ্কণ ঝঞ্কার ; 
লয়ে ফুলহার 

নিত্য আসে পুরন্দর ; 
হ্বর্গে নাহি বিগ্রহ সম্ভব । 

নাহি রমণী ভুবনে 

প্রেম-আশে সাধি যারে, 

দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভে, 

র্লীড়া-রণে মন লাহি পুরে। 
কহ নট-নটীগণে 
নৃত্য গীত করিবারে 

অস্ত্রাগারে যাইতে না! উঠে মন 

বীরহীন এ সংসারে । 

সীতাহরণ ২য় অ, ২ গ। 

এই' সামন্ত করটা পংক্তিতে প্রতিভাত রাবণের স্ুখকল্পনা গিরিশ 
চঞ্জের সম্পূর্ণ নিজন্ব। অন্যত্র রাবণ মারীচকে বলিতেছে--“আমি 
অমর নই সত্য, আমার মৃত্যুতে হয় ত আমি ছুরাঁচার বলিয়াই পরিচিত 

হই, ফেব আমাকে সদাশয়ও বলিতে পারে কিন্তু 

শ্ূ 
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”এ সংসারে কেহ না বলিবে 

ডরে কার্য ত্যজিল বাঁবণ।” 

এই নিরীঁকত। ও দন্ত লীতাহরণের রাবণে সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান। 

আল্লাহ ্ল্িজ্জ 

প্ীরামচন্ত্র নারায়ণের অবতার । রাঁবণের সংহারহেতু নবদেহ ধারণ 

করিয়। ধরায় আলিয়াছেন; সত্য রক্ষারই রামচরিত্রের বিশেষত্ব! কবিগুরু 

বান্মীকি, ন।ট্যকার ভবভূতি ও কবিশ্রেষ্ঠ কত্তিবাস বিভিন্ন দিক দিয়! রাম. 
চরিত্রের আলোচন৷ করিয়াছেন। মধুস্দন জাতীয় আদর্শের ধারণার 
বিরুদ্ধে রামকে কাপুরুষ চিত্রত করিয়াছেন । গিরিশচন্ত্র বাল্মীকফি ও 
কৃত্তিবাস প্রভৃতিয় সহিত এক মত হইয়৷ রামের অবতারত্ব যেরূপ অক্ষ 

রাধিয়াছেন, আবার কাণের ধারা বিশ্মত না .হইয়! সম্পূর্ণরূপে উহ 
যুগোপযোগী করিতে ও ক্রটী করেন নাই। আজকাল অনেক লেখক 
মাইকেলের অন্থকরণে পুরাণ-চরিব্রেও আধুনিকত্ব দেখাইতে গিয়। শিব 

গড়িতে বানর গড়িয়া! ফেলেন। জাতীয় সংস্কারের সহিত যুগধর্থের 
অপুর্ব সামঞ্জস্ত গিরিশের রামচরিত্রে সংরক্ষিত হইয়াছে | একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া এই উক্তির যাথার্থ্ সগ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব-_ 

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়। ধইয়া আসিয়াছে নুগ্রীবের সাক্ষাৎ মাত্রই 
রাম অগ্সি সাক্ষী করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। উভয়েই সম 

ছঃখে ছুঃখী ; তিনিও যেমন রাজ্যজষ্ট, সাতাহারা, স্থুগ্রীবও সেরপ 'ভ্রাতৃবলে 
ভার্্যা-রাজ্যহীন+ | প্রতিশ্রুত হইলেন ।-_“বালী-ভয়্ ঘুচাব তোমার ।” 

উদ্দেশ --.নুগ্রীবের সহায়ভায় সীতার উদ্ধার করিবেন। উভয় তায় বুষ্ধ 

হইল, রামচন্দ্র “চোরাবাণের” সহায়তায় বালীর নিধন সাধন করিলেন । 

মৃত্যু সময়ে বালী শ্ররামচন্দ্রকে জিজ্ঞাস! করেন “নত্যসন্ধ রাম, আপনি 
সতা পালনের নিমিত্ত বনে আনিয়াছেন। আমাকে কেন বিন। অপরাধে 

ক্ষত্রিয়-বিরুদ্ধ উপায়ে বধ করিলেন-_- 

“দয়াময় নামে কলঙ্ক ধরিলে কেন ?” 

বালীবধ সমন্তা এতই ভ্রটিল যে কোন কবি ব! সমালোচকই.. 
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একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বাঞ্জীকি কারণ 

নির্দেশ করেন যে--কনিষ্ঠ ভ্রাভ-জায়া কন্ঠ-স্থানীয়। | বালী তাহাকে হরণ 

করিয়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী । অতএব মন্থর বিধানামুসারে তাহার 

গ্রাণবধে ক্ষত্রিয়ের নিষেধ মানিবার কোন আবশ্যকত। নাই।» 

তদনং পরিতাপেন ধর্মঃ পরিকল্লিতঃ। 

বধ! বানরশার্দুল ন বং স্ববশে স্থিতাঃ | 

তর্ক হিমাবে এযুক্তি নিন্দনীয় না হইলেও আধুনিক মানব হাদয় 

ইহ। স্পর্শ করে না। কবি কৃত্বিবানের যুক্তি তে। স্পর্শ করা দূরে 

ধাকুক, হৃদয়ে ব্যথাই জন্মায়। তিনি বঙেন-“রাষ্ার মৃগয়া করিতে 

পণ্তবধে অপরাধ কি? তুমি সুগ্রীবের রাজা জগহরণ করায় তোমার 

_ৰধে উপযুক্ত কার্ধ্য হইয়াছে এখন আমার প্রসাদে তুমি স্বর্গে গমন 

কর। এইরূপ পরুষ থাক্য ও দাম্ভিকতা! রামচরিত্রের সম্পূর্ণ অনুপধোগী। 

গিরিশের রামচন্দ্র এখানে বিনয়ী। সত্যরক্ষা ও কোমল হৃদয়ের অপূর্ব 
সমাবেশ তাহাতে বি্তমান। তিনি বলিলেন--*বীরবর 

শোকে মম আকুল হৃদ, 

হিতাহিত ন! বিচারি+ মনে, 

করিলাম অঙ্গীকার ; , , 

ম্সিজ-্তত্ভ্ড্যি ছাড়িয়াছি শর। 

সুগ্রীবের ছুঃখ ও ভাগ্যবিপর্য্য় আমারই স্তায়। হিতাহিত বিবেচনা 

না৷ করিয়! সীতার উদ্ধার করিতে মমর্থ হইব বিয়া সত্যে আবদ্ধ এবং সেই 

মিত্রসত্যে শর ছাঁড়িয়াছি।* অর্থাৎ কাজটা অন্তায় হইয়াছে সত্য, কিন্ত 

সত্যতঙ্দ করি নাই। মত্য-সন্ধ রামচরিত্রে এইরূপ অন্ায় কার্ধেযের আর 
অন্ত কোন ব্যাখ্যা! হইতে পারে না। খধি যাহাকে বজ্বাপি কঠোর ও 

কুম্থমাদপি মুছ চরিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন--কবৰি যাহাকে মেইবপ 

মহামহিম করিয়! তুলিয়াছেন__অপরভাবে দৌষস্থলন তাহার পক্ষে 

উপযুক্ত হয় না। তাই বজ্জাদপি কঠোর রামচন্ত্র কঠোরত। ত্যাগ 

8 কুনুমাদপি মৃছ হইস়্া সবিনয় বালীর নিকট ক্ষমা! ভিক্ষা 
করিলেন... 
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বীর, ক্ষম অপরাধ, 

অযশ রহিল মোর, 

বীরগর্ধ গাইবে নংসার তব চিরদিন 

সবে কবে, 

«“চোরাবাণে' বালীরে বধেছে রাম 1” 

বালীর মন তৃপ্ত হইল । কিন্তু রামচন্ত্র কি বাস্তবিকই অপরাধী? 
এ পর্য্যস্ত হইলে রাম5রিত্রে কতকটা ভীরুতা আরোপিত হয়, গছার 

অপরাধ হইয়াছে মনে হয়। কেদণমাত্র অপরাধ শ্বীকারেই মহত্ব প্রতিপর 

হয় না। অন্যায়, দোষস্বীকৃতি স্বত্বেও চিরদিনই অন্যায় । বাক্কিগত 

হিসাবে তিনি যাহাই বলুন, রাম যে যুগপ্রবর্তক তাহাও বিশ্বৃত 'হইলে , 
চলিবে না। তাই কবি এখানে ন। থামিয়! রামকে দিয়! অনি ক্ষৌশবে 
বালীর দোষ সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলেন । রাম মৃদুভাবে বলিলেন-_ 

«আমি নিমিভ মাত্র সবই দীননাখের কাধ্য--তিনি দীনকে দয়! 

করিয়াছেন। কেন না 

“নুগ্রীব অধিক দীন কেব! ছিল আজি-_- 
তাহার রাজ্যে অদ্ধ মধকারঃ তোমার বাহুবল বেশী, তুমি সম্পুণ 

তাহার প্রতি নির্দয়, ৮, 

, তাই 
“নীননাগ শুনি দীনের দীর্ঘশ্বাস 

আমিও দীন-_-“দীননাথ দীনে বদ্ধু দিল” 

এবে দীন তুমি 

দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ। 

«হে বীর তৃমি “অতুল গৌরবে বীরগর্ধে ত্যঙ্গ'ধরা* দীননাথের “নিমিপ্ব' 
অর্থে যেমন অবতারত্ব সংরক্ষিত হইল, সত্যরক্ষার় যেমন 'রামের ব্রত, 

(1591০) সার্থক হইল, বিনয্োক্তিতে সেরূপ ঝ্লামের মানবতার গৌরব 

রক্ষিত হইল। এই সমবায়েই গিরিশের রামের বিশেষত্ব । তবে রাঙ্সর 
অন্ভায় গিরিশ লক্ষণের মুখেও সময়াস্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। 'তারাঁকে | 

৷ লক্ষণ সুগ্রীব সম্বন্ধে বণিতেছেন-” 
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রাম বিষু্অবতার, র 

চোর! বাঁণে বাঁলীরে নাশিল 

এ পাপীর অনুরোধে, 

ক্ষত্রিয় নিয়ন ঠেলি। 

সীতাহরণ ৫ম অঃ১ গ। 

তবে জাঁনকীয় উদ্ধারে রাম যখন প্রতিশ্রুত হ,ন-__ 

“পথের কণ্টক ঘুচাইৰ বালীরে নাশিব চোরাবাণে” 
সীতাহরণ ৪র্ধ অ, ৩য় গ। 

কবি বিশ্বত ভয়েন নাই বে মহছদোশ্ে সন্ুখস্থ বি দুর করা সর্বদা 

নীতিসঙ্গত না হইলেও বিশ্বজনীন হিতের জন্ত একান্ত আবশ্তকীয়। তাই 
বালীবধ । 

রামের সম্পূর্ণ মানবত্ব দেখিতে পাই সীতার বিরহে তাহার বিলাপে। 
আবার খরদুষণলহ বুদ্ধ কালেও সীতাকে বলিতেছেন “সীতা, লক্্পণের সহিত 
দুরে যাও--কেন না--- 

“অন্ত মন হব তুমি রহিলে নিকটে” 
আমি নিমিত, দীননাথই সর্বনিয়স্ত।; দীনের উদ্ধারের জন্য দীননাথ 

তাহাকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন--ইহাই শ্রীর।'ম সম্বন্ধে গিবিশচন্ররের 
অবতারবাদ। দীনের রক্ষার জন্ত বাণীবধ, দীনের উদ্ধারের জন্য বাবণবধ, 
এবং দীনের রক্ষ।র জন্যই ভার্গবের শাসন ! যাহা হইয়াছে সকলের মূলেই 
দীননাথ, তিনি নিমিত্ত মাত্র। 

সীতার বিবাহের পরে পরগুরাম বলপরীক্ষার জন্ত রামকে 
শরাসনে শরযোজনা করিতে বলায়, তিনি তাহাই করিলে জামদগ্ন্য 
বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন । রাম রামকে উত্তর করেন, 
“অত্যাচারী ক্ষত্রগণ ব্রাঙ্গণের পীড়ন করিত। তাঁই দীননাথ দীনের 
ক্ষার অন্ত তোমায় পাঠাইয়াছিলেন, আজ তোমার কাজ সমাপ্ত, এখন 

তুমি 'ব্রাক্মণ-রক্ষক জহ, মানব পীড়ক*। হিংসার তোমার ধর্ম নষ্ট। 
আনার শরযোজন। বিফল হইবার নয়, খল, কোথায় শর নিক্ষেপ করিব ?” 
পরণুয়াম উত্তর করেন পন্বর্গপথ রুদ্ধ কর, আমি আর স্বর্গে প্রয়াসী 

৫৮ ঃ 
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নই।* স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমার দুটান্ত দেখিতে আবার রাম সন্ত হইয়| 
বর প্রদান করেন--কেন না, 

“শক্তিসহ মিলি ক্ষমা অতুল শোভিবে | 
আব 'আমি ?-- 

আমি মাত্র নিমিত্ত ধরায় 

দেবকার্যে শরীর ধারণ; 

সীতার বিবাহ ৩য় অ,৯ গ। 
পরশুরাম চরিত্রটাকে এখানে গিরিশ আরও মহত্তর করিয়। রামের 

ক্ষমা, বীরত্ব ও বিনয় একসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন। 

সত্যপালনই যে রামের অনুষ্ঠেয় কার্য্য, প্রাবণবধে* আর একটা 
দৃষ্টান্ত পাই। “জন্ম এয়ে। হও» বলিয়া আনীর্ব্বাদে বিধবা মন্দোদরী 
অন্থযে!গ দিলেন “রটাইব, ভবে মিথ্য।বাদী রঘুমণি |” রাম উত্তর করেন -- 

“আমার ধাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না 

“্রাবণের চিতা, 

কভু ন। নিভিবে সুলোচনে । 

গ্মরিলে তোমার নাম প্রাতে, 

পাপহীন হবে নর ।” 

রামের সত্যাশ্রয়ই সকল কারধ্যের মুলে, (0155102) গিরিশ পূর্ব্বাপর 
ইহা! .দেখাইয়াছেন । 

“সীতার ব্নবাসেও” রামের সম্পূর্ণ মানবত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে। 
রাজ-সম্মান ও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য একদিকে যেমন তাহার মনে 

কঠোরতা, সীতাকে ধুলায় লুষ্ঠিত দেখিয়া আবার তেমনি মমতা! এই 

অবস্থায় “বহিব কলঙ্ছভার, চন্দ্রানন হেরি !” যাহার দোলাচল চিত্বৃত্তির 

জন্য মনের অবস্থা এইরূপ, “প্রজারঞ্জন হেতু সীতা বিসর্জন” এই যুক্তি দিয়া 
গিরিশচন্দ্র তাহার অসাধারণ অমানুষিকত। প্রদর্শন করেন নাই । অথবা 

বশিষ্ঠকে এই কার্যের “নিমিত্ত” মনে করিয়া 'রামকে দিয়! তাহার 

প্রতি কঠোর বাক্যও প্রয়োগ করান নাই। তিনি নিজেই হহার 
আন্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের রাম প্রকৃত : সন্দি্ 
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স্বামীর মতই সীতাকে চিত্রে রাবণের বুকে শায়িতা দেখিয়া স্থির 

করিলেন ্ 

“কলক্কিনী জনক-নন্দিনী: 

এবং তখনই তার ছন্মখের বাক্যে প্রত্যয় জন্মিল-_পূর্ব্বে সীতা- 
প্রেমমুগ্ধ প্রাণে প্রতায় জন্মে নাই--- 

“দশে যাহা ঘোষে, মিথ্যা! কভু নহে তাহা, 

দশ মুখে ধর্ম মানি 1” 

সীতাকে বনবান দিতে হইবে শুনিয়!--লক্ষ্সণ যখন অত্যন্ত কাতর হন, 

রাম তাহাকে বুঝাইলেন “তুমি সরল প্রাণ, নারীরীতি জান না, এই 
কুলটা দোষে অহল্যা পাষানী ছিল, বালীর মৃত্যুতে তার। কত 'কারদিল 

বিবশা” পুনঃ) হের আচরণ, মিলিল শুগ্রীব সনেঃ) আর রাবণের 

মৃত্যুতে যে মন্দোদরীর রোদনে “অশনি ভেদ্িল' ; সেও এখন “বিভীষণ 

পাশে ।» এইরূপই নারীচরিত্র, তুমি ছলে ভূলাইয়। সীতাকে বনে রাখিয়! 
আইস)৮ 

সীতাকে বনে পাঠাইক। রামের স্বাভাবিক কাঁতরত। ও মুচ্ছ1 আবার 
ঠিক মানবোচিতই হইয়াছে । কোন প্রকারেই মনস্থির করিতে ন৷ 

পারিয়া শেষে স্থির করিলেন-- ১৫ 
রাখিব বংশের মান পাপিয়ে প্রজ্জায় 

এবং একা স্ত-কাতর লক্ষণকেও প্রবোধ দিয়৷ শাস্ত করেন। 

কবিগুরু উল্লেখ করেন 'ভদ্রপ্রমুখ সভাদদ্গণের মুখে পুরবাসিগণের 

সন্দেহের কথ! শুনিয়া রাম “অপবাদভগ্াস্তীত১ শীতাকে বনবাষ দেন । 

কিন্ত তাহার অন্তরাত্মা জানিত সীতা “শুদ্ধা__ 

“অন্তরাত্ম। চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং শস্থিনীম্ 1” 

বালীকি বামায়ণম্। 

ছুম্মখের কাছে শুনিয়া *ভবভূতির* রাম বলেন__- 
লোকরঞ্জনই একমাত্র ধর্খ-_ 

| “সতাং কেনাপি কার্য্যণ লো কন্তারাধনং ব্রতম্--” 

কালিদাসের রাম নিজনিন্দা ও নিরপরাধিনী ভর্্যাবিসর্ন্ট উভয় 
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চিন্তায় দোলাচণচিন্ত হইলেন--এবং অতঃপর নত্যাগেন পন্ধ্যাঃ 

পরমা, মৈচ্ছৎ” পত্তীত্যাগেই অপবাদ দুর করিতে বাসনা করিলেন 
রাবণের চিত্রের উপরে সীতার শঙ্গন, কধি কৃত্তিশবীসের মৌণিক কল্পনা । 

কিন্তু তাহাতে রামের সামান্ত সন্দেহ নি্দেশিত। গিরিশ কৃতিষাসের 

এই ভাবটিই সম্পূর্ণ ফুটাইয়। সন্দেহের জন্$ই সীতার বনবাস--রাষচন্রিত্রে 

সম্পূর্ণরূপে এই মানবতার আরোপ করিয়াছেন । 
তশঙ্জলন্বভ্জত্ে রামচরিত্রের আরও নৈপুণা দৃষ্ট হয়। 

ইহলীল। প্রায় শেষ হইয়া অ।সিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছেন গতিনি কে? 

ভাই চিত্তন্থৈরয্য, ধীরত! ও গান্ভীর্য্য সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিলেও রাষের 
মানবতা সর্বত্রই আম্মপ্রকাশ করিয়ছে। সত্যবটে কালপুরুষ ও. 
দুর্বাসাকে লক্ষ্য করিয়! লক্ণকে প্রস্তত হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন--- 

“উচ্চ কর্ম এ সবার 

সত্যবান বুঝ সভ্যম্মোত” 

নিঞ্জের সত্যরক্ষা সপ্থন্ধেও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ" 

“লক্ষণ বর্জনে, 

সত্যপূর্ণ করিব ত্রেতায়।” 
এই সত্যরক্ষার জন্তই ছুর্বাসার নিকট আরও দৃড়তরভাবে আকিঞ্চন 

নার বলিতেছেন_-__ | 

“তপোধনঃ কর আশীর্বাদ, 

সত্যে যেন হই পার |» 

নিজের বৃত্তিগুলিও সক্ক্প-বিকল্প-রহিত---- 

“প্রেমে জয় রিপু মম )” 
তথাপি তিনি গৃহী মানব, গৃহিজনন্থণভ হংখ ব্যথা বিদযস দিতে 

পারেন নাই। বশিষ্ট যখন রামকর্তৃক মাদিষ্ট হইয়! বিধান-সঙ্গত হিতবাণী 
প্রয়োগ করিতেছেন-_- 

“সত্যের সম্মান রাখ লক্ষণ-বর্জনে-_-” 

রামের উত্তর এক্ষেত্রে বড়ই মর্মম্পর্শা। বলিলেন--”দুনিবর | ৭ 
ভুমি তাপ ছুঃখ সহ করিতে পার। কিন্ত জান না-- 

০ 
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গ্ৃহীর অন্তর ব্যথ। 1৮ 

লগ্মণের গুণ বর্ণন করিতে 'করিতে একেবারে কাতর হইয়। পড়িলেন। 
লক্ষণের চলিয়। যাইবার সময়েও সেই নানবীয় ছূর্বলতা-হুচক (মোহ । 

বাস্তবিকপক্ষে গিরিশের রামচরিত্রে দেবতা ও মানবের অপূর্ব মিলন 

ঘটিলেও রাম সর্বদাই মানব। 

লক্ষণবর্্ন প্রেমের নাটক। যে প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা আমর! 

ইতিপূর্বে করিয়াছি, লক্ষণবর্জনেও সেই প্রেমই উদ্ভাসিত £ রাম ও 
লক্ষণ উভয়েই বীর, সহননীল, ত্যাগী । কিসে তাহার! এত বল ধরেন? 

প্রেমে--সর্বজয়ী প্রেমে । তাই রাম তাড়কাবধে যে প্রেমের প্রভাব 

বুঝিয়াছেনঃ যে প্রেম-প্রভাবে জনকনন্দিনী সীতাকে লাভ করিয়াছেন। 

যেই প্রেমবলে পরশুরাম পরাভূত, সেই প্রেমেরই বল সর্বদা] তাহার 

স্বদয়ে। তাই তিনি ছুর্বাসাকে বণিতেছেন-_-- 
প্রেমে পিতৃদত্য হেতু গমন গহনে, 
হারাইন্থ জানকারে, 

রে নিন্দুকঃ তবু ন! নিন্দিন্থু বিধি ) 

সয়েছাঁক কু 

রাজ্য ত্যজি সীতাহার। খোক ? 

প্রেমের সন্ধ্যাসী, প্রেমে কপিসেন! সাথী 
প্রেমে শিল। ভাসে জলে, মলে প্রাণ মেলে 

প্রেমে দশানন-জয়ী খ্য।ভি ; 

প্রেমের শাসনে রামরীজ্য অযোধার | 

প্রেমহেতু সীতা ত্যজি 
লঙ্বি অলঙ্্য সাগর 

ছু্ষর সমর করিলাম যার লাগি। 

ল্বণও আবার রামের প্রেষেই এত বড় বীর । তিনি ইন্্রজিতকে জয় 
করিয়াছেন, বুকে শক্তিশেল ধারণ করিয়াছেন-_-দৈহিক বলে নয়, ক্ষাত্র 

প্রতিষ্ঠার আকাজ্কায় নয়, রজোপক্কিতে নয়-_রমের প্রেমে । ইহাদের 
বীরত্ব প্রেম-প্রন্থত বণিয়াই শ্রেষ্ঠ আখ্য। পাইবার যোগ্য। ধৈর্যযনীলত। 
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ও বীরত্বের নৃতন আদর্শ গিরিশ €প্রমের ভিত্তিতেই গডিরাছেন ॥ লক্ষণ 
প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছে-_ 

প্যবে ইন্দ্রজিত বরষিল শর, 

ঢ।কি মোরে আপন হৃদয়ে 

রেখেছিলে দয়াময়, 

দানি দেহ রাখিতে এ ছ।র দাসে; 

সেই প্রেম ম্মরিঃ সেই প্রেম বলে; 
জিনি অবহেলে পুরন্নর-জয়ী অরি 

পঙ্গু আমি লঙ্বিনন জুমেরু ! 

সেই প্রেম-বলে, 
না টলিনু শক্তিশেল হেরি 

উচ্চ হুদে পেতে নিনু শেল। 

রামপ্রেমে খেলে পাইন্ু ত্রাণ; 
গৌরব আখাান মহতী রহিল ভবে ;* 

মান্থষের দ্বারা অপাধাসাধন ঘটিলে প্রাক তঙ্জনের বিন্ময় জন্মে, কিন্ত 

এই প্রমবলেই ছুলজ্ঘ্য পর্বত৪ অতিক্রম করা যায় । প্রেম মানুষকে 
অপার শক্তি দান করে। এই প্রমকল্লপন। এক্ষেত্রেও প্রেমের কবি গিরিশ" 

চন্দ্েরই সম্পূর্ণ নিজন্ব। বাল্ীকি বাঁ কৃতিবাঁসে এরূপ কল্পনা দৃষ্ট হয় না । 
ক্ষুত্রাধারে প্রেমও মানুষকে কত শক্তি দান করে তাহা গিরিশচন্দ্র 

বিহ্বমঙ্গলে দেখাইয়!ছেন। পবিত্র প্রেমের তো কথাই নাই। এই প্রেমেই 
লক্ণের আজ্মবিসর্জন, এবং এই ত্যাগেই তাহার রামসেবায় অসাধারণ 

শক্তি ও ধৈর্ধ্য। সত্যের নিরস্ব নিজণক্তিই প্রসৃতঃ আবার 
তাহা যদি মহাপুরুষের দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তবে তাহার শক্ত সহত্র গু এ 

বাড়িয়া যায়। প্রেমের বলও বিপুল-_সে প্রেমদীক্ষা যখন তাহার 

প্রেমাবতার রামচন্দ্রের নিকট ঘটিয়াছে তখন তাহার শক্তির কে পরিমাণ 

করিবে? লক্ষণ তাই বপিতেছে-_- 

“সেবা মম পুর্ণ এতদিন, 

আত্মবিসর্জনে পুজা করি সমপুরণ ?” 
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ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইল৷ দয়াময়, 

করি আপনা! বঞ্চন। 
বিদায়ধাঁলে রামকে মোহাচ্ছন্ন দেখিয়! বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণ 

ভরতকে বলেন-. 

“দাদা, তুমি রামচন্দ্রকে দেখিবে, হায়, আমার আর বামকার্ধ্যে 

অধিকার নাই, আমি-- 

“তসুচি-বর্জিত দেহে ছৌঁব ন1! রাঘবে? 

উপরের একটী কথায়ই লক্ষণের ভ্রাতৃভক্কি, আত্মত্যাগ ও প্রেম 

একাধারে প্রকটিত।' প্রেমের প্রভাবে মহিমান্বিত রাম ও লক্ষণের 
» চরিত্র এই নাটকে গিরিশের অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যে নৃতনভাবে সঞ্জীবিত 
হইয়াছে । 

গিরিশের নাটকে রাম চিত্র সর্বত্রই এমন অক্ষুপ্ন অথচ নবভাবে 

অনুপ্রাণিত হইয়াছে যে বছশতান্দী পরে রামকেও কখনও প্রাচীন 
বুগের রাম মনে হইবে না। কেবল রাম-চরিত্র কেনঃ ইহাই গিরিশের 
রাম, রাবণ ও লক্ষণ প্রভৃতি চরিত্রেরও বিশেষত্ব । 

সীতা 

সীতাহরণের সীতা, রাবণবধের সীতা' ও সীতার বনবাসের সীত। 
একই ব্যক্তিত্বের বিচিত্র অভিব্যক্তি । সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব সর্বত্রই 
সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে । রাবণবধের সীতার কয়েকটী পংক্তিতেই 

চরিত্রগৌরব উদঘাটিত হইয়া পড়ে । রাবণের অন্তঃপুর হইতে উদ্ধারের পর 
রামের পরুষবাক্যে মর্মাহত হইয়া কাহাকে তিনি তাহার সতীত্বের সাক্ষী 
করিবেন? সীতা, চন্দ্র হুর্যয গ্রহতার! সকলকে সাক্ষী করিয়। বলিতেছেন 

“দেখ রাবণগৃহেও আমার--কাঙ্গালিনীর--বিরহিনীর অবস্থা! দেখ__ 

সতীনারী আমি, কহি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি, 

সাক্ষী মম দিবস শর্বরী 

সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বলন 

সাক্ষী শীর্ণ কাযা: 
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সান্মী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত, 

সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিত্ু 
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর, 

ঝরিতেছে অবিরল, 

সাক্ষী পবননন্দন হন 
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ, তোমার অস্তর ৷ 

সাক্ষী তোমার অন্তর-_তুমিও জান, তবে তুমি আমাকে কেন পীড়া 

দিতেছ-_-তবে যদি তুমি পায়ে ঠেল, আমার খেদ নাই, কারণ আমি 

পতিদরশন পাইয়াছি*--বনিয়া লক্মণকে চিতা সাজাইতে অন্মতি 

করিলেন! হনুমান থেদ করিলে তিনি বলেন “অনল কি আমার স্পর্শ, 

করিতে পারে ?- 

বি্্ঞমান দেখাব সবারে 

অনল শীতল সতীতেজে 1” 

এইখানে শীতার তেজন্িত। সতীত্বগৌরব ও অভিমান--সমভাবে 

প্রকাশিত হইয়াছে । 
"সীতার বনবাসের” সীতা অন্তঃসত্বা অবস্থায় ঠিক বঙ্গ বধূর নায় অলসে 

অবশ কলেবর, নিদ্রার ভারে চলিতে অক্ষম, কেবল রামকে কাছে দেখিতে 

চাহেন। আবার রামকে প্রবোধ দেন--- 

& “যবে নব শিশু দিব তব কোলে, 

পবিভ্র প্রণয়ফল--.. 

সাধিব না থাকিতে নিকটে, 

যাচিব না চরণ দর্শন, 

নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজ।গণে গুণনিধি !” 
কিন্ত এখন “না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম ' 

বনবামে তাহার কাতরতায়ও কবি যুগধর্মের শাসন মানিয়াছেন, 

স্বাভাবিকত! বিসর্জন দেন নাই, কিন্তু সীতার একমাত্র কাতরত।-স্প্রাম 

হেন স্থমী মম বাদী” অলক্ষিঃ(কে যখন জিজ্ঞাসা করেন-_. ) 
"কো ভাগ্যণতীন্ বসেছে রামের পাঁশে ?” 
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তখনকার স্বাভাবিক ব্যাকুলতায় ও-_ঈর্ষ।য় নহে--+চিরস্তনতা দৃষ্ট'ভ্য়। 

“সীতার বনবাসে+_ রামকগার শ্রবণমারেই সীতার অশ্রুজল, লবকুশকে 

সাত্বনা, হচুমানকে বন্ধনাবস্থার দেখিয়। তাহার কাতরতায় পৌরাণিক 

স্কার ও কাপনন্ম উভরই সমভাবে সংরক্ষিত। নার সীতার 

অভিমান--. 

“নাহি দিপ পরীক্ষা অনলে |” 

সীহার সতীত্বকে আত্মসন্মানের পরিবেশনগুলে আরও উজ্জল 

করিয়ছে। সখন রাম তাহাকে বনবাস দিয়াছেন। রামের সন্তান 

ধাচাইবার জ্ন্তই তাহার জীবন রক্ষা নতুবা আর কোন বন্ধন নাই। 

কেবল চিন্ত,__সন্তান রক্ষা, সে অবস্থায় তাহার উচ্চারিত ছুই একটা 

' পংক্তিতে--- 

জগৎ মাতা, 

শিখাও গে দুহিতারে জননীর প্রেম-__-- 

লে, মাতৃত্ব ও পতিভক্তি সমভাবে প্রতিভাত। 

.... শলীতাহরণেও* সীতার সর্বদ1 রামের জন্ক ছুশ্চন্তা ও ব্যাকুলতা, 

' কাক্মণের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ, পথে সীতার বিলাপ, অশোক বনে 

'ব্লাবণের অত্যাচারে তাহার তেজন্ষিতা, হনুমানকে দেখিয়! রাক্ষস মায় 

' ব্রমে সন্দেহে এবং চেড়ীগণের অত্যাচ।রে অনাধারণ ধৈধ্য--সমস্তই 

. পুঝাপাবলঘ্িত হইলেও গিরিশের নিজস্ব রচনায় স্বাতন্ত্য ও *সজীবতা 

লাভ করিয়াছে। 

মারীচের মৃত্যুকালীন ছলনাময় মর্তনাদ__হ| লক্ষণ, হা সীতে,” 

। সনিয়া সীতা লক্ণকে রামের সহায়তার জন্ত যাইতে বলেন, লক্ষণ 

রাক্ষন মায়! মনে করিয়। এবং রাদের ক্ষাত্র শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস থাকায় 

' যাইতে চাহছেন না। তাহাতে সীতা যে লক্ষণকে তিরস্কার করেন, 

“হশিবিশচজ্জ বান্ীকি ও কৃত্তিবাসের মতন তাহার স্বাভাবিকত। রক্ষা করিয়া 

“ "গিহাছেন ॥। কিন্তু অনেকে বলেন ব্রদ্ষচারী, সর্বত্যাগী ও ভ্রাতৃগত-প্রাণ 
'*'লল্ণের প্রতি সীতার যে দৃটবিশ্বাস ছিল একদিনে সে বিশ্বাস অপনোদিত 

রুই সত্যবতী বীরাঙ্গনা সীতার মুখ হইতে এন্প হুলাহল উদশীর্ঘ হওয়া 

৫ ট 
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স্বাভাবিক নয়। প্রসিদ্ধ সমালোচক যোগীক্্নাথ বন্থ ও দীনেশচন্ত্র সেন 

মহাশয় এরূপ মত পোষণ করেন। মাইকেল সীতাদেবীর অন্থযোগ 

অন্ত ভাবে লিখিয়াছেন-__-_ | 
পন্ুমিত্র। শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী। ; 

কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে, 

নিষ্ঠুর! পাষাণ দিয়া গড়িল। বিধাতা 

হিয়া তোর । ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী 

জন্ম দিয়। পালে তোরে, বুঝিনু ছুন্দাতি 3 

রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি । যাব আমি, 
দেখিব করুণ স্বরে কে ম্মরে আনারে |” 

যোগীন্্র বাবু বলেন মাইকেল এই পরিকল্পনায় সীতাচরিক্রকে 
ন্ুরচিসঙ্গত ও শোভন করিয়াছেন কৃত্তিবাস বলেন, দুষ্ট! সরম্বতী 

কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া সীতাদেবী লক্ষণের প্রতি এরূপ ভাষ! প্রয়োগ 
করেন। 

যোগীজ্্রবাবু বলেন রামসীতায় মানব্ব আরোপ করিলে এই ধারণ! 

সম্ভব নয় । গিরিশের সীতাও মানবী মাত্র, দেবত! নহেন, তাই তিনি 

ছষ্টী সরস্বতীর উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু ক্বাভাবিকতা ধরিতে গেলে 

ধীরূপ কঠোর তিরস্কার অসম্ভব নয় । শ্রেষ্ঠ মানবেও সন্দেহ স্বাভাবিক। 
তাই. রাম সীতার সতীত্বের অসাধারণ নিদর্শন পাইয়াও অহল্যা। তার! 

মন্দোদদরীর চরিত্র কল্পনা! করিয়া সীতার চরিত্রে সন্দিহান হন। ভাল 
বাসার লহিতই সন্দেহ বিজড়িত । বিপদ কালে লক্ণকে রামের অনুগমন 

করিতে ন! দেখিয়! পতি প্রাণ৷ সীতা! বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান হারাইয়া৷ ফেলেন। 

চিত্তের প্রকৃতিস্থৃতা হারাইয়! বলিয়! ফেলেন---_- 

“ভুমি আমার প্রতি লোভবশতঃই রামের বিপদে উদাসীন আছ” । কারণ 

তাহার মতে লক্ষণের ন! যাওয়ার আর কি কারণ থাকিতে পারে ? তাহার 

রক্ষার জন্ত যে লক্ষণ সেস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না,ন্মপ্ররুতিস্থ অবস্থায় 

নেজ্ঞান তখন তাহার লুণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ভীরু, বীরকুলগ্লানি অপবাদও কম 

কঠোর নয়। কিন্তু সীতার তৎকালীন অবস্থায় বাল্মীকি কথিত কঠোর 
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বাকাই স্বাভাবিক মনে হয়। চিত্তস্থর্য) হারান চরিত্রের একটি ক্ষচী বটে, 
কিন্ত মানবীর পক্ষে অস্বাভাধিক নহে। ক্ষণকালের জন্ত চিত্তব্্র্যা 
হারাইয়া নরনারী যাহ] বলিয়৷ ফেলে--মূল চরিত্রকে তাহ! কুঞ্জ করে না । 

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা! বাদ দিয়াই চরিত্র বিচার করা কর্তব্য। অতঃপর সীত। 

এইজন্য অন্ুতাপে দগ্ধ হন কিনা, তাহাই আলোচনার বিষয়। সীতার 

সহিত লক্ষণের আর উদ্ধারের পূর্ব্বে দেখ! হয় না। এই সময় মধ্যে 
দুইবার মাত্র গিরিশের সীতা একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ৭সীতাহরণে* 

রাবণ কর্তৃক অপহৃত হুইয়। বলিতেছেন-_ 
“দেবর লক্ণ দেখ আসি, 

ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে ; 

আসিয়। কর হে ত্রাণ 1” 

০ ৩য় অক্ক, ২য় গস” 

"সীতার বনবাসে” তিনি উদ্মিলাকে বলিতেছেন-_-প্তখন আমি 
জ্ঞানহারা রাম-মদর্শনে' এবং 

শুনি সকাতর ধ্বনি 

“কোথ। ভাইরে লক্ষণ 

আছিন্ু বিহ্বল সম,” 

হনুমানকে মাত্র তিনি বলিতেছেন-_ ' 

“বল দেবর লক্ষণে টি 

কাদে সীতা অশোক কাননে” 

কবি এই অন্ুতাপকে খুব নিদারুণ করিয়া দেখান নাই । কবি 
যাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহার আভাস দিয়াছেন--তাহা। হইতেই 

অন্থুতাপের গভীরত1 অনুমান করিয়া! লইতে হইবে। 

সত্্োন্লী 

আধুনিক গৃহস্থ রমণীর সমস্ত সদ্গুণই "মন্দোদরীতে দৃষ্ট হয়। 
* বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি স্বামিভক্তির ও পরদারলোনুপ স্বামীর পত্ধীর পক্ষে যে 

স্বাভাবিক মন্দেহ ও আশঙ্কা তার সবই মন্দোদরী চরিত্রে গিরিশের নাট 
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উজ্জ্লভাবে প্রকটিত হইয়াছে । যখন সুর্পনথ। আসিয়া নিজের লাঞ্ছনার 
বর্ণনা, করে, সে বুঝিতে পারিল কেন 

"অকারণে কাটে নাক কাণ ?” 

আর যে বীর খরদুষণকে ও বধ করিয়াছে তিমি শ্বয়ং রাম ভিন্ন আর” 

কেহ নহেন। 

রাবণের চরিত্র জানেন বলিয়াই স্র্পনথাকে সীতার কথ। ' কহিতে 

নিষেধ করিলেন । যখন রাবণ ও স্থর্পনখ।৷ একক্র যুক্তি করিতে গেল 
তখন তাহার সন্দেহ স্বাভাবিক-- 

“কোথা যায় ছইজনে ?” 

তিনি বুঝিতে পারিলেন “কোন ছলে হরিবে রমণী* এবং ভবিষ্যৎ 

ভাঁবিয়। চিন্তান্বিতা হইলেন । 
প্ফুল শরাসন ৮. 
বিষম সন্ধান তব।” 

হনুমান কর্তৃক রাজপুরীতে অগ্নি প্রর়োগের পূর্বেই তিনি বুদ্ধিবলে 

বুঝিতে পারিলেন-- 
“অগ্নিশিখা আনিয়াছ ঘরে 

অলিবে সকল পুরী !” 
“রাবণবধের,* মন্দে।দরী সর্ববুগের নারীর বৈশিষ্ঠ্যেই গঠিত ।' 
রাধণকে বলিতেছেন “আমি রাজ্যসুখও চাহিন।, কেবল সাপিনী 

রূপিনী সীত। প্রার্থনা করি, আমার ও তে। গৌরব আছে-- 
তোমার কৃপায় পঙ্কার ঈশ্বরী 'আমি, 

সুন্দরী রমণী 

আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে? 

এ গৌরব নাবীজনোচিত আত্মমর্ধ্যাদাগত দস্ত! মন্দোদরী রাবণকে 

যুদ্ধে যাইতে উত্তেজিত করিতেছেন আবার যুদ্ধের সময়ও সীতার প্রতি 

লোলুপ- “দৃষ্টির জন্য তিরস্কার কগিতেও কুণ্টিতা নন--ছিঃ ছিঃ ইচ্ছজিৎ 
অনস্তশয়নে, আর-- 

“সীতার লালনা আপে? জাগে তব ধনে 1» 
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মন্দৌদরী স্ব/মীর মৃহ্যুতেও আধুনিক নহিপার মতই আক্ষেপ 

করিতেছেন-”” 

“কার কাছে জানাব মনের জ্বালা, 

নাহি স্বামী, কোথায় করিখ অভিমান, 

ফুরাণ সকলি এতদিনে 1” 

হমহ্তাজ্ভাশ্স্ড 

পুরাণ কিরূপ নাট্যসাহিত্যে বর্তমান কালোপযোগী হইয়াছে গিরিশের 

মহাভারতীয় নাটকে আমরা বিশেষরূপে তাহা লক্ষ্য করি। *গ্টার” 

থিয়েটারের দ্বার উদবাটনের সহিতই “দক্ষযস্ত” অভিনীত হয়ঃ এবং দক্ষের 

ভূমিকায় গিরিশ নিজেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 8%%%)এর আংশিক ছার! 
দক্ষেপড়িলে ও, দক্ষ সম্পূর্ণ মৌলিক । বেনথাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

মনীবিগণের নীতিমূলক ধর্ম (৪৮1০১) পৌরাণিক দক্ষ চরিত্রে সমারোপণ 

করিয়া গিরিশ অভিনব স্যষ্টিচাতুর্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
পাশ্চাত্য হিতবাদিগণের ([7611655803এর ) একমাত্র লক্ষ্য 

জনসাধারণের সর্বাপেক্ষ! অধিক মঙ্গলসাধন :6%699 2০০ ০£ 619 

0192699% 10001099 অর্থাৎ আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনীতি- 
মূলক যাবতীয় অনুষ্ঠানই মানব-হিতের ভিত্তিতে গড়িয়া! উঠিতে পারে। 
(8976)%0) | মহামতি মিলও বলেন যাহা হিতকর ও প্রয়োজন 

তাহাই নীতি বা! ধর্ম্দ (৮170০)--যেমন যুদ্ধবিগ্রহে শাস্তি অন্তহিত হয়ঃ তাই 
সমাঞ্জ তত্ববিদগণ শাস্তিকামনা করেন, যেমন শিক্ষার প্রসারে, স্বাস্থান্বস্তি 

বর্ধনে প্রজাগণ স্থুথে থাকিয়া আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হন্ন, তাই নীতিবাদী 

দেশমুখ্যগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শাস্তি প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। 

প্রজাবর্গের চরম মঙ্গন একমাত্র ণশ্ণ্য বলিয়া এই মতবাদ (৮1১৪০:) 

ক্রমে বহু শিক্ষিত ও চিস্তাশীণ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমিত হয়। এই নীতি 

অবলম্বন করিয়্াই এক সময়ে ব্যবহার শাস্ত্র 09:5%6০5 28119 এবং 

14050590909] 2১০) গড়িয়া উঠে এবং সমা দতত্ব ও রাজনীতিমুলক 

সভ্যতার বিশিষ্ট উপাদানগুণিও গ্রতীচ্যসমাজে পরিপুট্টি লাভ করে। 
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গিরিশচন্দ্র পাশ্চাতানীতির উপকরণে এক নীতিজ্ঞ, তপোনিঠ ও 
কর্ধক্ষম নুতন দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি করিয়া উপরি-উক্ত মতবাদের ভ্রান্তি 
প্রতিপাদন করিয়।ছেন। 

সৃষ্টিকর্ত! ব্রহ্মা তাহার মানসপুত্র দক্গের প্রতি প্রজাস্থাপনের ভারার্পণ 
করিয়াছেন চিস্তানিরত দক্ষ অবিরত চিন্তা করিতেছেন, কি প্রকারে তিনি 

আরব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন । ইতিপৃর্বে বছ প্রঙ্জাপতি এই মহাকাধ্যে 
হস্তক্ষেপ কারয়্াও সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই স্থির 
করিখেন-_-সমাজবন্ধনে “একতাবন্ধন 1” ফরাসী বিল্লীবের পূর্বেও ধনী 
নিধনের মধ্যে সাম্য বা এ্রক্য স্থাপনের অন্ত দার্শনিক হবম্ 7০৮৩৪ 
মানবের প্রথনাবন্থা 10091 10 050 10901815656 প্রগর করেন, কিন্ত 

এই এঁকাবাদেও 'একট| ভ্রান্তি ছিন বলিয়াই এক্যসংরক্ষণে এক প্রবল 

শক্তির প্রয়োজন হইল এবং প্রজাতন্ত্র (192:00:5০)) শেষে সাস্ত্রাজ্যত্ত্রে 
(1001)671510501এ ) পরিণত হয়। যাহা ভউক দক্ষ একতার মূল নিরুপণে 

স্থির কররিলেন--সাধারণ প্রয়ো জন--:810165 ০? 13769:956 অনুসন্ধান 

আবশ্তক । তাই ভাবিলেন-- 

“কোন সাধারণ প্রয়ো ্গনে 

একতা বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ? 

একতার মুল প্রয়োজন ।” 
১ম অন্ধ) ২যর়গ। . 

কিন্ত-_. 
“প্রয়োজন বিনা, 

একতা! বন্ধনে কভু না মানব রবে ।” 

কিন্ত সে প্রয়োজন কি মায়৷ ? তাই তে৷ ভাল--্যদি সমস্ত রানবকুল 

এক মায়ার (1119102) আচ্ছন্ন রাখ। যাক তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়) কারণ 
সকলেই নার়াধীন -*তুমি মায়া, আমি মায়া, 

মায়। ব্যোম তরুলতাগণে, 

তবে মায়ার বন্ধনে 

কি হেতু না রবে নর ?” 
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কিন্তু, না--মায়ার বন্ধন শিশুস্বপ্নবৎ ৷ 

. সাঙ্খাদর্শনকার কপিলের ন্যায় দক্ষও সায়! অগ্রাহ্থ করিলেন-_- 
“মায়ার বন্ধন . 

শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা * 
তারপরে অনেক চিস্তা করিয়। স্থির করিলেন-_ 

“হিত চিন্তা সবাকার 

নিজ হিত হেতু-_-” 

ইছাই সমস্ত মানবে পক্ষে শ্বাভাবিক | বেনথাঁমের এই হিতবাদ 

মিলের 98620109699 (প্রয়োজনীয়তা) এবং 08207061200 এর 00171)00 

.:৫০০-০6)6 801076109 18 প্রভৃতিরই অনুরূপ । 

এই “হিতচিস্তা সম্পূর্ণরূপে স্থারী করিবার জন্যই দক্ষ মৃত্যু দমন করিতে 
কৃতস্র হুইয়া উঠেন। মৃত্যু বিভীষিকাপগ্রদ, মৃত্যু, আজন্ম অনুষ্ঠিত 

সমস্ত কারের বিলোপ ঘটায়, আশ্রর়দাতার মৃত্যুতে মাশ্রিত লক্ষ্যত্রট হয়, 

মৃত্যুভয় যেমন দার্শনিককে অভিভূত করে, তত্বজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুরও সময় 
সময় বিষাদ জন্মায় । তাই নচিকেত| যমকে মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করেন? মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবহ্হ্যের সহিত 'অসৃত' সম্বন্ধে আলোচন! 

করেন। দক্ষও তাই ভাবিলেন-_- | 

“ডরে নারে রহিতে সংসারে 

যে সংসারে, মৃত্যুভয় 

অনাচার মৃত্যুর কারণ-_” 

তাই দক্ষ প্রজ্জাপতি মৃত্যুরূপ অনাচ।রকর্তা শিবের দমন করিতে বন্ধ- 
পরিকর হুইয়। উঠিলেন ? নতুবা এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে মানব কি স্থুথে 
থাকিবে? 

“অনাচার নিবারণ, শিবের দমন 

অগ্রে প্রয়োজন 

মৃত্যু-নিবারণ সংসারে উচিত আগে 

্ নহে ক্ষণস্থায়ী গুরে 

কি সুখে রহিবে জীব? 
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লয়কর্তী শিব-- 

লয় নিবারণ না হবে কখন, 

অনাচারী শিবনিবারণ বিনা |” 
ঘটনাস্রোত'ও তাহার কার্ষ্যর সহায় হয়। এদিকে শিবের সহিত 

কন্ত। সতীর বিবাহের সম্বন্ধ-প্রস্তাব তিনি উপেক্ষা করিয়া শ্বর়ম্বর সভ৷ 

আহ্বান করেন। সমস্ত দেবসমাজই নিমন্ত্রিত, একমাত্র হর অনাহুত। 

দক্ষ ঘটনাঝোত উপেক্ষা করিলেন বটে-- 

”৫কাপায় ঘটন! শআ্লোত 

দৈববল না করিলে শ্যজন ?” 

কিন্তু দৈববল লঙ্ঘন করে কার সাধ্য? মায়ার বন্ধন বাতীত শু 

হিতবাদে কি সংসার চলে ? তাই বর্গ দক্ষকে বলেন-_ 
“মায়ার বন্ধন বিনা স্থ্টি নাহি রয়, 

তাই মাত! উদয় তোমার গৃছে।” দন) 
সতীর হস্তস্থিত মালা শুনতে উখিত হইল, প্রমথবেষ্টিত মহাদেব 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সতীম।ল্য নীলকণেরই কঠশোত। বৃদ্ধি 

কারল। দক্ষ এখন প্রকাশ্তে শিবের অবমাননা! করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলেন । এদিকে ভূপ্তগৃহে শিবও তাহাকে দেখিয়া আসন পরিতাগ 

ন। করায় মানবের 'অনম্ত সুখের জন্ত* শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন” রর 

“মম প্রথা মতে 

সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন । 

অনন্ত এ স্থান 

রহিব অনস্ত স্বখে ।৮ 

এই দক্ষের দর্পন্জের পরিণাম ও সতী-দেত্যাগ “দক্ষজ্ডঞে* বিস্তারিত" 
ভাবে চিত্রিত হইয়াছে । কিন্ত নাটকে দক্ষের অক্কৃতকার্দ্যতার প্রধান 

কারণ প্রকাশ হুই। পড়িয়াছে। সংহারকে যে চাই। পুরাতনের নাশ 
না হইলে নুতন সৃষ্টি সম্ভব নয়। দক্ষেরও প্রধান ভুল লয়নিবারণ 
চেষ্টা । কবি তাই বলেন-_ 
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লয় বিন! উন্নতি না হয় 

আঅধোগতি উন্নতি বিহনে 

অনঙ্গল ফল তার” ৃ 

দার্শনিক হিগেলেরও মত-_[/?9 17 0996*__-লয়ে নূতন জীবন 
গঠিত হয়। যেমন ধানের বীঞ্জ মাটিতে পুঁতিলে তাহার নাশে নূতন শন্ত 
উৎপাদিত হয়, সেইরূপ খাটি মৃত্যুতে--আত্মোৎসর্শে-_নৃতন প্রাণ গজাইয়া 
উঠে। কবির কথায় "010. 0:06 07%7709১ 710101705 01509 6০ 

১৪.» প্হরগৌরীতে”ও গিরিশচন্দ্র বণিয়াছেন "স্থষ্টি স্থিতি লয় একই 
কার্ধ্য, ব্রহ্গা, বিধুধ, শিব একে তিন, কেবল নামে পার্থক্য, সমস্তই পুরুষ- 
গ্রক্কতির লীলা । সংহার, জীর্ণ পুরাহন স্থষ্টির সংস্কার মাত্র--নব 

| স্থজনের কারণ ।” 

তপঃশক্তিতে আত্মশ্লাঘ। দক্ষের দ্বিতীয় ভ্রান্তি । কিন্তু হ্থয়ং 

মহয্রাক্তি ভক্লোস্পভিিত্ভি মুগ্ধ হইয়া যাহাকে পতিত্বে বরণ 
করিলেন-_ - |] 

“স্বেচ্ছায় প্রক্কৃতি যারে দিল আলিঙ্গন” 

তাহার শক্তির নিকট দক্ষের তপ কত তুচ্ছ! শিবরহিত যজ্যে দক্ষের 

তৃতীর ভ্রান্তি । প্রজার হিতসাধন অপেক্ষা শিবাঁপমানই তাহার অধিক 
লক্ষ্য ছিল। সমাজ বন্ধন হয় প্রেমে, দ্বেষে নয়) তাই কবি বলেন-_ 

“প্পেমে, নহে অহঙ্কারে? স্ষ্টির বন্ধন |» 

ুর০8078 ০৮০] 68০]7 (হদ্লাত্নী হ্িবক্রোহ্) 

প্জ্নীবৎস-চিস্তায়* গিরিশচন্ত্র পৌরাণিক নাটকের অন্তরালে অন্ত 

একটী বিষয়ের অবতারণা! করিয়াছেন । *রাজা ও রাণীতে,” ফরাসীর 
রাজদম্পতীর ছুরদৃষ্ট ও ফরাসী প্রজাবিদ্রোহের ছায়! পড়িয়াছে। রাজ। 
প্রজার স্থখছুঃখ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ উদ।সীন ;) মনে করেন--+-- 

“কাল্পনিক ছঃখ সদ। তার, 

নিজ কন্ধমদোষে দীনত। তাহার” । 

প্রজা পীড়িত, কাধ্যের অভাব ( 079201051)906 ) 7 এ দিকে 

৬ 
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বণিক্ ( 216:01)2765 ) কৃপণ) ব্য়কু্ | রাজ! ধন্মযাজকদের স্থারা! শু 

ধন্ম গ্রচার করেন কিন্তু শুন্তজঠরে ধর্মকথা কে শুনিবে? নিগ্নলিখিত 
কয়েক হজ্জে সুমন্ত অবস্থা অবগত হওয়া যায়-_- 

মন্ত্র “আবেদন অধিক নৃতন। 
শ্রসজীবী দীন কয়জন, 

জানায় রাজন্, 
অতি পরিশ্রমে দিনপাত হয় সবাকার, 

নগরে বাহুক নামে বিখ্যাত বণিক্ 

যাহার অর্ণবতরী ত্রমি ভূমগ্ুলঃ 
নিত্য আনে কোটি কোটি ধন, 

তার কাধ্যালয়ে, 

আবেদনকা'ী দীনগণ, 

পরিশ্রমে করে দিনপাত 

কহে সবে, অতি পরিশ্রীম-- 

অত্যন্প অর্জন, 

তাছে কষ্টে তয় দিনক্ষয়) 

জানায় সবায় প্রহরেক ছয়, 

কর্মে রহে নিয়ত সকলে, 

নিবেদন--মহারাঁজ করুন নিয়ম, 

যাকে, 

অল্প কষ্টে অধিক উপায় হয়।” 
শ্ীবংং-. দেহ ধন, 

কি উপায়ে বণিকেরে করিব বারণ ? 

ইচ্ছা নাহি হয়, স্থানাস্তরে যাক সবে, 

আছে অন্ত উপার্জন স্থল, 

কি নিয়মে বণিকে শাসন করি ?* 

সতাসদ-- “মহারাজ, অধিক পীড়ন, 

| যার শ্রমে হয় উপার্জন, 
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ক্ষুধা কাতর তারা, 

কোথা যাঁবে কোথা স্থল পাবে, 

প্রজাবুদ্ধি রাজ্যে অতিশয়, 

দিন দিন শ্রমের সমক্র বৃদ্ধি পায়, 

উপাজ্জন অল্প তত। 

যদি কেহ করে অস্বীকার 

. বিদীয় তখনি তায়, 

অন্ত শত শত জন করে আবেদন, 

পাইতে তাহার স্থান । 

নহি কি মহারাজ, 

যাহে সামঞ্জস্য হয় সবে ?” 

ভ্ীবংস- “অন্ত কি নিয়ম, 
নিয়োজিত রয়েছে ব্রণ 

ধন্মকথা ঘরে ঘরে কর, 

দানে পুণ্য অতিশয় 
জানাইছে জনে জনন 1» 

মি 

মনত্রী__ "আছে বহু আবেদন পত্র সার, 
শুন সমাচার 

ধনবান নাহি করে অর্থ বিতরণ ।* 

শ্রী “পাঠের নাহি প্রয়োজন ।” 
প্রজারাও জনিল-__“রাজ। আমাদের কোন কথ। শুনেনা-_ন। খেতে 

পেকে সব মার! গেল!” বিদ্রোহ জিয়া উঠিল, শাস্তির বিরোধী শনি 

তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিণ “ধানের গোলা নুট কর্, ঘর 
জালিয়ে দে, বড়লোকের সর্ধনাণ কর্” । রাজার কাছে সংবাদ আসিল 

«“কোটালের কাটিয়াছে শির, 

ঝুলিয়াছে উচ্চ তরুপরে 1৮ 

' এবং ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহীর। (%:০8105) 73568119 (হর্গের ) মোচন 

অত্যাচারের পরাকাঁ্ঠা প্রদর্শন করে-_ 
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“কারাগার করেছে মোচন 

ছরাচারগণ, 

ক্ষিপ্তপ্রায় যারে তারে বধে প্রাণেঃ 

বলাৎকার, বালক বিনাশ--- 

ধনীর নাহিক ত্রাণ” 

ফরাসী-বিপ্লীবের সমন্ত অবস্থা উপরোক্ত কফর়পংক্তিতে বর্ণিত দেখিতে 

পাই, এবং অনুতপ্ত রাজ! পরে বুঝেন-_- | 
“অতি যাতনায়, পেটের জ্বলা, 

উন্মত হয়েছে প্রজা ;5 

বিদ্রেহের অবস্থাও তাহার কথায়ই ব্যক্ত-- 

“শোন বিকট বিদ্রোহী-নাদ, 

সৈশ্ পরাজিত, 

সৈন্যাধাক্ষ শক্র-করগত ; 

ছুরস্ত বিড্রোহীগণে, 

রুদ্ধ নারী শিশু নাহি মানে, 

যুবতীর করে ধর্মনাশ |” 
প্রজার সুখহ্ঃখে সম্পূর্ণ ওঁদাসীন্যে ফরাসীরাজ দম্পতীর (17991 

1) যে দুর্দশ। হয়) দরিদ্রের দীনত। অবশেষে বুঝিতে পারিস! গ্ীবৎম 

রাজারও নবটৈতন্তে নৃতন জন্মই হয়। এই দারিজ্য-্দীনতার 
শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইলে লক্ষী (অর্থ) কুফল আনিতে পারে না। 
শনি-লগ্মীর বিবাদের অন্তরালে এই রূপকাবিষারও মহাকবির নৃতন স্থ্ি। 

লক্ী শনিকে বলেন “শিক্ষা! অস্তে তব অধিকার ।” 
মহাভারত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। গিরিশচন্র অভিমন্থ্যব্ধ। 

পাগুধের অজ্ঞাতবাঁন ঞ্ুবচরিত্র, নলদময়স্তী, ভরীবৎসচিন্তা, জনা, পাব 
গৌরব ও তপে/বল প্রভৃতি বছ নাটক প্রণয়ন করেন। প্রতি নাটক 

বিশ্লেষণ করলেই প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফুরণ দেখিতে পাওয়। যায়। সমন্ত* 
নাটকের বিস্ত/রিত সমালোচন। এখানে সম্ভবপর নর, পুক্তকের আরতন” ॥ 
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ববদ্ধিরও বিশেষ আশঙ্ক। ; আমর! তাই এই স্থানে ছুই একটী চরিত্র উল্লেখ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইব। 

ভ্না--অনার মাতৃত্ব ও বিদুষকের বিশ্বাস নাটকীয় রসের 
অন্তরালে কিরূপে অস্ুতভাবে বিকশিত আমরা তাহা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। 
প্রবীরের মাতৃভক্কিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । মাতৃপদধূলিতে প্রবীরের 

হদয়ে মহাশক্তি উনদ্দীপিত হয় এবং সেই শক্তিতে মে অজেম্ব; তাই 
সে বলিতে পারে 

০ পত্রিপুরাদি হন যদি অরি, 
তারে নাহি ডরি 

মাতৃনাম কবচ আমার |” 

নারিক! প্রলুষ হইবার পরও তাহার সহিত যখন কুরুক্ষেজরী 
বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের যুদ্ধ হয় তখনও শ্রাকফ্ণের ভয়, যেন জন! সম্্থে 
আসিয়া না পড়ে, তাহ! হইলে অজ্জুনের রক্ষার আর উপায় নাই-- 
কেননা-” 

"মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর 

শিববল ফিরিবে আবার ।” 

মাতৃ-আশীর্ব/দের শক্তি কত বড়, গিরিশচক্ শ্বগ্ং দীননাথ শরুষেঃের 
মুখ দিয়াই তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন । ' 

পপাগুবগৌরবের” জ্জীজ্ম কবিলেখনীতে কেবল বিচিত্র *াকার 

ধরণ করে নাইও ভীম সম্থন্ধে জাতিনসংস্কারও পরবর্তি ত হইয়াছে । পাণ্ড হ- 

গৌরবের ভীম কেবল বীর নয়ঃ শক্বুদ্ধি, ভক্ত এবং কোমলহৃদর ৷ কুলরীতি 

অন্থল/রে ভীমই স্থুভদ্রার অনুরোধ রক্ষা করিয়! দণ্ীকে আশ্রর দেয়, 

ভীমই আবার অর্জুন এবং যুধিষ্টিরকেও ধর্্মরক্ষার জন্ত (আশ্রিত রক্ষা ) 
রুষেের বিক্দ্ধাঢুরণ করিতে উপদেশ দেয়। ভীমই বংশরক্ষার জন্ত কুফর 
সহিত ঘৈরথ সমর প্রার্থন। করে। 

নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় দেখিতে পাই কুরুক্ষেত্র সমরের আয়োজন 

হইতেছে, ভীমের আনন্দ শীত্বই কৌরব-কুল নির্শল হট্বে, আনলো সে 
স্রোপদীকে বলিতেছে--. 
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“ছুঃশাসন-্হদয় বিদারি লে! সুন্দরি 

বেণী তব করিব বন্ধন।” 

কিসে তাঁহার এত সাহস? শ্রীকৃষ্ণের ভরসায়। শ্রীহরি অর্জুনের 
লথের সারথি হইবেন । আর সে জানে---- 

“যেই লয় কৃষ্ণের আশ্রয় 

তার কোথ। ভয় ?” 

কিন্তু স্থভদ্র। খবর দিলেন দণ্ডীকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। শ্রীকষও 

দণ্তীর বিরোধী, আর তাহার ভয়ে বিধি, পুরন্দর, বরুণ, যক্ষরক্ষ, দানব 

গন্ধব্ব কেহই দণ্ডীকে আশ্রয় দেন নাই । ভীম কৃষ্ণের সহিত বিরোধ 
জানিয়াও আনন্দিত চিন্তে সুভদ্রার কার্য অনুমোদন করিলেন । অতঃপর 

অজ্ঞুনও আসির়। ক্ষত্রধর্্ানহুদারে ভীমের কার্ষ্য প্রশংসা করিলেন বটে, 

কিন্তু কৃষ্ণ-বিরোধে সন্তভপ্ত হইনদেন-__-- 
“ভাবী বীর, নিষ্ণ্টক হ'ল হুর্ষোধন !” 

এইথানেই অজ্ঞুন ও ভীনের পার্থক্য দেখাযার। ভক্ত অঞ্জুনও 
শ্রকষ্ণের অনুগ্রহে সন্দপ্ধ হইলেন কিন্তু ভীমের বিশ্বাস দৃঢ়ঃ তিনি 
জানেন-__ 

_ শশ্রীহরি ধর্মের সখা, 
স্মরি তারে জিনিব তাহারে” 

এই কার্য শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ, কিন্তু ধর্মের আশ্রয় করায় কৃষ্ণই 
তাহাদের সহায় হইবেন | কুস্তীকেও তিনি তাই বলিতেছেন---" 

“দণ্ডীরে অভয় দিছি তার প্রীতি হেতু ৷” 
এই বিশ্বান ও ভক্তিতেই-যে শ্রীকষ্ের অপেক্গ।ও শ্রীরুফের শ্রীতি 

বড়-ভীম এত বলীঘান, আর এই বিশ্বাসেই ভীমের গৌরব কীত্তিত 

হইয়াছে । 

স্পক্ললা লগ 
নি 

“»ঞরহলুনাচ্গ ল্য” ঠিক পুবাণমূলক নাটক নয়, ইহাকে 
দার্শনিক-নাট্য বল! যাইতে পারে । বেদান্তধর্খের হুম্বতব এই নাটকের 
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অন্তরালে সন্গিবিষ্ট । শঙ্কর-দিগ্িজয়, শহ্কর-দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ গ্রস্ 

অবলম্বনে এই নাটক গিখিত, কিন্তু গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যে 

স্ুক্তিজ্মাভ্ন ০ন্বীকি দর্শন করেন, এই নাটক সেই পুণ্যৃষ্টি 
ও অনুভূতির শুভফল। জতএব আরা বিভিন্নগ্রন্থের সহিত ইহার 

এক্যানৈক্য ন! দেখাইয়া তিনি যে চণ্দিত ভাযাপন সহভবোধ্যভাবে বেদান্ত" 

দর্শন প্রচার করিরাছেন, সংক্ষেগে আমর। সেই আলোচনাই করিব। 
সকলেই জানেন, শঙ্কর নীরস জ্ঞান প্রচার করেন, কিন্তু সেই কঠোর 

বেদাস্তই গিপ্রিশচজ্দ্রের অপুর্ব তুলিকায় নরস হইয়। উঠিয়াছে-_গুর্ষজ্ঞান 
'ভক্তিরসে সঞ্জীবিত হইয়া অমুত রিতরণ করিতেছে । 

, প্রকৃত বৈদাস্তিক সমস্ত বস্তত্তেই বঙ্গদর্শন করেন। আমরা সেই 

' বরদ্ধের স্বরূপ জানিয়া যদি ব্রন্গণ, চ্ডাল, উচ্চ, নীচ, হিন্দু, অপ্পৃস্ঠ ভুলিয়া 
যাই তবে বেদাস্তের সারতত্বলাভ হয়। আমরা “রামু” অধ্যায়ে 

বলিষাছি যে পরমহংসদেব »ম্পূর্ণ অভিমান-বজ্জিত ছিলেন। তিনি 
স্বহস্তে আবর্না-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বার! উহা মুছিয় 

দিতেন। আভমানত্যাগ ও বিদ্বেষ বর্জনই প্রকৃত বৈদাস্তিকের লক্ষ্য । 
এইভাবী অতি প্রাঞ্জলভাবে গিরিশচন্দ্র একটী ছোট ঘটনায় এই নাটকে 

সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । “শঙ্করবি্জয়ঃ/দি গ্রস্থে এই ঘটন।র উল্লেখ থাকিলেও 

এমন সহজভাবে ফুটাইবার অন্ত গিরিশ যে ভাষা ও ভাব প্রয়োগ 
করিয়াছেন তাহা অন্থত্র কুত্রাপি দুষ্ট হয় না। শঙ্কর বারাণসীর নসণি- 
কণিক। ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছেন। সহসা সদলে চগুালবেশী মহাদেব 

বেদরূপী কুকুর চারিটীসহ প্রবেশ করিয়। স্সনে বিন্ন জন্মাইলেন। শঙ্কর 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, অশ্পৃশ্ত বণিয়। চণ্ডালকে সর্িগ্॥। যাইতে বলিলেন। 

চগ্ডাল আশ্চর্য্য হইস্স। বলিতে লাগিলেন-_-”আরে কেমন ধার! বাৎ 

বলে রে? হারে কেলো, তোর আতের কথা জানেনা, দন্ন্যাসী হয়েছে! 

কে কাকে কোথায় সর্তে বল্ছে রে? হা কেলো, হারে ধলো, অন্নময় 
কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্তকে জুদা৷ করে রে! সৎচিৎ 

* অখণ্ড আনন্দ রূপট। চেনে না, অজুদ্দাকে ভুদা করতে চায়! . টত্যন্তকে 

॥ ফারাক করবে! এ কেমন মান্ষট। রে? এর আকেলটা ত দেখিনা!” 



৫১৯৮ গিরিশ, প্রতি! 

শঙ্কর । ( স্বগত ) “কে এ চগডাল? এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ 
কচ্ছে! চগ্ালের মুখে একি বার্তী! সত্য--অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ 

বরঙ্মবস্তর ত ভেদ নাই !” 
চগ্ডাল। “আরে থোড়া থোঁড়া আক্েেল বুবি আস্ছেরে কেলে!! 

আরে ধলো!) তোর আতের বাতটা সমজ করিয়ে দে! বলতো--গঙ্গাজীতে 

সুর্ধ্য আর হাড়িয়ার সরাপ যে কুর্যন্য চমকে, একি ভুদা পুর্ধ্য ? এ বাতটা 
বুষেনা! বুঝে না, সোনার কলসীর বিচে. আর কাজীর হাঁড়ির বিচে 

আকাশট। জুদ! ভুদা বল্চে! ও তে! ফারাক দেখে -এক দেখেন। 
ও কেমন সন্ন্যাসী রে?” - 

স্রীগণ-_-“আরে কে বটেরে__কে বটে ?” ফর. 
চগাল--*কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল-_এ সর্যাসী, একি 

ৰলেরে? আ্ৰাধারে এককে নানান দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে 

সাপ দেখে-_-এক জানেনা, জুদ। জুদ। জানে ।* 

শঙ্ধরের চৈত্ন হইল, বুঝিতে পারিলেন সন্সযাসী ও চালে কোন 
পার্থক্য নাই, চৈতন্য এক | এক ব্রক্ষই সকল ঘটে অধিষ্ঠান করেন। 
চগ্ডালের ছুইটী কথাতেই বেদান্তধর্মের সারতত্ব উপলব্ধি হয়। তীহার 

দিব্যজান জগ্মিল। তিনি বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ চিনিলেন। দেবদেবের সহিত 

তাহার মন্বন্ধ বুঝিলেন। ভক্তি-গদ্গদভাবে স্তব করিতে লাগিলেন । 
গ্ই স্তবে খগ্নীর় ও প্রতিপান্থ ভিন্ন ভিন্ন বাদ--যথ। ছৈতবাদ 

খশ্ধ্যবাদ, বিশিষ্টাতবৈতবাদ--অবতারবাদ, অংশবাদ, সবইষে এক 
ব্রদ্মবাদে নিমগ্ন হইতে পারে৷ এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্টর *গ্রীরামকষঃ 

লীলা প্রসঙ্গ” হইতে একটা উদাহরণ দিয়। আরও বিশদভাবে বুধাইতে চেষ্টা 
করিব। 

“্শ্রীরামচজ্জ কোন সময়ে নিজদাল হন্ুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, “ভূমি 

আমাকে কি ভাবে দেখ বা ভাবনা ও পুজ। কর? হচ্ছমান তছুত্তরে, 

বলেন-_“হে রাঃ যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি) তখন আমি এই দেহটা 
এইরপ খস্কৃভব করি, তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি সেব্য, আমি 
সেবক-_তুদি পুজ্য, আমি পুজক ) বখন আমি মন, বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট 



পৌরাণিক নাটক ৫১৯ 

জীবাআ। বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি তুমি পুর্ণ, 
আমি অংশ (বিশিষ্টাৈত) ; আর যখন আমি উপাধিমাত্র রহিত শুদ্ধ আত্মা, 

সমাধিতে এই ভাব লইক়া থাকি, তখন দেখি তুমিও যাহ! আমিও 
তাহা_তুমি আমি এক কোনই ভেদ নাই ।_( অদ্বৈতবাদ )। 

এই তিন্টী ভাৰ উপরোক্ত শঙ্করাচাধ্য-স্তবে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত--- 

গনমে। নমঃ চরণে তোমার, 

দেহজ্ঞানে আমি তব দাস, 

” অংশ জীব জ্ঞানে, 

আত্মজ্ঞানে অভেদঃ চৈতন্তে সংমিলিত। 

দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে |” 
২য় অন্ক১গ। 

ফর্পত্লেন্ল ভিত 

বিভিন্ন দর্শনের ( সাঁঙ্খা, সায় প্রভৃতি ) উদ্দেস্ঠ সন্বন্ধেও পপক্ষরাচার্য্যে* 

বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হর়। শঙ্করের প্রিয় শিষ্য সনন্দন যখন তাহাকে 

জিজ্ঞাস করেন প্প্রভূ, তর্কে কি মীমাংস! সম্ভব? দর্শনবিরোধী দর্শনে 
সন্দেহ কিরূপে যাইবে? ব্রহ্গজ্ঞান কিরূপে অর্জন হইবে? সতাযুদ্তি 
কিরূপে প্রকাশ হইবে ?* গিরিশ শঙ্করের মুখে যে উত্তর প্রকাশ করেন, 
বেদাস্তদর্শন তাহাতে স্বল্লায়াসে বোধগম্য হয় । 

শঙ্বর---”বৎস, স্থির চিত্তে করহ শ্রবণ, 

তর্ক যুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে 

_ তর্কে তাহ! হস্স নিরূপিত ; 
তর্কবুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন ; 

গুন বন, 

যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচন। । 

মানবকল্যাপ হেতু মহাঞধিগণ, 

যে সমক্স মানবের অবস্থ। যেমন, 

করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা । 

৬৯ 



৫২৪ গিরিশ-্প্রতিত। 

বেদকর্ম বঞ্জিত কুতর্করত জন--. 

নিরাশকারণ, দর্শনের প্রয়োজন | . 

নির্ধাল হাদয়ে হয় সত্যের উদয়, 

সতাযুত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শশ ! ৩য় অঙ্ক, ৪গ। 

পতর্কবুদ্ধিনাণ হেতু তর্ক প্রয়োজন” ;--তাই কুতর্ক নাশের জন্ 
দর্শনের প্রয়োগগন ? তবে দর্শনে সত্যমত্তি দর্শন হয় নাঃ সত্যপ্রকাশ 

নির্ধল ভ্বদয়েই হইয়া! থাকে-_-এরূপ সহজতত্ব এপর্য্যস্ত আমর! 
শুনি নাই। 

অট্ক্ঘশ্ড ত্ভাল্ন £ 

সনন্দনের প্রশ্্েরে উত্তরে অতঃপর শক্করাচার্ধ্য অধ্বৈতপন্থা' সম্বন্ধে ' 

বুঝাইতেছেন-- র 
শঙ্কর--প্বংস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়-_. 

এই মহাবাক্যজয়ে,₹-" 

সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত। 

বিদ্কমান পরক্রঙ্গ, নিতা সগ্রকাশ, 

প্রিক্প তিনি--এই সার জ্ঞান। 

এই মহাসত্যের 'আভাস 

যে মুহূর্তে পাইবে হৃদয়ে, 

অরুণ-উদয়ে যথ হয় তমোনাশ, 

সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দুরিত | 
“ভিদ্কতে হৃদয়গ্রন্থিশ্হিগ্তন্তে সংশয়াঃ 

হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়। 

অস্তি, ভাতি, প্রিয়--মহা! আলোক প্রভাবে 

আলোকিত হয় হৃদিস্থল। 

তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা! সকল 
স্থান নাহি পায়, 

এক জ্ঞানে বছু জ্ঞান ক্ষয় ' 
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সনন্দনের ন্তাঁয় ভক্ত এবং পণ্ডিতও এই তত্ব বুঝিলেন না! । তিনি আহি 
গ্রভেদ ভাবেই দ্বৈত $ অর্্বৈতভ।ব--একজ্ঞান--কিরূপে জন্মিবে ? 
এইবার শঙ্করদেব এমন প্রাঞ্জখভাবে বুঝাইলেন যে বালকেরও 

অদ্বৈতগন্থা নিরূপণে কোন সন্দেহ থাকে না। গিরিশ শঙ্করের মুখে 

বণিতেছেন--" 

“ধীরভাবে কর বস মন সন্নিবেশ, 

আম! হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার ? 

পুত্র পরিবার--প্রিরবস্ত য৷ আছে সংসারে, 

প্রিয় তাহ। আমার বলিয়ে। 

্রহ্মবস্ত প্রির সম আমার সমানঃ 

জস্মিলে এ জ্ঞান__ 

আমি তিনি ভেদ নাহি রহে, 
প্রিয়জানে একজ্ঞান জন্মে ব্রঙ্গ সনে । 
এই প্রিজ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ, 
কষু্রত্ব ত্যজিয়! হয় অসীম অহম্ ! 

ব্র্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্, 
উদয় সোহং-ভাব অহং বর্জনে ! 
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়, 
আত্মজ্ঞানে অবস্থান কুত্রাহং-ক্ষয়ে |” ৩য় অঙ্ক '৪গ। 

এই ক্ষুত্র অহং ক্ষয়-_আত্মজ্ঞান--যে জ্ঞানে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লোপ 
হয়--তাহাই বিশুদ্ধ অহ্থৈতজ্ঞান। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। আর সাধনার 
উদ্দেত্য নিব্বত্তিলাত। তবে কার্য করি কেন? কর্পের লোপই হি 
উদ্দে্ত হয় তবে কর্দে কি প্রয়োজন ? 

শহরে উত্তর করেন-_- 

দেহধারিমাত্রই মায়ার অধীন। কাধ্য দৃইপ্রকারঃ সং ও অসং। 
অসংকাধ্যে জ্ঞান আবরিত থাকেঃ আর সদনুষ্ঠানে কার্যযক্ষর় হয়। 

সর্বশ্রেষ্ঠ কার্ধ্য বিষ্যাদদান-_কেনন! বিস্তাবলে অবিষ্ার নাশ, কার্যযক্ষয় হয় । 
অবিগ্ঠায় প্রশ্থর্যয, ভোগ, আর বিদ্যায় শাস্তি, আনন্দ! _ এই বিভামায়ায 
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অবিস্তামায়ার নাণ হয়--কাট। দিয়া কাট! তুলিতে হয়। কণ্টকেনৈব 
কন্টকম্। তাই মহামায়। গাহিতেছেন-, 

“সোণায় লোহায় ঘসে ঘ'সে 

তবে লোহার শেকল খসে ।” 

সোণালোহায় ঘসাঘসি হইলে, অর্থাৎ বিদ্তা ও অবিস্তামায়ার বিরোধে 
অবিগ্ভার নাশ হয়। কিন্ত--আমর1 বে ইহা “হার ব'লে পরেছি গলে!" 

তবে--- 

“লোহার শেকল মনে হলে, 

তখন চায় সে শেকল খোলে | 

কিন্তু কাহার তাহা মনে হইবে? চক্ষুত্মানের। তাই মহামায়া, 

বলেন-_ 

“চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ ন। পেলে, না” 

কিন্তু সোণার শিকল ত থাকিয়। গেল১ তাহাও তো বন্ধন। প্রকৃত 

বৈদাস্তিক সোণার শিকলও দুরে নিক্ষেপ করিতে চাছেন ৷ কেননা-_ 

ন্বর্ণ লৌহ শূঙ্খলের প্রভেদ যেমতি 
বিস্তা আর অবিদ্ভার প্রভেদ সেরূপ 

উভ্ভল্লইই স্বহ্ষণ্ম 2 

প্রকৃত জ্ঞানী বিদ্ভা ও অবিগ্তা--উভয় মায়ারই অতীত । তাকার নিকট 

উভয়ই শৃঙ্খল। তাই বিগ্তামায়ার সংবর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিস্তামায়া 

পরস্পর ধবংস.ন! হইলে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না । জীবাত্মা ও পরমাস্বার 

মধ্যে এই মায়াই একমাত্র অন্তরান্ন। ইহাই অহঙ্কার বা স্বপ্ন----- 

“কল্পব্যাপী সসীম ধরায় 
চক্র/কারে মায়! প্রবাহিত, 

বাঁধে কত কাব্য কারণের শ্রেণী, 

গঠে আকাশে প্রস্তর ; 

“আমি? অহঙ্কার ক্ষুদ্র কীটের ভিতর) 

«প্রহেলিকা অনস্তের সসীম আকার গড়ে। 



পৌরাণিক নাটক | ৫২৩ 

এই ঘোর প্রহেলিক। মাঝে 

আত্মতত্ব জীব নাহি হেরে) 

সুর্য যথা কুজাটিকাবৃত, 
- মায়! ঘোরে চৈতন্ত ছাদিত 1” 

যেমন মেঘ ুর্ধযকে আচ্ছন্ন রাখে, মেঘ কাটিলে হুর্য্য দেখিতে পাওয়া! . 
যায়, সেইব্ূপ মায়া বিলুপ্ত হইলে চৈতন্তেরও বিকাশ হয়। তিনি আমি 
এক-- - 

“মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর, 
প্রভাহীন রবিজ্ঞন করে মুঢ়জন 

সেইরূপ চিত্বস্ত মায়া আবরণে 

বন্ধ জ্ঞান করে আপনায়, 
সেই নিতা চিতরূপ শ্বরূপ আমার” 

এখন এই মায়! যায় কিরূপে ? 
মায়াকে চিনিলেই মায়া সারিয়। যায়, কিন্ত লোক যে চিনিয়াও চেনে 

না। তাই মহামায়! গাহিতেছেন-__- 

“যে আমায় চেনে, আমার জেনে আপনি থাকে না। 

সবাই জানে, জেনে-শুনে মনে রাখে না ॥ 
যে আমায় জানতে পারে, তার"কাছে থ।কি সরে, 

এই ধরে ধরে ধ/র্তে নারে, দেখে দেখে না। * 

ভালবাসি খেলতে আমিঃ খেলার ছলে কান্না-হাসি 

কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না ॥* ু 

২য় অঙ্ক, ২ গ। 

এই-_-অবিষ্ভা-বিনাশ, মায়ার বিলোপ, আত্মার প্রকাশ- ব্রঙ্মজ্ঞানে 
আত্মদরশনই বেদান্ত দর্শন । 

শৃহ্করাচার্য্যে* গিরিশ সহজ ভাষায় তাহাই প্রচার করিয়াছেন। 
গিরিশচন্দ্রের নাট্যস্ষ্টি কেবল কতকগুল রঙ্গপ্রিয় লোকের 

মনোরগ্রনের জন্য নহে । গিরিশ তাহার জীবনের মহাব্রত--তাছার 

আত্মার মর্মবণী নাট্যশিল্পে সরস করিয়া প্রকাশ করিঞ্াছেন। গিরিশের 
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মহাব্রত--ভারতেবই যুগষুগান্তরের এক সেই খ্বাশ্বত ব্রত) গিরিশের 
ব্রতই ছিল মুখা,_-জনমনোরঞ্জন ছিল গ্রৌণ। দেশের লোককে £টিয- 
কল্যাণমযর পরম সত্যটি শুনাইতেও কিছু প্রণোভনের প্রয়োজন হয়। 
তাই নাট্যের বছু ছল! কলা তাহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 
গিরিশের এক একখানি নাটকে এক একটা মর্খববামী আছে-যাহ! 

ভারতীর সাধনার এক একটী অভিবাক্তি। তাহাকেই অবলম্বন করিয়! 
এক একখানি নাট্য রচিত হইয়াছে । 

আধ্যাত্মিক ভারতের পরাতত্বের বাণী-স্-ষুগাবতার রামকষ্ণের 

প্রভাবের স্বারা পবিত্রতর ও মহত্তর হইর। গিবিশচজ্ররের শঙ্করাচার্ষে ফুটিয়াছে। 

এ বাণী যে অশাখত ক্ষণিক সুখমোহের শিরে বজ্রসম--তাই ভোগাসক্ত 

অবিস্তার মোহে অন্ধ মানব তাহ। শুনিতে চায় না। বলিতে গেলে কাণে 

আঙ্গুল দেয়। তাই গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ প্রলোভনে আকর্ষণ করিয়! 

সেই মহাব!ণী শ্রুতিরঞ্জন 'ও রসম্থাঢু করিক় শুনাইয়ছেন । 

*সত০০পাম্খতল*্ 

তপোবল মহাকবির শেষ দান। ক্ষত্রিয় রাজ। বিশ্বামিত্র তপোবল 

প্রভাবে ব্রান্গণত্ধ অর্জন করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, বান্মীকির 
রামায়ণে তাহ! বর্ণিত আছে। শ্রবলাপ্রভাবে বশিষ্ঠের অতিথি সৎকার 

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের, বুদ্ধ, পরাজিত রাজার ব্রাঙ্গণত্থ অর্জনের জন্ত 

তপন্তা, বিশ্বামিত্রের শক্তিতে গুরু মতিশপ্ত ত্রিণঙ্কুর স্বর্গলাভ, অন্বরীষ 

ষক্তের শুনঃসেকের স্তবারাধনা, মেনকা ও রম্ভার ছলনা, প্রায়োবেশন ও 

মুণালদান এবং অবখেষে বশিষ্ঠসহ সম্প্রীতিসংস্থাপন ও ব্রাঙ্গণত্ব অর্জন 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই রামায়ণে ও অন্তান্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। 

গিরিশচন্দ্র উপরিউক্ত ঘটনাবলীর স্থকুশল সমাবেশ ও সংযোজনায়, 
অপরাপর নূতন ঘটনা ও চরিত্রের স্ৃষ্টি-চাতুর্যো এবং অভিনব ও 

. সময়োপযোগী পরিকল্পনায় ইহাকে সম্পূর্ণ অর্ভিনব যুগোপযোগী নাটকে : 

পরিণত করিয়াছেন। 

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অবলম্বন করিয়! প্রধানতঃ নাটকের . সি 
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পুষ্টি ও রলের অবতারণ1। উভয় চরিত্রই অতি বিরাট ও আদর্শ স্থানীয় । 
একদিকে বিশ্বামিত্র বিরাট মহত সন্কল্প বা উচ্চলক্ষ্যের জন্য গ্রচুর অধ্যবসায় 

ও তপশ্চরণে নানারূপ বাধাবিস্ব অতিরূম করিয়। অগ্রসর হইতেছেন, 

কামতাড়ন।) ক্রোধ, প্রতিহিংসা সময়ে সময়ে মোহাচ্ছন্ন করিলেও আবার 

সমস্ত মায়াজাল বিপুলপক্তিতে ছিন্ন করিয়। আদর্শের পথে ছুটিয়াছেন। - 
অন্তরিকে আত্মত্যাণী, ধীর, অটলমেরুর ন্তার় অচঞ্চল ব্রচ্মধি বশিষ্তঠ। 

সব ও রন্ের অপুর্ব সংঘর্ষ শক্তি ও তিতিক্ষার ্রতিদবন্বিতা, প্রবৃত্তির 

উপরে আত্মিক শক্কির অপূর্ব প্রভাব । বিশ্বামিত্র অদম্যসাধনাঃ 
অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগপ্রভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়! বশিষ্ঠের সম্দুবীন 
হইয়্াছেন---আর বশিষ্ঠ পূর্ণব্রহ্ষাদর্শের মানদণ্ড ধরিয়াছেন, কিছুতেই, 

 আত্মজয় ন। করিলে, তাহার ব্রাঙ্গণত্ব স্বীকার করিবেন না॥ একজন 
আপনার শক্তিতে অগ্রসর হইয়াছেন, আর একজন পুনঃ পুনঃ আহত হইয়।ও 
ধীর, স্থির, হিমাদ্রির স্তায় অটলঃ সহিষু*-_উভয়েই উচ্চ, এবং উভয়েরই বল, 

অলক্ঘনীয়, কিন্তু একজনের তপোশক্তি দেবারাধনায় অঞ্জিত হইলেও সম্পূর্ণ 
রজোগুপ-বজ্জিত হয় নাই, আর একজনের ব্রদ্ধবল সম্পূর্ণ সবগুণাশ্রিত। 
এই ছুই. চরিত্রের সংঘর্ষ নাটকখানিকে সর্বধুগোগযোগী এবং অপূর্ব 
করিয়াছে। 

আঞ্জ এই সমাজ বিপ্লবের দিনে অনেকেই ব্রাহ্গণত্ব জাতিগত বলিয়। 

স্বীকার করেন না । তীহার। বলেন কেবল যক্তস্ত্রধারী বলিয়াই হীনবৃত্তি 

কুকাধ্যরত ব্রাহ্গণসন্তানের নিকট কেন অবনত হইব? আবার জাতি- 

ভেদের বছদোষ থাকিলেও উহ! একদিনে সমাজ-দেহের অভাস্তর হইতে 

বিদুরিত হওয়া সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ-চরিত্রে এই 

সামাজিক প্রশ্নের ঘন্দসমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রাহ্মণের * 
স্বপ্রধান গুণ ক্ষমা । কেবল ব্রাহ্মণের গুরসে জন্মগ্রহণ করিলেই ত্রাক্গণ 
হওয়| যায় না, ব্রাঙ্ষণপুর্র গৌতমও চণ্ডাণ হইয়াছিলঃ তাহার ক্ৃতত্বতার 

: জন্য শৃগাল কুকুর তাহার মাংস ভক্ষণ করে নাই। আআসস্তম। 
' সক্ষহেলন্লক্ হলম্মান্ন যে” তগন্তায় আত্মদর্শন করেঃ | 

সেই-ই আক্ষণ $: ব্রঙ্গণ-ণ্ডাল-গ্রভেদ--কার্ধযে নচেৎ ব্রাঙ্গণের 
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“জন্মে ছুগ্গাছা হুতে। গলায় দিয়ে, 'ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্ষণ' ক'রলে কি 

ব্রাহ্মণ হয়?” . ১ম অঙ্ক, ৩ গ। 

“হইলে আচার ভর্ট ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল 

সদাচারী শবর--ব্রা গ্ধণ” ২য় অঙ্ক) ৫ গ। 

 ব্রাক্ষণন্থৃহে জন্মগ্রহণে তবে কি কোন ফণ নাই? তিনি বলেন 
| *ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে তপস্ত। শিক্ষ। হয়, এই ব্রাক্মণ কুলে জপ্- 
। গ্রহণ করিলে গৌর” ॥ বে সকল সংস্কার ব্রাহ্গণত্ব লাভের সোপ।ন-_ 
সম, দম, অহিংসা, অক্রোধ তিতিক্ষা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন! ইত্যাদি-_পিতা 
এবং পিভৃবংশের আদর্শে শৈশব হইতে তাহা! কতকট! অর্জিত হয় বলিয় 
ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণের মাহাত্ম-- 

' “জন্ম যদি ব্রাহ্মণের ঘরে, 

বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে 

' এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনমস্গৌরব 4 

৮ 

৫ম অঙ্ক, ২ গ। 

ব্রাঙ্গণ গৃহে জন্ম প্রভাব এই মাত্র । যেমন স্বার্থত]াগী, সতাবাদী, 

কযদেশান্থরাগী, পরহিতসাধনরত পিতার পুভ্রকন্তাগণে গৃহাশিক্ষার 

প্রভাব, ত্রাঙ্গণগৃহে জন্মগ্রহথণেরও তাহাই ফল বা গৌরব। জন্মগত 
সংস্কারের মূল্য এইমাত্র! শবে অন্ত সাধারণ বংশে জন্মিলে কি 
তাহার ব্রাহ্মণ হুইবার কোন সম্তাবন। নাই? সাধনা ও নিষ্ঠাবলে নিশ্চয়ই 

সম্ভব, শুধু গ্রন্থপাঠে বা বাক্যে নয়। ক্রান্গণের গুণ ও কার্য্য সমন্ধে 
বশিষ্ঠ পরাশরকে বলিতেছেন-__- 

“বৎস, তুমি শিক্ষ! কর ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতাপুর্ণ ! অন্থান্ত 

বর্ণ, ব্রাহ্মণের ঈর্ধ। করে, তার! জানেন! যে নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে 

্রাঙ্মণের গমনাগমন। বিরামহীন কার্ধ্য, আত্মত্যাগ-কা ধ্য, পরহিতসাধন- 

কার্য, সে কার্যে কার়মনোপ্রাণ বিসর্জন, ব্রাঙ্গণের আজীবন ব্রত ।” 

এই সমস্ত গুণ অন্ত কোন বর্ধের যে কোন ব্যক্তিতে বিদ্তমান সে কি, 

ব্রাহ্মণ নয়? নিশ্চয়ই সে ভ্রাহ্ধণ তাই মহাকবি বিশ্বামিত্রের মুখে 

বলিতেছেৰ-_ 



পৌরাণিক নাটক ৫২৭ 

"আকাঙ্খা আমার-_- 

নরত্ব হুল অতি বুঝুক মানব । 
নাহি জাতির বিচার, 
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে। 

তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ১ 

প্রভাবে বাহার, 

ঘুচে নীচ সংস্কার । 

মপিনত্ব হয় বিদুরিত, 

জন্মে আত্মবোধ, 

ঘুচে তায় জনম-মরণ ভ্রম ১ 

উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে, 
তপোবলে করে আরোহণ । 

তি অতুল সম্পদ, 

দানে সেই উচ্চপদঃ 

যেই পদ আকাঙ্খা যাহার। 
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার, 

পাঁয় সর্ব অধিকার, 

হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে ।” ৫ম অ, ৬গ। 
অঞ্ঠত্রও দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র প্রচার করিতেছেন-_ - 

পবর্ণাস্তরে জদ্মি, যদি উচ্চচেতা জন 

করে আকিঞ্চন ব্রাহ্গণত্ব করিতে অর্জন, 

তপের প্রভাবে তাহ। লভিবে নিশ্চয় 1” ৫ম অঃ ১গ। 

এখন আমর! বিশ্বামিত্রের অধ্যবসার ও সাধনা আর বশিষ্ঠের 
ক্ষমা ও অহিংসার বল সম্বদ্ধে এই ছুই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপস্কাপিত 
করিব। 

ন্বস্ণি৯-জল্লিজ্জ 

কল্াষপাদ উপাখ্যান__রামারণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেওঃ 

৬ 
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বশিষ্ঠের ক্ষমাএক্তির বিকাশে গিরিশচক্দ্রের মৌলিকত। ও নূতন ঘটনার 

সমাবেশে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। বাজ! পুষ্পচয়ন-নিরত বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তিকে 
অহঙ্কারবশতঃ কশাদগদার! প্রহার করিয়াছিজেন। "একে পিতৃনিন্দা, 
তছপরি এই প্রকার দুর্ব্যবহার, শক্তি, প্রাক্ষম হও” বলিয়া রাজাকে 
অভিসম্পাত করিলেন। উপায়াস্তর ন1 দেখিয়! রাজ! বিশ্বামিত্রের ম্মরণাপন্ন 

হন। বিশ্বামিত্রের শতপুজর বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে কামধেমু-নন্দিনী-প্রহ্ত 

যোধগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে । তপন্তাবলেও রাজধির প্রতিহিংস! 
নিবৃত্ব হয় নাই। বিশ্বামিত্র তাহাকে শতহস্তীর বল প্রদান করিলেন। 

এইবার রাক্ষসদেহী রাজা বশিষ্ঠের শতপুক্র ভক্ষণে ক্ষধানিবৃত্তি করিয়া 
শক্ি,র বিধবাপত্রী অনৃশ্ঠস্তীকে গ্রাম করিতে মুখব্যাদান করিয়াছেন। 
বশিষ্ঠ তাহাকে ইচ্ছামত বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু শক্তি থাক! 
সব্বেও ক্ষমাশীল খধি কমগুলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া. তাহার 
রাক্ষসত্ব মোচন করেন। কল্মাফ আদিঙ্! বিশ্বামিওুকে সেই কথ! বদিয়া 

যান। এই নবস্থষ্ট ঘটন।য় বশিষ্ঠেব অদ্ভুত ক্ষমা ও অহিংসার পরিচয় 
পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রও বুঝিতে পারেন-_“বশিষ্ঠই ধন্ত ! তার তুলনায় 
আমি অতি হীন! আমার তপন্তায় ধিক ! যোগৈশ্বরষ্যে ধিক!” 

, ধর্থ অ, ংগ। 

বশিষ্ঠ-মারণ যজ্-__বিশ্বাদিত্র তপঃপ্রভাবে ক্রমে রাজর্বিত্ব এমন কি 
মহধিত্ব ও ব্রহ্মবিত্বও লাভ করিয়াছেন এবং লোক শিক্ষার জন্য তপের মাহাত্থ্য 

প্রচার করিতে সমুতস্থুক হইয়াছেন, কিন্ত ব্রহ্মা আদেশ দিলেন “তুমি বণিষ্ঠের 
নিকট গমন কর।” বশিষ্ঠ সতানিষ্ঠ, তিনি ব্রাহ্মণের জক্ষণ না! দেখিয়। 

বিশ্বামিত্রকে ব্রাঙ্মণ বলিয়! শ্বীকার করিলেন ন।। বিশ্বামিত্র মনে, 
করিলেন “ঈর্ষ বশতঃই পূর্বশক্র আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! স্বীক'র করিতেছে 
নাঃ। তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মারণযজ্ঞ 

আরম্ভ করিয়৷ বশিষ্ঠকে পুরোহিতপদে আহ্বান করিল্নে। উদ্দে্, 

বণিষ্ঠ নি সংহার-যঞ্জে কখনও উপস্থিত হইবেন না, কাজেই ভীরু 

কপটাচারী ও প্রমাণিত হইকে্ে) উপস্থিত হইপেও শত্রুর আত্মনিপাতই 

হইবে। বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কেনন! তিনি মনে করেন “ক্ষণ 
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ভঙ্গুর দেহবর্জনে যদি তগস্তাচারী বিশ্বামিত্রের শিক্ষাপাভ হয়, আমি 

শতবার দেহবর্জনে প্রস্তত।” বশিষ্ঠ যন্তস্থলে উপস্থিত হইয়া আন্তি 

প্রদান করিতে লাগিলেন, কাহারও প্রতিরোধ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে 

পারিল না। সমগ্র ব্রাঙ্ষণমগ্ডলীর নিরুৎসাহ উপেক্ষা করিয়া 

তখন তিনি--- 
“অগ্রসর আপন সংহাঁরে 

ভূণদম উপেক্ষ। করিয়। প্রাণ” । 

দ্বিতীয়বার আহুতি গ্রানান করিলেন, খিশ্বামিত্র ভাবিলেন “কি উন্মাদ !, 

বশিষ্ঠের কিন্তু 

“প্রফুল্ল বদন, 

উদ্ভাসিত তেজোরাশি তাঁয়, 
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদনমণ্ডলে 1” 

তৃীপ বার গ্রহূণ করিয়াছেন, আহুতি প্রদানেই প্রাণবিয়োগ অব- 

ধারিত, কিন্ধ তথাপি তিনি নিব্বিকারচিত্ব-_ 

“অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ 

কি মহাগ্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ !* 

বশিষ্ঠের একাগ্রতা, প্রাণবিয়োগে, সুষ্ক্ল ও সত্যরক্ষায় অন্গরাগ 
বিশ্বামিত্রের হৃদয় জয় করিল, তিনি বুবিলে ন----- 

”এ মাহাত্ম্য অভাব আমার, 

হেন কার্ষেয নহি তে। সক্ষম আমি ! 

জগদন্ে, বুঝিয়াছি কি ক্রুটা আমার,-_ 

ক্ষমাহীন কঠোর হাদয় মম !* 

তিনি নিজ বধের ভগ্ত আহ্তি দিতে বলিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ তখন ৪ 

দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ, প্রশাস্তভাবে উত্তর দিলেন-_ 
“ “আমি পুরোহিত তব 

আসি নাই অহিতসাধনে ।* 

বিশ্বামিত্র বারি নিক্ষেপ করিয়া যজ্জানপ নির্বাপিত করিলেন। 

বশিষ্ঠের এই ক্ষমারই বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারেন-- 
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৫৩৩ গিরিশস্প্রতিভ৷ 

“যজ-হুত্রধারী, দেবতার দেবত। ব্রাঙ্গণ, 
অজ্ঞান অধম, | 

হয় নাই ধারণা! আমারগ। ূ 

নাটকের শেষ দৃশ্টে বণিত এই বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ গিরিশের 
নৃতন স্যষ্টি। এইখানেই ক্ষমতা ও ক্ষমাশীলতার সংঘর্ষ এবং 

: উভয় চরিত্রের চরম অভিবাক্তি। আদর্শ সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সার্বজনীনতায় 
' এই দৃশ্ত অতুলনীয় । বণিষ্ঠের অহিংসা. ও ক্ষমার রজোশক্তির উপর 
সাত্বিক শক্তির (১০০1 £০:০৪) প্রভাব গিরিশচন্দ্রের “তপোবলে” যে 

ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে মহাত্ম! গান্ধীর প্রচারিত 9০৪] £0:06 

ব৷ আত্মিক শক্তির প্রাধান্ত স্পষ্টভাবে বুবিতে পার। যায়। ই 
প্রথমে যখন ক্রোধন-স্বভ।ব রাজ বিশ্বামিত্র শবলাকে আশ্রম হইতে 

বলপুর্বক লইয়া যাইবার জন্ত সেনাপতিকে আদেশ দেন, বশিষ্ঠের একটি 

কথায়ই (*মহারাঞ্জের জয় হৌক্*” ), চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাই। 
একবারমাত্র তাহার আম্মবিস্থৃতি হইয়াছিল, আত্মরক্ষার্থ তাহার ব্রহ্মতেজ 

বিশ্বামিত্রে প্রয়োগজনিত নির্বাণ প্রাপ্ত হইবাঁর উপক্রম হুইয়/ছিলঃ কিন্ত 

তিনি সহধর্থিণীর সংযুক্তিতে ক্রোধ সম্বরণ করেন এবং অতঃপর “আপনার 

পাপ কর্মফল ভোগদ্বার। শাস্তি করেন ।” 

ন্বিশ্রান্সিভ্জ- 

রামায়ণে বর্ণিত আছে শঙপুজ নিহত হইবার পরে বিশ্বামিত্র সহ 

বৎসর তপন্াদ্া এ বহুবিধ অন্ত্রনাভ করিয়। পুনরার বশিষ্টের সন্গুবীন হন। 

বশিষ্ঠ এবারও ব্রদ্ধদগুার1 তাহাকে পরান্ত করেন,। বিশ্বামিত্র বুঝিলেন 

্রক্মবণই বল। “তপোবগ” শাটকে সৈগ্ত ও পুক্রনাশের পরে বিশ্ব।মিত্রের 

সহিত বশিষ্ঠের একেবারে যুদ্ধ বাধিক়়াছে, বশিষ্টব্রঙ্গযষ্টিপ্রভাবে বিশ্ব মিত্রকে 
ভম্ীভূত করিতে উদ্ধত হইয়াছেন, অরুম্ধতীর সহ্রপদেশে তাহার 

চৈতন্ভলাভ হয়? তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শবলার অধিকার পরিত্যাগ' 

পূর্বক বিশ্বমিত্রকে উহা! লইয়া যাইতে বলেন। বিশ্বামিত্র এই যুদ্ধ 
বুঝিয়াছিলেন--”কামধেন্ু বশিষ্ঠের শক্তিতে, নচেৎ কামধেনু থেস্ুমাত্র। 
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্রহ্মণক্তিই শক্তি, শত ধিক্ ক্ষত্রিয় শক্তিতে!” তাই দান গ্রহণ উপেক্ষা 

করিয়। (যদিও পূর্বে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট চাহিয়াছিলেন ), আর 
রাজো প্রত্যাবর্তন না করিয়া আশ্রম হইতেই তপন্তায় গমন করেন। যদি 

কখনও দিন পান, আবার তাহার সম্মুখীন হইবেন। এই কামধেন্ু ত্যাগ 
রামায়ণে উল্লেখ নাই। যাহার জন্ত এত আক্বোজন, তাহার শতপুত্র 
ভক্মীভূত, নিজেও সসৈন্তে পরাভূত, বিনা আয়াসে হাতে পাইয়াও উহ! 

গ্রহণ ন! করিয়া পুরুষকারে লাভ করিবেন--এই দৃঢ়লক্কল্প বিশ্বা মিত্রের 
তেজস্থিতাঃ চিদ্বের দৃঢ়তা ও আত্মসম্মান-বোধ সুচিত করিতেছে । 

সহ বখলর তপস্ত। করিয়। বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র রাজধিত্ব লাভ 

করিলেন। তিনি রাজধি, আর বশিষ্ঠ ব্রহ্গধষি--অনেক পার্থক্য! কোন 

কোন সাধক যেমন অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়। তাহা নিয়াই ভূলিক্স। থাকে, 

রাজধি বিশ্বানিত্র ৪ তপশ্।য় প্রথমে যে শাক্ত অর্জন করেন, তাহ। জড়শক্তি 

মাত্র। তাহার স্ষ্ট ফুলফল ও সপ্ত মগ্ডন-_“জড়জ্ঞনে শক্তি-মারাধনা 
মাত্র । গিরিশ বলেন----- 

“জড়শক্তি বিশ্বামিত্র ক'রেছে অর্জন, 

প্রকৃত সাধক যাহা না! করে গ্রহণ ;* 

নবদ্ধ্যোতিষ্কমগ্ুল স্থষ্টির এই নুতন ব্যাখ্যা! সাধক গিরিশই দিতে 
পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়ছি তিনিও কিরূপ ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে এক 

সময়ে নানাবিধ উৎকট ব্যাধির উপশম করিতে পারতেন। 

" শাপগ্রস্ত বিশ্বামিত্র যে ব্রিশস্কুর জন্য নৃতন স্বর্গ-্থষ্টি করেন, যদি তাহ] 

জড়শক্তির প্রভাবই হয়, তবে বিশ্বামিত্রের পতন কেন হইল না? 
গিরিশচন্ত্র তাহারও কারণ দর্শাইয়াছেন। তিনি পরিকল্পনা! করিয়াছেন 
--আশ্রিত-রক্ষণে' শক্তি চালনায় পতন হয় না-কারণ পরহিত-ত্রত 

স্বার্থসিদ্ধি নয় । *শরণাগতে আশ্রয়দানই প্রধান তপহ্য।”--গিরিশ 
ব্রিশঙ্কুউন্ধারে এই অভিনব সত্য সংযোজন করিয়া জড়শক্তির সহিত 
নৈতিক শক্তির সাম্গন্ত রাখিয়া বিশ্বামিত্রের উত্থানের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত 
করিয়। দিয়াছেন। অবশ্ত রামায়ণ বা অন্য কোন পুরাণে পজড়শক্তি* বা 

“আশ্রিতরক্ষণ” প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। 
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অতঃপরে বিশ্বামিত্র এই শক্তি লইয়াই ভুলিয়া রহিলেন না । রাজধিত্ 
লাভ করিপা তিনি আরও সন্বপ্প করিলেন ----. 

"মম সম তপে রত যে জন রহিবেঃ 
খধিত্ব লভিবেঃ 

ব্রন্্িত্ব ব্রহ্মা আসি করিবেন দান ।” 

এই ত পুরুষকার! মহৎ যাহার সঙ্ল্প, লক্ষ্য যাহার উচ্চ, উদ্দেশ 
যাহার লোকহিত, তাহার কার্ষ্যে কে বাধা জন্মাতে পারে? স্বন্ং 

ভগবান নিজে আগিয় তাহার কার্যেের সফলতা দিয়া যান । কিন্তু পথে 

নানা বাধাবিত্ব । তাই বিশ্বামিত্র তপস্তাই করুন) এখনও প্রতিহিংসানল 

নির্ববাপিত হয় নাই। এখনও মন হইতে কাম উন্ম,লিত হয় নাই) ক্রোধ, . 

হৃদয় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে ; অহঙ্কার ও যোগৈশ্বর্যে তিনি প্রতারিত 

হইতেছেন। গিরিশচন্্র পর পর সমস্ত ঘটন। বিশেষ সতর্কতা! ও নৈপুণ্যের 

সহিত সংযোজন! করিয়াছেন । সমস্ত বাধ।বিপ্্ নাট্যকার জড়শক্কি-সাধক 

'রাজধি” বিশ্বামিত্রে আরোপিত করিয়াছেন--মহুধিতে করেন নাই। 

রামায়ণে ন্বরীষ-যজ্ঞ, তারপর মেনকার প্রলোভন,তৎপরে রস্তাঁর অভিশাপ 

ংযোজিত ; 'আর গিরিশ প্রথমে কল্স।ষপাদকে শক্তি প্রদান, তারপরে 

মেনকার প্রণর, রম্তার প্রতি ক্রোধ, পরে কল্মাষপাদের সহিত সাক্ষাৎ ও 
বশিষ্ঠের ঘটনার কথ শ্রবণ ও পরে অশ্থরীষ-যক্ঞ বর্ণন| করিয়াছেন । এই 

ংযোস্রনার় ও সংঘটনায় যে সাধক-চরিত্রে ক্রমক সোপানারোহণ 

প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুগ্য । গিরিশ বলেন, বিশ্ব মির্ৰ যে 

কল্স।ষপাদকে শত হস্তীর বল প্রদান করেন ইহা তাহার পুক্রশোকজনিত 

প্রতিহিংসারই ফল। মেনকার প্রতি যে প্রণয়াকুষ্ট হন এবং দশ বৎসর 

কামরিপুর দাসত্ব করেন, ত।হ! তাহার অহঙ্কারের ফল--ণতার মনে অহঙ্কার 

জন্মেছিল, তিনি কামজরী মহাপুরুষ, কিন্ত দর্পহারী তে! কারে! দর্প রাখেন 

না.! সেই জন্তই ষ্টার পতন*। ক্রোধান্ধ হইয়। অবলা রস্তাকে অভিশাপ 

প্রদান করেন। কিন্তু সাধননিরত বীরের পক্ষে এই সমস্ত বাধাবিষ্ন 

পথের কণ্টক মাত্র; দৃঢ়নংককক্প ব্যক্তি তাহা! দুর করিতে সমর্থ হঃন্। 
এই সমস্ত মোহ দূর হয় অনুতাপ বা অন্ুশেচনায়। সেই অনুতাপ 
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আনিবার জন্ত গিরিশ কল্মাষপাদকে বিশ্বামিত্রের কাছে লইয়! আসিলেন। 
বিশ্বামিত্র রাজার মুখে বশিষ্টের ক্ষমার কথ। শুনিলেন, বশিষ্ঠকে “ধন, এধন্ত, 
করতে লাগিলেন, এবং দেহ, মন পবিত্র করিবার জন্য তীর্থ পর্য)টনে বাহির 

হইলেন। কিন্তু শন্তায় কাধ্যের সংস্কার শীঘ্র যায় না-_-তাই নিদ্রাবস্থায়্ 

মেনকাকে প।শে দেখেন, বস্তার কাতর মুখভাব চক্ষের উপরে ভাসিয়। উঠে 

এবং বশিষ্ঠের শত পুভ্রনিধন-স্থৃতি অগ্নির ন্যায় মস্তিষ্কে জলে। এই 
আলা দূর হয় কার্ষ্যে। তাই ব্র্দণ্যদেব সদানন্দকে বনিতেছেন “তুমি এ 
ছেলেটার কারঙ্গে লাগিয়ে দাওনা । পাঁচট। কাঞ্জ কর্তে কর্তে মন ফিরে 

যাবে। অন্বরীষ রাজার যজ্ঞে শুনঃশেফের উদ্ধারই এই কাজ। এই 

মহৎ কার্ধাসাধন করাইবার জন্তই এই যজ্ঞকাহিনী সর্বশেষে বর্ণিত 

হইয়াছে । কারণ এই কাজ পাইক়! বিশ্বামিত্র বলিতেছেন “বোধ হয় 

নারায়ণ আমার পাপের প্প্রায়শ্চত্তের স্বযোগ উপস্থিত ক'রেছেন। 

কায়-মন-বাকেয পরহিতস্ংধনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । ছার ক্রহ্ধর্ষিত্ব, 

পরহিত-সাধন ব্রতই শ্রেক্ঃ ব্রত! যে ব্যক্তি পরহিতে রত, তার মত 

উচ্চস্থানীয় আর কে আছে? আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন ক'বৃবো, আমার 

ব্রহ্মধিত্ব-লাভের প্রয়োজন নাই” ॥ বিবেকানন্দের এই মহঘ্বাণী গিরিশ, 

নাটকের অন্তরালে অত্যন্ত মৌলিক ভাবে সংযোজিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে 
সর্বযুগোপযোগী কর্মমবীরে পরিণত করিয়াছেন । 

রামায়ণে বর্ণিত আছে বিশ্বামিত্রের আদেশে শুনঃশেফ বাসবের উদদহ্ 

একটী স্তব পাঠ করেঃ আর ইন্দ্র ছাগশিশু ফিরাইয়া দেন। নাটকে, 
নারায়ণের উদ্দেপ্তে স্তব পাঠেও যখন রাজার মন পরিবর্তিত হয় না৷ তখন 

বিশ্বামিতরদ্য্দি পণুর পরিবর্তে বালক দ্বার! যজ্ঞ সম্পন্ন হয়ঃ তবে এই বালকের 

পরিবর্তে খবির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করুন*-_বধিক্া! যৃপকাষ্ঠে মন্তুক 
আরোপিত করিলেন। যখন বিশ্বামিত্রকেই বধ করার জন্ক খড়গা 

উত্তোণিত হইল, ব্রন্মণাদেব আলিয়া, উপস্থিত হইলেন এবং দেবরাজ 
স্থনেত্র। দ্বারা, অপন্ৃত ছাগশিশু প্রেরণ করেন। এই সমস্ত ঘটনার সৃষ্টি ও 

সংযোগ নাটকে রসবৃদ্ধি করার জন্ত। স্পর্শে রস্তাকে উদ্ধার করার জন্য 

ইন্জ শ্বরং আলিয়! সুনেত্রাকে ছাগশিস্ত দিরা। যজ্ঞে উপস্থিত হইতে বলেন, 
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আর বিশ্বামিত্রের ও যুপকাষ্ঠে মন্তক প্রদানে তাহার আশ্রিতবাৎসল্য « 
আত্মত)াগের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শিত হয় । ' এই আত্মত্যাগেই ব্রহ্মা আসিয়৷ 

তাহাকে মহধিত্ব প্রদান করেন। 

মহ্ধিত্ব লাভ হইতে ব্র্গ্ষিত্ব অর্জন পর্ধ্যস্ত রামায়ণে অনেক ঘটনার 
উল্লেখ আছে--মেনকা ও রম্তার উপাখ্যান, সহত্র বৎসর ব্রতানুষ্ঠানের 

পর অল্নগ্রহণেচ্ছা! ও বক্গণবেশী ইন্দ্রকে অন্দান প্রভৃতি । তাহার পর 

তপোনিরত বিশ্বামিত্র খবির ব্রহ্গরন্ধ, হইতে অগ্নিতেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, 
এ তেজে বিশ্বসংসার সস্তাপিত হইল, তখন দেবতাগণ ব্রঙ্গাকে আসিয়া 

বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং চতুম্মখ তাহাকে ক্রঙ্গধিত্ব প্রদান 
করিলেন । কিন্তু গিরিশ এই সময়ে এক মুণালদান ভিন্ন অপর কোন, 

ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি মেনকা, রস্ত। 
প্রভৃতি ব্যাপার জড়শক্তিসম্পর্ন রাজর্ধিতেই অধিক সম্ভবপর, অধিকতর 

সংবমী মহধিতে নহে। মৃণালদান নৃতন ঘটনার সম্পূর্ণ মৌলিক । 
বিশ্বামিত্র তপন্তারত, তপঃগ্রভাবে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজলিত, সংসার 

যায় যায়ঃ কিন্ত বিশ্বামিত্র দৃঢ়পণ, ব্রক্গাত্ব লাভহেতু দৃটটপ্রতিজ্ঞা করিয়৷ 

প্রারোবেশনে বসিয়াছেন। কিন্তু ধর্মরাজ বলিয়! গেলেন “আত্মহত্যা 

মহাপাপ' | মহর্ষি হিমালয় শুঙ্গোপরি হদে একটি কমল বিকশিত 

দেখিলেন, আজম ইহাই ভোজন করিয়া দৈহিক নিয়ম রক্ষা! করিবেন। 

ভোর্জনে উদ্চত হইয়াছেন এমন সমগ় বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণবেশে ইন্জ্র উহ! চাহিলেন। 

*তন্ৃত্যাগের সময়েও তাহাকে মুণাল দান করিলেন। এ স্থানেও ত্যাগ 

অস্ত হইলেও ব্রহ্মা তখনও তাহাকে ব্রহ্ধিত দিলেন না। গিরিশ এই 
দৈহিক কচ্ছ,সাধন অপেক্ষা মনের মাৎসর্ধয-ত্যাগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কল্পন! 

করিয়াছেন, তাই একচী নূতন আদর্শ উপস্থিত করিলেন। ব্রঙ্গ৷ আসিয়া 
তখন ব্রহ্ষবিত্ব ব্যতীত অপর বর চাহিতে বলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র প্রার্থন। 
ক্লুরিলেন পতপন্তায় আমি যে যোগৈষ্বর্ধ্য লাঁভ করেছি, সেই যোগৈস্বর্য্য 

গ্রহণ ক'রে আমায় খরঙ্্যযবিহীন করুন, আমি অভিমান-শৃন্ত হইঃ এই 
জামার একমাত্র বাসন! |” 

স্বদর বিশুদ্ধ হইল, অভিমানবর্জনে বর্গ! হষ্টমনে 'বঙ্ধর্ষি বলিয়। 
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তাহাকে সন্বোধন করিলেন। কিন্তু সংক্ষার ব! কর্মক্ষেত্রের শিক্ষা ভিন 
জ্ঞানলাভ কখনও ফলবতী ভয়'না। তাই বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্জে বিশ্বামিত্রের 
শেষ পরীক্ষা হইল । এইখানেই তিনি বশিষ্ঠের সহিত পার্থক্য বুঝিতে 
পারিলেন,--তপোবলেও তাহার ঘোর তম নাশ হয় নাই, তাহার হৃদয় 
ক্ষমাহীন কঠোর! ক্রঙ্গধিত্ব তুচ্ছ করিয়া অভিমান বর্জন করিয়া শেষে 
বশিষ্ঠের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। এইকবপ উত্থান পতনে রাজর্ষি 
11569719119616 বিশ্বামিত্র 81017655119 ব্রহ্গণক্তি সম্পন্ন ব্র্গবিদ-ক্ষমাণীল 

খষিতে পরিণত হুন্। 

সঙ্ষল্পনিষ্ দৃটব্রত ব্যক্তির আদর্শ বিশ্বামিত্র-_কি ধর্মার্জনে, কি 
, জীবন-যুদ্ধে, কি জ্ঞানলাভে, কি স্বাধীনতার সংগ্রামে । / 

এই দেশ-্রাতা১ জননেতা, রাষ্ীয় সংস্কারক, জাতীয় গুরু বিশ্বা মিত্রের 
একমাত্র পরাভব--বশিষ্ট» বুদ্ধ, টৈতন্য---গ্রীষ্১--"ইত্যাদি অতিমানবের 
কাছে। এইখানে বিশ্বামিত্রের উপর কবি কালিদাস রায়ের একটি 
কবিত৷ তুলিয়া! দিই-এই কবিতাটাতে মহাকবি গিরিশের বিশ্বাখিত্র 
চরিত্রটি স্ুন্মরভাবে অভিব্যক্ঞ। 

দেশে দেশে ব্রহ্গ ক্ষব্র বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র, তব জাগরণ 

তব খাক্-মন্ত্রে রথি সুপ্রতর! নদনদী বিজিত ভুবন, 

জন্ম-বলে নহে তব, পুষ্করে হুর তপে ব্রঙ্গপদ-লাভ, 
রাষ্টর-জাতি নবনব ধুগেষুগে গড়ে তব তপের প্রভাব ।  * 
তব যোগ-ভঙ্গকলে চতুঃযষ্িকলা-শিশুজন্মে কালে কালেঃ 

শিল্পি-শকুস্তের। যারে বক্ষপুটে ন্নেহসারে পক্ষছায়ে পালে। 
্রূর্ত পুকুষকার তোমার ভূস্ত আজে! অশিবে তাড়ায়, 
তব রাজ-পরীক্ষার বহ্রিকুণ্ড জ্বলে শত মণিকণিকায় । 
অভিশপ্ত মুক্তি লভে যজ্জ-দ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলে দলে, 

দেশবৈরী সৃষ্টি-ত্রাস মাতৃহাশর দর্পনাশ তোমারি কৌশলে। 
আজো গায়ত্রীর সহ অিবল। বিস্ত! কহ তরুণ-শ্রবণে, 
সত্যশিব-শুরসতী-মিলনের প্রজাপতি রাজধি আশ্রমে । 

গিরিশ বিশ্বীমিঅ চরিজ্রকে যে ভাবে ক্ছৃষি করিয্লাছেন--তাহ! এক 
৬৩ 
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হিসাবে অমর। এ বিশ্বামিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে জন্ম লাভ করিয়। 

সথষ্টিকে ভাঙ্গিয়৷ গড়িতেছে ; যুগে যুগে এ বিশ্বামিত্র অধ্যবসায়, সাধন ও 
পুরুষকারের ছারা নিয়স্তর হইতে আপনাকে উচ্চতর স্তরে আরোহিত 

করিতেছে ; এবং এক একটি বিরাট জাতিকে গড়িতেছে-_-দেশকে ত্রাণ 
করিতেছে--নব নব সৃষ্টির দ্বার মানবের স্ষ্টির সংক্ষার করিতেছে। 
মন্থামানবের রঙ্গঃ শত্কির বিরাট প্রতীক হইতেছে-বিশ্বামিত্র | 

ভ্ঞ্পম্পক্তি £" 

এই নাটকের তপোবল কৰি আরও প্রাঞ্জঘভাবে বুঝাইতেছেন। 

যাহার প্রভাবে মানব এইরূপ ছ্রক্রমণীয় শক্তিলাভ করে তাহাই তপঃ।, 

নান্ত পন্থাঃ বিদ্ততে অয়নায় । ইহাই তপ নাম অভিহিত মহাশক্তি পৃজা। 
কিন্ত সংযম ব্যতীত তপন্ত! কখনও সুসিন্ধ হয় না, মন সর্বদাই স্থখ ও 

দুঃখের মধ্যে দোদোল্যমান থাকে-_-তাই ইন্দ্রি়দমন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় 
“ইন্ট্রিয়াদি না হ'লে দমন 

সুখ ছুখ মাঝে দোলে মন 

সংযম না হয় তায় ।” 
এই চঞ্চল মন স্থির, করিবার জন্ত প্রথমে বাহ্িক নিয়মেরও 

প্রয়োজন__-কেনন। যেই মনে শীততাপ ঝঞ্চাবাত বিকার আনিতে পারে 
না, সেই মনের পক্ষেই স্বাভাবিক--ক্রমে কামক্রোধাদি রিপুর দ্বার! 
বিকৃত না হওয়া । 

তরু সম কঠোর আচারে 

হয় বৎস তপন্ঠার পথে অগ্রসর । 

কিস্ক দেহে ও মনে কি এত ক্লেশ সহা হয়? গিরিশ বেদমাতার মুখে 

বলিতেছেন-- 

| মনের প্রকৃতি, বস, অজ্ঞাত তোমার, 

সেই হেতু হয় তবডর। 

ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্গীণ, 

সুখ-্ুখ-শীত-্তাপাধীন 
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কিন্তু ববে হয় উদ্বোধন 

আপনারে জানে যবে মন, 

বুঝে--আঘি মহাশক্তিমান। 
. সে শক্তি প্রভাবে 

অসম্ভব সকলি সম্ভব । 

মনের প্রভাবে--তরুর প্রকৃতি লভে দেহ। 

শীত তাঁপে না হয় কাতরঃ 

আত্মঞ্জানে রহে নিরস্তর, 

নারায়ণ প্রত্যক্ষ হদয়ে হেরে। 

১ম অধ, ৬ গ। 

“তপোবল” নাটকে কয়েকটি অধুনা! পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক বিষয়ও 
কৌশলে সংবোজিত হইয়াছে । 

৮২৯ ুতনপ্টুস্সা,তসুষ্ভি | 

' আমর! পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বামিত্র ইঞ্জের প্রতি ক্রোধবশতঃ নানাবিধ 

নৃতন বৃক্ষণতা ফল পুষ্প স্থষ্টি করেন। ক্ষুদ্ধ মনে ইন্ত্র আপিয়! ব্রহ্মাকে 
হৃদয়ের বেদনা জানা ইলেন__-__ বির 

সুমিষ্ট রলাল ফস, সুগন্ধি কুম্থুম 
অগণন করেছে স্থজন 

তুলনায় তব স্থ& ফণ পুষ্প আদি 
নরগণ হীনজ্ঞান করিবে যাহার । 

গিরিশচন্দ্র এইখানে ন1)০০:9 ০0? 22৬০106$02 বুঝাইতেছেন। কত 

কত পঞ্ডিত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্রিয়! দ্বারা জগতের হিতলাঁধনই 
করিতেছেন । স্যার জগদীশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পাশ্চাত্য জগৎও 

স্তপ্তিত। আমেরিকার প্রপিদ্ধ বৈজ্ঞনিক [79308 সেদিনও নৃতন 

. ফগপুস্বু সৃষ্টি করিয়া যশশ্বী হইয়াছেন। ইহার সৃষ্টি হইতে উপকরণ 
গ্রহ করিয়াই নৰ নব স্বষ্টি বিকাশ করেন । কিন্তু ইহ! জড় বিজ্ঞান 

মাত্র, প্রক্লুতিক নিয়মের ক্রম বিকাশের ফল। যে তাড়িভের অসাধারণ 



৫৩ গিরিশ-্প্রতিভ। 

বিকাশ জড়বিজ্ঞান সাধন করিয়াছে প্রাকৃতিক ৰঞ্জ ও বিছ্যতের তুলনায় 

তাহা কত তুচ্ছ! ব্রদ্গা তাই বলিতেছেন_-__ 

বিষ হয়োনা অকারণ, 

আমা বিনে অন্কে আর 

কার অধিকার করিতে স্থজন? 

সষ্ট বস্তু আমার রয়েছে যে সকল 

বিশ্বামিত্র স্থজিত ফুল ফল 

যেন মাত্র তাহাঁরি বিকাশ । 

ক্রম বিকাশের ক্রম শক্তির নিয়ম 

কলিষুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান প্রভাবে 

নব ফল পুষ্প কত মানব স্থঞ্জিবে 

সে বিজ্ঞান জড়জ্ঞানে শক্তি আরাধনা | 

-.। ভ্বন্বজ্দর্গ হুজজন্ন £ 

কনড়শক্তির পূর্ণ বিকাশ “সপ্তধিমওল” স্ঙিতে। এখন এই নক্ষত্ররাশি 

জ্যোতিধমগুলে নির্দিি স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে । বিশ্বামিত্র 

ইহাও ব্রিশস্থুর জন্য স্থষ্টি করেন। এই দবর্গস্ক্টিতে ইন্দ্র আসিয়। ত্রদ্মাকে 

বলেন” 

নুরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান, 

কিন্তু শত গুণে বর্ধিত সম্মান, 

হইল নির্মাণ নূতন জিদিব তাঁর হেতু । 

সৃষ্টি হৈল সপ্তুধি মণ্ডল, 

অধথণ্ডের আরাধনা স্থান। 

পরব্রহ্ধ উপাসক ব্রহ্মবিদ্গগঃ 

তার শ্বর্ণে করিবে অ্রমণ, 

স্বর্গ হ'ল গৌরব-বিহীন ! 

গিরিশচন্ত্র এইখানে 481025 730785115 নামক প্রাকৃতিক দৃ্ঠের 

অবতারণ! ও. এই নবন্বর্গকে ভোগন্মুখরত নরনারীর কাম্যস্থান এবং বরঙ্গার 
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বর্গ অপেন্গ! ইহাকে অনেকাংণে নিকট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
/101018, 130102115০2 4১001 [১012,115 ৃস্তটী উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে 

প্রকাশ পায়। নক্ষত্রপুঞ্জের আালোকাপেক্ষাও উত্তর মের ও উত্তর 

নাতিশীতোঞ্ু প্রদেশের কতক অংশ এই উজ্্বলঘৃশ্তে আলোকিত হয় 
এবং এই আলো-প্রভাবে উত্তরমেরুর প্রদেশসমূহু অর্ধীবৎসপ্র-ব্যাপী: 
নৈশ অন্ধকারেও বাসের অযোগ্য হয় না। এখন দেখ! বাউক, এই 

সমস্ত স্থানের সহিত সপ্ত্ধিমগুলের কি ঘনিষ্ঠত1 আছে। 

সপ্তর্বিমগুল (0686 73981) ও ঞ্বতারা 2০1৪-5৪৪"--এতদ্বভয়ের 

পৃথিবী হইতে কৌণিক দৃরত্ (&0৫019%1 1)1562206) প্রায় এক, অর্থাৎ 

পৃথিবীর উত্তর মেরুর পক্ষে ইহারা উভয়েই “এক “সরল রেখায়* ; তাই 

প্রায় সমদুরবর্তাঁ বলিয়! মনে হয়। এখন 4১:০:% 13012115,এর যে সকল 

উদ্ব-কারণ (৮:9075) নির্দেশ আছে তাহ।র মধ্যে একটি এই-_পৃথিবী 
এবং গ্রুবতার! উভয়েই এক একটা তাড়িতচুম্বক (2196:0 1128096) এবং 
উভয়ের স্ব স্ব 7০1৪ (দিকের) আকর্ষণে পৃথিবীর কাছে ঞ্বতারাটী নিশ্চল 

বোধ হয় এবং পৃথিবীর 1০7) [১০1৪ ও সর্ববদ। ইহার দিকে নির্ছি 

থাকে । তাই পৃথিবী উহার 4515 এর উপর সর্ধবদ। উত্তর মেরুকে 

ফবতারা'র দিকে নির্দিষ্ট রািয়। আবর্তিত হইতেছে। এই উভয় [01906:০ 

10096 এর আকর্ষণে যে তেজ ও আলে! শ্কুরিত হয়, সেই দৃশ্ঠেরই 

নাম 48100901951 এই তেজ ও আলো সন্তর্ষি মণ্ডলের 

097:8%6 73691 দিক হইতে আঙিতেছে বলিয়। মনে হয় যেন পৃথিবীর 

উত্তরমের ও উত্তর নাতিশীতোষ্ প্রদেশ সমূহ সপ্তর্ধিমগুলের আলোতেই 

আলোকিত। গিরিশচন্দ্র এই শ্রাক্কৃতিক দৃশ্তের অব্তারণ। করিয় 

নবহ্বর্ণের নিকুষ্টুতা প্রতিপন্ন করিয়া! বলিতেছেন এই সমস্ত প্রদেশ সমূহে 

আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞানের অভাব এবং জড়শক্তির প্রভাব থাকিবে । 

বর্তমান উত্তর আমেরিকায় জড়বিজ্ঞানের অনম্ভব উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক 

অবনতি দেখিয়াই বোধ হয় গিরিশ ব্রহ্গার মুখে আরোপ করেন__ 
হের এই অগণন নক্ষত্র স্থজন 

হইয়াছে মানবের ছিতের কারণ, 
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এ সকল নক্ষত্র মগুল 

যেই স্থল করিবে উজ্জ্বন 
রহিবে তৃথার পুর্ণ সদা, 
আলোকিত জ্যোতিষ্ক মগ্ডলে 

নরের বসতি যোগ্য হবে, 

নহে অর্ধ বর্ষ ঘোর অন্ধকারে 

মরিবে, যে রবে এই স্থানে । 

জড়-বল হইবে প্রবল, 

তপ-জপে রত কেহ নাহবে এস্বানে। ২য় অঙ্ক, ৮গ। 

ত্রিশস্ুও এই স্থানের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ লজ্জিত হইতেছেন। কেনন। 

ধরণীতেও যেইরূপ অতৃপ্তি, এই স্বর্গেও সেইনূপ অতৃপ্তি । তাই তিনি 
ব্রহ্ধদূতের নিকটে নিঃপঙ্ক ব্রঙ্দলোকে বাস করিয়া ব্রদ্ধলোকে চিত্ত নিয়োগ 

করিবার প্রার্থনা করেন । 

“তপোবলেশ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্ঠান্ত চরিত্র ও অত্যন্ত জীবন্ত 

এবং জ্বসস্ত | ব্রহ্গণ্যদেব যেমন হাদয়ে রসের বুদ্ধি করেন, তেমনি বেদাস্ত 

প্রোক্ত তত্বজ্ঞানও দান করেন। “রসোবৈ সঃ__এই মহাবাণীর সার্থকতা 

তাহাতে সম্পাদিত হয়। বেদমতাও যেন সত)ই বেদাস্তমাত|। ব্রহ্মপ্যদেব 

বপিতেছেন-_-“আত্ম। সবারই সমান। তপন্তায় আত্মদর্শন কর ।” অন্তত্র 

ব্রহ্মণ্দেব বলিতেছেন---- 

আপনাকে চেন আগে, চিন্ৰে আমার তারপরে । 

দেখুছ কি এদিক ওদিকৃ* দেখ” কে আছে ঘরে। 
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাক মেখেছ, 

দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ; 

মনের ভূলে মুল খোক্লালে, কাচ নিলে সোগাপ দরে | 

মনকে ঠেরোনা আখি, বুঝণে কি আর আখির ফাঁকি ? 

মিলে আখি, ভাব দেখি, আছে কি আর বাকী ! 

অকুলে আর ভেসোনাঃ ওঠ কুলে জোর করে ॥ 
৩য় অন্ক, ৭ গ। 
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বেদম তাও বলিতেছেন" 

দ্তজ্ঞানতায় তে!মার নয়ন তশবদ্ধ, তাই আপনাকে চিন্তে পাচ্ছনা-_- 
মনে-মুখে এক ই বলে, সিদে পথে সদাই চলেঃ 

চিন্তে পারে সরল প্রাণ ধ'লে ) 

তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গৌজ। ॥৮ 

তপোবলের মত আধ্যাত্মিক রচনা সাধক কবির শেষ নয়সের বচন! 

হওয়াই স্বাভাবিক । গিরিশ তপোবলের তকে অন্তরে অন্তরে অনুভব 

করিয়াই নাট্যপ্রচার করিয়াছেন । 

স্থুনেতরা ও অরুন্ধতী »ম্বন্ধে অন্ত্র সামান্চভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

চতুর্থ অংন্কর ৫ম গর্ডে বেদমাতার সহিত স্থনেতার কথোপথনে রূপযৌবন, 
ভোগবাসন।, সাধ্বীর গৌরব ও মেনকা-রস্তার কথে'পকথনে এরভ্রাভ্ল 

বিশেষত্ব খুব হৃদয়গ্রাহী । 

শতপোবল* গিরিশ-প্রঠিভার শেষ দীপ্তি, কিন্তু মধ্যাহ্ন ভাস্কর 

অপেক্ষা ও অস্তগামী ভাস্করের (অগ্ধ উজ্জরন্গতায় হৃদয়ে তপোবলের প্রভাব 

অন্ুভূত হয়। নাটকথানি গিরিশচন্দ্র কন্ঠাসম ন্মেহভাগিনী শ্রীযুক্ত 
নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রও অত্যন্ত মর্স্পর্শী। 

নিবেদিতা তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অল্পদিন পুর্বেই মায়াময় কায! 
ছাড়িয়। স্বর্গবাসে গিক়্াছেন। ৮৮ 

অশোক” নাটক শক্করাচার্ধ্য ও তপোবলের পুর্বে রচিত।' কিন্ত 
বিশ্বামিত্র ও অশোক চরিত্রে কিছু সৌসাদৃশ্ত আছে বলিয়া উল্লেখ 
আবশ্তটক। অশোক নাটকেও বেদাস্তের তত্বই ওতপ্রোত । বিশ্বমিত্র 

যেমন সমস্ত বাধাবিত্ম অতিক্রম করিয়া হুর্বার অধ্যবসায় বলে সাধনায় 

সিদ্ধিলাভ করেন, রাজ। অশোকও ক্রমে ক্রমে কাম, ক্রোধ, অভিমান 

প্রভৃতি রিপুর ছুরস্ত কবল অতিক্রম করিয়! বুদ্ধদেবকে দর্শন করিবার 

দিব্যচক্ষু লাভ করেন। তবে একজন গৃহী, আর একজন তাপস। 

গিরিশচন্র নাটকে চগ্ডাশোক,--নিষুর। নিম্মম, রাজ্যলোলুপ ; ও 

ধন্মাশোক-_রিপুজয়, পরাজ্ঞানোদ্মেষ ও ত্যাগের গৌরবে মহিমামণ্ডিত,_ 
উভয় অবস্থাই বর্ণন করিয়াছেন। 



৫৪২ গিরিশ-প্রতিভ! 

ইতিহাস হইতে যাবতীয় উপাদান সংগৃহীত হইলেও নাটকখানি 
ধর্মমূলক এবং তত্বাদর্শে অনুপ্রাণিত-_ ধর্মবলের নিকট জড়শক্তির পরাভব, 
বিস্ক।মায়ারূপী উপগ্প্তের প্রভাবে অবিদ্ভাশক্তিরূগী মারের শক্তিক্ষয় এই 

নাটকে গ্রকটিত। নানারূপ পরীক্ষাচক্রে কামক্রোধাদি রিপু পূর্বেই 

ধর্দমাশোকের অন্তর হইতে দুরীভূত হয়। কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধসঙ্ঘকে 
সসাগরা পৃথিবী দান করেন, সেই দান-গৌরব হৃদয় অধিকার করিয়া 

থাকে। উপগুপ্ত রাজ্য ফিরাইয়! দেন। ক্রমে আত্মচিস্তায় বুঝিতে 

পারেন *রাজ্য, ধন, কীন্তিলাপ কিছুই আমার নয়। সকলই বুদ্ধদেবের, 

আমি নিমিত্ত মান্র।” এই দান-গোৌরব বা! অভিমান পরিত্যাগেই তীহার 

দিবাচক্ষ প্রস্ফুটিত হয়। এই যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া অশোক , 
কাম, ক্রে।ধ, লোভ, মোহাদি পরিত্যাগ করিয়। *আত্মত্যাগ” শেখেন, 

নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত ও অস্তদ্বন্দে যেমন নাটকীয় রস পুষ্ট হইয়াছে। 

সেইরূপ নাটকের অন্তরালে পাঠক দিব্যজ্ঞানও লাভ করিতে সমর্থ হন। 

কুনালের গানটীতে এই নাটকের বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়--_-" 
বিন! তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন 

কিব। প্রয়োজন ----. 

যদি, বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন 

সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন, 
মধুর মোহিনী শ্বরে সদ] বিমোহন, 

পরম শক্র দেহে রয়েছে শ্রবণ। 

কবে ধনজন মান, দিবে মোরে ত্রাণ 

হবে বুদ্ধদেব-পদে লুঠিত প্রাণ; 
দীন-ভাবে কবে ভ্রমিব ভবে, 

ঘোর অভিমান নাশ হবে, 

তৈলধারাবৎ, বুদ্ধ দেবে চিত 

হবে শ্রীপাদপল্পে শীন জীবন। 
আরও ছুই একটি গানের উল্লেখ করিয়া পাঠককে নাটকের উচ্চ 

আদর্শ সম্তন্ধ একটু ইঙ্গিত দিব। নিষ্টুর হত্যার আদেশে 



পৌরাণিক নাটক ৫৪৩ 

অশোক উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক, চিাস্দখী বৌদ্ধভিক্ষুগণ তাহার সমক্ষে 

গাহিতেছেন---- 

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জলি, 

পরম রতন দিব শাস্তি ভালিঃ 
চির শাস্তি -শাস্তি-_শাস্তি ৷ 

যত্ব করি ধরি হৃদয়ে অহি, 

কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি, 

একি ভ্রান্তি _ভ্রাস্তি--আ্স্তি! 

ভ্রান্ত চিত নহি বাহিরে অরি, 
অন্তরে রাথিয়াছ আদর করি, 

ঠেকিয়ে শেখ, আর বিবেকে দেখ, 

আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে, 

বিমল হুদে হের শাস্তি, 

অমুতময় কিব৷ কান্তি 

কিবা! কাস্তি--কাস্তি--কাস্তি ! 

কুণালের আর একটী গানেও নাটকের উচ্চভাঁব গ্রকটিত--- 
কায় বাক্য মন নহে তো আমারি | 

সকলই তোমারই ' 
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি 

শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ 
নাথ হর অহমিতি অভিমান 

ধার ধায় চিত উধাও ধায়ে 

চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিলাইয়ে 
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণ মন 

ভূবন বিহারী, শুদ্ধ বোধোদয়, মোহ-তমোহারী 

মাগে ভিখারী ! 
অশোকের এই 'অহমিতি অভিমান বিসর্জন ও কুণালের বিশ্বে 

ধিলিষাক্স কাতর প্রীর্থন, “শক্ষরাচার্য্য” ও “তপোবলেরই” পূর্বাভাস । 

৬৪ 
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“অনা ক্ব জ্নগ* 

হাস্তরসাবভারণায় গিরিশের অদ্ভুত কৃতিত্ব সামান্ত ছুই একটী কথায় 
উল্লেখ করিব। দ্বলালটাদঃ রমানাথ, হীরুঘোষাল, বরুণটাদ, জগন্নাথ 
(বাসর), টুকুরোঃ যদনদ।দা, অঘোর, হলধর, প্রভৃতি বছ চরিত্র বিশেষভাবে 
হাস্তরস উদ্রেক করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী রসের উদ্ধাস দেবিতে 

পাই বিদূষক চরিত্রে। নলদময়ন্তীর বিদৃষক, জন।র বিদূষক ও তপোবলেত্ 
বিদুষক--সকলেই রহম্ত ও মোগ্াপ্রিয়। বিদূষকের ওঁদরিকতা। কবি- 
সমক়-প্রসিন্ধ, সংস্কৃত নাট্যকারগণও* বিদুষকগণকে* ওদরিক বলিয়। 
চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্ত গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত পরিকল্পনায় ইহারা 
নাটকীয় সৃষ্টি পুষ্টির সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত-_-যে, সংস্কৃত" 

নাটকের তুলন!য় গিরিশের বিদূষক সরল, ত্যাগী ও তক্তরূপে নাটকের 

সৌন্দর্য বিশেষদপে বৃদ্ধি করিয়াছে। ক।লিদাস, ভাস, প্রভৃতি 
কবিদিগের বিদুষকের স্তায় নলদয়মন্তীর বিদূষকও প্রেমমন্ত্রী, কিন্ত 
অপর ছুই বিদুষক-চরিত্রে বৈচিত্র্য, চমৎকারিতা ও শ্বাতন্ত্র আছে। 
ইতিপূর্বে আমর! জনার ভক্ত বিদূষক সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি। 
বিশ্বামিত্রের বিদুষক রহস্তপটুতায় বেন নল-সহচরাপেক্ষ! আরও চতুর । 
সৌহাদ্দ্যে যেমন সর্বদা, সর্কবত্র, প্রবাসে, যুদ্ধে, বনে, পার্বত্য দেশে, রাজার 
হিতকারী সহচর, আত্মত্যাগেও সেরূপ মহান্। অন্বরীষ-যক্রে বালকের 
প্রাণ-রক্ষার্থ বখন সে বিশ্বামিত্রের প্রতিদন্ী হইয়! উঠিল, তখনকার দৃশ্ঠ 
অত্ান্ত বিস্ময়কর । তখন সে পুরোহিতের বলির ব্যবস্থাও করিতেছে, 

বজ্ঞের তুলও ভোগে লাগাইতেছে, আবার ঘৃপকাষ্ঠে মুণ্ড স্থাপন করিয়াও 
বলিতেছে----" 

“পেটের আলাম সম্ধ্যা-আক্কি তত পারি আর ন! পারি, বাগ 

* কু্ুম বসস্ত্যস্থভিধঃ কর্ম বপুর্বৈশ. ভাষাসৈঃ 

হান্তকরঃ কলহরীতিঃ বিদুষকঃ স্তাৎ স্ব কর্্মজ্ঞঃ | 
বিশ্বনাথ গ্রনীত সাহিত্যপর্পণ | 
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পিতাঁমহের মর্যাদা ভূপি নাই। বালকরক্ষা, খধিরক্ষার্থে দেহদাঁনে 

আমি কাতর নই । আমি বিশ্থৃত নই যে, ব্রাঙ্ষণই লোকহিতার্থে ইন্দ্রের 

বক্র নির্মাণের জন্ত অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। যে বজে বৃত্রান্থুর বধ 
হয়! 'আমিও সেই ব্রাহ্মণ সেই ব্রাঙ্গণের যজ্ঞহত্র ধারণ করি। আমিও 
রাঁদর্ধি-রক্ষার্থ, বালক-রক্ষার্থ মুড প্রদান করবো” । 

এই বিদুষকেরই কাতর আহ্বানে ব্রদ্মণ্যদেব আসিয়। উপস্থিত হন, 

রাঙার খঙ্গা ভাঙ্গিয়! যায়। ঙ 

্বাসভল ও আক্কাল" 
"ওবৎস চিন্তার” বাতুল চরিত্রের ক্রম বিকাশই ”অশোকের” আকাল । 

উভয়েই সঙ্কট-দীক্ষত | বাতুলের ছুঃখকাহিনী সম্বন্ধে সে বলিতেছে--. 

“হের সঙ্গে আমার বহুদিনের প্রণয় ; জল হ'লনা? খাজন। দিতে পারলেম 

ন|--বড় ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লেঃ আর আমায় জেলে দিলে। 

মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেলঃ ছেলে গুলোও অন্নাভাবে মারা গেল, জেলের 

পর ভিক্ষা । তারপর চুরী। তার পর ফের জেল। আর শেষট! 
নহারাজের দেখ! |” 

শ্ীবংস রাজার সহানুভূতিতে তাহার ছুঃখ দূর হয়। এবং কৃতগ্তভা- 
বলে সে শনিগ্রস্ত রাজার অবর্তম।নে অপর রাজার সহায়তায় রাজ্য চালায়। 

বছদিন অনাহারের পরে চারিটী ভাত পেটে পড়ায় বাতুল বলিতেছে--.-_ 
“না, বাবাঃ ঘুম হবার যো*নাই, আঙ্জ রাস্তার সেই স্ুকোমল কাকর 

নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষমস্ত 

খিষম্ উদরে অন্ন পড়েছে ।” 

অন্তত্র লক্ষীকে বণিতেছে-_ 

“কমলার করুণা একজনের উপর দেখাও দেখি, যে না উপকারীর 
মাথ। কাটবে ?” 

বাডুল গ্রথণ ভন করে না) তাই বণিতেছে---_ 
ণ্বখন মরণ ভয় ছেড়েছি) ম। কমলা, বাব। শনি, স্তোাদের ছজনের 

হাঁতই এড়িয়েছি।৮ . ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গ। 



৪উ৯. 'গিগিশ-প্রুতিত। 

 শআকাল"ও বিপদে সমন দীক্ষিত__দেশে আকাল: হইয়াছিল, সেই 
সমর পৃথিবীতে পদার্পণ করে বলিয়! পিতামাত। “আকালঃ নাম দেয়। 
অন্তান্ত অবস্থা বাতুলেরই ন্যায় ॥। অবস্থা! সন্ধে বলিতেছে “ছেলে বেলাকার 

অভ্যেল রাস্তার জঙ্গলে একধরে পড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর 
দ্বিতীয় দোব--ক্ষীর সর নবনী আমার পেটে সয় না। তাই ভিঙ্ষান্নের 

চেষ্টঠ করি ।* 

আকাল স্পষ্টবাদী, মুড্যুভয় নাই। তাই রাঁজকর্চারী যখন 
বণিতেছে---_“এ বাক্তি চোর-_ছইবার রাজদণ্ডে কোড়। প্রহারে দণ্ডিত 
হয়েছে” আকাল উত্তর করে---_ 

“আমি চোর নইঃ চোর কি এর! ধরেন? প্রহরীদের হুকুম 

দেন, গর্দানাট কেটে ফেলুক, ওদেরও আমোদ: হবেঃ আমিও, 
নিস্তার পাব।” 

অবস্থার দীক্ষিত বপিয়া আকাল সত্য কথ! বলিতে ভগ পাঁয় না 
এবং বিপর্দের বেত্রাধাতে আজীবন শিক্ষা! পাওয়ায় তাহার কথা রহস্তপুর্ণ 

কিন্তু জ্ঞানগর্ভ। 

বাতুপের ন্যায় আকালও রাজগৃহে আশ্রয় লাভ করে এবং সেও 

অশোকের পরম উপক।র সাধন করে । উভয়েরই মৃত্যুভয় নাই, কিন্ত 

বাতুল চরিত্রের পুর্ণ অভিব্যক্তি আকালে। রাজ। অশোকের প্রধান শক্ত 
স্থসীমের নিপাত হয় আকালের বুদ্ধিকৌশলে, রাজাকে মারের 

দানবশক্তির (অবিস্ত।) কথ! স্মরণ করাইয়া দেয় আকাল, এবং নিষুর 
অশে(কের ক্রোধ প্রতিনিব্বত্ত হয় 'আকালের স্পইবাদিতার । আকাণ 

বপিতেছে----প্রাজাকে লোকে দেখবে যেমন যমের মাস্তুতো৷ ভাই ।” 
অশোক যখন বলিল-_*কি বুঝ্ছিস আমি ইন্জের স্তাঁয় পরাক্রম্শা্দী 
নই 1” 

' আকাল নির্ভীকভাবে উত্তর করে----- 
“আত্তে, তা জানিনে, তবে শুনেছি ইন্্র-স্অন্থরারি, আপনি 

জন্ভপ্পের সখ।।” . | 

আশোক-”৮জ্ছুয়ের সখা ?” 
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আকাল--“নহারাঁজ সহশ্রলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু ছুটী চক্ষু বা 
আছে, তাও অন্ধ ।******** *** এর নান আধিপত্য নয়-_-নংহার 1 

আকালের সছুপর্দেশে অশোকের তমসাচ্ছন্ন অন্তরে 'অরুণোদয়* হুইল, 
এবং আকালের নির্লোভতাঙ্ক “মাঁরঃ ও বুঝিতে পারিল "এইরূপ লোভ- 

বর্জিত তুচ্ছ সামান্য শোকুই জগতের বেশী উপকার করে।” তাহার 
বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাঁবলে সে বুঝিতে পরে রাজা ছলনাময়ী বারবিলাঁসিনীর 
ছবি তাহার নিকট গোপন করিয়াছে, আর নির্ভয়ে রাঁজাকে 

বপিয়। দেয়---- 

“মহারাক্ষ, ভূ'য়েই শোন, আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় গড়িয়ে 
উপোষ ক'রে দেখেছিঃ ও মেয়ে মানুষের ফাড়। কাটে না। মহারাঁজেরও 

ফাড়। কাটে নাই বোধহয় ।” 
অশোক--এ কুলকাগিনীর ছবি, তাই গোপন করলেম্। 
আকাল--মহারাছ রই হন হবেন, যিনি আপনার ছবি, জীকিয়ে 

বিলোন, তিনি কুলকামিনী নন, কুলের ধ্বজা! 
বুদ্ধিবলে আকাল চগু!পিনী-ছদ্মবেশধারিণী রাণী পল্ম(বতীকে চিনিতে 

পারে--- 

“ছেলের কাছে ম! নুকুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই 
ঠাঁওর পায়, মা কিনা |” 

আকাল সরল ভক্ত, তাই মহেজ্জ ও সঙ্ঘমিত্রকে বলিতেছে-_ 
"তোমাদের আমি ছাড়ছিঞ্ঈনি। তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা 

আমাকে চিন্তে হস্তে 1”--- ৩য় অঙ্ক, ৮ গ। 

আঁকালের প্রভুভক্তির চরম পরিচয় পাই যখন চিত্হরাঁর হাত হইতে 

ওষধ কাড়িয়। লইয়! রাঙ্জার প্রাণরক্ষা! করিল আর সেই বিষ নিজে 
পন করিল, নতুবা মাস্সামুগ্ধ অশোক কিছুতেই সেই পাপিনীকে অবিশ্বাস 
করিশুন!। তাই মৃত্যু সময়ে আকাল বলিয়া গেল-_ . 

“আপনি আমার জীবন দান করেছিলেন, নেই জীবন আপনাকে 
পুনরর্পণ কচ্ছি। আমার মৃত্যুতে আপনি চাটি হস্তে ু ক্তিনাত 
করুন ।” 
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এই প্রস্ুতক্ত ও মাত্মত্যাগী চরিত্রের স্থ্টিতে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক 
ক্ষ তাই দৃ্ট হয়। 

কবির অদ্ভুত স্যইি-__“পক্করাচারধ্যের” জগ্গান্তমা এ চরিত্রে দেখিতে 
পাই মায়াতেই মায়।র বিলোপ । আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি মায়ার লোপ 
ন! হইলে আত্ম্তান আনে না, কিন্ত জগন্নাথের “মারিক গ্েতেই” মুক্তি। 
“শঙ্করাচাধ্যে” আমর! জ্ঞানে মায়ার লোপ সম্বপ্ধে আলোচনা করিয়াছি। 

আবার গুরুগত প্রাণ শাস্তিপ্রদ-চরিত্রে গুরুভক্তিতে অদ্বৈত পথের কথাও 
১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়/ছি। মাক্সিক ন্রেহে অর্থেত জ্ঞান অসম্ভব 

হইলেও এই চরিত্রে প্রতিভাত । 
জগন্নাথ শঙ্করাচার্ষে/র বাড়ীর পুরাতন ভূতা, অরুতদার, বাড়ীতে কেহ 

নাই, ক্ষেত খানার করে, কিন্ত এ বাড়ীই আপনার বাড়ী বলিয়৷ জানে, 
শঙ্করকে কনিঠ সহোদরাপেক্ষাও অধিক স্সেহ করে, আর শঙ্করজননী 

বিশিষ্ট! দ্রেবীকে মায়ের অধিক জ্ঞান করে। বিস্ঞুত আলোচনায় 
বিরত থাকিয়। উপসংহারে তাহার অদ্বৈত জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে একটু 
পরিচয় দিব। 

নেহময়ী, জ!নবতী, শঙ্করের আদর্শঞ্জননী বিশিষ্ট দেবীর প্রাণবায়ু 
বহির্গত হইয়াছে । পার্খে দিশ্বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বয়ং শক্করাচার্য্য ! 

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃ প্রবেশ ) 
জগরাথ--ওই যা--আহা, ছেলে দেখবার জন্ত মাগীর পরাণট! ছিল। 

আহা, জনমছুখিনী গো জন্মহখিনী । মিল্সেমাগীতে পেটে খায়নি, ভাল 

একখান। পরে নি, রেক্স লেগেই পাগল। আমি চাষার ছেলে, ম! বলে- 

ছিনু,-_তা ও ক্ষুদেকে চেয়ে যত্ব ক'রে আমায় পেলেছিল গো ! 

শক্কর-জগা দাগ।-জগা দাদা--মাঞজ আমরা মাতৃহীন 

হ'লেম। 

জগ- দিস নে,_কীদিগ্ নেও মাঠী। জুড়িয়েছে, এখন বেটার কার্জ 
কর্। আমি এখস ফোন খানকে যাই-কি করি? মাগীরে একবার 

দেখে বেতুম, ম! বলে ডাঁকতুম-_পরাণট! জুড়তুম । আমি এখন কি. 
কন্ধি বলতো ক্ষুদে ! 
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পঙ্ধর--জগ দাদ1, জগাদাদা__তুমি শিব-পাদ্িষদদঃ চিরপুজ্য হয়ে 

থাকবে । 
জগ। 'আরপারষদে কাদনি! এখন কবে মলি, তুই একবার 

দাদা ঝলে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) ই।রে ক্ষুদে-কি ভেলকী 

দেখাস্রে ? ওরে গাছ পাল! সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে রে! ক্ষুদে ক্ষুদে 

তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, জেনেছি তুই কে! 

আমিই এক--আমিই অনেক ! আমি-মামি নই, সেই--ই আমি-_ 

সেই--ই আমি। 

মারায় আত্মক্ঞান-_অস্ভুত ভক্তির নিদর্শন_-ভক্তের জেখনীতেই এই 
, চিত্র সম্ভব৷ 

পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় স্পইই প্রতীয়মান হয় ব্যাস, বান্মীকি, 

কাশীদাশ, ক্ৃত্তিবাস রচিত চরিত্রের ঠিক ঠিক পরিকল্পনা গিরিশ লেখনীতে 
পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। দ্রৌপদী, অর্জুন, ছুর্নোধন, কুস্তী ও 
প্রীকঞ্চ প্রভাতি চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দধ্য সমালোচকের চক্ষু 
এড়াইতে পারেনা । ভথ্স্ততি এ সম্বন্ধে আলোচনা! হইলে গ্রীতিলাভ 

করিব । 
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গিরিশচন্দ্র নাটক ও অভিনয় সন্বন্ধে 
মতামত 

স্পিন ১৩২১ ভাত্র “দীনবন্ধু মিত্র* শীর্ষক প্রবন্ধ (যু 
সারদাচরণ মিত্র 00 9066, 091006% 17101) 0০0:%৮, ) 

১৮৭* সাবের ফেব্রুয়ারী মাসে সরম্বতী পুজার রাত্রে কলিকাতায় 
শ্বামবাজারের রায় বামপ্রদাদ মিত্র বাহারের বাটিতে আমি “সধবার * 
একাদশীর* প্রথম অভিনয় দেখি । নেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা 

শেষ হইয়াছিল। নিদ্রাদদেবীর আরাধন! ত্যাগ করিয়। আমি রামবাবুর 
বাটিতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচজ্জ ঘোষ বাগলার 
নবযধরণের নাটকের স্ষ্টিকর্ত|) সে দিন কবিবর ণগিরিশ* স্বয়ং নিমটাদ। 

সধবার একাদশী পূর্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া 

বিশেষতঃ নিমঠাদের অভিন্ন দেখিয়া-_আমি আনন আগ্লত হইলাম। 
বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমণঃ অনেক 'জিনিষ তুলিয়াছি, আরও কত ছুলিব, 
ইংরাজী, বাঙ্গল।, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নাম মান 

স্মরণ আছে। ন্কিত্ভ্ 2৩ন ল্লাজ্জেলল নিনছসউ্াজেন্ 
অভ্ভিষ্নস্স ক্ষখন্ন ভতিম্য না) সেই রাত্রি হইতে 
কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বাপেক্ষা৷ অনেক বেশী হইল। 
অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা! হইল। গিরিশবাবুর 

ভ্রাতা অতুধরু্ষ আমার সহাধ্যাপী ও চিরবন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই 

আঙি গিরিশবাবুর সহিত সুপরিচিত হইলাম । গিরিশবাধ এখন আমার 
শ্রত্বের পরম বন্ধু। 
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জ্যাষ্পভ্যাতশ খিল ্টাত্ে “€্সছ্ভ্যাছ জঞ্খ ।" 

২র! ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে “মেঘনাদ বধের” অভিনয় দেখিভে গিকক, আমর 
যে গ্রীতিলাভ করিপ্লাছি,অনেক দিন আমাদের ভাগে সে প্রকার ন্থুখ আ'র 
ঘটে নাই। রামচন্ত্র এবং মেঘনাদ এই ছুইরূপে নাট্যাধ্যক্ষ গ্ীযুক 

গিরিশচন্ত্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র, কার্ধ্য এবং ভাৰ 
সমস্তই বিভিন্ন, স্থৃতরাং একই ব্যক্কির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদুশ 
হইয়াছিল, তাহা! স্বীকার করিতেই হইবে! কিন্তু গিরিশচজ্দ্রের অভিনয়- 

দক্ষতায়, তাহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দে'ষ দেখিক্াও আমর মনে কিছু 

করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়৷ গিয়াছিলাম এবং তাহার 

'রাষরূপের” অভিনয়ে বারংবার আনাদের কঠোর চক্ষুও অক্রুসি্ত হইয়াছিল। 

লক্মণ যখন পুজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্র মেঘন।দ-সম্ভব 
সৌম্যভাৰ দশনে আমর! মুগ্ধ হই; আবার তৎপরক্ষণেই যখন সেখনাদ 
সহন। খোষকষারিতনেত্রে বীরমুস্তি পরিগ্রহ করিয়। বক্ষ প্রলারণপূর্ববক 
লক্ষণের, সহিত ্বন্দযুদ্ধে শ্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচক্জ 

অভিনয়-পটুতার চরমসীমা দেখাইলেন। তাহার সে ভাব অদ্ভুত, 

বিদ্গয়কর ; তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলগ্ডের 
প্রথিতনাম। গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, শ্থিত্ভত 
ম্যজেস্ল গ্গিপ্িস্প অত্প্পন্ষা! ক্ষোভ ও, 
গ্যান্সিক্ষ ০ম অন্থিক্কভন্ঞ ক্ষম্সত্ত। এস্ণন্ন 
ক্কন্জিত্তে াল্লেভ্নগ ইহা আম্মাতেন্জ 
এন্ড হচঞ্জ ভ্বা হ গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবীপ্ছউন, আর এইরূপে 
আমাদের ন্ুখবর্ধন করিয়। সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন । গিগিশ বঙ্গের 

অনড়ার।« “সাধারণ” ঈম ভাগ । ৯৫ সংখ্যা। ১৮৭৯) ১৯ ফেব্রু। 



গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় সঙ্থন্ধে মতীমত ৫৫৬ 

ভ্তান্লত্ভী, ৯১২২৬৮৮5 ঘমঙ্য। 

গিরিশচন্ত্র কি তীহার “রাবণবধ+, কি তীহার প্অভিমন্থ্যবধ”--- 
এই উভয় নাটকেই রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের 
চরিত্র অতি স্ুন্দররূপে রক্ষা! করিতে পারিয়াছেন। ইছ! সামান্ত সুখ্যাতির 

কথা নহে । এক খণ্ড কয়লার মধ্যে হুর্ধ্যের আলোক ত প্রবেশই কমতে 

পারে নাঃ কিন্তু একখগু শ্ফষটিকে শুদ্ধ যে হুর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে 
পারে এমন নয়, আবার ক্ফাঁটিকাগুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত 

হইয়া হুর্ধ্যের মহিম1 ও শ্রুটিকের স্বচ্ছতা! প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গির্রিশ- 

বাবুর কল্পনা সেই স্কটিক খণ্ড-_-এবং তাহার "অভিমন্থ্যবধ* ও "ঝাবপরধ” 
. প্রকৃত রামারণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্শিপুঞ্জ। 

৫ই আশ্বিন (১৮৮৪) সশিষ্য শ্রীরামকৃষ্জদেব “চৈতগ্তলীলার” অভিনয় 
দেখিতে ষ্টার থিয়েটারে পদার্পণ করিয়াছিলেন । অভিনয়াস্তে ভক্তদের 

মধ্যে কেহ কেছ জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

“কেমন দেখলেন ?”-- 

ঠাকুর হার্সিটিত হাসিতে উত্তর করেন-_. 
“আমল নকল এক দেখলাম” 

[ গ্রীমকধিত মরামকু কথামূত' দ্বিতীয় ভাগ ] 

ম্বিলহজস্তন-__ 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন__ | 
শবিহ্বমঙ্গল সেক্সপিয়রেরও উপরে গিয়াছে, অমি এরূপ উচ্চভাবের 

গ্রথ কথন'ও পড়ি নাই।” 
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বঙ্গবালী ২১ ভাদ্র, ১৩০০৯। ভ্রান্তি নাটকের অমস্থাম্ত মণি..." 

বন্থুমতী ১৩০৯, ২১ভাদ্র। আর রঙগনাল, গঙ্গা কবির অপুর্ব স্ৃষ্টি ; 

এমন স্বার্থত্যাগ বাঙ্গাণী একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবেকি? একদিকে 

স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ,_আর একদিকে স্বর্গের পবিত্রতা । দাড়াও রঙ্গলাল, 

এই অধঃপতিত বাঙ্গালীর সন্ুখেঃ তোমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিলে 

বাঙ্গাপীর শ্রী ফিরিবে!"*'রঙ্গণাল নিজে গিরিশবাবুঃ চির প্রশংসিতের 
আবার কি বলিয়! প্রণংনা করিতে হয় জানিনা । 
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সাহিত্য সংহিতা১৭ম থণ্ডঃ ৩য় মংখ্য1--ইহা। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাট ক বাংল। 

ভাষাগ্ন অগ্ধ।(প প্রচারিত হইয়াছে বণিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। 
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399017581, 50721601312. গিদিশবাবু ইতিহাসের 

মর্বযাদা রক্ষা করিয়াছেন? 'নরগুশ অধিকারের দোহাই দিশা, কাঁপি 
চালিয়। ইতিহাস বিকৃত করেন শাই...কগিমচাত। এবং তাশর জহর, 

চাঁচী কবি-কল্পনা হইয়া ও, ইতিশাস ধরিয়া কুটিয়। উঠির়াছে। 

“সময়” ১৮ ফান্কুন ১৩৩২ 1--সিরাজদ্দৌথা দেখিবার সমস্থ পাশ্চাত্য 

নাট্য রাজ্যেশ্বর পদ্বিতীয় রিচার্ড” নাটক আমাদের স্মৃতিপথে উদিত 

হইয়াছিল । সেই নাট্যেও বিশ্বাসঘাতক আন্না, ইংলগের রাজা 

নিরীহ দ্বিতীয় রিচার্ডির রাঙগযগ্রাস ও হতভ্যাসাধন করিয়াছিল। কিন্তু 

হদপেক্ষ। গিরিশচন্দ্র কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। 
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০স্পন্যন্ ক্ষিন্কা গুঞ্ব 

গিরিশচন্্রকে আমি মহাকবি বলি. কেন? ধার করিভী ধ্ নাই, 

প্রাণ নাই, সে কৰি অধিক দিন বাচে না! মহাকবি ৰলি কাকে ? বার 

৭ 



৫৬৮ শিরিশ-প্রতিভ। 

কবিতার, গানে, রচনায় ধন্প আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির খোশ 

হ(ছে-তাহাকেই বলি সহাকৰি। আমি আমার “নারায়ণ” পন্ধে 

দেখাইয়াছি---কবিতার মধ্যে জাতীয়ভার কতবার উত্থান পতন হইস্থাছে। 
চণ্ীদাসের পর মহাপ্রস্থুর সময়ে এইভাব বিশেবরূপে জাগি] উঠিসাছিল। 

তাহার পর আবার ভারতচন্ধেব সময় অনেকটা মপিন হইয়। যায়, পরে 

রামপ্রলাদে তাহ! জাগিয়। উঠে, আবার মণিন হইলে গিরিশ ঘোৰে তাহ। 

জাগিয়া উঠঠিয়াছিল । গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গানে আমরা 
জাতীয়ত। প।ই, বাঙ্গলার প্রাণ পাই, দেশের একটা স্বরূপ শুত্তি দেখিতে 
পাই-্আর ধর্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রন্কষ্ঠ পথ খজিয়। পাহ! 

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে জামার আস্থা নাই। কলা--কলাই, 
ইহার অপর মহৎ উদ্দেন্ত নাই এই যাহাদের অভিমত--তীহার! ঘোর 

জড়বাদী, ভারতবর্ষের “কালচার* সম্বন্ধে তাহার্দের বলিবার অধিকার নাই। 

ধঙ্দ ও জীবন অচ্ছেন্ক, ধিনি একের নহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি 

উভয় দিকই হারাইয়! ফেলেন! এই টবশিষ্ট্যেই পিরিশচজ্জকে বশের 
অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিক1 ব1 সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। 

তিনি দেশবাসীর ধখার্থ পরিচয় পাইয়। দেশীয় ভাবে খাটি দেশের ভাষার, 

দেশেস্্বাঙ্গালাস্ব বলিস।ই দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেনঃ দেশবাসীর 

প্রাণের কথ! ফুটাইয়। তুপিয়াছেন। এই জন্তই গিরিশ মহাকবি--দেশের 

সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বেশী দেরী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্গাত্যজাতি 
এই বাঙলার আপি] বিভ্ভালয়ের ছাযের ন্তা আমাদের ধর্ঘ, সাহিতা, 
কাবা ও নাটক আলোচন। করিয়া! আপনাদিগকে ক্কতার্থ ও গৌরবান্িত 

মনে কক্জিবে। তখনই তাহার! গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে- 

বুঝিতে পারিৰে তিনি কত বড় ! | 



একাদশ অধ্যায় 

লক্শমত্দেঞ গিল্িশেণল্ল আমল 

বর্ধমান অধ্যায়ে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে যত নাট্যাাভিনর হইক্লাছে, তাহার 
স্থান 9 প্রথমাভিনম বন্রনীর তারিখ সন্লিবিউ হইল । সহন্ত অধ্য।ক় পাও 
রিলে রঙ্গমঞ্ধে গিরিনের অভ্ভাদ্স্। গিরিশের প্রতিতার বিকাশ এবং 

গিরিশের অভাবে বঙ্গমঞ্চের ক্ষতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 
ভাঁরিণ,****১*৭১৭০০০০৪০০০০, থিয়েটার ***১.১**০**০, *০***লটক 

১৭৯৫-_-২৭ নভেম্বর******বেঙ্গলী থিয়েটার" **ছচ্মত্ম্খ্্পি » 

শুক্রবার (ডোমতলী ) 

১৭৯৬--”২১ মার্চ সেো'মবার***উ*প্ছগ্ববেশ ও 15০55 29 156 789৮ 8)০৫6০1, 

১৮২১শ ***কলিরাজার যাত্রা******( প্রহসন ) 

*],079610£ ন।মক একজন রুবিয়। দেশীয় পর্যটক ( ভাগ্যান্বেষী ) 

81006৮ ?176299এর আদর্শে ও নিকটুগ্, ডোম্্লেনে (বর্তমান এজ র1 

টে) গোলকনাথ দাসের সহায়তার 101505186” নাটকখানি 

বঙ্গানুবাদ করাই তাহারই সহাক্সতাগ “বেঙ্গলী খিক্লেটার” বা লেবেডফের 
বৈ 1626৩ রঙ্গমঞ্ধে এই অভিনয় উপরোক্ত ছুই তারিখে 

করান। প্রথম রাত্রে থিয়েটারের মুল্য হয় ৮২ ও ৪২ এবং দ্বিতীয় 

রঙ্গনীতে প্রতি সিটের মুল্য ১০২1 শ্্রীলেকের ভূমিকা স্ত্রীলোক 

ছবারাই অভিনয় করান হয়, এবং গোলক বাবুই ৫1৬টী অভিনেত্রী জোগাড় 
করিয়া দেন। লেবেডফের থিয়েটারের পূর্বে ইতরাজদের ৭৮৮5 

17009০* পলাশীর যুদ্ধের সময় সময় অভিনয় করে এবং পরে 08136৮ 

থিয়েটার ১৭৭৬ খৃঃ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যাস্ত এবং মিসেন ব্রিষ্টোর 

থিয়েটার ১৭৮৭-_-১৭৯৯ পর্্যস্ত অভিনয় করে। লেবেডফের নিউ ৰা 

বেঙ্গলী থিয়েটার এই তিনটী বঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠানের পরেই স্থাপিত হয়। 



৫৭৩ ্ গিরিশ-প্রতিভ। 

[জনৈক ইংরাজের চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা আগমন । ] 
এই সময়ে নানারূপ কুরুচিপূর্ণ প্রহসন সর্বত্র অভিনীত হুইতে থাকে । 
১৮৩২-- প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্ফুথিয়েটার কর্তৃক ডাক্তার 

হোরেস হছিমেন উইলসনের অনুদিত ভবভূতির উত্তররাম-চরিত ( ইংরাজী 
ভাষায় ), জুলিয়ান সিজার ( পঞ্চম সর্গ.) ও 130)106 901১6210903, 

১৮৩৩--স্টামবাড।র “দি নেটিভ থিয়েটার” কর্তৃক বাবু নবীনরুধঃ বসুর 
উদ্ঠোগে ও বহু অর্থ ব্যয়ে ভারতচন্দ্রের প্ল্বি্যা স্রস্কল্* 
অভিনীত হয়! 

স্ন্দর--শ্টামাচরণ বন্দ!পাধ্যায়, ( বরাহন্গর ) বিচ্যা-রাধামণি। 

মালিনী--জয়হুর্গা | 
১৮৩৭-_ডেভিড্ হেয়ার একাডেমিতে সংস্কৃত ও হিম্দুকলেজের ছাত্রগণ 

কর্তৃক সেক্সপিয়রের কতিপয় নাটক অভিনীত হয়। 

১৮৪৯ থুষ্টাবে--মে্রপলিটান একাডেমীতে জুলিয়াস সিজার । 
ইক টিকেটের মূল্য গ্রহণ করা হয়। ] 

১৮৪৯ খুষ্টাবে-_বারাণনী ঘোষ স্রাটে--ভুলিয়াস সিজার । 
১৮৫৩---১৮৫৫ থৃষ্ট1ব্ে-ওরিয়েন্টল থিয়েটার কর্তৃক-_ 
ওথেলো, মার্চেঞ্চ অব্ ভেনিস, চতুর্থ হেন্রী অভিনীত হয়। মিঃ 

ক্রিঙ্গার শিক্ষাদান করেন, পোপিরা-_মিসেন্ গ্রে। প্রিরনাথ দত্ত, দীননাথ 
ঘোব, 'দীতারাম ঘোষ ভূমিক! গ্রহণ করেন এবং পরে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় ও যোগদান করেন। 

১৮৫২--ভানুমতীর চিত্ত-বিলাস--( 119:01)276 ০0£ 90199 হইতে 

অনুর্দিত ) [ অভিনীত হয় না ]। 
শত 

01011175099 11)69619 ১৮১৩, ২৫ নভেম্বর হইতে ৩১শে ১৮৩৯ । 

সান্থচি থির়েটার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্ধে প্রৃতিস্তিত হইয়া ১৮৪০ পর্যন্ত থাকে । 

শরন্ধাষ্পদ যোগীন্দ্রনাথ বনু মহাশয় যে পিখিয়।ছেন সীল্জুচি থিয়েটারের 

"আদর্শে হিন্থু-িয়লেটার ও নবীনবাবুর থিয়েটারের ছুচনা, তাহ! ঠিক নয়। 

এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমরা মত্প্রসীত *[1156077 ৪2৫ 

[06810110806 0 019 [5800911 98৪০” এ আলোচন। করিয়াছি। 



রঙ্গমঞ্ে শিরিশের স্থান ৫ধ5 

- ১৮৫২-৮*ব্ভককোজভ কন নাটক ( তার16দ শিকদার )__ 

১৮৫৭ মার্চ-_কুলীন কুলপর্বস্ব নাটক (রামনারাপ্ণ তর্করগ) 
[ জোড়ার্সাকো।--চড়কডাঙ্গ। ( বর্তনান [82019 08861 1১০91) এ] 

কুলাচাধ্য--মহেন্ত্র মুখোপাধ্যায় । পরবন্ধী দেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার 
বেহারীগাল চট্টোপাধ্য।স্গ একটা স্ত্রী-ভুমিকায়। পণ্ডিতগণ-_রাজেন্ 
বানাঞ্ডি, জগৎ ছুলভ বসাক। 

১৮৩৭--না৮৮-৮( পরের দিন )- শকুন্তুল! | 
ছাতুবাবুর ( আশুতোবয দেবের বাড়ীতে ), নন্দকুমার রান্ধ কর্তৃক 

অনুরদত। শকুস্তলা--খরতচন্দ্র ঘোষ (পরে বেঙ্গল থিয়েটারের স্বব্বাধি- 
, কারী), ছক্সস্ত-প্রিয়মাধব বনু মল্লিক, অনুসথয়া--অবিনাশচন্ত্র ঘোষ, 

খষিকুমার--মহেন্দ্র মুখার্জি, প্রিরঘদা--বেহারী চট্টোপাধায় । 

ন্বিতেেযাণ্৩লাহ্হিজ্বী শ্থিম্লেউজ।ল্ল_ 
১৮৫৭--৯ই এপ্রিল__কাপী প্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্টিত_ 

বেণী-সংসার--(রামনারায়ণ তর্করত্ব--ভট্টনারারণ হইতে ) 

ভাম্ুদতী--কালী প্রসন্ন সিংহ ( বহুমূল্য পোব।কে ) 

১৮৫৭--সেপ্টেপ্বর “বিক্রমোর্বণী” কালী প্রসন্ন ও উমেশচন্দ্র (টে 
৬৮, 0, 13908:160 ) অভিনয় করেন।” 

রাজ। পুর্ূরব।___কাণী প্রসর্ন সিংহ। ৮ 
এ মালতীমাধব ও সাবিত্রী সত্যবন। 
*11910196% 1991)51) 01). ৯০॥ (19৮) 55 10158177196, 19৮, 

1১:569]) 01), 51052007000 25140895204 310, 51৩00187050] 

১৫) (20160: “3117101৭) 5৪010070118, 

০-বলগ্াছ্ছিল্জা থ্রিস্লেজাল্ল 

১৮৫৮-৩১ জুসাই, পণ্ডিত রামনারায়ণ অনুদিত---বত্রীবলী (শ্রীহর্ব)। 

£3-*[ ইহাই প্রথম নাটক পদবাচ্য গ্রন্থঃ বিস্ত/রিত আলোচন। [31501 

০£ 0১ 38255 এ করিয়।ছি ][ অভিনয় হইয়াছে কিন প্রমাণ নাই ] 



৫৭২ গিরিশ-প্রাতিত। 

কেখবচন্র গাঙ্গু লী-বিদূষক । শ্রিরনাথ দতত--রাজ! উদকধন। রাজা 
ঈশ্বরচন্জ সিংহ-_:সলাপতি । গৌরদাস বগা'ক--যৌগন্ধরায়ণ । হেমচক্ 
মুখার্জি দাগরিক1। অবোর ঢাগরিয়া-_সসঙ্গতা। নটা--চুণিলাল বন্থু। 

১৮৫৯, ওর! সেপ্টেথর--স্পণশ্ি৪1-( মাইকেল মধুত্ণন ) 

রাজা ষধাত্তি--প্রিয়নাথ দন্ত। বিদুষক-_ফেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাক় । 

গুক্রাচার্যা-দীননাথ ঘোষ | কশি---শরতন্্র ঘোষ । সভাসদগণ-_. 

বীজইমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজ।) (রান্জন্্রল।'ল মিত্র, পরে রাজা )। 

বকান্ছুর--দাজ। ঈশ্বরচজ্গ সিংত | শর্ষিঠা-কিফ্ধন মুখাজ্জি। দেবযানী-. 

“হুমচজ্জ মুখার্জি: 

১৮৬*--একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বো ও 

পল্লাবী নাটক মাইকেল কর্তৃক বেগগাছিয়। থিয়েটারের জন্ত রচিত হয় 

কিন্ত অভিনয়ের পুর্বেই থিয়েটার বন্ধ হইয়! যায় । 
১৮৬* খৃঃ-( অনুমান) সিরিয়্াপটিতে ৬গোপাললাল মল্লিকের 

বাটাতে কেখব সেন মহাশয় কর্তৃক অভিনীত নাটক-- 

(৯) বিধবা বিবাহ ( উমেশচন্জ্র মিজ্র )। 

(২) নন বৃন্দাঝন--(ণচারজীৰ শর্স? নামে কেশব রচিত )1 

্ পাহাড়ী বারা_-কেশব বাবু। 

স্বীভনদুঞ্প্সি লাউউক্কি 

দীনবন্ধু মিত্রের এই প্রপিদ্ধ জাতীয়তা-উদ্দীপক নাটক ১৮৬৯ খুাবে 

ঢাক1 হইতে প্রকাশিত হয় । শপ্রথমাভিনয় রজনী 

১৮৬৯--পুর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ঢাকা (186 13076% 900০ ) 

স্পাহ্ুুল্লিস্লীহ্বাউা! শ্রিত্স্লিক্টাল 
[ মহারাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ] 

১৮৬৬--৬ই জানুয়ারী--বিগ্যাস্থন্দর (অশ্লীল অংশ বর্জিত) যেমন কর্ণ 

তেমন কফলঃ বুঝলে কি ন। (প্রিয়ন।থ বন্থু মলিক ) মালতী মাধব, উতয় 

সঙ্কট, চক্ুদান (প্রহসন ), মাগবিকাগিমিত্র, কুক্সিণীহরণ, [ অধিকাংশই 
মহারাজ? প্রনীত'] রসাবিষ্কার-বোধক ( সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর )। 
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ঘপাথুরিরাঘাট। থিফেটারের কথ গুনিষ।ই গিরিশের 'আভিনয়ে 

লোকরঞ্নের স্পৃহ। জাগে। কেননা এই সমস্ত ধন।ঢা (০:13605৮ ) 

গৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল ন1। 

০জ্ঞান্তাত্নাক্কো। হিতেস্জিউ্গালল [১৮৬৭ খৃঃ অঃ] 
[ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঝড়ীতে ] 

১। নব নাটক (রামনারায়ণ)। ২। মানমধী। 

কুলীন বিবাহের দেষ দেখাইয়া "নব নাক” রচিত হয়। 
অক্ষয় মন্জুমদার--গবেশ বাবু। 

ইহ!র বছবৎসর পরে-_-অলীক বাবু, হঠাৎ বাবু, বাল্সিকী-গ্রতিভা 

' ও রাজা ও রাণী প্রহৃতি নাটক ঠাকুর বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছে । 

০স্পাভ্ভাল্বাজ্কান্ল ওরাই ত্ভিউ হিিস্লেভিউক্ক্যারল 
[ শোভাবাজার রাজবাটীতে ] 

১৮৬৬ একেই বলে সভ্যতা টি জার 
২৮৬৭--১১ই ফেব্রুয়ারী--কৃষ্ণকুমারী নাটক 

ভীম সিংহ--বেহারী চট্রোপাধ্যায় [কালীগ্রসন্ন সিংহের অভিনয় করিবার কথা 

ছিল] বলেন্্র--প্রিন।থ বন্থু মল্লিক । কুষ্কুমারী--কুমার ত্রজেজ্ছ কৃ । 
১৮৬৮--পন্মাবতী--( মাইকেল ) ০ 

০ম্বীন্বাক্ঞান্ল ০ম্বক্রচল থিস্সেট্টান্ 
১৮৬৮৮ হর্গাপুজ। ) রামাভিষেক নাটক (মনোমোহন বনু) 

কৌশল্যা--চুলীলাল বনু [ বেলগাছিয়ার নচী ] 
১৮৭১স্্সতীনাটক--( মনোমোহন বন্ধ) 

দক্ষ ও শিব--চুণীলাল বসু, শাস্তিরাম--মতিলাল বম্ছ, 

নারদ-্প্রতাপ ব্যানাঙ্জি। 

১৮৭৪---হরিশচন্ত্র--( মনোমোহন বনু )) 

ৃ এই অভিনয়ের পরেই চুদী বাবুর স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুজের মৃত্যুতে 

খিষ্কেটার বন্ধ হয়। হরিশচজ্--চুগীলাল। ১ 



৫৭৪ গিরিশম্প্রতিতা. 

কর়লাঘাট। হেমেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে । 

১৮৬৭ ২র! নভেঙ্গর-_কিছু কিছু বুঝি (প্রমন)-_[*বুঝলে কি না?” 
প্রত্যুত্তর ]। 

দস্তবক্র _অর্দেন্দু শেখর | চম্দনবিলাসী--ধর্শদাস স্ুর। 

হুন্বাচম্বাজাল্ল এক্স্জ্িন্জোল্স শিজ্জেজ্ঞান্ 
১৮৬৯ অক্টোবর--৩লএ্রম্লালল এক্ষাকল্লী [দীনবন্ধু মিত্র) 

নিমটাদ-__গিরিশ5ন্দ্র ঘোষ । অটন- নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো। কেনারাম-- 
অধ্রেন্দুণেধর। কুমুদিনী-__-মমুতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), জীবনচন্ত্র-_ 

ঈশান নিয়োগী। রাম মাণিক্য-_রাঁধানাধন কর। কাঞ্চন__নন্দলাল ঘোষ। , 

নকুড়--মহ্েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

১৮৭০--বিয়ে পাগল! বুড়ো-( দীনবন্ধু) 

রাজীৰ মুখুয্যে--মর্দেন্দুশেখর | 

১৮৭১-_জুলাই নীলান্বভ্ভী* ( দীনবন্ধু) 

্যাল্নেতশ শ্িস্সেক্ঞানল্ল 

ও্রঞথম্স ান্যতিনিক্ষ থ্থিস্সেজান্ল 

, জোড়ানাকে! মধুম্দন সান্যালের বাড়ীতে 

১৮৭২--৭ই ডিসেম্বর ভ্বীতশক্পর্পি 

*কোন্ সময়ে ন্তাসনাল থিছ্েটারের নামকরণ হয়, তাহ লইপা অনেকট। 

মতভেদ আছে। অনেকে বলেন নীলদর্পন থিয়েটারের সময় হ্যাসনাল 

নাম দেওয়া হয়ঃ আর গিরিশবাবুর সহিত স্তাপনালের কোন সংশ্রব ছিল 

না। “বিশ্বকোষ” এই মত সমর্থন করেন। অনেকে অনুমান করেন, 

বগীয় ব্যোমকেশ.মুস্তফি অর্দেন্দুবাবুর জোষ্ পুত্র)মহাশয়ই উচ্থার প্রঙ্জালর” 

শীর্ঘক প্রবন্ধের রচয়িত1) আবার অনেকে বলেন ঝাগবাজারের এেচিয্ার . 

থিয়েটারই স্তাসনাল নাম দিয়! স্থায়ী ঠ্েঁঙ্গে লীলাবর্তী' অভিনয় করে। 



রঙ্গমঞ্জে গিরিশের স্থান ৫৭৫ 

উড, গোলক বনু ও সাবিত্রা--অর্দেন্দুশেখর। সৈরিন্বী--অমৃতলাল 

ৰন্থ [নাটঢাচার্যা]। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী-_মভেন্্ বন্গ। তোরাপ-_মতিস্থর | 
পপ সাপ 
এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র নিজে কিছু বলেন নাই । আমরা স্বর্গীয় অর্দেন্দু- 

শেখর মুস্তফি মহাশয়ের কথাগুলি নিয়ে উদ্ধত করিলাম £-- 

[ “রঙ্গভূমি” ৬ই মাঘ ১৩০৭ শনিবাণ, “অন্ধেন্দু বাবুর বক্তৃত।” শীর্ষক প্রবন্ধ] 

“অনেক দিন রিহান্যালের পর ১৮৭১--১২৭৮ সালের বর্ষাকালে 

রাজেন্্রনাথ পাচুলর বাড়ীতে আমাদের “নিজের ষ্েজে' লীলাব্তীর প্রথম 

ভিনয় হ'ল। এই অভিনয়ে মতিবাবু, মহেন্দ্বাবু মার হিঙ্গুল প্রথম 

অভিনয় করেন। রােন্দ্র নিয়োগীর কনসার্ট বাজে । এই সময় কোন 

কোন দিন রায় বৈকু$নাথ বন্থু বাহাদুর মামাদের দলে ঢোল বাজানেন। 

এই সময় হিন্কুমেলার নবগোপাল মিত্র আমাদের দলে যোগ দিক্সেছিলেন । 

তিনি অভিনয় করতেন ন। বটে, কিন্ত দেখাশুনার সাহাব্য কর্তেন। 

একদিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী নগেন্তর, রাধামাধব, মতিলাল সর, ধঙ্দাস, 

যোগেক্জ্র মিত্র ' আর আমি ঝসে আছি । কগ। উঠল থিয়েটারের কি নাম 

দেওয়া হবে? নান। জনে নান! নাম প্রস্তাব করলে। নবগোপাল বাবুর 

স্ভাসনাল নামটার উপর ভারী ঝোঁক ছিল। তিনি যা কিছু করতেন 
তার নামে ন্তাসনাল নাম যোগ করে 'দিতেন। এই জন্য আমর! তার 
নামই প্ন্যাসনাল নবগোপাল” করে নিয়েছিলেম। নবগোপাল বাবু আমাদের 

থিয়েটারের নাম 11079 09%10062 96101021709%99 রাখবার 

প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত 021০169% টুকু বাদ দিয়ে 

কেবল ৭19 [26101811179 রাখ! হয়। প্রথম দিন এ নামেই 

অভিনয় হয়। 28 
রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে পর পর তিনট! শনিবার তিন অভিনয় হয়! এ 

অভিনয়ে শ্িল্ট্িশ্পল্বান্বু ললিতের (হিরো), নগেন বাবু হেমচঞ্জের, 
যোগেক্দ্রনাথ মিত্র নদেরঠাদের, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্ীনাথের, মহেন্ত্রবাবু 

ভোলানাথের, মতিবাবু মেজখুড়োর, হিঙ্গুল খু! রঘুয। উড়ের, সুরেশচজ্জ মিত্র 

লীলাবতীর, বেলবাবু সারদ। সুন্দরীর, রাধামাধব বাবু ক্ষীরোদবাধিনীর। 
৬৮ 



৫ন৬ গিরিশ-প্রতিতা 

ৰেলবাবুস্-ক্ষেত্রমণি । নবীনমাধন-_ নগজ্জ্র বন্দোপাধাক়। বিন্দুষাধব--. 
কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । সরলতা--ক্ষেত্রফোহন গঙ্গোপাধ্যায় । যোগ 
সাহেব--অবিনাশ কর। গোপীনাথ দেওয়ান--শিবচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 

২১ ডিসেম্বর--জামাই বারিক ( দীনবন্ধু ) 

পঙ্গলৌচন- _নগেক্ বন্যোপাধ্যাক্স। চোর- _অগ্ছেন্দু বাবু। 

১৮৭৩---৪ঠ জানুয়ারী--নবীনতপস্থিনী ( দীনবন্ধু) 

রাজ1--নগেজ বন্দোপাধ্যায় । জলধর--যুস্তফী ) বিয়--অনুস্তলাল 

বন্ধু । কামিনী- ক্ষেত্রবাবু । বগী--মভেন্দ্রবাবু। 

৮ ফেব্রুয়ারী--নয়শে। রুপেয়া (শিশির কুমার ঘোষ ) 
ছাডুলাল-মুস্তফী । রগ্রন--অমৃত বস্থু। সবশাক্ষেত্রবাবু। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী--ভারত মাত। 
[ ভারত মাতা” মহেজ্ বন্গু, ভারত সম্তান--অমূত বস্থ ] 

ষুস্তফী সাহেৰক। পান্ত। তামাস!”৮( দেবকাসণকে ব্যঙ্গ করিয়া ) 
২২ ফেব্রুয়ারী-্-কষ্খকুমারী নাটক (মাইকেল) 

তীষ মিংহ--গিরিশচজজজ ঘোষ । বলেন্দ্র সিংহ--নগেজ্ছ্নাথ বন্য্যো- 

পাধ্যায়। ধনদান--অর্ধেন্দুশেখর। সতাদাস--মতিলাল স্থর ৷ বিলাসবত্তী-- 

অমৃতলাল (বেলব1বু)। কষ্কুমানী-- ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৷ অহল্য--" 

মহেক্্ বু । জগৎসিংহ- কিরণ বন্যোপাধ্যায়। মদনিকা--অমুতলাল 

বন্থু। 'নারারণ মিশ্র--গোপাল দাল। 

ক্ষে্বাবু রাজলস্দ্ীর অংশ, আর আমি হরবিলাসের অংশ মার একটা 
বি এর আংশ অভিঙ্গর় করি । এই ঝি এর অংশ গ্রন্থকার যা রেখেছিলেন 

ত৷ বাদ দিয়ে আমি মেদিনীপুর অঞ্চলে ভাষায় অভিনয় করি। স্কাশনাল 

থিয়েটারে অট্বতনিক ভাবে এই শেষ অভিনয় । 

হ"অধ্ডেন্বু নাট্যপাঠাগারের” কর্তৃপক্ষের সৌজগ্ে প্রঙ্গূদিশ 
পাইয়াছিল'ষ । 'এখনও সে কাগজ পাঠক দেখিতে পাইবেন । 

এই সহয়ে মিসেস্ লুই প্রথমে টাউনহলে অভিনয় দেখাইয়! ময়দানে 

(চৌরঙ্গী রোডের উপর) রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন । তাহাই প্লুইস্ থিক্পেটার” 

নাষে খ্যাত।, 



রঙ্গমঞ্ধে গিযিশের স্থান €খন 

৮ই মার্চ--বুড়ে। শালিকে ঘাড়ে বে (দীনবন্ধু) 

বুড়ে।-অদ্ধেন্দু। বেলবাবু--কড়ি । 
১৭ই মে-ক্ক০প। ভন্যুচ ওঠ চলা পিরিশ কর্তৃক নাটকাকাযর়ে পরিণত 

(রাঙা রাধাকাস্ত দেবের বাড়ীতে ) 

নবকুমার--মহেন্দ্রবাবু । কাপাগিক--মভি সুর । 

১৩ই ডিুসম্বর--হেমলতা নাটক (হরলাল রায় ) 

লন্ভযলগাস্্মহেজ বনু । হেমলতা-ক্ষেত গঙ্গোপাধ্যায় | 

রাঁধাগাঁবিন্দ কর (পরে ডাক্তার মার, জি+ কর )। 

২*শে ভিনেক্ষ-কনলে কামিনী (দীনবন্ধু ) 
বকেথ্র-্অমৃত বহু 

ন্বেক্তশ খিতস্নউাল্ল এর বি 
৯১ বীডন স্ট্রীট 

| শরচ্চন্ত্র ঘোন ও বেভারীলাল চট্টোপাধ্যায় মছাশকের উদ্ভে গে] 

১৮৭০--১৬ই আগ শর্িঠ।- মাইকেল) 

দেবিক1 ও দেবনানীর ভূমিক! মহিল কর্তৃক অভিনীত হন্ন। 
২৩ মাগষ্ট-নায়কানন (মাইকেলু ১। কবির মৃত্যু ২৯শে জুন । 
২*শে অক্টোব্র-__ছুর্গেশনন্দিনী 

[ গত সিংহ--শরৎ ঘোষ 08) 1)0758-920% ] 

বিধবা--- 

১৩ই ডিসেম্বর __ইস্, মোহান্তের এ কি কাজ? 
মোহান্ত--বেহারীলাল চট্ট্রেপাধ্যায় | 

৫ঞ্রাকউ্ ন্যানন্বাজ শিস্সেউান্ 
৬ নং বীডন ফ্রীট 

১৮৭৩--৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা-- 

৩১শে ডিসেম্বর--কামাকানন। 

১৮৭৪--মোহাস্তের অন্গতাপ--. 
মোহান্ত--মহেক্ররন্থ) এল।কেশীর বাপ-মবৃত বন 1, 

নায়ক-্অমূৃত বন্ধু । 



৫৭৮ __ গিরিশ-প্রতিভা 

*১*ই জাহ্য়ারী--"আমি তে উন্মাদিনী” শ্ীশ্রীনাথ চৌধুরী 
৬১৭ই জানুয়ারী--কুসুমকুমারী ৮ € 00101961116 ) 

*২৪শে জানুয়ারী--প্রণয় পরীক্ষা নাটক (মনোমোহন বন্থু ) 

১৪ ফেব্রুয়ারী-_শুঘ্মপীভিশ্ভ্বী । 1 | 

[ গিরিশ কর্তৃক নাটকা্কাঁরে পরিণত ] পশুপতি--গিরিশ ঘোষ। 
মনোরমা-ক্ষেত্র গাঙ্গুলী । হাধীকেশ-_অর্ছেন্ছু মুস্তফী, হেমচক্্র--নগেন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছ্িগ্থি ঈয়-মমূতলাল বসু, ব্যেমকেশ--অনৃত মুখোপাধ্যায়, 

মাধবাচার্যা--মতিম্থুরঃ বক্কিয়ার খিলিঞ্গি--মহেজ্ বস্থু । 
গ্রেট হ্যাসনাল 

৬ বীডন সীট 
৭ই মার্চ ন্বিজ্ননল্রন্ক 

(গিরিশ কর্তৃক রূপান্তরি 5 ) 

নগেন্্--গিরিশ । 

১৯ সেপ্টেম্বর” 

“সতী কি কলক্ষিনী” গীতিনাট্য 

( দেবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 

রাধা-স্রাজকুমারা, বৃন্দ।--ক্ষেত্র" , 

মণি দেবী, কৃষ্ঃ-_মদন বন্ধন । 
ওরা অক্টোবর--পুরুবিক্রম 

( জ্যোতিরিন্দ্র ) 

আলেকজাগা র-স্নগেজ্বাবু 

পুরু-_মহেক্্রবাবু 

রাণী এলবিলা--ক্ষেত্রমণি | 

বেঙ্গল 

৯১ বীডন গ্রীট 
১৪ মার্চ--বিদ্ানুন্দর 

মাপিনী--গোলাপস্থন্দরী | 

১১ এপ্রিল--রুক্সিণীহরণ 

৬ই জুন--নবনাটক 

গবেশ--অক্ষয় বাবু। 

২২ আগষ্ট--পুরুবিক্রম 
পুরু-স্শরতৎ ঘোষ 

রাণী এীলবিলা--স্থৃকুম।রী 
আলেকজাগার--হরিদাসবাবু । 

৪" শ্রদ্ধেয় অমুত বন্থু বলেন 
“পুর বিক্রম” গ্রেট ম্তাসনাণে 
প্রথম অভিনীত হয় । বোধ হয় 
নির্ধ।রিত দিনে বেঙ্গগ থিয়েটারে 
অভিনীত হয় নাই। | 

* এই তিমথানি পুরাতন জোড়ার্সাকোয় অভিনীত হয়। 

+ ১১ই ফেব্রুয়ারী শিশির কুমার ঘোষ রচিত প্ৰাঞ্জায়ের লড়াই” 
“০০্বক্তন থ্িথিক্সেউ্ঠাতভর”" অভিনীত হয়। এই সময়ে 
শীলেদের সহিত হগ, সাহেবের বাজার লইক্! লড়াই ও দাঙ্গ। হয়। 
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রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান 

গ্রেট গ্ভাসনাল 

১৩ অক্টোবর--রুদ্রপাপ * 

[হরলাল রার প্রণীত ম্যাকবেখের * 
অনুবাদ] 

ম্যাকবেখ__নগেন্তর বন্দ । 

১৪ নতেম্বর--্আনন্দ কানন 

(গীতিনাটা ) 

( লক্্ীনারায়ণ চক্রবর্তী) 

১২ ডিসেম্বর-ন্শত্র সংহার ব৷ 

বেনী সংহার (হরলাল রায়) 

, ২৬ ডিসেম্বর--বঙ্গের সুখাবসান 

১৮৭৫ 

২র! জানুয়ারী--শরং সরো।ঞিনা 

( উপেন্্র দাস) 

শরৎ--মহেক্র বনু, 

সরোজিনী--রাজকুমাদী 
স্বকুমারী--গোলাপ 

30106100 8121) গোষ্ঠবিহারী 

দত্ত 

২* ফেব্রুযারা-_নগনলিনা 

১৭ এ'প্রন--তিলোত্তমা-সম্তব 
(মধুহ্দন ) 

২৪ এপ্রিল-্্সাক্ষাৎ দর্পণ 
৮ মে--নন্দনকানন (গীতিন।ট)) 

১৭ জুন--হীরকচুর্ণ বা গাইকো।য়ার 
নাটক--্শ অমৃত বনু 

মলহর রাও গাইকোয়ার-_মর্দেন্দু 
* লক্ীবাই--লক্গী 

কুমারস্ষ্জগন্ধারিনী 

৫৭৯ 

বেঙ্গল 

১২ পেপ্টেম্বর--কূপণের ধন 

গ্৪ ৮ * আজমীর কুমারী 
অশ্বপৃষ্ঠে কুমারী-_-সুকুমারী | 

2১৪ নভেম্বর-স্বঙ্গের পরাজয় 

২*পে ফেব্রু--অপুর্ব কারাবাস 

(191) 01 6 1776) 

২৭ কেব্রুয়ারী-_-ওথেলে! 

২২মে-মলহর রাও গাইকোয়ার 

১৪ মাঁগষ্ট-সুরেন্ত্র বিনোদিনী 
(উপেন্ত্রনাথ দাস) 

[ পুরাতন স্তাসন।ল “নিউ বেঙ্গন 
'থয়েটিকাল ও গ্রেট স্তাসনাল 
অপেরা কোম্পানী” নাম দিয়া 
বেঙ্গল জে অভিনন্ন করে ] 

লেসী--উপেন্্র বাবু 
বিরাজমোহিনী-_নুকুমারী। 

ওর! নভেগ্বর-্্রামাভিষেক 

নাটক । 



৫৮০ পিরিশ-প্রতিভ? 

গ্রেট াসনাল 
31: 9৫০০1৩--80500569 06726:8] অমুত বনু । 

চোয়ের উপর বাটপাড়ী-- (অসৃত বন্থু) 

কর্ত।স্-মমৃত বনু, গিশী-ক্ষেত্রমপি, নারাণ-স্মহেঙ্ত্র বনু । 

২৫ সেপ্টেব্বর-.কনকপক্ম (হরলানল রায় ) 

হন্স্ত-অমৃত বনু, শকুস্তল1--অগতারিণী | 
« নতেম্বর-__বুর সংহার 

২৬ ডিসেম্বর--সরোজ্িনী (জ্যোতিরিস্ত্রনাথ ঠাকুর) 

লক্ষণ সিংহ-_মতিম্থর, ভৈরবাচারধ্যস্পগোপালদাস) বিজ্ঞয়--. 

অমৃত বনু, রপণবীর- মহেন্্ বু । 

৩১ ডিসেম্বর--স্ুরেন্্র বিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস) 
স্থরেজ--মহেন্দ্র বন, বিরাজমোহিনী--মুকুনারী; হরিপ্রিয়- 

ধ্মদাঁস, ম্যাজিষ্ট্রেট--অমৃত বহ্থু। 

১৮৭৬ 

৮ই জানুয়।রী--প্রকত বঙ্ধু (ব্রজেজ্ রায়) 

১৫ জানু্স'রী-_গজদানন্ন* (প্রহসন), প্রস্তাবনা ও গান শ্সিল্িশস্শেলু। 
প্রিন্প__ মহেন্দ্র বনু, পিলী-ক্ষেত্রমণি। গজদানন্দ--লগেন্্র। 

* ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে যুবরাজ এডওয়ার্ড ( তৎপরে সম 

সপ্তম এড্ওয়ার্ড) কপিকাত পনার্পণ করেন। ভবানীপুরে খ্যাতনাম। 

উকীল ও ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশক়্ 

ুবরাজক নিজভবনে মাহ্বান কারক! কুলমহিলাদের থ্রার। বরণ করিয়! 

হায়েন। দেশে ভয়ানক হুলস্থল হয় ও হিন্কুসমান্ত এই সম্বদ্ধনার তীব্র 
প্রতিবাদ করে! হিন্ছুপেতি টু বলেন ”5010781 £661100 1085 881 

০০6৪০.” গজদানন্র প্রহসন লিখিয়। ভ্াসনাল থিয়েটারও সাধারণের 

প্রতিবাদে যোগদান করে । পিরিশবাবু যে প্রস্তাবনা পিখিয়! দেন, তাহা 

কবি হেমচঞ্জের “বাজীমাৎ* কবিতার অনেক পূর্বে রচিত । অন্তান্ত 

ছুইখানি প্রহ্সনও ইহার নামান্তর মাত্র। বল! বাহুলা গভর্ণমেনট 



রঙ্গমর্ধে। গিরিশের গান ৫৮১ 

. গ্রেট স্তাসনেল-_ 

২৬ ফেব্রুয়ারী--হচুমানচরিত ও কর্ণাট কৃমার ( গ্রহলন ). 
১ল। মার্চ--নুযেক্র বিনোদিনী ও ০1106 ০£ 710 500 3166] 

১লা এপ্রিল পক্গিনী-- 

আদর্শ সতী ব! সাবিত্রী সত্যবান (ঈতিনাট্য )। 

১৮৭৭ 

১৩ জাঙুয়ারী--পারিজাত হরণ ( অতুপককষণ মি) 

[ রামতারণ সান্যাল মহাশক়ই এখন হইতে গানে সুর সংযে।গনা করেন। ] 
৬ই আক্টোবর__ আঞ্পহ্ভ্বী (গিরিশ) 
গিরিরাজ--রামতারণ সান্যাল, মহাদেব--কেদার চৌধুরী, উ1- 

বিনোদিনী; মেনক1-_কাদগ্থিনী ৷ 

'অভিনান্দের' সহায়তার গজদানন্ন, হনুমান চরিত ও 7১০1109 ০0£ 710 200 

31766) বন্ধ করিয়া! দেন। শেষোক্ত প্রহসনে পুলিস কমিসনার স্যার ইট 
হগ ও সুপারিণ্টেডেন্ট 7,270) সাহেবকে বঙ্গ করিয়। নাম দেওয়। হয়। 

ইহার পরেই ম্রেন্্র বিনোদিনী অভিনয়ের জন্য উপেক্খ্রনাথ দাস ও 

অমৃতগাল বস্থ মহাশয়ের একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাবাস হয়, আপিলে 

মুক্তি পান ও 'ম্রামেটিক পারফরম্যান্স” বিল পাশ হয়। 

১৮৭৫ খুষটাব্বের মে মাসে “চাকর দর্পণ” নাটক প্রকাশিত হয়, কিন্ত 

অভিনয় কোথাও হয় নাই। সরকারের অভিমতে এই নাটকখানিত্বে 

নাকি চ1-কর সাহেবকে রাক্ষনরূপে পরিণত করা হইয়াছে । 

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে গোর্ঠবিহারী দত্তের সহিত গোলাপ সুন্দরীর বিবাহ । 
এখন হুইতে তাহার নাষ হয় ম্কুমারী দত্ত। শুকুমারীর বিৰাছেও 

অনেকে অসস্তই হন। বিস্তারিত আলোচনা 17156077 ০৫ 8৪ 

8৮৪০এ করিয়াছি । ০৪ কাঁগজেও অনেকবার এই আলোচন! 
হইয়াছে। 

স্থুরে্জ বিনোদিনী ও গঞজদানন্দই দ্রামোটক আইনের হেতু হয়। 

বিঙটা আইনে বিধিবদ্ধ হয় ১৮৭৬ খুঃ ১৬ই ডিলেম্বর। ৰ 



৫৮২ গিরিশশ্প্রতিত। 

১ল1 ডিসেম্বর-- সত্য ন্নাকি্শঞ্ 
( গিরিশ কর্তুক ন1টকে পরিণত ) 

মেঘনাদ ও বাম--গিরশ ।  পাবণ--অমুত মিত্র। প্রমীল1--- 

বিনোদিনী । নৃমুগ্ডমালিনী ও প্রভাপা--ক্ষেত্রমণি | লক্ণ--কেদ।র 

চৌধুরী । মন্দোদরী--কাদগ্ষিনী দাসী । বিভীষণ-_মতি সুর | কার্থিক-_ 
বেল বাবু । মদন-_রামতারণ সান্যাল । 

৯* মক্টোবর-অন্ষাল ০ম্বাশ্রষ্ব (গিরিশ ) 
রামচন্দ্র-_গিরিএ? ইন্দ্র--মহেক্জ বনু 

১৮৭৮ 

£ ভানুয়ারী_-্পভশান্লীল্র ত্র গিরিএকহৃক নাটকাকারে , 

রূপান্তরিত | ক্লাইভ--গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সিরাজন্দৌল্লা- মহেন্দ্র বন্ু। 

কগৎ শেঠ ও ঘাতক-_মমৃ্ত মিত্র) মোহনলাল-কেদার চৌধুরী। 

বেগম--লাক্্ী । বাণীভবানী--কাদন্বিনী। বৃটেনেশ্ববী-াবিনোদিপী। 

8ঠ1 মার্চ_-2দালঞ্লীভ্লা (গিরিশ ) 

১৩ জুন--সললাক্কিভ্ন বা আশ্চধ্যপ্রদীপ (গিরিশ ) 
২২ জুন_লেহঞ্েশ্পিজললিকিম্নী (গিরিশের দ্বার রূপা্তরিত) 

দগৎ পিংহ-_গিরিশু বাকুঃ ওসমান-মহেঞ্জ বনু । 

[ প্রথম রাত্রে কেদার খাবু ও কিরণ বন্দ্যো! | 

ভিলোন্ম। ও আফ়েষাবিনোদিনীঃ বিমল1--কাদন্থিনী। 

১৮৭৯ 
১ল! জানুয়ারী--কামিনীকুপ্জ (কুঞ্জবিহারী বস্থ )। 

২৬ জুলাই-_নন্দনকুন্থম [ ম্তাসনাল সম্প্রদায় ঢাকার যায়] 

১৮৮৬ 

শ্যাাভ্বভন হিথিল্জেীশল-- 
১গা জানুয়ারী__ভামির* (স্থরেন্ত্রনাথ মন্জুমদার ) 

[ গিরিশ গান মংযোজন। করেন । 

* এখন হইতেই গিরিশ পাকার সাহেবের কাজ ছাড়িয়। রঙ্গ'লয়ের 

উন্নতির জন্য প্র চাপা জঙ্কুরির ঢাপিত ম্তাসনালের স্থায়ী ম্যানেজার হন । 



রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান ৫৮৩ 

হাঁমির--গিরিশ ঘোষ, পীলা--বিনোর্দিনী, জাল মন্ত্রী-মমৃত বাব, 
ভাটস্-মছেন্জ বনু, বীলনদেব--অমূত মিত্র ৷. 

১৮৮১ 

১২ জাহয়ারা- লুল্লাতনতলীভ্ন। ( গিরিঙ্ ঘোষ) 
১৫ জানুয়ারী--ম্শিশ্নেশ্ল.ন্বরিন্বাহ্হ . 
২২ জানুয়ারী--হ্মাম্ডা ভিজ (গিরিশ ঘোষ ) 

চিত্র ভাঙ্গু--মহেন্দ্র বস্থুঃ সুরত--রামতারণ সান্যাল উদাপিনী - 

ক্ষেত্রমণি, ফুলহাসি--বিনোদিনী, ফুলধুলা--বনধিহারিণী | 

১৬ এত্রিল-_-০হ্মাজ্িজ্বী ও জ্ভ্জিজ্সী( গিরিশ ) 
সাহানা--বিনোদিনী, কুহকী--গিরিশ ঘোষ । 

& আভশাটিকিভ্ব-_ (গিরিশ) 
আলাদিন--রামতারণধাবু। শ্রী মা ক্ষেত্রমণি । 

২রা এপ্রিল- হ্মাঞ্মবীক ক 
[ গিরিশকর্তৃক নাটকে রূপান্তরিত । গিরিশ সাক্জাছান, দর্জি, 

সুদফরাস (075 01226: ), প্রভৃতি ৭টী. ভূমিকার | 

২১ মে-_ আনন্দ হলক্া,ব] আকবর-_- (গিরিশ) 

[ এই সময়ে বেঙ্গল খিয়েটারেও জ্যোতিরিজ্্নাথ বিরচিত “অশ্রমতি 
নাটক* অভিনীত হয়।] ] 

আনন্দ রছে।-গিরিশ। আকবর ও প্রতাপ--নমৃত মিত্র ।॥ মাঁনসিংহ-- 

অমৃত বনু, যমুন1--কাদশ্বিনী, মহিষী-ক্ষেত্রমণি, লহন1-_বিনেদিনী | 

৩০ ভুলাই_ স্ল্লাম্রঞ্পম্বঞ্ৰ-_ (গিরিশ) . 

রাম--গিরিশ। রাবণ--আমৃত মিত্র। লক্ষ্ষণ--মহেন্তর বসু । নিকষ।, 

কালী, হুর্ণ| ও ব্রিদটা1--ক্ষেত্রমণি । সীতা বিনোদিনী ।. বিভীষণ-.. 
অমৃত বন্গু। মন্দোদরী-_কাদশ্িনী। ইন্দ্র-্বেলবাবু। 

১৭ সেপ্টে্র--শনীজ্ভাল্ল স্যভ্বম্নীত্ন (গিরিশ ) 

 ঝাম__গিরিশ। লক্ণ--মহেম্র বনু । বানিকী-ম্থৃত মিত্র। 

৬৯ | 



৫৮৪ গিরিশ.প্রতিত। 

বশিষ্ঠ-_নীলমাধৰ চক্রবর্তী । সীতা--কাদশ্বিনী। লব--বিনোদিনী । 

নিকবা--ক্ষেত্রমণি । অঙিক্ষরাঁ_বনবিহারিণী। ভরত-_বেদবাঝু। 

২১ সেপ্টেম্বর-্্তিলতর্পণ ( অমুতবাধু) 

ৰাসসারাও--অনৃত বহু । 

২৬ নভেম্বর--্ক্ভিত্ম্ভত্া আঞ্র (গিরিশ) 
যুধি ঠির, দুর্ষেযোধন-_গিরিশচজ্ ঘোষ, অভিমন্থা--বেলবাবু। যোহিনী-_ 

কাদস্থিনী, উত্তর1--বিনোগিনী। শ্ীকষ্, জে।ণাচার্ধ্য__কেদ।ন চৌধুরী, 
কুচদ্রা-_গঙ্গাঙণি, ভীম ও গর্ণ__ অমৃত মিত্র, 'তজ্ভুন ও ডলদ্রথ-মক্জ 

বনু, ছুঃশাসন--নিলমাধৰবাবু। 
৩১ ডিলের-_ হপন্াঞ্। ্বঞ্ঞভ্ন (গিরিশ) 

রাষ--গিরিশ ঘোষ, জক্মণ- অতেজ্জ বনু। 

১৮৮২ 

স্ভামনাল 

১১ মার্চ তীত্জাল্স ন্বিম্যান্ (গিরিশ) 
বিশ্বামিজ--গিরিশ ঘোষ? রাষ--বেলবাবু, সীতা-_-োটরালী। 

১২ এপ্রিল-_জ্হবত্ফ্মিজ্ালুল (গিরিশ) 

১৫ এপ্রিল ন্লা্সেদুর ্জ্মম্বাতন-- (গিরিশ ) 

দশরথ-_অসৃত মিত্র, তরত-_অমৃত-হস্তঃ বশিষ্ঠ__নীলমাধব চক্র, 

রাষ--মহেজ্জ বন্ুঃ কৈফেরী--বিনোদিনী, সীতা- ভূষণ, জক্কণ__বেলবাবু, 
সন্বয়।--ক্ষেত্রম্ণি। 

২২ জুলাই সীতা ভ্রু নৃললঞ্প-_ (গিরিশ) 
রাধ-্্মহেজ বনু, রাৰণ ও বালী--মমুত মিজ, মন্দোদরী ও 

তারা--কাদদ্িনী, লক্ষণ--বেলবাবু, সীতা_বিনোদিনী, নুগ্ীব-- 
অস্ত বনু, হুপিখা, উপ্রচণ্ড। ও চেড়ী--ক্ষেত্রমণি | 

৭ অক্টোবর-_০ব্তাউট ভক্ত ( গিরিশ) 
২৮ অক্টোবর--হসভিশভ্থজসভনা (গিরিশ) 
২৫ ডিলেশ্বর-__ভিস্মিস (মৃত বনু) [ বেঙ্গল থিয়েটারে” ] 
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১৮৮৩ 

৩রা ফেব্রুরাপ- স্পা শ্শেন্া অআঅভ্ভ্াত্জ বাহ্ (গিরিশ) 

ভীম, ভাম্ম ও ব্রা্মণ_-অমৃত মিত্র, জৌপদী--বিনোদিনী, কীচক 
ও ছধ্যোধন-_গিবিশ, বৃতলরলা-মহেজ বনু, ভীড় ও ডোণ।চারয-_ 

কেদার চৌধুরী, হাড়িনী-ক্ষেত্রমণি, অভিমন্থ্য--বনবিহ্বারিণী (ভুদী )। 
হক গ্রচাপ জহ্রির সহিত গিরিশের মনোমালিল্ত হওয়ার তিনি 

চলিয়া যান। কেদাবনাথ চৌধুরী য্যানেজার হয়েন। “আনন্দনঠ” 

অভিনীচ হম়। জীবানন্দ--মহেজ্্ বনু, শাস্তি--বনবিহারিদী। কেদার- 

খাবুব প্ছএভগগ” নাটক প্রতাপের ক্টাসনালে' শেষ জন্িনয়। হর্যোধন-. 

কেদার চৌধুবী, জৌপনা- বনবিহারিণী, ধৃষ্ছ্যায়--মহে্ছ চৌধুরী । 

"সক জুন” 

৬৮ বীডন স্্রীট ( গুন্ধুথ প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান মনোমোহনে ) 

২১ ভু1ই--ডকন্তক্তব্যতন্ত (গিরিশ ) 

দক্ষ-__গিরিশ, নন্দী-অখোর পাঠক, ভূঙ্গী--প্রবোধ ঘোষ, 

প্র্থতি _কানন্বিনী, তপস্থিনী__ক্ষেত্রমণি, মহাদেব--অস্ৃত মিত্র, সতী-_ 

বিনোদিনী, দধিচি-_মমৃত বসু । ্ 

১১ আগই-_্ভন্যভ্তল্টিক্ত (গিরিশ ) 

ঞরব_ভূষণ,. উত্তানপাদ-__ম্ৃত মিজ। সুক্ুচি_বিনোদিনী, 

বিদুষক--মমৃত বন্থু, সুনীতি-__কাদস্থিনী । পু 

১৫ ভিমে্বর_-ভ্বভদ হন্সত্ভী (পিজিশ) 

নল--অমৃত মিত্র, দময়স্তী_-বিনোদিনী, বিদূষক--অমৃত বন 

কলি_-অঘে।র পাঠক, পুষ্ষর-_নীলমাধব চক্রবর্তী । 

২৫ ডিসেম্বর__চক্গাটুইউ ব্য আ্বা,তস্ঘ্য (অমৃত বস) 

চাটুযো-_উপেন্ত্র মিত্র, বাড়ুধ্যে-_নীলমাধৰ, বি--ক্ষে্রমণি। 

১৮৮৪ 

২৬শে মর্ড_কসতেশক্তাক্সিন্বী (গিরিশ) 

ভীমন্ত__তূনী, খুল্লনা-+বিনোদিনী, খান্রী-স্যাছঙণি। 



৫৮৬ :গিরিশ-্প্রাতিভা 

১৭ এপ্রিল- হব্রন্যক্ষেত্ঞ (গিরিশ) 

:. কর্ণ--উপেক্জ বিু-কুঘকেতু-_ভূষণঃ পল্প।বতী--বিনোদ্দিনী । 

এ - -জীল্লান্স্ভুজ্ন (গিরিশ ) 
৭ই জুন-_শেদীস্বণ৩ল ভিজা (গিরিশ ) 

শ্রীরংস-_-অহৃত- মিত্র; - চিস্তী__বিনোদিনী, বাতুল-্অন্ৃত হস্থঃ 
লঙ্ী-্গঙ্গামণি। শনি- নীলমাধব চক্তবর্তী | 

ক বখসরেক পরেই অমৃত মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃত বসু জ্ীবুক্ত 
হরিপ্রসাদ বনু, দাসু5রণ নিক্োগ। ্টারের সন্বাধিকারী হয়েন। 

.. ইরা আগষ্ট--2জ্ঞভ্ভত্যাজ্লীভ্পা (গিরিশ) 

চৈতন্ত--বিনোদিনী, নি তাই--বনবিহারিণী, প্রতিবেশী-্অমৃত বঙ্গ, 

জগাই-_প্রবোধ ঘোষ, মাধাই-_-অসুত মিত্র লক্মী-_-প্রমদ!, বিষুপ্রিয়া-- " 

কিরণবাল।, মাণিনী_ ক্ষেত্রমণি দেবী। 

২২শে নভেম্বর-_-ওএক্রাচক ৮সল্িভ্জ* ( গিরিশ ) 
হিরণ্যকশিপু--অমৃত মিত্র, প্রহলাদ--বিনোদিনী । 

&ঁ তারিখে__বিবাহ-বিভ্রাট ( অমৃত বনু) 

মিঃ সিং_-অমৃত বন, মিসেদ্ কারফরম1--বিনোদিনী, ঝি-- 

ক্ষেত্রমপি) কর্ত।--নীলমাধব চক্রবস্তাঁ, পরে বেলবাবু, নন্দ_অঘোর পাঠক, 

পরে প্রবোধ ঘোষ। 

৩৯ ডিসেম্বর-_আদর্শসভী [ অভ্ুলকুষ্ণ মিত্র ] (অপের! ) 
আদর্শসভী-বনবিহারিণী, সত্যবান--রামতারণ সান্ন্যাপ | 

১৮৮৫ 

১* জানুয়ারী_-ভ্নিহ্মা হই তলল্ম্যাহ্ন (গিরিশ ) 
নিমাই--বিনোদিনী, কেশবভারতী-_অমৃত মিত্র 

৯ই মে--এ্র ভগাতলহ্ভন্ত (গিরিশ ) 
১৯ সেপ্টেম্বর-_স্বুদ্ষতেকিন্য ভল্টি্িভ্ড (গিরিশ ) 

* এই সময়ে “বেঙ্গল থিয়েটারে» রাজকুষ্ণ রায় বিরচিত প্রহ্লাদচরিত্র 
অভিনীত হয়। হিরণ্যকশিপু-_যোগেন ঘটক, প্রহ্লাদ-_কুস্থম। অভিনয় 
খুব জমে । এই কুসুমের নাম হয় «প্রহলাদ-কুত্বম” | 



রঙগমঞ্জে গিরিপের স্থান ৫৮৭ 

বুদ্ব-_-অমৃত মিত্র+ গোপা--বিনোদিনী, ছন্দক--বেপযাৰু, 
শিঙ্ক ও গণক--অমৃতঙাল বনু, পুত্রহাগা-রনণী-্পক্ষেত্রযণি | 

[ অভিনয় দেখিস্সা ডাক্তার মভেজ্লাল নবকার খুব কাদেন ] 

বেজ থিয়েটার 

২১ নভেম্বন--হুর্বাসার পারণ। ১৯ ডিঃসস্বর-রাজস্যু বন্জ। | 

হাাসনাল 

১২ সেপ্টেম্বর--কুমাএসস্তব (হরিভূষণ ভষ্টাচার্যা)। বরতি--স্ুুকুমারী। 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ওরা জুলাই রাজ বসন্ত বা [ বৌ ঠাকুরানীর ছাট 

হইতে কেদার চৌধুরী কর্তৃক রূপান্তরিত ]। বসপ্ত রায়--রাধামাধব কর। 

প্রতাপ--মতিন্থুর, উদয়--মহে্ত্র বস্তু, বিভ।--স্থকুমারী, পরে হরি 

( বিভাহরি ), সুরমা--ছোটরাণী। 

এই বৎসর মহেন্দ্র বনু অপের! হাউসেও ২1৩ ম।ল অভিনয় করেন। 
১৮ জানুয়ারী-_মহাশ্থেত। ( নগেন্্র ঘোর ) 

২৯ মে--বিযুক্তবেণীবন্ধন [ নগেন্জ্র ঘোষ] 

অঞ্জুন__মহেত্্রঃ ত্রৌপদী--কাদস্থিনী । 

১৮৮১৩ 

ষ্টার, , 

২৪ ফেব্রুয়রী-্্বান্সিকী-প্রতিভ। ( রবীন্্রনাথ ) 

[0 210 ০? আদি ব্রাঙ্গসমাজ ] 

১২ জুন-_ল্বিজস্র হজঙ্ভল (গিরিশ ) 
বিজ্বমঙ্গল--অমৃত মিত্র, সাধ ক---বেলবাবু, তিক্ষুক-_অধোর পাঠক, 

পোমগিরি- প্রবোধ ঘোষ, থাক-ক্ষেত্রমণি, চিস্ত।-_বিনোদিনী, পাগলিনী 

__গঙ্গামণি, অহল্যা--বনবিহারিধী, রাখাল বালক-__পুটুরাণী । 
২৫ ডিসেম্বর-_-০্লেতিনন্ষন্বাত্জান্ (গিরিশ ) 

ছকড়ি সেন--অমুতবাবু, পিসি-ক্ষেত্রমণি, ললিত-_-কাশীবাবু। 

বেঙ্গল 

৩৯ জানুরারী-্ন্বাধীনজেনান। 



৫৮৮ __ গিরিশস্প্রতিভ। 

১২ জুন--ভীম্ম-শরসজ্জ। (রাজকুফ্ণ রায় ) 
১৮ সেপ্টেত্বর--সিন্ধুবধ ( রাজকৃষ রায় ) 

৬ নতেম্বর-স্ম্ম্রূচির ধবওা। 

১৮৮৭ 

টার 

২১ জুন--শক্রষ্প তল্ম্যাজ্ঞ্য (পিবিশ ) 

সনাতন-_অমৃত মিত্ত, সুবুদ্ধি-অমৃত বন্্ঃ চৈতম্থদেব-বেলবাবু, 
অলক।-্বনবিহারণী, বিশাখা কিরণবাল। 

ক এই মঞ্চেই গোপা দলাল শীদের াস্মাত্লেক্ড আরন্ত হয় । 
৮ই 'অক্টোবর-_-পাগুব নিব্বাসন ( কেদার চৌধুবী ) 

ভাম্থমতী- ছোটরাণী, তত্রৌপদ্দী_-ভূণীক ছূর্ষ্যোধন-মহেজ বহু, 
মৃতরাষ্ট্র--সুত্তফী। শকুনি-_রাপধামাধব কর, যুধিষ্টির--মতিসুর | 

১৩ই নভেম্বর--বিধবা সঙ্কট 

বেঙ্গল 

২২ জানুয়ারী__পাগব নিব্বাসন ( বেহারী চট্টে। ) 

৯ই এপ্রিল _হইবৎস চিন্ত। (এ) 

৩* মে_-কল্িণী রঙ্গ ।  .২৯শে অক্টোবর--প্রভাস মিলন । 

বীণ। 

১*ই ডিসেম্বর-_“চক্্রহাস* (বাজকৃষণ রা) 
চক্্রহাস__জনৈক বালক । 

১০ই ডিসেম্বর-_প্রহলদচরিত্র ( এ) 
হিরপ্য কশিপু-_রাঙকুষ্ঞবাবু। 

১৮৮৮ 

ঞগকমা কে ক্ড 

৬৮ বীভন সীট 

৪51 ফেব্রুয়ারী--স্থভদ্র। হরণ-_ 

স্দ্রাস্প্মৃকুমারী | 



রঙ্্রমঞ্চে ঠিরিশের স্থান ৫৮৯ 

১৭ই মার্চ _পসুঞ্চাভ্ভজু, (গিরিশ ) 
রাডা--মভেজ্দ্র বস্তু, পুর্ণ স্ুুকুমারী, লুন'--বনবিহারিলী, সুল্গর-_ 

কিরণশলী (ছোটরা নী ), ইচ্ছা-ক্ষেত্রমণি, গোরক্ষনাথ-দান্ুবাবু। 

২র| স্কুন-___তুলসীলীলা-_ 

১৫ স্কুলাই--বেমন কম্ম তেমন কল 

মুন্সেদ" মতিবাবু। 

২১ জুলাই-_নন্দবিদায় (অতুজকুষ্ণ মিতু) । গান সাধেন স্পিল্িস্প 
নন্দ-_মহিন্র। মশোদ1--ভবতারিণী১ কংশ--হরিভূষণ, কৃষ্ণ-_ 

কুনুম (বিষাদ ), রাধিকা-বিড়াল হরি । 

€ই অক্টোবর হিজলা (গিরিশ ) 
'আঙর্ক_ মহেক্্বস্থঃ মাধব-_ মতিসুষর,। বিযাদ--বুস্থুম,। উজ্জল 

ছোটরানী, সোহালী-_ক্ষেত্রমণিঃ শিবরাম-_হরিভূষণ। 
€ই ডিসেম্বর--গাঁধা ও তুমি-_ [ ০৮ 2161 4০5 1 ৰণার প্দাদ। ও 

আমি” প্রত্যুত্তর । 

ষ্টার 

( বর্তমানে ষ্টার ) 

২৬শে মে-_ম্ষত্লীল্াহ্ম (গিরিল ) 

নসীরাম--অধৃত বসু, অনাথ নাথ--অমৃত মিব্রঃ ধিরজা-. 

কাঁদস্থিনী, পাহাড়িক। বালক--তারা, সোপা-_গঙামণি, কাঁপালিক-_ 

অধোব পাঠক, যোগেশনাথ--উপেক্ মিত্র, শঙ্তুনাথ--বেলবাবু। 

২২শে সেপ্টেম্বর-+সরল! ( অমৃত বস্থ-বর্তৃক রূপাস্তরিত ) 

মরলা---কিরণবাল।, শ্যামা গঙ্গামণি, প্রমদা--কাদদ্বিনী) শশি- 

ভ্বষণ--নীলমাধব: চক্রবর্তী, বিধুভৃষণ__'অমৃত মিজ, ০১০১৪ 

নীলকমল- পরাণ শীল। 

নীপা 
- হয়ধনু ভঙ্গ (রাজকুষ্ বায়) ্ 

১১ই ফেব্রুয়ারা--ভও দলপতির দণ্ড (রাজকুষ রায় ) 
৯* মার্ট- কুমার বিক্রম এ 



৫৯০ গিরিশশপ্রতিত। 

১৭ জুন--হরিদ।স ঠাকুব ( বাজকুষঃ রায়) 

২৫ আগষ্-ভরান্তি বিলাম ( 007780)01 0:09 ) 

৮ই ডিসেম্বর_নিউ স্তাসনাপ কর্তৃক “দাদ ও আমি” ( উপেন্ দাস) 

দাদা-বিনোদ সোম, আমি -উপেনদাস (0, বৈ. 088) 

বেঙ্গল 
১৯ মে-্গোলেবোকলি (কু্জ বন্থু )। ভগুবীর--. 

২৯ জুন--নল্দবিদার ( অতুলকৃ মিত্র) 

৩৪ নতেগ্বর---পরীক্ষিৎ 

১৮৮৯ 

ষ্টার 

১৭ এগ্সিল-_ও্পম্ছুছজন ( গিরিশ ) 

যোগেশ--অনৃত মিত্র রমেশ--মমুত বনু, উমানুনরী-_গঙ্গামণি, 
জ্ঞানদ1--কিরণবালা স্থরেশ-_কাণীবাবু শিবনাথ-_রাণু বাবু+ প্রফুল্ল-_ 

ভূষণকুমারী, কাঙ্গালীচরণ-__শ্তামাচরণ কু'$ু১ 'ভজহরি--বেলবাবুঃ যাদব-_ 
তাঁবাস্ুন্দরী, ইতর স্বীলোক-বনবিহ্থারিলী, জগমণি--তুন্লামণি, মদন 
ঘোষ--নীলমাধব বাবু, জনৈক লোক-_অঘোঁর পাঠক । 

৭ই লেপ্টে্র-_ভ্তাল্লাভ্নিশ্থি (গিরিশ ) 
হরিশ--মসৃত মিত্রঃ .অদঘোর--বেলবাবু। কমল।--কিরণবালা, 

জেমাঙ্গিনী--তারা, কাদশ্বিনী_ গঙ্গা, হৈমবতী-জগতারিণী, লুশীল।-- 
নগেক্বালা, নব--মচেন্দ্র চৌধুরী । 

এমারেন্ড 
৮ জুন-_রাসলীল! (মনোমোহন বনু )। কালিন্দী--ুকুমারী । 

১৩ই ছ্ুলাই-_সরোজ। ( রাধানাধব কর) 

. ২১শে ভুলাই--বকেশ্বর | বন্তেশ্বর-মুস্তফী | 
১৯শে অক্টোবর--কিরপশশী ( মনোমোহন বনু ) 

১৩ই ডিসেম্বর-_গো'পীগোনঈ (অভুলকূষ্ণ মিত্র ) 

আক্মান-_হরিভূষপ, কৃষ্ণ-_কুনুম, রাধিক1__বিড়ালচরি, জটিলা-- 
ক্ষেত্রমণি, কুটিলা- _গুলফনহরি | 

২৫শে ডিসেম্বর--ভাগের মা গঙ্জ। পায় ন!। 
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১৮৮৯ 

বীণ। 
8ঠ] আগই&- মীরাবাই (রাজকুষ্ণ রায়) 

কুস্ত--অক্ষয়কালী কৌক়্ার, মীরা--তিনকড়ি। 

১০ই আগষ্ট__-পরীলীল! 

হিরণ্ন্ী ( ভবানীপুর হইতে ) 
১৪ই সপ্টেম্বর--শ্রীরষ্ণের অন্ন ভিক্ষ। ৷ 

কী বেঙ্গল 

২র। মার্চ--শৈলজ। 

১ল! জুন- জন্মাষ্টমী 
১৬ই নভেম্বর--শকুন্তল। [ অপের! ] [ কুঞ্জবন্থ ] 

ছুন্মস্ত- মুর চট্টোপাধ্যাক্। 

২৫শে ডিসেম্বর__নাট্যবিকার ( বৈকু্ বসু ) 
১৮৯৩ 

এমারেন্ডে 

১৮ই জানুয়ারী__ আনন্দকুমীর ( অতুল মিত্র) 
৭ই জুন-_রাঁজা ও রাণী (রবীন্দ্রনাথ ), 

বিক্রম--মতিস্থর, কুমার সেন--মহেন্দ্র বন্থ্, দেবদত্ত--হরিভুষণবাবু 

রাণী--গুলফন হরি, ইলা--কুস্ুম ( বিষাদ ) 
বণ. 

১৩ই ডিসেম্বর___অনুপম। (সামাজিক') 

গোবদ্ধন-_মতিস্থর, অনুপম ভূষণ । 
ষ্টার 

১ল। জানুয়ারী--তাজ্জবব্যাপ।র ০৮ 20) 09706875* ( অমৃত বনু ) 

২৬শে জুলাই-_€৪ (গিরিশ ), খ্ীতিহাসিক নাট ক-- 

চণ্ড-_অমৃত মিত্র, পুর্ণরাম ভাট--অমৃত বন্থ, রঘুদেব-_দানীবাবু , 

মুক্লজী-_তারান্ন্দরী, গুঞমাল।-_নগেন্দ্রবালা, বিজুরী--গোলাপ স্ন্্রী 

(সুকুমারী )১ রণমলল-টুরামণি । 
৭৩ 



৫৯২ শিরিশস্প্রাতিতা 

১৩ই সেপ্টেম্বর_স্মভিলম্বান্বিলগাস্ণ (গিরিশ) 
বিকাশ--সুকুমী রী, মলিনা-_-মানদ। । 

১৩ই সেপ্টেম্বর-_-বাঞ্চার।ম ( অমৃত বস্তু) 

বাঞ্চারাম-_ নীহমাধব ৷ 

২*ণে ডিসেখ্বর--৩রুবা১। 0 অন্ত খন) 

ঠাকুর দা_নীন্মাধব, তরুবাণ1- গ্রমদাও অবিয আমৃত মিত্র, 
বেহারী খুড়ে--অমৃত বাবু, শাস্ত।নগেনঃ ঠানদি--গরশ+। পাক্ুল-_ 
মান্দ', হীরালাল--_লক্ষ্ধবাবু। 

২৪শে ডিসেত্বর--কমহ্হীষ্তুজজা (টিবিশ) 
বণ! 

২৬শে জুন চক্জাবলী (বাজকুষ রায়) 
১৫ই নভেম্বর--জটিন (এ) | লোনেশ এবেন্। 

বেঙ্গল 

১ল! মার্চ__-সীতার স্বয়ন্বব 

১৮৯১ 

এমারেন্ড 

২৮ জুন--মণিপুৰ যুদ্ধ [ দীননন্ধ মিত্রের কমনেকামিনী অবলম্বনে ) 

২৬ সেপ্টেম্বর-নিত্য শীলা বা উদ্ধব-সঙ্গীত ( অহুলকু্ণ মিত্র ) 

৩র! সেপ্েম্বর___ল।ল! গোলকটাদ [ সুরেন্দ্রনাথ বনু ] 

মাতাজী--বিষাদ কুন্ুম, শালা--মহেন্ত্র বসু। 

ষ&ার 

২১ মার্চ__.কনসেপ্ট ভিলেম! (সম্মতি সম্ট ) 

১৩ জুন--নরমেধ মন্ত (রাজকৃষঃ রায়) 

নিদ্ধার্থ-_অমৃত মিত্র, মণিদন্--তারা, কান্যায়নী-_ গঙ্গা, যধাতি-" 

উপেক্জ মিত্র, মহানন-_অসুত বনু । | 

২২ আগ্ঠ_বিগ্ভাাসাগর-বিল।প (মঅমুত বনু ) 

৫&ই ডিসেম্বর_লয়লামজনগ ( বাজকুষ্ণ রায়) 

মুক্লাবাদী-_-তার1 লর়লা--নগেন্দ্রবাল!, মজন্ু-_-কাশীবাবু। 
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২৫ ডিংপন্বর-াহাজাবাহাছু। (অমৃত বসু) 

নিঃ কিল আনুন বছু। পাজাবাহাছর-_উপেন্দ্রবানু। 

বাণ * 

দেখ. চৌপুহাণী । ২৫ (িসেম্বর--পযজা:র পাজি 

যাঞুক্কব-নাসমাধববাণু । পাঙ্জা- শ্তাঘাচরণ কুণ্ড। 

বেঙ্গল পু 

তুর। এ প্রণপাানর গণেন। ২ মে-শর্দিদ্তি (কুঙ্জবিহারী বনু) 

১৩ জুল _11ণযু্ধ (বিহারী চ্রাপাধায়) ১৯ ডিসেম্বর--বমন্তসেন|। 

(প্রিন্স (শুকটারের নন্ুগে আিণয় করার ভন্থ অতঃপর পরয়্যাণ বেঙ্গণ” |) 

১৮৯২ 

এমারেল্ 

৩বা জঞাগ্ুরাধা -বধব। কনে চাবুক ( অহুলকৃষ্। মিঅ) 

১৭ লব কুষকান্তের উইল 

কৃষক পুর্ণচন্্র বোধ) গোবিন্বলাত_মহেন্ত্ বসত রোহিশী 
নুকুমানা দণ্ড, ভ্রমর-ভরিজুন্দরী (বাকী )। 

টার 

২৬ নচশ্বর-ধনণার (রাদকৃষ্ণ রায়) 

বনবার _আথু 2 মিত্র, উদয়__তারা, পানা গঙ্গা । 
২০1৬দেস্বব__পশ্যশৃক্গ (রাঞ্কৃষণ রায়) খদ্শুঙগ-_নরসুন্দরী। 

১৫ ৬.ম্বর_-কালাপাণি (মমুভবাবু)। শ্যাক়পতু--হরি তট্টাচার্ধয। 

বীণ। 

৭ই কেব্রুয়ারা_লক্ষহীরা (রাগকৃ রায় ) 

বেঙ্গল 

১৭ ডিসেন্বর--ীরামনবমী (কুগ্জবাবু) 
১১
১ 

* গির়িণবাবুর মহিত দ্র্ধ্যবহার করিবার জন্য ষ্টার হইতে পৃথক্ হ্ইয়। 

» বাবু নীননাধব চক্রা সতী পিট দন্্রনায় ঠিক করিয়। এইখানে স্টায়ের নাটকাদি 

অভিনয় করেন । দেবী চৌধুরানী । ভবানী পাঠক--নীলমাধববাবু। 



৫৯৪ গিরিশ-প্রতিভ। 

১৮৯৩ 

হ্সিম্বাভ্ঞ. 
২৮ জানুয়ারী--স্ম্যাক্ষন্নেঞ্া (গিরিশ) 

মা(কবেথ-_-গিরিশ, লেডিমাকবেখ-__তিনকড়ি, মুস্তফী--ড160 
59:61, 1900601 31 0100191501৭ ঘসে 005) 1 ম্যাকডাফ.হিকেট-_. 

অঘোর পাঠক, ম্যালকশম্-_দানী বাবু, য়্যাঙ্গ।ন্-_বটব্যালঃ ডোলেনবেন-_ 

নিখিলেন্্রকু্ণ দেব, [3199010 3০10191--চুণীবাবু। 

৪ঠ] ফেব্রুয়ারী_-স্মুনুহললহ্মুঞ্হলা (গিরিশ ) 

তারা--তিনকড়ি, মুকুল-_দানীবাবু, চন্ত্র্ব্জ--চুণীলাপ দেব, 

মুঞ্জরা--কুমুমকুমারা, চামেলি__বিড়ালহরি। বরুণচাদ--মুস্তফী, অচুযুত- 

আনন্দ--অঘোর পাঠক, রাজা--হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
২৫মার্চআম্বুহ্হোত৩লন্ন (গিরিশ ) 

আবু-মুস্তফী, রোসেনা-_বিড়ালহরিঃ দাই--তিনকড়ি, হারুণ 
উল্রসিদ-দাস্ত বনু, আবুর মা-_গুলফণহরি। 

১১ অক্টোবর_নগু ীতভ্ড ন্বিসজ্জন্ন (গিরিশ ) 
মাম1-_মুস্তফী, বিরাজ -_তিনকড়ি। 

২৩ ডিসেম্বর--ভম্বা (গিরিশ) 

জন|-_তিনকড়ি, প্রবীর-দানীবাবু, বিদুষক-মুস্তফী, অঙ্জুন-_. 
চণীবাবু, মদনমঞ্জরী-_ভূষণ, বৃষকেতু-_কু্ চক্রবস্তাঁ, শ্বাহা ও রতি-_ 

শরতকুমারী, ব্রাহ্গণী ও গঙ্গ__গুলফনহরি। 

২৪ ডিসেম্বর স্বস্তি ত্নেন্ল ম্বম্থৃত্নিতন (গিরিশ) 
থিয়েটারের ম্যানেজ র-সমুস্তফী, গুলজার--তিনকড়ি, মিঃ ডশ-- 

স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ, লেবু ওয়াণী--শরতকুমারী, প্রেনদাসী---গুলফনহরি, 

ফুলওয়ালী--ভূষণকুমারী । 
১৮৯৩ 

ষ্টার 

২৭ মে--্লামসাম্গতজসঞ্থ 

[ গিরিশের সীত1র বনবাসের হিন্দী সংস্করণ । ] 
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২৬ আগষ্ট--বিজয় বসস্ত ( অমৃত বন্ছু ) 

রাজ--উপেন্্র মিত্র» বলবস্ত--অমৃত মিত্র, বিজয়-তাঁরা, 
বটুকাদ-__বাধামাধব কর, ছুঞ্জয়মণি--নগেক্, শ্তালা-_-লক্ষয়কালী 
কৌর়ার। 

২৫ ডিসেম্বর--বেনেজির বদরেমণি (রাঁজকৃষ্ণ রায়) 

২৫ মার্চ--আমোদ প্রমোদ (অতুল মিত্র) 
১৯ আগষ্ট-_স্রাজাবাবু”। ২৫ ডিসেম্বর--আজব কারখান!। 

রয়্যাল বেঙ্গল 

১লা এপ্রিল--তাতিয়া ভীল । ২১ জুন-_“রামপ্রপাদ। 
১ জুলাই--ব্যাস কাশী । ২২ জুলাই--খণ্ড প্রলয় । 

১৯ নভেম্বর-__নাগযঞ্ঞ 
২৫ ডিসেম্বর-মুই ইছ। 0115 1006৮ -স্থকুমারী দত্ত । 

সিটি 

৯ ডিসেম্বর-্*আনন্দ-লহরী € হরিলীল। ) 

১৮৯৪ 

মিনার্ভ। 

২৮ জীনুয়ারী__বেজায় আওয়াজ [ দেধেন্্রনাথ বন ] 

৫ মে ু হীল্লানুল জন (গিরিশ) 

১৭ নভে্বর--হতহ নিল স্ভহঞ্শ (গিরিশ ) 
অধীর-_স্থরেন্্রনাথ ঘোষ, ধীর-_্লাগু বাবু মনহবা--তিনকড়ি, 

মনখরা-__-হিঙ্গলবাল।। 

২৫ ভিসেম্বর--শ্নজ্ত্যত্চান্ল শা ও] (গিরিশ ) 

ষ্টার 
১ল! জানগুয়ারী-স্বাবু (অমৃত বস্থ ) 

যণঠীকষ্ট বটব্যাল-_অক্ষয়কালী কৌয়ার, শ্তালা--মাধুবাবুঃ তিনকড়ি 

 মামা-অমৃত বস্তু । 

85 আগষ্ট--অরদামঙ্গল 



৫৯৬ গিরিশ-প্রতিভা 

৮ সেপ্টেত্বর-__চশ্রা"শখর ( অমৃত বস্থু) 

কুমসম---গঙ্গ', চক্রপেখর--নমৃত [যত্র, শৈবপিনী--তায়, ফ্টর-_ 
রামপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধলনী--নরী। ্ 

২৫ (ডসেম্বর একাকার (অযৃত বনু) 

এমারেন্ড 
২৯ সেপ্টে র-- মা (অতুজকষঃ মিত্র ) 

৮ ডিংসস্বর_মান--পরাধাকৃষ্চ লীগ" 

রয়্যাল খেঙগল 

২৮ জুলাহ-হ।র-ভন্বেষণ। মায়া জুকুমাহী | 

রর বাঁণা 

১ল জানুয়ারী--৩ধহদ বেহাত (সিটি কতৃক )। 

১৮৯৫ 

মিনার্ভ। 

১৮ দে-_ক্কষল্লক্টেভ্ডিন্া হু (গিরিশ ) | 
করমেতি-তিনকড়িঃ আলোক--দানা বাবুঃ টুকরো--অক্ষর় 

চক্রবন্তী, অন্বিকা__-গুনফনঃ আগমবাগীশ-হিভৃষণবাখু | 

২৫ ডিদেম্বর-_কুলীল্লগ্মন্সি (গিরিশ ) 

বিরাণ- দানীবাবু, 'শিখা-তিনকাড়,। “ফকুরে-সুপেন বন, 

ফকৃরের মাঁ-ক্ষত্রমণি, ধাউর-কন্ত'-কুনুমকুমারী, বেদিনী--হরিসুন্দরী 

(ব্লাকী)। 
ষ্টার 

৫ অক্টোবর. বুদ্ধি (নৃতাগোপাল কবিরাজ ) 

রয়্যাল বেঙ্গল 

২র! কেব্রুঞ বী--রজনী (বন্িঘচন্দ্রের )( বেহারী চট্টোপাধ্যায় ) 
শচীন্্র-'মহেন্্র বসু, রজনী-_স্ুকুমারী দত্ত | 

২৫ জুন__দানলীল। ( এন-এন ঘোষ )1 ৭ সেপ্টেম্বরস্-যন্তুগ্গ। ' 

এমারেচ্ড 

৩১ আগুষ্ কুলশব্যা-ক্ষীরোদপ্রলাদ বিষ্ঞাবিনোদ । 



রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান ৫৯৭ 

১৮৯৬ 

মিনাভ! 

১লা জ।ঙুয়।বী---প র্শীভজ্কত্বেঞ্ ( গিরিশ) 
কালাটাদ-_অক্ষয় চক্রবর্তী, অমুঙ]--দানীবাবু, ননীলাল-_ 

স্টামাঁচরণ কু, বিপিনকুমান্ী--তিনকড়ি । 

৩৯ মে সিটিকর্থক-_“মোহমুক্ত” বা সুধন্তবধ । 

টার 

১১ জাগ্ুয়ারী_-প্রাজসিংহ” (অমৃত নম্থু কর্তৃক রূপান্তরিত ) 

রাজসিংহ-লঅমুত মি, দরিয়া নরী, আ্াওঙগজেব--মহ্ক্জে 

*চৌধুরী। 
২৬ ডিসেম্বর--ক্কাভনাষ্পাজ্হোক্ভ (গিরিশ) 

কালাপাহাড--ভমুহ মিত্র চিন্তামপি_গিরিশঃ ইমাম্- নগেক্বাল।, 

দোলেনা-_নরী, দুলাল--অসিভূষণ হু, কলা গ্রমদাজুন্দরী, লাটুস" 
দানীবাবু, যুকুন্দদেব- অক্ষয়বাবু। 

রয়্যাল বেঙ্গল 

১৮ জাগ্ুয়ারী-_রাজসিংহ। ৮ আগষ্ট ফ্রব। 

বীণ। * * 
কিছুদিন গেটি অভিন্দব ফরে। “গ্রাণয়ন্করী*, ষ্টারের পহী-বুদ্ধির” 

অনুকরণে। | 

১৮৯৭ 

হিনার্ড| 

ল বাবু--( ছুর্থাান দে ), ছবির বাজার (দুর্গাদাল দে), ভুবিলি- 

হজ ( ছুর্গাদাস দে)। 

ষ্টার 

৯ জাণ্ুয়ারী বৌমা (অমুত বনু )।  উপেক্জমি--বামাদাল। 

২২ জুন-_হুীল্লক্ক স্লিভ ( গিরিশ) 
নউ--অ্ৃত মিত্র। মাতাল-_দানীবাবু। , 



৫৯৮ গিরিশ-গ্রতিভা 

১১ সেপেম্বর--্শাশলত্-এরস্ভঞ্ষ (গিরিশ ) 

হারুণউল রসিদ--অঘোর পাঠক, পরিসানা--নরী | 

১৮ সেপ্টেম্বর--হ্মান্সাম্বত্নান্ম “(গিরিশ ) 
কানীকিক্কর--গিরিশ, গণপতি- অক্ষয়নকালী কৌয়ার, হলধর-. 

সুরের ঘোঁষ (দানীবাবু ), মাধব-_স্থরেন মিত্র, জন্পপূর্ণ।স্৮ তারা, রঙ্গিলী-_ 
নরী, বিজ্দু-_নগেক্জবাল!। 

২৫ ডিসেম্বর-_গ্রাম্য-বিভ্রাট ( অমৃতবাবু ) 

রয়্যাল বেঙ্গল 
২৭ ফেব্রুয়ারী--দেবী চৌধুরানী। 

১২ জুন-- কুষ্ণকান্তের উইল । ৬ নভেম্বর-_পরশুরাম। 

ক্লাসিক (00 7117767910 90896 ) 

ক্লাসিক 

২১ জুন-_হরিরাজ ( নগেন্দ্র চৌধুরী) 
হরিরাজ--অমর দত্ত, জরুণা--তারা, শ্লেখা-- ছোটর়াণী, 

জয়াকর--মণ্ট,বাবু। 

২০ নভেম্বর--আলিবাব। ( ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্াবিনোদ ) 

মঞ্জিনা-কুনুম, আলিবাবা পুর্ণ ঘোষ, আবালা--নৃপেন বন, 

হোসেন-অযরদত। গ্িগিল্িষ্পভত্ঞ্রিহ্ল কযখানি গান 

ছিল। 

২৫ ডিসেম্বর-- কাজের খতম ( অমর দত ) 4১115 ৪1] 01) 67809 

611, 

১৮৯৮ 

ক্লাসিক 
১৯ ফেব্রুয়ারী দেবী চৌধুরাণী, 

মার্চ--শিবরাত্রি ( অমর ) 
২৪ সেপ্েম্বর--ইন্দির 

( বন্ধিমুবাবুর উপন্য।স অমরবাবু কর্তৃক নাটকে পরিণত 1). 
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১৮৯৮ 

ষ্টার 

কিজণশলী-- (রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

১ লেপ্টেম্বর--হরিশচন্দ্র ( অমৃত বস্থু ) 

হরিশচন্্র--অমুত মিত্র, শৈব্যা--তারানুন্দরী, বিশ্বামিব্র--অম্ৃত 

বসু, বিদৃঘক - বসক্ষরবাবু, পরাছু-_ঘনপ্তাম দে, বিমন-__জীবনকৃষ্ণ সেন, 
ৰটুক--উপেজ মিত্র । 

মিনার্ভ। 

৮ জানুয়ারী--জীবস্তপ্রতিম। (রাঁজেন সরকার) 

ফটিকঠাদ-( চুপীদেব)। ৩১ ডিসেম্বর__নুন্দরী। 
রয়্যাল বেঙ্গল 

১৯ ফেব্রুয়ারী--দরফ খা । মাইমুনী--সুকুমারী। 

২৫ সেপ্টেম্বর--প্রমোদরঞ্জন (ক্ষীরোদপ্রসাদ)। চঞ্চল--নৃপেজ্স বন্ধু 

3৮৯৯ 

ক্লাসিক 

১ জানুয়া রী--নির্শলা (অমর দত্ত ) 

কফিশোর-্পঅমর, নির্মল প্রমদ] ॥ , 

২৫ মার্চ-সিক্ুবধ (অমর)। সি্ধু--কুন্ম, দশরথ্সমর | 

১* জুন--েকুতলদ্াল্ল (গিরিশ) ] 
দেলদার-_নৃপেন বনু, পিয়াস _কুস্মকুমারী, ধারা-_ভূষণকুমারী, 

রেখা-- প্রমদানুন্দরী, সরল--দানি, গহন--অমর। 

২৬ আগষ্ট---গ্রীকষ ( অমর ) 

১৬ সেপ্টেম্বর ভ্রমর । [ কৃষ্ণকাস্তের উইল, অমরবাবু কর্তৃক নাটকে 

পরিণত ] 

গোবিন্বলাল--অমর দত, ভ্রমর--কুসুম, রোহিণী-_প্রমদা, কষ 

কান্ত--মহেন্জ বনু, ব্রহ্মানম্দ--পুর্ণ ঘোষ, নিশাকর-_দানিবাবু । 

ষ্টার 

২৬ আগষ্ট--মৃচ্ছকটিক (বসন্ত সেন।) 

পা 



৬০৬ গিরিশঞ্প্রতিভ। 

২৩ সেপ্টেম্বর---সীবান্ আঠাস্ ( অমৃত্তলাল ) 

& নভেম্বর--বিরহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)1 গেবিন্দ--কাশীবাবু। 

২৫ ডিসেম্বর--্যাঁতুকরী (অমৃত বনু )। | প্ধীবর ও দৈত্যের” বার্ধত- 

স্করণ_-পুর্ববে এইখানি ১৮৭৮ খৃষ্টাবে স্তাসনালে অভিনীত হয়।] 
মিনাভ। 

২৯ মে ভ্রী-_স্ণীলা। ১২ আগই্--মদালস1 ( নরেন্ সরকার)। 
৩* সেপ্টেম্বর--কিশোরী সাধন! । ্ 

১৯৪৩ 

ক্লাসিক 

১ল। জানুয়ারী-স্মঙ্জা ( অমর )। 

১৭ ফেব্রুয়ারী-_শী ৩ ৫গ্ীল্লন্য (গিরিশ) 
কঞ্চকী-_-গিরিশ, ভীম-“মমর দত্ত, ভীম্ম-_মহেন্জ্ বস্তু, সুভব্র।-_ 

তিনকড়ি, কষ্--প্রমদ|, উর্বসী-কুসুম | 

২৫ আাগষ্ট_-িয়েটার ( অমর) 

ষ্রার 

২৮ এপ্রিল--আদর্শবন্ধু (অমুত বস্তু) ২৬ মে--কপ্ণের ধন ()। 

২৫ ভিসেব্বর--অবতার (অমৃত) । হলহলানন্দ স্বামী--মক্ষয়বাবু। 
মিনার্ভা থিয়েটার 

২৩ জুন্--৩লীভ্ভান্লাস্ম [গিরিশ কর্তৃক নাটকাকারে পরিণত ] 
সীতারাম-_ গিরিশ, শ্রী--তিনকড়ি, জয়ন্তী__নুশীলা, গঙ্গারাম_ 

দানিবাবুও নন্দা--সরোজিনী, রমা__ছোটরানী, মুরল1--সুধীরবাল। (পটল) 

ধাত্রী--হিঙ্গনবাল! ( হেন! ), চন্দ্রচুড়-_-পাঠক, মৃগ্ময়-প্রির ঘোষ । 
. ২২ জুলাই__হ্মনিহ্ললঞপ (গিরিশ) 
১৫ আগষ্ট-__-ভনল্দ দুহতমাভল (গিরিশ ) 
আরান- দানিবাবু৪ দেবকী ও শ্রীরুষ্--তিনকড়ি, রাধিক1-- 

গশীলাঃ বলরাম-স্পু টুমণি। 
৬ সেপ্টেম্বর--ন্থবর্ণ গোলক ( দেবেন্দ্র বন্থু কর্তৃক )। 

১ল! ডিসেম্বর--গ্গেরিপ! । 
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রয়্যাল বেঙ্গল 

১* ফেব্রুয়ারী_মমর সিংহ* ১৯ এপ্রিল--ফিরোজা | 
৮ সেপ্টেম্বর__বদ্রবাহন। ৮ ডিসেম্বর-_ গ্রতিম (বেহারীবাবু)। 

২৫ ডিসেম্বর--আব্কেল মেলামী। 

১৯৩১ 

ক্লানিক 

১লা জানয়ারী--চাবুক (অমর) 

২৬ জানুয়ারী-_জআভ্ঞুক বানা (গিরিশ) 
( মহারাণীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে) ভারতমাতা-_কুম্থম, ছতিক্ষ-অক্ষয় 

টক্রণন্তী, প্লেগ__-নটবর চৌধুরী, অরাজকতা-_পণ্ডিত হরিভুষণ ভট্টাচার্য, 

তারত-সস্তান--অমরেন্দ্রনাথ দত | 

২৩ এপ্রল_-ক্মতম্বশ্ল কভ্ডিন্ (গিরিশ) 

মির্জান--স্ুরেন ঘোষ, কাউলফ--অমবেন্্র দন্ত, ফকির__অধোর 

পঠক, গোলেন্দাম__তারা, দেলেরা--কুনুম) পরিয়।--রা শীমণি। 

৩১ আগইঈ--গুপ্তকথ। (অমর ) 

২৮ সেপ্টে্র--জক্ভিস্পাঞ্প (গিরিশ ) 
বিষু__প্রমদা, অন্বরীষ-__প্রবোধ ঘৌঁষ, চণ্তীদাস-_দানিবাবু, ছুই 

সরস্বভী-_-তারা, শ্রীমতী--কুস্মকুমারী, তম: বিনোর্দিনী ( হাদি )* 
৭ ভিসেত্বর-_-তোমারই [ প্রফুল্ল মুখুষ্যে ] 

মিনার্ড। 

' ৬ই এশ্রিল-_বসস্ত রা ।  ১লা জুন__সাধের বাসর। 
৬ই অক্রবর--প্রাণের হাসি । কুজ ও দরজী (চুণীদেব)। . 

রয়া।(ল বেঙ্গল | 

১৬ ফেব্রুয়ারী “যমুনা” , 

১৬ মাচ্চ--নীহার (সামাজিক ) . 
[বেহারীলাঁপ চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন ১৯৯১,২৪ এপ্রিল । 

বেঙ্গল উঠিয়া যাক । ] পু 



৬০২ গিরিশ-প্রতিভ। 

অরোর। ধিক্বেটার, ম্যানেজার নীলমাধৰ চক্রবস্তী । 

১৭ আগই--্দক্ষিণ। ( ক্সীরোদপ্রসাদ ) 

৫ই অক্টোবর-_সাধনা | ১৪ ডিসেম্বর--”শরনুন্দরী* | 

২৫ ডিসেম্বর-- “মাধবী” বা পগুশাসন। 

১৯০২ 

ক্লাসিক 

১৮ জানুয়ারী--ণবহুত আচ্ছা” ( দ্বিজেন্দ্র ) 

চম্পটি সাঁহেব--অমরবাবু, রেবেকা__কুম্থমকুমারী । 
৯ জুন--স্পাত্ড্ত (গিরিশ ) [ বুষ্ধর যুদ্ধাবসানে ] 
১৯ জুলাই-_জ্ব্লাভিত (গিরিশ) | 

রঙ্গলাল- গিরিশ, গঙ্গ!-_কুন্ম, নিরঞ্জন--অমর, পুরঞ্ন-_দানী, 

অন্লদা--প্রঘদা, শাপিগ্রাম--হরিভূষণ, উদয়নারায়ণ _অঘোর পাঠক । 

৮ই আগই্ট--অভিষেক। বনাধিনী--রামলাল বন্দোযা। 
8৪51 অক্টোবর--ভক্তবিটেল ( অমর ) 

২৭ সেগ্টেম্বর--লাটগৌরাঙ্গ (অমর) 

২৫ ডিসে্বর-আআম্জন্না (গিরিশ ) 

পন্থষ্টিধর” ভূমিকায় গিরিশ ৩1৪ রাত্রি অভিনয় করেন। 
, স্টার 

১ল জানুয়ারী--নবন্দীবন ( অমুত বস্ছু ) 

১৯ জুলাই-_সপ্তম প্রতিমা (ক্ষীরোদ বি্তাবিনোদ ) 
«ই অক্টোবর--সাবিত্রী (ক্ষীরোদ বিস্ভাবিনোদ ) 

মাগুব্য-_-অমৃত মিত্র । 

২৫ ডিসেম্বর-ক্ষীরোদ প্রসাদের "বেদৌরা” ( অপের! ) 

অরোরা (বেঙ্গল স্টেজে ) 

১৫ মর্চস্পকালপরিণয় (রামলাল বন্দে ) 

১» শল্তু--অক্ষয় চক্রবর্তী, মোক্ষদা--তাঁরা, অগদীশ-_নীলমাধব চক্র, 
মনীক্স্প্প্রয়নাথ । 

১৭ মে--এরিজিক়্* মনোমোহন কার (ম্তার ওয়ালটার স্কটের ৫ফানিগ 



রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান ৬০৩ 

ওয়ার্থ অবলম্বনে ), রিজিয়।--তারালুন্দরী, ঘাত ক-_মুস্তফী, বক্তিয়ার-. 

প্রবোধ ঘোষ, ইন্দিরা-_হরিনতী | 
১ল! আগষ্ট একাদশ বৃহস্পতি (নিত্যবেধ বিষ্বা রত) দালাল বাঁলক-: 

তারাসুদদরী। 
১৩ ডিসেম্বর--পরিতোষ (রামলাল বন্দো।) ৷ সোহাগ--তার! । 

মিনার্ভা 

১৯ জুলাই--তোফ1 ( নপিনীবাল1 অভিনেত্রী ) 
১৫ নভেম্বর- _চুণীবাবুর “আস্মান*। 

১৯৬৩ 

ক্লাসিক 

১৪ই ফেব্রুয়ারী--হ্কনিল্লক্মজি (গিরিশ ) 

২৯শে আগই-_প্রতাপাদিত্য (হারাণ রক্ষিতের বঙ্গের শেববীর অমর 

বাবুর দ্বার নাটকাকারে পরিবন্তিত ) 

প্রতাপ--অমরেন্ত্রঃ শঙ্কর_-দানিবাঁবু, রাঞলশ্ী-_তিনকড়ি, ফুল- 

জানি--কুন্মকুমারী। 

২১শে নভেম্বর--পহিরণ্য়ী” ( অতুল মিত্র কতক )। 

ক গিরিশ এই বৎসরে "পাধক**ও*পহরিশের” ভূমিকায় নামেন। 

মিনার্ড। 

৭ই নভেম্বর _ল্লজ্ঞুজ্ীন্ল (ক্ষীরোদ ) 

রঘুবীর-_অমর দত্ত, ছুণিয়া--প্রিয় ঘে।ষ, শ্তামলী--পুটুরাণী । 
[ অমরবাবু দুইটি থিয়েটার এক সঙ্গে চালাইতে মনস্থ করেন।] 

ষ্টার 

১৫ই আগষ্--প্রতাপ।দিত্য (ক্ষীরোদ প্রপাদ ) 

প্রতাপাদিত্য-_অমৃত মিত্র, বিক্রমাদিত্য-_মুস্তফী, বিজয়া--নরী। 
২৫শে ডিসেম্বর--বুন্দাবন বিলাস (ক্ষীরোদ বাবু) 

রয়্যাল বেঙ্গল 

ইউনিক--লেসী ( গিরিমোহন মল্লিক ) 



৬০৪ গিরিশ-প্রতিভ! 

২১শে জুন--রত্বমাল। 

মন্দারমাল1---তার', বত্ুমাণা-_ম্ুশীণ। " 

১৬ই সেপ্টেন্বর শ্মশান--1]1 0£ ১19০ 

১৯৪৪ 

ক্লাসিক 

৩*পে এপ্রিণ--"ভল-৯ স্নান” (গিরিশ ) 

রণেন্দ্র--অমরঃ খৈষ্ণবী--কুন্থম, আওরগজেব--দানিবাবু, ঘকির 

রাম-_হরিভূষণ ভরা, চরণ দাস-__-অগ্গুকুণ বটব্যাল (ম্যাঙ্গান্)। 

১ল1 জুন-- দাতা” । দাতা কুসুম, রঙ্গরাজ--অমর । 

৯ই জুলাই-_শ্ীরাধ! ( অমর )। 
২৭শে নভেম্বর--চোখের বালি (রবীন্দ্র হইতে রূপাগুরিত ) 

মিনাভ। 

১ল। জানুয়ারী_হিতে বিপরীত 

[ অমরবাবু মিনার্| ছাড়িয়া দেন। ] 

২৩ এপ্রিল--সংলার (মনোমোহন গোক্বামী ) 

প্রিয়নাথ--গ্রন্থকার, হারুম্াষ্ার-_ হাছ বাবুও নরখুড়ো-সসতীশচন্ত্র 

বন্দ্যো, বড়স/ুহেব-চুণীবাধু, ছোটপাহেব ক্ষেত্র মিশ্র | 

১২ জুন-্মুরল। (মনোমোহন গোস্বামী )। 

৩* জুলাই-_শান্তিধারা (বৈকুঞঠনাথ বন্ধ ) 

৫ নতেম্বন-_“গ্রক্দ্রিল।” (মনোমোহন রায়) 

পরক্জিল/--তারা, বৃত্র-_ চুণীবাবু, কার্তিক ক্ষেত্রবাবু। 

ডিসেম্বর _ভগবানভুত ( অর্দেন্রুবাবু)।  নমীব (চুণীবাবু )। 

ষার 

৩৯ সেপ্টেত্বর-্্রঞজাবত। (ক্ষারোদ ) 

দলুই সর্দার--মমৃত মিত্র, বলাই--দালিবাবু ৷ 
হ₹& ডিসেশ্বর-**বাহব। বাতিক (অমৃত বনু) 



রঙ্গমধ্ধে গিরিশের স্থান ৬০৫ 

ইউনিক ( বেঙ্গলে) 
মার্চ--তারাবাই (০দ্বিজেন্দ্র রায়) 
পৃ্থীরাজ-_দানিবাবু, তারাবাই-_তারালুন্দবী, তমসা--প্রকাশমণি, 

রাঁয়মল--তারক পালিত, জয্»মল-- ক্ষেত্র মিত্র, হূর্য্যমল-_চুনীবাবু। 

১৯০৫ 

মিনার 
21 মার্চ ভুল্লত্গীল্লী (গিরিশ) 

হর--গিরিশঃ (প্রথম রাত্রে তারক পালিত অভিনয় করেন) 

গৌরী--তাবাস্জন্দরী, নন্দী__মুস্তফী ৷ 

৮ এপ্রিল-_-ল্বক্তিন্ষণম্ৰ (গিরিশ) 
করুণাময়--গিরিশঃ ভলাল--দানীঃ রূপটাদ--মুস্তফী, কিশোর-_- 

অপরেশ মুখোপাধ্যায়, মোহিত- _ক্ষেত্রমোহন মিত্রঃ রমানাথ-_মন্মথ পাল 

(হাছবাবু)ঃ সরন্বতী--তা রাস্ুন্দরী, জোবী-- সুশী লা কিরগ্ময়ী--কিরণবাল!, 

কালীঘটক-_জীবন পাল, ঘনশ্তাম-_মণীন্দ্রনাথ পাল(মণ্ট,বাবু), রাজলম্্ী-- 
নগেক্্রবাল।) মাতঙ্গিনী-সুধীরাবাল1, হিরণায়ী-_চারুবাল! ঝি--চপলা- 

সুন্দরী, নলিন- ধীরেন্দ্রনাথ, ইন্স্পেক্টার-- নগেন্্র ঘোষ । 
ণ সেপ্টেষর_-স্লিল্লাতেজীদ্জু (গিরিশ) 

সিরাজ__দানিবাবুঃ করিমচাচা- গগিরিশচন্দ্র দানসা-_অর্ধেন্দুশেখর, 

জহরা---তারান্মন্দরী, বেগম--সুশীলা, মোহনলাল--তারক পালিত, 

ক্লাইভ-_ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ( গিরিশচন্দ্রের মাতুল নবীনক্কষ্ণের দৌহিত্র । 
ইনি ক্লাইবের ভূমিকায় বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন।) মিরমদন-__ 
মণ্ট,বাবু, মিরজাফর-_ নীলমাধব চক্রবর্তী, জগৎ শেঠ__নগেন্ত্রনাথ ঘোষ, 

উমি্াদ-_-হরিদাস দত, আমিনাবেগম--ভৃষণকুমারী, উন্মত্জহুরা_ 

'স্ববাসিনী (পরে মালিনী), মীরদাউদ্--সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় 

(নৃত্যশিক্ষক )। 

২৬ ডিসেম্বর--ল্বা তন্ন (গিরিশ ) 

বিক্রমাদিত্য-_-পালিত, দ্বিতীয় রাত্রি হইতে গিরিশচন্দ্র । বিশ্বাবতী--- 

সুশীল! । জগক্লাথ__দানিবাবু। বিধাত। পুরুষ-_মুস্তধী, সাহেব । 



৬০৩ গিরিশ-্গ্রতিস্তা 

ক্লাসিক 
২১ অক্টোবর---প্থীরাজ ( মনোমোহন গোস্বামী ) 

৪ঠ1 নভেম্বর---“হলে। কি ?” (অমর) 1 মিঃ নেলর--( অমর )। 

২৩ ডিসেম্বর--প্রণয় না বিষ? (অমর )। রমা পাগলা--অধর । 

২৫ ডিসেম্বর “এস যুবরাজ” ( অমর )। 

থুলন।র বাবু অতুলচন্দ্র রায় রিসিষ্ার হয়েন। 
টার 

১৫ এপ্রিল _নারার়ণী (ক্ষীরোদ প্রসাদ ) 

২২ জুলাই-_রাণা প্রতাপ (ডি-এল রায়) 

প্রতাপ সিংহ--অমুত মিত্র, শক্তসিংহ-অমুত বনু, মেহেরুয়েসা-_ 

নরী, মানসিংহ-_-অক্ষয়বাবু। 

২৩ ডিসেম্বর__“পন্সিনী” (ক্ষীরোদপ্রসাদ ) 

পদ্মিনী-_বসন্তকুমারী, আলাউদ্দিন-_-মহেন্দ্র চৌধুরী, লক্ষ্মণ সেন-_ 
অমৃত মিত্র, নসীবন-_নরীনুন্দরী। এ পিতা--অক্ষয়বাবু। 

২৫ ডিসেম্বর-_-সাবাস বাঙ্গালী (অমৃত বনু )। 

হ্াসনাল থিয়েটার ( বেঙ্গল ছেঁজে ) 

২র। ডিসেম্বর-_অনৃষ্ট (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
১৬ ডিসেবের--আবাক্ কাণ্ড, 

গ্রাণ্ড থিয়েটার [ বর্তমান এলফ্রেডে ] 

১৩ মে_ পৃথ্থীরাজ (মনোমোহন গোস্বামী)। পৃথ্বীরাজ--অমরবাবু । 
২০ মে--ঘুবু(অমর)। ২৯শে জুলাই-_বাঞ্পারাও। 
১৬ অক্টোবর-_-বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। 

২১ অক্টোবর-_ প্রতিফল । জুমেলা_-তিনকড়ি। 

্ ১৪৯৬৩ 

মিনার্ভ। 

১৫ ফেব্রুয়ারী -_ুতগেশ্শি্নম্দিভ্বী 

(গিরিশ কর্তৃক দ্বিতীয়বার নাটকাকারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ) 

বীরেজ্জ সিংহ-_গিরিশচন্জ, বিস্তাদিগৃ্গজ-বর্রেন্দুশেখর, ঝাগৎ- 
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সিংহ--তারক পাপিত, গসমান-__স্রেন্দ্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু), বিমলা-_. 

তিনকড়ি, আয়েসা- তাবান্ুন্দরী | 

১* জুন-_ন্িম্ঞন্কাঞ্পিক্ম (গিরিশ) 

মিরকাশিম--দানিবাবু, তারা--ভিনকড়ি, মিরজাফর--গ্রিরিশ, আলি 

ইত্রাহিম-_-পালিত, বেগম-__সুণীলা, হেষ্টিংস-_প্রকাশমণি, সমসের-__ 

হাছ্বাবু, মণিবেগম- সুপধীরবালা। 

৮ সেপ্টে্র-_শিরীফরহাদ (অতুলকুষ্ণ মিত্র ) 

শিরী-_নগেন্দ্রবালা১ ফরহাদ--+হাদুবাবু, গুলাল-_ন্থুণীলা, হামজাদ-_- 
নৃপেন্দ্র বসু । 

৮ ভিসেম্বর_-ছর্গাদাস (মিঃ ডি, এল, রায় ) 

দুর্গাদাস-_দানী, রাজিয়।-ন্ুণীলা, দিলীর--প।লিত, মহামাক়া-- 

প্রকাশমণিঃ তাহবর-_হাছবাবু। 

২৫ ডিসেম্বর জ্লযাম্জতলা ক্কা ভ্ভাম্লতলা (গিরিশ ) 

হারাধন__মুস্তফ্ণী সাহেব, রসিক-_দানিবাবু, গরব--সুশীলাধাল|। 

্াসনাল 

১৪ জুলাই---বঙ্গবিক্রম ( হরিসাধন সুখোপাধ্যায় ) 

কেদার রায়__চুণীবাবু, অনিতা-_তাবু। (দ্বিতীয় রাত্রি হইতে )। 
২৫ ডিসেম্বর-_ হাসির ফোল্লার! * 

রঙ্গিনী--তার]। 

১৫ ডিসেম্বর- হর্গাদাস (ডি; এল, রায়) 

গুলনেয়্ার-_তারাসুন্দরী, হুর্গাদাস-_চুণীবাবু। 

ষ্টার 

৯ জুন-_উলুপী ( ক্ষীরোদপ্রসাদ ) 

851 আগস্ট- পলাশীর প্রায়শ্চিত (ক্ষীরোদপ্রসাদ ) 
মিরকাশিম--অমৃত মিত্র, মোহনলাল--অপরেশবাবু। 

২৫ ডিসেম্বর-_ক্ষীরোদবাবুর 20708661 21)0 6009 10810 
৬ 

৭২ 



৬৬৮ _.. শিরিশ-প্রাতিভা 

১৯৬৩৬ 

১৭ আগই--জজ্৬ জি (গিরিশ) 
শিবালী--অমর, আওরঙ্গজেব--প।পিত, পুত্লা বাই-্স্থশীলা, 

সইবাই--কুন্থমকুমারী, গঙ্গারাম-_নৃপেন্দ্র বন্থু। 

৩০ নভেম্বর--দলিতা ফণিনী (অমর ) 

কত্ত 
[ বর্তমান মনোমোহন রঙগমঞ্চে ] 

১১ আগষ্ট--চাদবিবি (ক্ষীরোদ ) 

[ হ্রিস্সিিস্প কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দধিত ] 

চাঁদবিবি--তাঁরা, যোশীবাই--তিনকড়ি, মা হজী--অপরেশ বাবু, 
দেলোয়ার-_পূর্ণবাবু (ঘোষ ), ইব্রাহিম__ক্ষেত্রবাবু, রঘুজী--হাছবাবু, 
তাজ--কিরণ। মরিয়ম্-_ভূষণকুমারী | 

২২ ডিসেম্বর--দাদ! ও দিদি (ক্ষীরোদ প্রসাদ ) 
দাদ।--হাছুবাবুঃ দিদি--কিরণবাল!। 

হ্যাসনাল 

১১ মে--সমাজ (মনোমোহুন গোস্বামী ) 
১১ আগষ্ট-__রহিম স।( মনোমোহন রায়) 
'রহিম--গোম্বামী । 

২১ সেপ্টেম্বরস্প্ছত্রপতি 

শিবাজী--মনোমোহন গোস্বামী । 

৭ই ডিসেম্বর--দেলের! 

দেলেরা নগেকবাল1 (বুচি)। 

| টার 

২৪ আগষ্ট-_নন্দকুমার (ক্গীরোদ ) 
নন্মকুমার--নগেন্জর মুখার্জি, বাপুদেবশাস্্রী--মহেন্্র চৌধুরী, 

হেক্রিংসস্*অক্ষয়কালী কৌয়ার, প্রমদা--বসন্তকুমারী, রাধিকা--তারা- 

সুনারী, দস্থ্যমর্দার--ননীলাল দত্ব। 
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১৯৩০ 

" মিনার্ড। 

১৪ মার্চ-নুরজাহান ( দ্বিজেন্জ ), 

মুরজাহান---প্রকাশমণিঃ রেবা--সুধীরাবালা । 

১৮ জুলাই--তুফানী (অতুল মিত্র) 

জাফর-মুস্তফী, তুফানী-_-অহীন্র দে। 
১৮ জুলাই-হিন্দাহাফেজ ( অতুল মিত্র ) 

হিন্না--্থুশীলা, হাফেল---মিঃ পালিত । 

পক ১৫ সেপ্টেম্বর--অর্ধেন্দুর পরলোক গমন, মিউনিসিপাল আইন 

(99০-1%ত৯) পাশ ও গিল্লিস্পেন্র “অর্দেক্কু* প্রবন্ধ | 

১৯ সেপ্টেম্বর--সোরাব রোস্তম ( ডি, এল রায়) 

সোরাব-্পালিত । রোস্তম--দ।নিবাবু । 

৭ নভেম্গর--স্পাত্ডি ছক স্পান্তিভি (গিরিশ ) 
প্রসন্নকুমার--দানী। হরমণি--ন্থশীলাঃ পাগল--এন, বানাজি, 

হেবো__হীরাল।ল চক্রবর্তী, প্রকাশ--পালিত, থেচি--দত্যেজনাথ দে, 

ভূবনমোহিনী--দরোজিনী, চিত্তেশ্ববী--তিন কড়ি (ছোট ), শুভগ্কর-_. 

অক্ষয় চক্রবর্তী । 

২৬ ডিসেম্বর-্”মেবার পতন ( বিজেজণান ) 

অমর-_দানী, গোবিন্দ সিং_-পালিত, মাননী_স্থণীলা! 

৭ই মার্চ--রাজা অশোক (ক্ষীরোদ ) 

অশোক-_দানিবাবু, ধারিলী-_তিনকড়ি,কুণাঁপ--প্রমদা, অনিতা -- 

ভূষণকুমারী | 
১১ জুলাই--বরুণ। (ক্ষীরোদ ) : 

বরুণা-_বিষাদকুল্ম, রাজা--পুর্ণবাবুঃ অভিরাম--হীহবারুঃ 

পুগ্তরীক-_ক্ষেত্রবাবু ৷ 

১৭ অক্টোবর--মহিল! মজলিস ( হর্গাদাল দে) 

২১ নভেম্বর---দৌলত হুনিয়। (ক্ষীরোদ ) 

ভূতের বেগার ( ক্ষীরোদ ), বাসস্তীমেলা--. ক্ষীরোদবাবু.) । 
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রা থিয়েটার 

২০ জুন--যকিঞ্চিৎ ( সৌরীন্ত্র )। সুকুমার--অমরেক্জ্ । 

২২ আগস্ট--কামিনীকাঞ্চন (অমর ) উপন্যাস হইতে অমর কর্তৃক 
নাটকে পরিণত । ৰ 

২১ নভেম্বর--( জীবনসন্ধা।) মিঃ রমেশ দত্তের উপন্ঠাস হইতে 

অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবন্তিত। 

তেজ সিংহ--অমরবাবু ভুর্জন্ন নিং--মনোমোহন গোস্বামী, 

ডালিয়া--কুম্থমকুমারী, পুষ্প--বসম্তকুমারী | 

স্যাসনাল 

২১ মার্চ প্রেম প্রতিমা ( ললিতমোহংন চাটার্ঞি ) অপের। 

১৯ সেপ্টেম্বর-_-মেহেরারা ( ননীলাল স্থর ) 

১৪ নভেম্বর- কল্যাণী [ হরিপদ চট্টোপাধাঁয়] 

সাওতাল সর্দার-_চুণীলাল দেব। 

১৯০৩৯ 

মিনার্ভা 

২৩ জানুষারী-_দম্বাজ (অতুল মিত্র ) 
রঙ্গিয়ানন্দ_-দানিবাবু, 'বেলেসিয়া-__নুশীপ1 | 

৫ জুন সাহজাদী-_অতুল মি 

২৯ আগষ্ট--সাজাহান [ ডি, এল রায় ] 

সাজাহান-_-প্রিয়নাথ ঘে।ষঃ আওরঙ্গজেন-দানিবাবু, জাহানারা 

তারাসুন্দরী [প্রথমে সরোদ্ধিনী ], পিয়/র1--মুশীণ।, মহন্ধদ-_হাবু সতোন্দু 

নাথ দে, দারা মিঃ পাপিত । 

২৫ ডিসেম্বর-ভগীরথ [ক্ষীরোদ ] 

ভগ্গীরথ-_বাবু নগেন ঘোষ, নন্ব-_'মহীজ্জ দে। 

কোহিম্থর 

৩৯ জানুয়ারী-_-বীরপূজ। ( হরনাথ বনু ) 
মাথমলাল-্হাছবাবু । 
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৮ই মে-_মমুর সিংহাসন ( হরনাথ ) 
ত্রা জুলাই--প্রতিকল"্ যোগন্দ্র বন্ুর গ্রন্থ হইতে রূপান্তর 1 

স্বর্থশরণ--_পুর্ণ ঘোষ, নেড়া---হুরিধাস, বাম! পাগলা-_াছবাবু | 
২১ আগষ্ট-সোনার সংসার [ ছুর্গাদাস দে] 
২৫ ডিসেম্বর-_ছূর্গাবত্ী [ হরিপদ মুখোপাধ্যায় ] 

বজবাহাছুর-_ক্ষেব্রবাবুঃ ছুর্থাবতী-__প্রমদ1১ মতিবিবি-_ভূষণ, 
জগরাথ-স্হাহ্বাবু। 

টার 
৩র! জানুয়ারী--কর্্মফল (মনোমোহন গোস্বামী ) 
২৭ নভেম্বর--কুন্থুমে কীট (অমর) 

১ণা মে-_ভ্তাল্লভ্ভত্পোৌল্লন্ব (গিরিশ ) 
"সংনাম”ই এই'নামে হয়। বৈষ্ণবী-তিনকড়ি, রণেত্্র-_চুলীবাবু। 

১১ সেপ্টেম্বর-_শাস্থজ। (চুণীবাবু) 
২৪ ডিসেম্বর-_ “মায়া” ( হরিসাঁধন মুখো) 

বিশ্বনাথ--ঢুণীলাল দেব 

১৯১০ 

মিনা! 

১৫ জানুয়ারী--স্পক্জন্লাচ্গাজ্য্য (গিরিশ): * 
শঙ্কর-_দানিবাবু. জগন্লাথ-__নৃপেন্্র বন্থ, বিশিষ্টা-_হেমস্তকুমারী, 

শিশুশঙ্কর -সরোজিনী, মহামায়া--স্থশীলাসুন্দণী | 

২র! জুলাই--বাজলার মস্নদ (ক্ষীরোদ ) 
সরফরাজ-_দানিবাবু, আলিবর্দি-_প্রিয়নাথ ঘোষ । 

৩র! সেগ্টেম্বর--পাষাণে প্রেম ( অতুল মিত্র )। 

সাধু স্থভদ্র-_অক্ষয় চক্রবর্তী! 
১ল! অক্টোবর-_-ঠিকে ভুল ( অতুল মিত্র) 
৩র। ডিসেম্বর সলাত অর্পোম্ক (গিরিশ ) 

অশোক-_দানিবাবু, পদ্াবতী---তারানুন্দরী, ,কুণাল--স্শীলা, 



৬১২ গিরিশন্প্রতিভ। 

বীতশোক-_অপরেশ বাবু, আকাল--তারক পালিত, মার-স্প্রিরনাখ 

ঘোষ; উপপ্তপ- পণ্ডিত হরিভভূষণ 1 
&ার 

২৬ ফেব্রুয়ারী--দশচক্র ( সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) 
ফটিকচাদ-..অমর, মুবলা__কুনুম | 

৬ আগষ্ট--রানীভবানী অমরবাবু দ্ব।র| নাটকে রূপান্তরিত | 

রামকান্ত--অমর, সবিতা_-নরী ুন্দরী, কামিনী: ব্র। কী, দয্ারাম-- 

কুঙ্গ চক্রবত্তী, কৃতান্ত--ক।শীবাবু । 

১১ সেপ্টেম্বর--গুরুঠাকুর (ভূপেক্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
১৬ ডিসেম্বর-্বেছুলা (হরনাথ বন ) 

চন্দ্রধর--.অমর, বেহুলা--বসন্ত | 

কোহিনুর 

২৯ অক্টীবর-_-আকবরের স্বপ্র (হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ) 

ম্যাসনাণ 

১৬ জুলাই-_বনবালা । ৬ আগষ্ট-_বুদ্ধি কার। 
১৭ ডিসেম্বর _তুলসীদাস। ২৪ সেপ্টেপ্র--স্বর্ণপ্রতিম । 

১১৯১১ 

৪ঠা ফেব্রুয়ারী--পপিন (ক্ষীরোদ ) 

আলমান্ছন--দানিবাবু, পলিন__স্থুশীলা। 
৮ এপ্রিল--ঝকমারি (অধিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 

[ সমস্ত গান স্লিল্ভিস্পভ্গত্ক্রশ্ ] 
বড়নৌ-্নরোজিনী, ছোটবৌ-্চারুশীলা | 

১৭ জুন--রকম ফের ( অতুল মিত্র) 

২২ জুলাই--চন্দ্রগুণড (দ্বিজেন্্র ) 

চাণকা-দানিবাবু, চন্দ্র গপ্--প্রিয়নাগ ঘোষ, ছেলেন *-সরোজি নীঃ 

ছায়া-_নরীনুন্দরী ) 

১৬ সেপ্টেম্কুর---পুনর্জন্ম ( দ্বিজেন্ত্র ) 
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১৮ নভেম্বর--শ্ঞপাম্বজ্ন (গিরিশ) 

বিশ্বামিত্র দানিবাবৃ, বশিষ্ট--হর্ভূষণ,। আদানন--হাছুবাবু, 
ব্রহ্মপ্যদেব--নীরদ। জন্দরী,. বদরী--তিনকড়ি, সুনে তারান্ুল্দরী, 

বেদমাতা--নরীন্বন্দরী। ত্রিশস্কু--প্রিয়নাথ বাবু । 
ূ টার 

৩* এপ্রিল--স্থলতান- ক্ষীরোদ, নাগেশ্বর--ক্ষীরোদ । 

১১ নভেম্বর সতসঙ্গ (ভূপেন্দ্র নাথ) 

প্রবোধ--'অমর দত্ত, হেমাঙ্গিনী--নৃশীল1। 

২৫ নভেম্বর-_-হুরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা! € দ্বিজেন্দ্র লাল) 

হরিনাথ-_কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
২৩ ডিসেম্বর-জীবনসংগ্রাম (নরেন সরকার ) 

কোহিনুর 

৮ এপ্রিল--সখের জলপান ( শৈল্ন্দর সরকার) 

৩র! জুন--মধুর মিলন (এ) 

২৬ আগই-_বিশ্বামিত্র (হরিপদ সান্যাল) 
ব্শিষ্ঠ--অপরেশবাবু, বিশ্বামিত্র-তারক পালিত, শতদ্রমী-- 

কুনুমকুমারী, অক্ষমাল।--প্রমদ| সুন্দরী । 
১১ নভেম্বর--গ্রছের ফের 

২৫ নভেম্বর-_জেনোবিয়! (অতুল মিত্র) 

জেনোবিয়া-কুস্ম, ফরমাজ--অপরেশ বাবু । 

গ্রেট হ্তাসনাল 

১৭ ভুন--জীবনে মরণে (অমর )। আহা মরি--( অমর )। 

১ল! জুলাই- বেজায় রগড় ( ভুপেন্্র নাথ) 
২৯ ভুলাই-_বাজীরাও ( মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

বাজীরাও--অমর, গৌতমা--নুশীলাঃ রণজী সিদ্ধিয়া--ক্ষেত্র মিত্র, 

নন্যানী---বসন্তকুমারী, মলহাররাও-মনোমোহন বাবু । 

৯ ডিসেম্বর-রাঁজলপ্্ী (বাবু চুণীলাল দেব) 

ব্যাজি্ট-_চঢুনী দেব। 

ক 



৬১৪ গিরিশ-প্রতিতা 

১৯১২ 

মিনার! 

৬ই এপ্রিল-_দরিয়! ( সৌরীক্) 

৬ই জুলাই-_মিডিয়। ( ক্ষীরোদ প্রসাদ ) 
আলমানুর--দানী, মিডিয়।-তার। । 

১৩ই জুগাই--অল্প মধুর ( মোনিয়ারের [৩ 316101% ) 

২১শে সেপ্টেম্বর-_“হহ্হভ্নজ্জী” (গিরিশ ) 

উপেন- দানিবাবু, শৈলেন-__-এন্ ব্যানা্জি, হীরুঘোষাল-_-অপরেশ 

ব!বু, বিরজা-_তারা, নীরদ- ক্ষেত্রবাবু, তরঙ্গিনী- -প্রকাশমণি, সরোজিনী 

_ সরোজিনী১ অবধূত-_হরিভূষণ, নিতাই উকীপ-_প্রিয়নাথ, টবদ্ভনাথ__ 

নগেন ঘোষ, শিবু উকীল-_পালিত, শরত--হীরালাল, কুমুদিনী-_ 

চারুণীল!, ফুলী--নীরদানুন্দপী । 

২৮শে ডিসেম্বর-_উজ্জলে মধুরে (দেবকণ্ঠ বাগৃচী) 

ষ্টার 

৩*শে মার্চ--খাঁস দখল ( অমৃত বন) 

নিতাই__অমৃত বসু, মোহিত-_অমরবাবু, ঠাকুর্দা-_কুঞ্জবাবু , 

সুরেশ _ক্ষেত্রবাবু, লোকেন_ গোপাল ভষ্টাচাধ্য, মোক্ষদা বসন্ত, 

গিরিবাল_স্থশীলা বিধু-_সৃণালিনী, আহলাদী-_কুমুদিনী । 

১৫ই জুন-_রূপকথ ( মনোমোহন গোস্ব। মী.) 

১৭ই আগষ্ট--পরপারে ( দ্বিজেন্দ্রলাল ) 

(িশ্বেশ্বর__মমর দ'ভ, শান্ত _নুশীলা, সরযু-বসন্ত, হিরগ্মরী__ 

নরীন্ুন্দরী, মহিম-কুঞ্জবাবু। 

১৬ই নভেম্বর--মানন্দ বিদায় (ছিজেজ্জ ) 

কোহিনুর 

৩৪০শে মার্চ মোহিনীমায়। (অতুল মিত্র) 

২৯শে জুন__খাঁজাহান (ক্ষীরোদ ) 

নারায়ণ--ক্ষেত্রবাবু, খাজাহান- পরেশ বাবু, 
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গ্রাণড ভাসনাল 

৩০শে মে-_গুলরু জোরিণ। (চুলীবাবু) 
১৪ই সেপ্টেম্বর-_প্জয়দেব” ( হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ) 
জয়দেৰ-_চুণীবাবু, নিরঞরন-- হাছুবাবু,বিমলা-- সরোজিনী,অরুণাঁ_ 

কুস্থম, পরাশর---পণ্ডিত অবিনাশ, পদ্মা_হরিমন্তি, রাজী-_নিখিলবাবু। 

১৪ই ডিসেম্বর--নবাব নন্দিনী [ দামোদর মুখোপাধ্যায় হইতে ] 

ব্র্মতেজ--( হরিপদ চট্ট! )। পরশুরাম-_চুণীবাবু। 

১৯১৩ 

মিনার্ভ 

১৭ই মে-তীম্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ ) 

ভীম্ম_-দানিবাবু, অস্বা--নেড়ী, ( সরোজিনী ), পরে তারা । 

পরশুরাম--পালিতঃ সত্যবতী--হেমন্তকুমারী । 

৯ই আগস্ট--বিদায়াভিসাপ (রবীন্দ্র) 

২*শে সেপ্টেম্বর--রূপের ডালি (ক্ষীরোদ) 

১৫ই নভেম্বর-_-ভাগ্যচক্র ( প্রমথ রায় চৌধুরী) 
২*শে ডিসেম্বর-_নব যৌবন ( অমৃত বসু) 

বসন্ত কুমার-_অমৃতবাবুঃ আলোক*-তার!। 

ষ্টার 

২৯শে মার্চ--ধর্দ্দ বিপ্লব ( মনোমোহন গোস্বামী ) 
কালাটাদ--অমরেন্দ্র নাথ, মস্তানী--বসস্ত। 

৩র। মে--কিসমিস (অমর )। ৮ই নভেম্বর--রোক্শোধ ( অমর )। 

২০শে ডিসেম্বর-্জয়পতাক। (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

পিয়ারী লাল রায়---মমর, দর্প নারাক্ণ- ক্ষেত্রবাবু। 

গ্রা্ড গ্াসনাল 

১৭ই মে---ভীক্ষ ( হুরিশ সান্তাল ) 
পরশুরাম-চুনীবাবু, জিতবতী--কুনুম। 

কুন---মালুবথ্রা ( চুঈীবাবু ) 

৭৩ 



৬১৬ গিরিশ-্প্রতিভ। 

১৯১৪ 

মিনাঙ। 

১৪ই মার্চ _হেস্ত'নস্ত (দেবকগ) 

২১শে মার্চ-_নিরতি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিছ্য।বিনোদ ) 

ভাড়, দণ্ত--দানিবাবু, কালী-_তারা। 

৩*শে মার্চ--প্রেমের পাথার (নিত্যবোধ ) 

৬ই জুন--নাস্তানাবুদ (প্রসাঁদদাস গোন্বামী ) 
৫€ই সেপ্টেম্বর ক্লিও প্রেউ। (প্রমথ ভট্র!চার্য্য) 

ক্লিট পেট্রো--তারা১ এন্টণি--দানিবাবু। 

২৪শে অক্টোবর-_রুমেলা (সৌরীক্ ) 

২৫শে ডিসেম্বর-_রঙ্গিল ( অপরেশ ) 

২৬ ডিসেম্বর- _আহেরিয়া (ক্লীরোদ গ্রসাদ ) 

দেবরায়__দানীবাবু, কমলা--তাবা, মুণর/জ-_-অপরেশ, কেতু-_ 
নীরদা১ বেবা-_চাকুণীক1, জয়লিংত-_সত্যেন্জ্রবাবু। 

ষ্টার 

১৭ই ভানুয়ারী-_মাধাপুরী (রামলাল) 
৩*শে মে-বড় ভাল বাসি * অমর ) 

১৫ই আগঞ্ট-__অহল্যাবাই ( মণিগাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

মালহার রাও-_অমরঃ অহল্যা--কুন্থমঃ তুলসী--বসন্ত। 
৩১শে অক্টোবর-_-অকলঙ্ক শনী (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

জয়গোপাল দত্ব-মমর, শশী-কুনুম, তারা বসন্ত । 

৫ই ডিসেম্বর--ক্ষত্রবীর (ভূপেন) 

"কর্ণ _হাছবাবু5 ধৃতরাষট্-_ভূনী (অমৃত ) বাবু। 

২৫শে ডিসেম্বর--মভিনেত্রীর রূপ (অমর ) 

গ্রা স্কাসনাল 

সেপ্টেম্বর--ভিখারিণী (অমল দেবী, 2স্পন্বক্ষুন্ল ভগিনী ) 
ম্যাজিস্েট-_ পূর্ণ পোষ, ভিগারিণী--হরিমতি, মাধব--হ্থীছুবাবু। 
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১৯১৫ 

* মিনার্ভ। 

৭ই মার্চ_মাছতি ( অপরেশ ) সাইনন্ অব দি ক্রদ অবলম্বনে 
২৬পে জুন-_বীর রাজ (নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যাস্ ) 

রস্তম--দানি, বীর রাজা_প্রিয় ঘোষ, রষেল?__তারা । 

২৪শে এপ্রিল ছলস্থুল-: 1 ২৮ণে আগষ্ট-্মানে মনে । 

( বাবু উপেন্দ্র মিত্র বি-এ১ সত্বধিকারী হয়েন ) 

২রা অক্টৌবর--সিংহল বিজয় ( ছিজেন্দ্রলাল ) 

বিজয় পিংহ_-পালিত, পিংহবাহু--অপরেশ বাবু, কুবেনী-তারা, 

লীলা---নবীনুন্দরী, রাণী--প্রকাশমণি। 

৪ঠ| ডিসেম্বর-_-শুভদৃষ্টি (অপরেশ)। মিস্ ডোপা--তারা। 

২৫শে ডিসেম্বর--সোণ।য় সোহাগ! (মনো জমোহন বসু ) 

মেহেরা--তার!, নবাব--অপরেশ । 

্রার 

২৭শে জানুয়ারী__সাঁইনম্ অব দি ক্রস (ভূপেন ) 
মার্কাস--অমর, মানিরা--কুনুম | 

৬ই ফেব্রুয়ারী__বেলোক্ধারী ও প্রেমের জেফ্লিন্ (অমর ) 
১৭ই এপ্রিল_-মাধ বরাও ( মণিলাল ) 

মাধবরা ও--কুঞ্জবাবু, নারায়ণ-_-অমরবাবু, রমাখাই__কুসুম । 

২১ আগষ্ট-_রাজ! চক্্ধবজ (রায় জগচ্চন্্র সেন বাহাছু'র ) 
চক্্রধ্বজ--অমর, অলক1-__কুলুম | 

১৮ই সেপ্টেপ্বর ব্রত-উদ্যাপন--শ্রীতিহাসিক (মণিণাল ) 

চক্ত্রকেতু--অমর, গোবিন্দগিরি-_হরিভূষণ। 

২র। অক্টোবর-_রত্ব মগ্তরী (হরনাথ)। ধনাতন--মমর | 

৪ঠ| ডিসেম্বর সওদাগর ( ভূপেন্দ্র ) 

কুলীরক-অমরবাবু, প্রতিভা কুলুম | 

১৮ ডিসেম্বর--গোসাইজী € ভূপেন্দ্র বন্দ্যে। ) 

২৫শে ডিপেম্বর--তীলেদের ভোম্র1 (মনোমোহন গোন্বামী ) 



৬১৮ গিরিশ-প্রতিভ। 

মনোমোহন থিক্েটার 

৫€ই সেপ্টে্বর-_-রূপের ফাদ (স্থুরেন রায়) 
২৫শে সেপ্টে্বব--$$হার (দাশরথি মুখোপাধ্যায়) 

রণলল--দানিবাবু, নবীনকৃষ্ণ--মিঃ এন্ বানার্জিঃ নরেজ্__ 
হীরালালবাবু । 

২রা অক্ট োবর--শ্রাত, হপুরে” ( কৃষ্ণচন্ত্র কু$) 
৬ই নভেবর--শ্রা!মস্ুন্দর (মৃণাল চট্রোপাধার ) 

১১ই ডিসেম্বর-__বাদলাহদ্গাদী (ক্ষীরোদ প্রমাদ) 

আজিজ--দানি, হামিদা--তিনকড়ি, জোবেলা- বসন্ত । 

২৫শে ডিসেম্বর_-“মুকুরে মুস্কিল” 

*থেস্পিয়ান টেম্প ন” (গ্রাণ্ড স্তাসনাল স্টেজে ) 

৭ই আগন--"নূরমহল” ( হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ) 

যোধাবাই-_তিনকড়ি, সেপিম-+ক্ষেত্রমোহন মিত্র (ম্যানেজার )। 

১১ই সেপ্টেম্বর--“রমা" (ইষ্টলীন ) ব অদৃই্ (রামলাল বন্দোযোপাধ্যায় ) 

হামির (ন।রায়ণ বসু)? লছমী-__হরিমতী (ছোট), জালমেহত-_ 

ক্ষেত্রবাবু, হামির--রামকালী বনে, রুল ।-ভুষণ । 

«৭১৯১৬ 

মিনার্ড 

১লা জাগুয়ারী- হাতের পাচ (সৌরীন্দ্র যুখে। ) 

২৫শে মার্চ -বঙ্গনারী ( দ্বিজেজ্্র লাল ) 7১০561)0100008 

উপেন্্র--কান্তিক বাবু, দেবেজ্জ--অপরেশ বাবুঃ বিনোদিনী--তারা, 

কেদার-_হাছুবাবু , সুশীল1--চারুণীল! । 

১৫ই জুলাই-_রামানুজ ( অপরেশবাবু ) 

রামানুজ--তারা ও হাছ্বাবু। ত্রস্ত্রী--নীরদা, লক্মী---চারুশীলাঃ যাদব 

প্রকাশ-_শ্রিয়নাথ ঘোব, গোবিন্ব-সত্যেন্্ দে। গুরু--অপরেশ বাবু । 

২৩শে ডিসেম্বর--মণিকাঞ্চন (অতুল মিত্র) 

২৫শে ডিলেম্বর-_-আক্কেল দেলামী ( প্রমথনাথ চৌধুনসী) 



বঙ্গমঞ্চে গরশের স্থান ৬১৯ 

ষ্টার 

৮ই এপ্রিল "হেষেজ্্ নাল” (ভূপেজ বন্দ্যোপাধ্য।র ) 
হেমেজ্পাল--কুঞ্জবাবু , ফৈজী-কুন্থমকুম। রী । 

৩র! মে--বল্প'ল সেন (বোগেজ দাস) 

২৪শে জুন-_জড়ভরত (হারাণ রক্ষিত) 

ভরত--মনোমোহন বাবু, মহামাা__কুহ্ুম। 

৯ই সেপ্টেক্বর- বারাণসী (মণিবাবু)। ৪21 ডিসেশ্বর_রামধেছ। 

২৩শে ডিসেম্বর--সাধন। বা কর্মফল (মনে ষোহন গোম্বামী ) 

দেবেন--গ্রস্থকারঃ স্ুষমা--কুসুম | 

মনোমোহন থিয়েটার 

২৬শে ফেব্রুয়ারী--্বাপ্লারাও (নিশিকাস্ত বস্থ ) 

বাঞ্ারাও--দানিবাবুঃ লছমিয়া--ভিন কড়ি । 

৮ এপ্রিল--কবীর (হরনাথ বসু) 

কবীর-_দানিবাবু, সঙ্ন্যাসিনী-্তিনকড়ি । 

১৫ এপ্রিল_-+বাহাহর (নির্দলশিব বন্দ্যে। ) 

৮ জুলাই--মোগপ পাঠান (স্থরে্্র বন্দে ) 

সের সা--দানিবাবু , হুমাধুন-_চুশীব]বু, চাদ-বসপ্তকুমারী। 

১৯১৭ 

র বিনার্ড। 

৩১ মর্চ--কল্পতরু ( রাখালদাস রায় ) 

২র! জুন--রাতকাণ! ( নির্মলশিব ) গোধন্ধন -হীছবাবু। 

৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গে রাঠোর” (ক্ষীরোদ প্রসাদ ) 

রঙ্গলাল--্প্রয়নাথ ঘোষ, লাহাবাজ খ-মপরেশবাবুং নন্দলাল-.” 

কার্তিকবাবু, বড় বৌ-_তারান্ুন্দরী, গোপাল--ম্বানিনী ( মালিনী )। 

১* নভেম্বর-_-সীতিম! (মিসেন্ কামিনী রায়) 

২২ ভিসেম্বর--মতিরমাল! ( বরদ! গুপ্ত ) 
টার 

১৪ এপ্রিল-তদববাল। ( যোগেজ্নাথ বস ) 



৬২৪ গিরিশ-প্রতিভ। 

দেববাল1--কুস্থমকুমারা, সন্নযাপিনী--আশ্চধ্যমন্্ী | 

২৩ সেপ্টেম্বর রূপের নেশা 
মনোমোহন 

৮ এপ্রিল-_সতীলক্ী । রদুনাথ-_চুণীবাবু। 
৬ অক্টোবর--পাণিপথ (সুরে বন্দে ) 

বাবর--দানিবাবু, সংগ্রাম সিংহ--চুণীবাবু, কর্ণদেখী-_কুহথমকুমারী, 

দেলেরা--মাশ্চর্য্যময়ী | ২৫ ডিসেম্ব--চাদে টাদে। 

প্রেসিডেব্দি থিয়েটার 

১৩ অক্টবর- বাঙ্গালী পলটন্। ২০ অক্টে।বর-সনিশ।র স্বপন । 
৩র! নভেম্বর--বাখর প1। ৮ ডিসেব্বর-_হাস্ন! হান! । 

১৪৯১৮ 

মিনাভ' 

১২ জানুয়!রী--ছবির বাজার (দেবকগ) নটবর-_নুপেন বনু । 

২* এপ্রিল-_-চিতোরোন্ধার (প্রনথনাথ রার চৌধুরী ) 
রুল্ব।_-তারান্ুন্দরী। 

১৭ আগ্--কিন্নরী (খিগ্ভাবিনোদ ) 

কিন্নপী-_নীরদা, জুধন--কুজবাবু, উৎপণ-_নৃপেন বন্ধু, ধনপতি-_ 

কালীচরণ বন্দ্যো (শ্বর্গায়), মকরী-_-চাকুণীলা, কিনররাজ-স্নগেঞ্ছ ঘোষ । 

২৯ নভেম্বর-_বিজয় উল্লাস (রাখাপদাস রায়) জার্মান যুন্ধাবসানে | 

৮ ডিনেখখর --রঙ্গবাহার (যতীক্নাথ পাল)। দুর্গাদাস __কার্থিক বাবু । 
ষ্টার 

১২ জাগ্য়রী রণতভেরী ( দাসরাথ মুখে) ) 

১৯ জানুয়রী--বন্ধিমের মুচিরাম গুড় ।  কুচিপাম-ভুহম। 

৩র। জাগই--ণরচ্চন্দ্রের বিরাজ বো (তুপেঞ্জ ণন্দযো) 

যছ--অমৃত বস্থ, নীলাগ্বর-্-মিং পালিত, পিতান্র-পক্ষেত্রবাবুঃ 

বিরাজ---কুন্ুমকুমারী, হুন্দরীস্্বসন্ত | 

বিস্তাধরী--( ভূপেন বন্দেযো) । অবগারঞজন--বসন্তকুমারী। 

হর! ন্বেস্বর--” আরব অভিযান” 



রঙ্গমঞ্ধে গিরিশের স্থান ৬২১ 

মনোমোহন 

২৩ মার্চ-কিস্মত্। * ২৫ মে--জয় পরাজয় (প্রমথ চৌধুরী )। 
১৭ আগষ্ট--দেবলাঁদেবী (নিশিকাস্থ বনু) 

খিজির খ-দানিবাবু ,মত্িয়া-_আশ্চর্য্যম়ী, আলাউদ্দীন--চুলীবাবু, 

কমলা-_-সোনামণি, কাফুর_-হীরালালবাবু । 

২৫ টিসেম্বর-_-পরদেশী । " 

প্রেসিডেন্সি থিয়েটার ( বেঙ্গল গ্রেজ ) 

১৬ মার্চ---কর্বীর ( রণেন্ত্র গুপ্ত ) 

কার্তবীন্য- প্রফুল্ল সেন, পরশুরাম-_-পালিত । 

১৭. মার্চ-_ ধর্মপথ (সতীশ চট্টোপাধ্যায়) ব্রিজোচন--পণ্ডিত অবিনাশ। 
২৩ জুন-_রয়েল রিদর্্মও থিয়েটার কর্তৃক মোতফর।ক। (ধীরেন মিত্র) 

১৯১৯ 

মিনার্ড। 

২৫ মে--হীরার নথ (দাশরখি) 

৫ জুলাই__মিশরকুমারী ( বরদ! গুপ্ত ) 
আবন--কুঞ্জবাবু, রামেশিশ- হীছ্বাবু, ন।হেরিণ-_সুশীলা সুন্দরী, 

সামন্রেশ-প্রিয়নাথ ঘোষ, বুলা-_নুবাদিনী, কাকাতুয়া--অন্ত্রকুলবাবু। 

ার* * 
৮ মার্চ--.ওথেলো। (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক অনুদিত) 

ওথেলো-_পালিত, ইয়েগো_ _অপরেশবাবুঃ ডেলভিমনা-_ তারা৷ 
৩০ মার্চ--মুখেরমত ( নিশ্দিলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
১৭ মে--উর্ধাণী ('অপরেশ )। বসন্তক--তার1। 

৯ আগই-_ছুমুখে! সাপ (অপরেশবাবু ) 
২৪ ডিসেম্বর--বৈবাছিক ( ভূপেন ) 

মনোমোহনে ৩১ ডিসেম্বর--ওলট্পাঁলট, 

১৯২৬ 

মিনার 

১১ জানুয়ারী--মনীষাঁ-( মিঃ জে, এন গু মাই, সি এম) 



৬২৭ /7িশ-ঞাতিজে 

মনীষা--কুন্থমকুমারী ৷ 

২৮ ফেব্রুয়ারী-_রবিবাঝুর বশীক রণ 

৩রা জুলাই--লগ্্পণ সেন ( নিতাবৌধ ) 

২৫ ডিসেম্বর--রেশমি রুমাল (মনোজষোহন বন্ধ ) 

ইার 

ওর! এক্রিল--হরিদাঁস 
€ জুন--রাখীবন্ধন (আঅপরেশ সুখোপাধ্যায় ) 

ধারা--তারাস্থন্দরী, চক্জাবত--পালিত। 
১৯ জুন কুহকী--( দেবেন্দ্রনাথ বস্থ )) 

২১ জুন--ছিন্নহার (অপরেশ )। লীল।--তার!। 
মনোমোহন 

১৪ জানুয়ারী_ হিন্দুবীর (সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ) 

হিমু-_দানিবাবু, মেহের--আশ্চযামন্ী, মুবারিজ-_ ক্ষেব্রবাবু। 
৩১ জুলাই-_বিষবৃক্ষ ( নাটক ওবায়ক্কোপ একত্রে) 

১৯২১ 

মিনাঙ। 

১৪ মে--কেলোর কীষ্ঠি (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

কেলো'__হাছৰাবুঃ কর্তা--কুঞ্জবাবু, মঘা-_কার্তিকবাৰু। 
২৫ ডিসেম্বর নাদির সাহ-_: বরদাপ্রস্ন দাশগুপ্ত ) 

নারির সাহ--হাছুবাবু, আকবরী---চারুশীলা, সয়তান-__কার্তিকবাবু। 
ষ্টার 

১৫ জানুয়ারী-বাসৰ দত্ত! ( অপরেশ ) 

অমরক-- তারা, স্থসঙ্গ তা--নরী | 

২র এপ্রিল “মন্দাকিনী*- ক্ষীরোদ প্রসাদ 

৩র! ডিসেম্বর -আযোধ্যার বেগম---( অপরেশবাবু ) 

মিরকাশিম-_চুনীবাবু, হাফেজরহমান---অপরেশবাবুঃ বেগম-সতার।। 

ছায়--কষ্ণভামিনী, জিন্নত্--নীহারবাল]। 
মনোসোহনে ২৫ ডিসেম্বর-প্রাণের টান 



রঙ্গমঞ্ধে গিরিশের স্থান ৬২৩ 

বেঙ্গলী িযেটিৎকেল কে।ন্পানী 

১৪ মে_অপরাধী কে? (গ্রিন “নাগ চাসা4 হইতে ) 
১০ ডিসেম্বর-_-“আলমগীর* (ক্ষাোদ প্রসাদ খিচ্ভাবিনোদ ) 

আলমগীর-_স্পিস্পিজ্প জাজ । 
উদ্দীপুরী বেগম___কুস্থমকুমারী । 

১৯২২ 

মিন।51 

১৮ জুন_-প্য।লারামের স্বদেশিকত। : ভূপেক্্র বন্দো।পাধ্যায় ) 
প্যালারাম-_র।ধিকানন্দ মুখোপাধ্যাক্ন, মি জেকব-নরেশচন্দর মিত্র। 

১ল1 অক্টোবর--ফুপশর ( ভূপেন্দ্র ) 

মদন-_নুবাসিনী, রতি-_ন্বতার!। 

১৮ অক্টোবর--মিনার্ভ। থিয়েটার আগুনে পুড়িরা বায় । 

ষ্টার 

১ল। জুলাই-__নবাবী আমল ( নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
রামপ্রসাদ- পুর্ণ ঘোষ, খঠিজা-_তারা, হোসেন-_ হাছবাবু, রাঘৰ 

__চুণীদের, চিন্মন্রী-ক্কষ্ণ ভামিনী। 

১৯ আগষ্-_-মপ্পর! ('অপরেশবাবু ) 

২৩ সেপ্টেম্বর-_-প্সথদাম!1” €( অপরেশবাবু ) 

মনোমোহনে 

১০ ফেব্রুয়ারী_-বঙ্গে বগণ (নিশিকান্ত বন রায়) 

ভাঙ্কর পণ্ডিত-দানিবাবু, মোহনলাল-_ক্ষেত্রবাবুঃ মাধুরী__ 

শশিমুখী, গৌরী (ভাঙ্করের কন্তা )--আশ্চর্ধ)ময়ী 1 

বেঙ্গল থিয়েটিকাল 

২র| ডিসেম্বর---সুক্তার মুক্তি (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যার )। 

২২ ভিসেম্বর-_রত্বেখরেরমন্দির ( বিগ্ভাবিনোদ ) 

রত্বেশ্বর-_ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরম।-_ প্রভা | পু 

৭9 



৬২৪ গিরিশ-প্রতিত। 

১৯২৩ 

মিনার্ভ! ' 

৩* মে__রকমারি (বরদা প্রসন্ন) 

প্রারে” আর্ট থিক্লেটার পিমিটেড 

৩* ভুন--কর্ণার্জুন ( অপরেশবাবু ) 

কর্ণ-_তিনকড়ি চক্রবর্তা, অজ্জুন--অহীন্ত্র চৌধুরী, পদ্মাবতী-- 
কৃষ্ডামিনী, নিয়তি-স্নীহাত্রবালা)১ শকুনি--নরেশ মি, 

পরশুরাম--অপরবেশ মুখো হুর্যোধন-্প্রয়লন সেন। 

মনোমোহনে 

১০ ফেব্রুয়ারী--নজরে নাকাল । ৩র! মার্চ__ লাশ! প্রতীক্ষা । 

১৮ আগষ্ট--আলেকজাগার ( সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ) 

আলেক্জাগার--দানিবাবু। 

১০ মার্চ-বিদূরথ (বিস্তাবিনোদ ) [ বেঙ্গল থিয়েটিকেলে ] 

বিদুরথ-_নির্দদলেন্দু লাহিড়ী, অস্বালিকা- কুনুম। 

২১ এপ্রিল--সতীলীলা।  কন্ত,রী-কুম্থম। 

১৯২৪ 

মিনা! 

৯ সেপ্টেম্বর__জীবনযুদ্ধ (মনোমোহন রায় ) 
ঘেঘনাদ--কার্কিকবাবু+ ইন্স্পেক্টার--সতোজ্জবাবু+ রমানাথ-- 

€ থেনাডিয়ার ) হাছুবাবু, এ পত্বী--নগেক্রবাল! | 

৮ নভেম্বর--ন্দোরবরাত ( ভূপেন ) 

জঅয়শক্কর--কুঞ্জবাবু, ব্যা্রষ্টার--কার্ঠিকবাবু। 

২৫ ডিসেম্বর--কৃতান্তের বঙ্গদর্শন (ভূপেন ) 
কতাত্ত-_কুঞ্জবাবুঃ মহাবীর-হাহ্ৰাবুঃ চিত্রগধ-_কার্তিক | 

ষ্টার 
১ল। জানুগারী--ইরাণের রামী (অপরেশ )। রানী--কৃষ্ণভাবিনী। 

৩র। ভিসেম্বর-স্রূপকুমারী ( নির্শলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় )। 



রঙ্গমঞ্ে গিরিশের স্থান ৬২৫ 

২৫ ডিসেম্বর--বন্দিনী (অপরেশবাবু) 

ইসকিবপ-গ্রস্থকারঃ তাবেজ _আশ্চর্ঘয, য্যামসিস--অহীক্জবাবু, 

বন্দিনী--ফিরেজা, মি্তানীর রাজা-_ছুর্ী প্রদন্ধ বন্ধু, নাহেরীণ-__নীহার। 

মনে|মোহন 

ফেব্রুয়ারী--ললিতাদিত্য 

ললিতা দিত্য-_দানিবাবু, গৌড়েশ্বর-_ক্ষেত্রবাবু, বিজয় সেন-- 
দুর্গ! প্রসন্ন বস্থু (গিরিশচন্দ্র সুযোগ্য দৌহিত্র), গৌড়েশবরী--কুহ্মকুমারী, 
রট্যা__-শশিমুখী। 

মনোমোহনে ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির 

৬ই আগষ্ট--সীতা ( যোগেশচক্দ্র চৌধুরী ) 

রাম--শিশির ভাছুড়ী, সীতা--প্রভা, হুন্ুখ-অমিতাভ বসু, 

ষান্সিকি-_মনো রঞ্জন ভট্টাচার্ধয। শম্বক--গ্রন্ককার্, বশিষ্ঠ-ললিত লাহিড়ী । 
১৩ ডিসেম্বর-_-পাষাণী ( দ্বিজেন্দ্রলাল) 

ইঞ্জ্র ও গৌতম--শিশিরবাবুঃ অহলয1--প্রভা, চিরজীব--মনোরঞ্জন। 

১৯২৫ | 

মিনা । 

১৮ এপ্রিল--ঠকেরছেল! (ডাক্তার নরেগচন্দ্র সেন) 

ঠক---হাছুবাবু। 

১৫ জুলাই-_পডাণিম” (চিত্তরঞ্জন দাশ হইতে বরদা গুপ্ত.) 

মিনার্ভীর নবনির্মিত নিজ বাটীতে 

৮ আগ-_আত্মদর্শন (মহাতাপচন্দ্র ঘোষ) 
মনরাজ।-_ই।ছুবাবু, স্থখ-_রেণুবালা। ক্রোধ--সত্যেন্্র দে, কাম-__- 

তুলনী বণ্দোও রতি --সুবাসিনী, বিবেক--আঙ্গুরবালা । 

২৫ ডিসেম্বর--সত্যভাম! ( বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত ) 

সত্যভামা-_সুবাসিনী, নারদ-_াছ্বাবু শ্রীকষ্*_-তুলসীবাবু । 

৪ঠ। ফেব্রুয়ারী-_-গোলকুণ্। (বিস্তাবিনোদ ) 



৬২৬ গিরিশ-প্রতিভা 

গুবঙ্গজেব_-অহীন্ত্র চৌধুবী, মিরজ্ুমপা_-তিনকড়ি চক্রবস্তী, 
হাসাঁণ-_নির্্মলেন্কু লাহিড়ী, সেলিমা--ন্বাঁসিনী। 

১৮ জুলাই-_চিরকুমার-সভ। ( রবীন্দ্রনাথ ) 

চন্ত্র _-অহীন্দ্রবাবু, অক্ষয়-ভিনকড়িবাবু, রসিক--মপরেশবাবুঃ 

পূর্ণ-_ছূর্গাদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরবালা--নীহার | 
৫ই ডিসেম্বর-_গৃহপ্রবেশ ( রবীন্দ্রনাথ )। যতীন--অহীন্ঘ। 

২৫ ডিসেম্বর--্ধাষির মেয়ে (ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন ) 

শাশ্বতী-__মুশীলা, অগ্নিবর্ণ-_মহীন্দ্রবাবু, আপন্তপ্ব__রাধিকাবাবু। 

মনোমোহনে নাট্যমন্দির 

১৩ আগই--পুগুরীক ( মিঃ শ্রীশচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার) 
পুগুরীক--শিশিরবাবু, সাকী--তার' কুস্তানা --চারুশীল1। 

১৯২৬ 

মিনার 

২০ মার্চ_-বাঙ্গালী (হুপেন্জ) 
দীনদান-__কুঞ্জবাবু, ভিখারিণী--ন্বাপিনী, রামলেচন-_-কার্তিকবাৰু। 

৯ই জুলাই-_ব্যাপিক। বিদায় (অমৃত বনু) 
সঙ্গীবৌধুত্রী__কুঞ্জববু,' র্যাপিকা--নগেক্্রবাঁলা, ঘনগ্তাম-_হীরা- 

লাল চট্টে।। ধঁ-্নারীরাজ্যে (ভূপেন্ত্রবাবু )। 
১৩ নভেম্ুর--ধর্দ্ঘট (কু্ণ চোঁপুরী ) 
২৪ ডিসেম্বর-যুগমাহাস্ম্য (9:০4) ০) 15501 13৮9৪) (ভূপেন্্র)। 

ষটারে (আর্ট থিয়েটার ) 

১৫ মে_-জীকষ্চ ( অপরেশ ), ভ্ীীকষ্চ_-ভিন কড়ি, ভীত্ম--দাঁনিবাবু। 
৭ই জুলাই_-পাখটাক!1 (সৌরীন্ত্র যুখো1) রক্ত বীজ-__অহীন্্র চৌধুরী । 

২০ জুলাই_ শোধবোধ ( রবীন্ত্রনাথ ) 
সতীশ-_-অহীন্্বাবু , মেশোমশায় 'ও দিঃ নন্দী--রাধিকাবাবু* মিঃ 

লাহিড়ী--কুমার কনকেন্ত্র নারায়ণ, নেলী-স্নীহার । 

১ নভেম্বর-স্বন্দেমাতনম ( অমৃত বস) 



রঙ্গমঞ্চ গিরিশের স্থান ৬২৭ 

২৫ ডিসেপ্বর--চগ্ীদান ( অপরেশবাবু ) 

চণ্ডীদাপ-__তিণকড়ি, বামী__নিহার, হারাধন-_সস্ভোষবাবু। 

নিত্র থিয়েটার (আগফ্রেডে ) 

২র| এপ্রিণ--হর্গা (বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত) 

শদুর্গা__-তার!ঃ ক।মকল।-_কুস্থনঃ মহিষাম্থর-__নির্মলেন্দু লাঞিড়ী। 
২৪ জুলাই--জয়ও্ (ক্ষীরোদ বিস্তাবিনোদ ) 

ডারবি টিকেট (ভূপেন ) 

নাট্যমন্দির ( কর্ণ ওয়াণিশে ) 

২৬ জুন-_-পিসঙ্জন (রবীন্দ্র নাথ)। রুপতি__শিশির । 

১লা ডিনেম্বর_নরনারাকণ (ক্ীরোদ প্রলাদ ) 

কর্ণ__শিশির, পদ্ম।--কৃষ্ণচভামিনী, দ্রৌপদী-_চারুশীল। । 

১৯২৭ 

মিনার্ভা 

২৩ এপ্রিল_-প্ভুলসীদ।স” (হরিপদ চট্রে।পাধ্যায় ) 

তুলনীপাস-_মঙ্ুরবাপা, রত্বাবলী _নগেক্রবাল!, রাম-_রেণুবালা। 
৯ই জুলাই__রামায়ণে অ্ট ( জ্ীপন মুখোপাধ্যায়) 

১০ডলেম্বর-নপ্তকী (বরদ।বাবধু) * * 

২৪ ডিসেম্বর-__জ্ভটজীল্্ী (গিরিখচন্দ্রের অপ্রকাশিত গীতিনাট্য ) 

ষ্টার * 

১০ সেপ্টেঘর--পরিভ্রাণ (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ )। ধনঞ্জন্ন__তিনকড়ি, 

বসস্তরায়--নবরেশ মিত্র, প্রতাপাদ্দিতা__তুলপী বন্দ্যে!। 

৩রা ডিসেম্বণ-মগের মুলুক (অপরেশবাবু)। শান্গজা_তিনকড়ি | 

মনোমোহনে আর্ট থিয়েটার 
১লা জুলাই-_রামায়ণ ( অপরেশ ) 

দশরথ-__অহীক্) রাম-_ছূর্গাদাস, সীতা সু শীলাবাল! । 

১৪ সেপ্টেম্বর--টাদসগদাগর ( মন্মথ রায়) 

বেহুণা__ন্ুগীলাবাল।, টাদসওদ1গর--- অহী) 



৬২৮ গিরিশ-প্রতিভা 

নাট্যমন্দিরে 

৬ আগ্ট-_যোড়শী (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) [ প্রসিদ্ধ উপগ্য।পিক ] 
জীবানম্দ-_-শিশিরকুম|র, যোড়শী--চাকুণীল। | 

এই বৎসরে রবীঞ্জনাথের “মারার খেলা” ১৭ই আগ এম্পাযার 

থিয়েটারে অভিনীত হয় ও ণনটীর পুঁজ” 

জানুয়ারী মাসে হয়। 

১৯২৮ 

ঠার 

১ল। জানু্ারী--পুশ্পাদদিত্য ( অপরেশ ) 

২৮ এপ্রিল--দেবাস্থর ( মন্সথনাথ রায় ) 
বৃতর--অহীন্দ্র চৌধুরী । 

মনোমোহনে আর্ট 

১ল। জানুয়ারী--মারবীছড় 

মিনার্ভায় 

৫ মে--ম্যাভজঞত্লেভ্বী (নাটটাচাধ্য রসর।জ অমৃতল।ল বন্গু ) 
শ্ীরুষ্ণ _ছাহ্বাবু, দ্রৌপদী-_শশিমুধীঃ অজ্জুন-_কুঞ্জবাবু, 

ধৃতরাষ্্র-'ক্লাম্নিস্বাম্তু। 

[ গিরিপনন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র _ [ শ্রাধুক হরেন্্রনাথ ঘোষ] প্রতিভাশাণী 
অভিনেতা বস্সস প্রায় ব।টু বংদর | 'এই বৃদ্ধ বলেও '্টাহার যোগা-- 
উপেন, প্রলন্নকুমীর, করুণা ময়ঃ ভাঞ্কর, খি্দির, গদাধর, ছুলালটাদ, 

যেঁগেশ প্রভৃতি বহু ভূমিকায় আগও ইনি অপ্রতিঘন্দী। ] 



ক 

স্রেন্দনাথ ঘোষ (দানীবাবু ) তরে 
৬ ক্গীষূ 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

শিল্লিস্পজ্তজ্দ্রুল্ল অভ্ভিজ্নস্অ-স্পি্কা। ও 
সভিভ্ডালল শউজ্জালল 

অভিনস্বইনপুনা ও নাউক-প্রণয়ণে যেমন গিরশের অন্ভুত প্রতিভ! 
ছিল, অভিনেত্রীবর্গের শিক্ষাপ্রদানেও তাহার তেমন অদ্ভুত দক্ষত। দেখ! 

যাইত । এই ক্ষনতা। “সধবার একাদশীর” ম্ময় হইতে দতপো বন” পর্যান্ত 

সমভাবে ছিল। শ্রদ্ধাম্পৰ অন্ৃতবাবু বলেন, নিমট।দের অভিনয়েই প্রথমে 

দেখিল বঙ্গ নটগুরু তার”। অমৃতবাবু নিজেও গিরিশচন্দ্রকে “গুরুদেব 

বপিযাই সম্বোধন করিতেন-- 

সাথী মিত্র গুওএক্রজ তুমি, প্রণমি লুটারে ভূমি, 

চিরশিষ্য তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে। 

স্বগ্খয় মহেজ্জলাঁল বন, মতিলাল সুর, অমৃতপাল মুখোপ।ধ্যায় 

(বেগবাবু)ও - প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্র সহযোগী হইলেও অভিনয়- 

ব্যপারে তাহাকে গুরুর সম্মান দিতেন, ্রারের প্রথিতযশা অভিনেতা 
অমুতলাল মিত্রও গিরিশের হাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা পান । *নমুৃত মিত্র 

পুর্বে যাত্র(র দলে অভিনয় করিতেন, গিরিশচন্দ্র তাহার শুন্দর গুরুগন্ভীর 

স্বর শুনিয়। তাহাকে থিয়েটারে লইয়া আসেন । ক্রমে গিরিশের সুশিক্ষার 

তাহার নাটকের প্রধাণ প্রধান ভূমিক1 ইনি বিশেষ স্ুখ্যাতির সহিত 

অভিনয় করিতেণ। পুর্ব্বে গিরিশের নাটকের নায়কের ভূমিকায় তিনি 

নিজেই অবতীর্ণ হইতেন, কিন্তু পরে বহুর্দিন পর্য্যস্ত প্রা নাটকে তিনি 

অযৃতলালকেই প্রধান নায়:কর ভূমিকা! দিতেন । 

স্ত্রীভূমি কায়ও কিরণবালাঃ প্রমদান্তন্দরী, তারানুম্দরী, নগেন্জবাল!, 

কুহুমকুমারী, সুণীলানুন্ননী প্রভৃতি সর্বদা তাহার শিক্ষায় উচ্চাদর্শ লাভ 
করিলেও বিনোদিনী ও তিনকড়িই বিশেধরূপে গুরুত্ব শিক্ষার মর্যাদা 



৬৩ শিরিশ-প্রতিভ। 

রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনকড়ির ন্তায় অশিক্ষিত। অভিনেত্রী যে গুরুর 

এঁকান্তিক সাধনায় লেডী ম্যাকবেথ, জনা, স্থভদ্রা ও শ্রী প্রভৃতি ভুমিকা 

অসাধারণ কৃতিত্ব লাত করিয়।ছেন তাহ কম প্রশংসার কথা গঙে | বলিতে 

কি তিনকড়ির যশ, অর্থ, খ্যাতি ও উন্নতি সবই গ্রগিরিশের কুপায়। 

গিরিশের মৃত্যুর পরে তিনকড়ি নিজেই শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু মহাশয়কে 
লিখিয়াছিলেন “পরমপুঞনীয় গিরিশবাবুর আন্তরিক যন্ত্র ও শিক্ষাতেই 
আমার স্যার মূর্থ। স্লো ক নাট্যামোপীগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছে ।” 

সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করেন শ্রবিনোদিবী। বিনোদিনীর 

প্রনীত “আমার জীবন* পুস্তকে তিন নিখিয়াছেন “রঙগালয়ে আমি 
৮গিরিশবাবু মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলাম, তাহার প্রথমা ও প্রধান 

ছাত্রী বলিয়! একসময়ে নাট্াযজগতে আমার গৌরব ছিল । অ।মার 'অত্তি 
তুচ্ছ আবারও রাখিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত হইতেন | কিন্ত সে রামও নাই, 

সে অযোধ্যাও নাই ।” 

আমরা পতিতাকে দ্বণ! করি, হীন মনে করি কিন্তু তাহারাও হযে 

রক্ত-মাংস-গঠিত মানুষ তাহা ভূলিয়। যাই । সমাজে এই সব দূর্বল চরিত্র 
বা অবস্থার ক্রীড়নক পতিতাদের উন্নতির জন্য কে প্রয়াস পায়? 'আমবণ 

সাধনায় রঙ্গালয়ের উন্নতি করিয়! গিরিশচন্দ্র এই পতিতাদের জীবন 

অনেকাংশে উন্নত করিয়াছেন--তিনি জানিতেন সামান্ত বনিতার ক্ষুদ্র 

জীবনেও নহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে । তিনি নিজেই লিখিয়া 
গরিয়াছেন “যাহার! বিনোদিনীর শ্য।য় 'অভাগিনী, কুৎদিত পন্থা ডিন যাহাদের 

জীবনোপায় নাই, মধুরবাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত 

করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাদিত হইবে যে+ যর্দি বিনোদিনীর 

মত কার়মনে বঙ্গালয়কে আশ্রর় করি, তাহ। হইলে এই দ্বণিত জন্ম 

জনসমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা 'অভিনেত্রী, 

তাহারা বুবিবখে--কিরূপ মনোনিবেশের সহিত নি্গ তুমিকার প্রতি যন্ত্র 

করিলে জনসমাজে প্রশংসাঁতাজন হইতে পারে।” 
কিরূপ শিক্ষায় বিনোদিনী অভিনেত্রীকুল-শিরোমি, তাহার আত্ম” 

চরিতে আমরা সে আভাস পাই। বিনোদিনী বলেন---- 



অভিনয-শিক্ষা ৬৩১ 

"সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, 'অসুত মিত্রের, অমুত বঙ্ছু 

মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পা$ থাকিত। গিরিশবাবু 'সামাকে পার্ট 
অভিনয় জন্ত অতি যত্বের সভিত শিক্ষ। দিতেন । তাভার শিক্ষ। দিবার 

প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পাঠগুলির ভাব বুঝাইয়! দিতেন।, 

তাহার পর পাঠ মুখস্থ করিতে বলিতেন । তাহার পর অবসর মত আমা- 

দের বাড়ীতে বসিয়। অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু ( ভূীৰাবু )১ আরও অন্যান 

লোক মিলিয়! নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কৰি-- 

সেক্সপীয়ারঃ মিলটন, বায়রণ, পোপ প্রসৃতির লেখা গল্পচ্ছলে গুনাইয়া 

দিতেন। আবার কখন তাদের পুস্তক লইয়া! পড়ি। পড়িয়া বুঝ ইতেন । 
নানাবিধ হাবভাবের কথা এক একজন করিয়া শিখাইয়। দিতেন | 

সাহার এইরূপ যত্বে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্ধ্য শিখিতে - 

লগিলাম ॥ ইহার আগে যাহ! শিখিক়াছিলাম তাত1 পড়াপাখীর চতুরতার 

স্তায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞত। হয় নাই । কোন বিরয়ে. তর্ক 

ৰ! বুক্কিদ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না । এই সময় হইতে 

নিজের অভিনয়-নির্বাচিত ভূমিকা! বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী . 

বড় বড় এক্ট্রেদ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্রা. 

হইতাম । আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে বত্বের সহিত লইর! 
গির়। ইংরাজী থিয়েটার দেখাইক্»। আনিতেম। বাড়ী আদিলে গিরিশবাবু ' 
জিজ্ঞানা করিতেন *কি রকম দেখে এলে বল দেখি!  স্ধ্যার্ মনে 
যেখানে যেমন বোধ হইত তাহার কাছে বলিতাম | তিনি আবার বদি - 

ভুল হইত তাহ। সংশোধন করিয়! বুঝাইয়। দিতেন । গিরিশবাবু মহাশয়ের 

শিক্ষা ও সতত নানারূপ সহুপদেশগুণে আমি যখন ছ্টেজে অভিনয়ের জন্ত 

দাড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্ত কেহ। আনি বে 

চরিত্র লইয়াছি, আমি যেন সেই চরিত্র। কাধ্য শেষ হইয়া যাইলে খামার 

চমক ভাঙ্গত*.*..*...১..... | 

“আমার অন্ত কথ! ব1 অন্য গল্প ভাল লাগিত না । গিরিশবাব মহাশয়, 

যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা! বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে. 
মকল বই পড়িয়। শুনাইতেন আমার তাহাই ভাল লাগিত। দিসেন্ সিড়নস 

৭৫ 
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থিছ্েটারের কার্ধ্য ত্যাগ করিয়। দশ বৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহি- 

করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, হন, তখন তাহার অভিনগ্ধে 

কোনু সমাফোচক কোন্স্থানে কিরূপ দো ধরিয়াছিল, কোন্ অংশে 
্ঘ ব৷ ক্রটা ইত্যাদি পুস্তকে পড়িয়। বুঝাইয়। দিতেন। 

ন বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের 

চাহাও বলিতেন। এলেন্টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, 

কমন হ্যামলেট সাজিত, 'ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক 

বাবুর ছুর্ণেশনন্দিনী” কোন পুস্তকের ছায়াবলগ্বনে লিখিত, 

ন্ ইংরাশী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম--কত 
বাবু মহাশয়ের বতে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ জার্মানি গ্রড়ান্টি 
রর কত গল্প যে আমি গুনিয়াছি তাহ! বলিতে পারি ন|। 

| না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়! সতত সেই সকল 

। 

| ভাব সংগ্রহের জন্ত সদ] সর্বক্ষণ মনকে নিপ্ত রাখায় আমি 
যই বাস করিভাম। কল্পনার ভিতর আত্মবিসর্জন করিতে 

ই জন্য বোধ হয়ঃ 'মামি যে পাঠ অভিনয় করিতাঁম) তাহার 
বের অভাব হইত ন1। যাহা অভিনয় করিতাম তাহা যে 

মুগ্ধ কবিবার জর্ত ব। বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়। কার্ধ্য 

.»লামার। কখনও মনে হইত না। আমি নিজেকে নিজে 

ম। চরিব্রগত সুখ ছুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, 'আমি 
রিতেছি তাহা একেবারে বিশ্মিত হইয়! যাইতাম । 

[তি শৈশবকালে অভিনর-কার্যো ব্রতী হই! বুদ্ধিবৃত্ির গ্রাথম 

ই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় যেন কেমন 

রয়। তুলিয়াছিল! কহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই 

ত।* 

রে সুশিক্ষাগডুণে এই অভিনেত্রীতে নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ 

ভাবে ফুটর| উঠিদাছিণ, তাহা গিরিশবাবুর কথাক্নই 
বদন করিব +-- 
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“কোন ভূমিকায় চরমোৎকর্ধলাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ 
ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয় পাঠের পর সেই ভূমিক1 কিরূপ হওয়। “কর্তব্য 
তাহ! কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে অঙ্গে কিকি পারিচ্ছদিক পরিবর্তনে 
সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের 
হ্যায় সহ আভাষ আন! আবশ্তক । অভিনয়কালীন ঘাতগ্রতিবাতে 
কিরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসজ্জিত ইন্না শেষ পর্য্যস্ত চলিবে 
তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে 
মনচাঞ্চন্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে কি সহযোগী অভিনেতার 
কথা শুনিতে_সেই ক্ষণেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে । এ সমস্ত লক্ষ্য 

, করিতে পারেন, এন্প দর্শক খিনোদিনীর সমক্প বিস্তর আপিতেন ; এবং 
সে নমন্ন অভিনয় সম্বন্ধে অতি ভীব্র সমালোচন। হইত । যথ। “পলাশীর যুদ্ধ” 
দেখিম্তা “লাধারণীতে, সমালোচনা,--প্ঠাবনাল থিয়েটারের অভিনেতার! 
সকণে স্থপাঠক, ধিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও 
জানেন।” এইটুকু একপ্রকার ,সুখ্যাতি ভাবিয় লওয়া যাইতে পারে । 
তাহার পর নিরাজ্দৌল্লার উপর এরূপ কঠোর লেখনী-সঞ্চালন যে, 

প্রকৃত দিরাজন্দৌল্ল। বযেবূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ অভিনেতা দিরাজদ্দৌল। সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা 
তাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্গ্রিতচিত্তে বণিয়াছিলেন “আর 

আমার নবাব সাজান্ন কাজ নাই।* কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ 

কঠোরতার দহিত নিন্দা করিতেন, সেইরূপ অতি উচ্চ প্রশংসা দানে ও কুষ্টিত 

হইতেন না । এই সকল সমালোচক-শ্রেণী তাৎকাণিক বঙ্গীয় সাহিত্য" 

ঞগতে চালক ছিপেন। বহুভূমিকাক়্ বিনোদিনী এ সকল সমালোচকের 

নিকট উচ্চ প্রংসা! পাত করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা! আস্তোপাস্ত 

বিনোদিনীর দক্ষ তাঁর পরিচায়ক । সতীর মুখে একটি কথা আছে, শ্হিরে 

[, ম। ৮ এঠ কাটি অরিন কঙজিতে অতি কৌশলের প্রযোজন। 

যে আন্ডিনেধী পব অঙ্কে মহাদেবের সহিত যল্তকথা কহিবে, এইরূপ বরস্ধা 

স্্ীলেকের মুখে পবিয়ে কি, মা?” গশু!নলে হাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায়, 

হাবভাবে বাঁণিকার ছবি দর্শককে না৷ দিতে পাঁরিলে ১সভিনেত্রীকে 
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হান্ত।ম্পদ হইতে হম়। কিন্তু বিনোর্দিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন 

পিগম্বর-ধ্যানমগ্প বাঁপিক। সংসারজ্ঞান-শৃন্ত অবস্থায় মাতাকে পবিয়ে কি, 

মা)”. প্রশ্ন করিয়াছে । পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত 
অতি বাকুলভাবে জিজ্ঞাস! করিতেছেন,--- 

“কহ, নাথ । 

কি ৫হত কহিলে-_ 

প্ধন্ত, ধন্ত কলিসুগ* ? 

ক্ষুদ্র নর অল্লগত প্রাণ, 

রিপুর অধীন সবে; 

রোগ শোক সন্তাপিত ধরা, 

পঞ্ছ। হারা মানবমগ্ডল 

ভীম ভবার্ণব মাঝে) 

কেন কহ বিশ্বনাথ,--প্ধন্য কলিযুগ” ? 

যোগিনী বেশে যোগীশ্বরের পার্থ জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, 

উঠা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত । তেজন্থিনীর মহাদেবের 

নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান, 

“শুনেছি যঞ্জের ফল প্রজার রক্ষণ। 

প্রজাপতি তা মোর ; 

প্রঙ্গারক্ষা কেমনে গে। তবে ? 
7 নারী যদি পতিনিন্দা সবে, 

কার তরে গৃচী হবে নর? 

প্রজাপতি-ছহিত1 গো আমি, 

ওমা? পতিনিন্না কেন সব ?” 

এ.কথায় যেন সতীত্বের দীস্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার 

প্রতি সন্মন প্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে পৃজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, 

পঠনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ স্তবে স্তরে অতি 

দক্ষতার সহিত প্রদশিত হইত 1” | 

গিরিশচক্রের শিক্ষা গুণে বিনোদিনীর দক্ষত! কিরূপে উত্তরোত্তর বন্ধিত 
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হয়, এইখানে তাহার বিশ্বৃতালোচন। নিশ্রয়োজন, তবে তাহার ঠতন্তের 

অভিনয় দর্শনে পরমহংদদেব করকমপদ্বার! তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্ীমুখে 
বলিয়াছিলেন “চৈতন্য হোরু”। টপ 

খষিপ্রবর কর্ণেল অলকট যে বিনোদিনীর অভিনয়কালে ভাববিহ্বপতার 

ষেন সাক্ষাৎ চৈতন্তদেবকে সম্ঘুথে দর্শন করিয়াছিলেন এলেনটেরি প্রস্তৃতি 
অপেক্ষা তাহার চোরা ও হাবভাবে কম গান্ভীধ্য ও পবিভ্রত৷ 

লক্ষ্য করেন নাই, তাহার কথায়ই পুর্বে পাঠককে উপহার দিয়াছি। 

দরেইস্ 'ও বায়তের সম্পাদক ন্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

চৈতগ্ঠপাণ। ও বিবাহৃবিভ্রাট আভিনয়্ দেখিয়া! গিরিশশ্চালিত ষ্টার 

পিয়েটারের 'অভিনেত। ও অভিনেত্রীবর্গের ভূয়সী প্রশংসা! করিবার 

পরে বিনোদিনী সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছিলেন তাহাও কম প্রশংসা ও 

গৌনবের কথা নয় 1-_ 
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৬৩৬ গিরিশ-প্রতিভা 

ভাবার৫থ-_-“সর্বশেষে, বিনোর্দিনীর কথা আর অধিক কি বলিব? কেবল 

কি সে ষ্টারের অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে চন্দ্রের স্তাক় প্রভাবময়ন! বণিতে কি 
ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবুন্দের সে শীষ-স্থানীয়া । বিশেষ শিক্ষিত ও 
অভিজ্ঞ! বলিয়া বছবিধ চরিজ্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষ। করিয়া সেই সেই 
চরিত্রের অভিব্যক্তি সে অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করে। আর 

তাহার রুচি বিশেষ মাজ্জিত খনিক্সা কোন অভিনেত্রীই এ পধ্যস্ত তাহার 
মশোছারিত্ব অনুকরণ কপিতে সমর্থ হয় নাই । গত বুধবার সে দুইটি 

বিভিন্ন ও পরম্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ চরিত্রে 'অভিনম্ব করিয়৷ উভয় চরিত্রের 
সম্যক সন্মান রক্ষা করিয়াছে । শিক্ষিত রমলী গ্রাজু্জেট বিলাঁসিনী 

কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে সে আধুনিক বঙ্গলমাজের, শিক্ষিত। মহিলার 
আদর্শরূপা অস্দুত ভাবের অতিথ্ক্তি প্রদশন কগিরাছে। 

"ত5তন্যের ভূমিকান্ন আবার বে €প্রনধলে সকল ধার্মিক চরিত্রের অগ্রগণ(- 
রূপে গোরাঙ্গদেব অসঙ্খা নরনারীর নিকট আজও চিরপুজা, যে প্রেমে 
তিনি পুর্ণ ক্ৃষাবহার সেই ভক্তি ও প্রন মস্পূর্ণভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। 
বিনোদিনীর ন্তাকস স্বলণয়স্কা অ[হনেত্রীর পক্ষে টৈতন্তের ভক্ষি ও প্রেমের 

সম্পূর্ণ অভিন্যক্তি দেখান নিগঠাস্তই অসম্ভব বপিয়া মনে হয়, কিন্তু 

বিশ্বাসের মতই প্রতিভা ও পর্বতপ্রমাণ অন্তরান্ন অতিক্রম করিতে 

সমর্থ হয়।” রি 

গিরিশ্ের শিক্ষা ও সহান্থুকৃতিতে কেখল বিনোদিনী নয়ত অগ্ঠাগ্গ 

অভিনে গাও উচ্চ 'আদর্শের আভাষ পাহয়। কিন্ধপে জীণনের ধরায় আশার 

আলোক দেখিস্জাছিণ, তহা আমরা কঠিপন্ন প্রর্সদ্ধ। অভিনেত্রীর নিজের 

কথাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব । 

পরলো কগত। স্থ প্রসিদ্ধ! আভ্ুনোত্রী সুশালাগ্ন্দরী লিখিয়াছিলেন_--- 
“আ।মর। গুরু গিরিশচংজ্ুর প্রতিভার কথা! জানি না, তাহার গ্তাকগ 

জগতে "আর কেহ অত পুস্তক পিখিয়াছেন কিনা গান শা ঠাঠার 

নাটকের দোসগুণের বিচার করিবার মতা ও প্রবৃওি আমাদের নাহ, 

তাহার ধর্মাধর্শ, দোষগুণ কখনও বিচার করি নাহ ব। সাধ্যও নাহ! 

শুধু এইটুকু জানি, তিনি মধপুরুষ ছিলেন--তিনি আমাদের গুরু--পিত। 



অভিনয়-শিক্ষা ৬৩৭ 

শিক্ষাদাতা__তিনি আমাদের হৃদয়ে সামান্ত একটু জ্ঞানাদোক দিয়াছেন, 

তিনি আমাদের মাথার ঘাম, পায়ে ফেলিয়। পরিশ্রমণন্ধ অর্থে শ্রীবনযাত্র! 
নির্বাহ করিবার প্রবৃতি দিঘাছেন-_-আর আমাদের দ্বণ| ন। করিয়া” বেষ্ট 

আদর করিয়াছেন। তাই তার বিয়োগে আমর! পিতৃহার।---_- 

মিনাঙা থিয়েটারের ভূতপূর্বব স্বত্বাথিকারা শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ সরকার 
লিখিয়াছেন-_- ] 

“অভিনয়ে ভা ফুটাঁইতে হইলে কিরূপ উচ্চারণ-শক্কি, যতি-জ্ঞান 

এখং অর্থ প্রকাশের জন্য বাকোর মধ্যে কোন্ শব্ব কিরূপ শ্বরভঙগীতে 
উচ্চাথণ করিতে হইবে, তাহার বিশেষ শিক্ষ। গিরিশবাবু যেরূপ জানিতেন) 

সে্প আর কেহ জানিতেন কিনা সন্দেহ! কোনও ভূমিকার কোনও 
স্থান বুঝিতে ন! পারিলে ঠিনি ছাড়িতেন না; এক রকমে নয়, তাহার 

ভাব শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। এমনই তাহার শিষ্যুবাৎসল্য ছিল। 

তিনি যুক্কিত্বার। বুঝাইয়া দিহেন থে রঙগমঞ্চে দীড়াইয়। যাহা কিছু 

কগাার্া__ভাহ। সহচর অভিনেত!দের সঙ্গেই কহিতে হইবে ; দর্শকের 

মঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকিবে না, কেবল তাহারা শুনিতে পাইবেন-.. 

এইটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে ৷” 

আীমতী নরীমুন্দরী ণিখিয়/ছিলেন»_আমার জন্মের পর সাধুসমাজ 

আমায় বলিয়।ছিলেন যে পপুণোর ছাপিমারা কুলে যখন তোর জন্ম নয়, 
তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক্ আর 'আমর! পুধ্যের তেজে 

তোদের গাল দিতে, দ্বণা করিতে থাকি।” কিন্তু গিরিশবাঁবু অতট! 

পুণ্যব!ন্ ছিলেন না, তিন মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি আমার মত 

অভাগ্রিনীর মুখ দিয়াও চৈহন্পীণার নিতাইয়ের, দিন্বমঙ্গলের পাগণিনীর 

মধুময় কথ। বলাইয়়াছিলেন।” 
বসন্তকুমারী লিথিক্মাছিলেন--“তাহার চরণতলে বসিয়। আমর! কেবল 

অভিনয় করিতে শিক্ষা করি নাই ;+***"*মেই মহাপুরুষ গিরিশবাবু 

এই ছুঃখিনীদের প্রাণম্পর্শ করিয়াছিলেন, কন্তার হ্যায় স্নেহের চক্ষে 

দেখিয়। আদরে, যত্বে, আশ্বাসে এ জালাময় জীবনে শান্তিজল ঃছড়াই় 
দিয়াছিলেন।” ্ 



৬১৮ গিরিশ-্প্রাতিভা 

এইরূপই ছিল গিরিশের অভিনয়শিক্ষা-প্রণাণী । গিরিশ রঙ্গমধচ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজে নাটক লিখিয়া, নাটকের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থ 

করিয়া, শ্বয়ং অভিনয় করিয়া, অভিনয়ের উচ্চাদর্শ দেখাইয়া! “রঙ্গালয়কে * 

জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন । 

০স্পহ্ 

“গিরিশ প্রতিভায়” মামর! আগাগোড়া আলোচন! করিয়! দেখাইবার 
প্রয়াস করিয়াছি যে গিরিশচন্্র বঙ্গনাট্যপাহিতোর অতুযজ্বল রত । ইংরাজ- 
জাতি যেমন সেক্ষপিয়রের গর্ব কিয় থাকে, করাসী যেমন “*লেয্ারের” 

গর্ব করিয়। থাকে, জার্্মাণী যেমন পগেটেব” গর্ব করে, আমরাও তেমনি 

নিঃশক্কচিতে প্গিরিশচন্দ্রেশর গর্ব করিতে পারি। শুধু তাই নহে- 
গিরিশের একটা! বিরাট্ প্রতিভ! ছিল”-তিনি একাধারে বেমন শ্রেষ্ঠ 

নট, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শষ্টা, শ্রেষ্ঠ 

গীতরচগিতা,_ তেমন অদ্থুত প্রতিভাশালী পুরুষ পৃথিবীর আর কোন জাতির 
ভিতর দেখিতে পাওয়। বায় ন7। আজ হয়তে। আমরা তাহার প্রতিভার 
পরিমাণ করিতে অক্ষম, আজ হয়তে! এই মহান্ প্রতিভার বিশালত্ব 
আমর! উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কিন্ধ একথ! আমর! দৃঢ় নিশ্চয়তার 
সহিত বলিতে পারি যে এমন দিন.আ্বাসিবে যেদিন এই বরেণ) মহাপুরুষের 

দান আমর! সগৌরবে স্বীকার করিব এবং জগতের সর্বজাতির মধ্যে তাহার 
প্রভাব জ$ভুত হইবে। কারণ প্রকৃত মহাপুরুষের।--ক্রণতের শ্রেষ্ট- 

প্রতিভাশাপী মনীষীর1, যুগকে গঠন করিয়! থাকেন-_হহার! বুগপ্রবর্তক। 
৫০ুস্পণন্বহ্ছু ক্তিজ্ভল্ল গত্ল্েন্ল বাণীর সঙ্গে মিলাইয়। আমরা 
তাহার ভাষার বগিব “অদূর ভবিস্তাতে এমন দিন আমিবে বে পাশ্চাত্য 

জাতিসমু ভারতেরই পদতলে বসির! গিরিশের নাউক, গীত ও প্রবন্ধ! 
পাঠ করিয়! কৃতার্থ ও গৌরবান্বত মনে করিবে। আ্ভম্থঞ্ম 

জ্ঞান্হাল্লা স্ুলঝত্ পাল্লিন্নে ল্লিল্লিস্প ক্ষভ্ভ 
॥ 
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সারদ। মিত্র--৫৮, ৩১৫, ৫৫০, 
৫৬৪ 

সুন্নর1---১৭3+ ৪৬৯, 
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